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দান 2 বালে আন্। 


লোকাস্তরিতা। 
কখলাঁকে 


ভূমিকা 


এই গ্রন্থেব সমগ্র অংশই কারাগারে লিখিত হইয়াছে । কেবল পুনশ্চ 
এবং ১৯৩৪-এব জুন হইতে ১৯৩৫-এব ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত বর্ণনাষ ছুই এক স্থানে 
সামান্য পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । ইহা লিখিবাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
নিজেকে কোন নিদিষ্ট কাজে নিয়োজিত বাখ।, দীর্ঘ কাবাবাসের নিঃসঙ্গতার 
মূপো ইহার প্রষ্ধোজন ছিল। যাহাব সহিত আমাব ব্যক্তিগত যোগ রহিয়াছে, 
ভাবতের সেই অতীত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করিয়া! যাহাতে উহ! আমি 
স্পষ্টভাবে বুঝিতে পাবি সে উদ্বোাও ছিল। আত্ম-জিজ্ঞাপার ভাব লইয়। আমি 
লিখিতে আরন্ত কনি, শেষ পর্য্যন্ত বনুল!ংশে সেই ভাবই রহিষ! গিয়াছে। 
পাঠকদেব সম্পর্কে সতত সচেতন থাকিয়া আমি ইহা লিখি নাই কিন্তু যদি 
কোন পাঠকেণ কথা মনে উদয হ্ইয়া থাকে, তবে তাহাবা আমাব স্বদেশে 
নবনাধা। বিদেশী পাঠকদেব জন্য লিখিলে হয়ত আমি স্বতন্ত্রভাবে লিখিতাম 
অথবা ভিন্নপ খিষয়ে গুরুত আবোপ কবিতাঁম » বর্ণনামুখে মে সকল বিষয় 
উপেক্ষা কবিয়া গিধাছি হযত সেগুলির উপব বিশেষ জোর দিতাম, আবার যে 
সকল বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা সংঙ্গেপে করিতাম। শেষোক্ত প্রকারের 
বর্ণনা অ ভাণতীয় পাঠকেবা উপভোগ করিবার কিছুই না পাইতে পারেন অথবা 
উহা অনাবশ্ক মনে করিতে পাবেন অথবা তর্ক বা আলোচনার অযোগ্য মনে 
কণিতে পাবেন কিন্থ আমার মনে হয় ভাবতে এখনও এগুলির উপযোগিতা 
রহিয়াছে । আমাদেব ঘবোয়া রাজনীতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে 
আলোচনাগুলিকেও বাহিরের লোকেবা অনাবশ্ঠক বা অকিঞ্চিতকর বলিয়াই 
মনে কবিবেন। 

আমি আশা কবি পাঠকগণ ম্মরণ বাখিবেন, এই গ্রন্থখানি আমার জীবনের 
এক বিশেষ ছুঃখপুণ সময়ে লিখিত। ইহাব মধ্যে তাহার ছাপ বিগ্যমান। 
যদি অর্ধিকতর স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহ! হয়ত 
স্বতস্ব রকমের হইত এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে অধিকতব সংযত হইত । 
তথাপি আমি বর্তমান আকাবেই ইহা প্রকাশের সঙ্কল্প কবিজ্তাম, কেন না 
লেখার সময় আমার মনে যে সকণ ভাবের উদয় হুইয়াছে, কেহ কেহ তাহা 
পাঠ করিয়া তৃপ্ত. হইতে পারেন। 

আমার নিজের "মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে অনুসরণ করিতে আমি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের আধুনিক ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই। 
এই বর্ণনার মধ্যে এপ বাহ্‌ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া রোন কোন পাঠক 
বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং ইহার যাহ! প্রাপ্য নহে তাহার অধিক গুরুস্থ 


আরোপ করিতে পাবেন। অতএব আমি তাহাদের সাবধান করিয়া দিয় 
বলিতে চান, এই বণনা সম্পূর্ণৰপে একদেশদরশী এবং অনিবাধ্যৰপেই ইহাতে 
আত্মবীর্ভন আসিয়! পভিয়াছে, ইহাতে অনেক গুরুতর ঘটনার একেবাবেই 
উলেখ কনি নাই, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধাভারা ঘটনাব ম্নোত নিযশ্িত 
করিয়াছেন, তাহীদেব কথা অল্পই বলিষাছি। অতীত ঘটনীব প্রকৃত আলোচন।য 
ইভা অমার্জনীয় হইতে পাবে কিস্ক ব্ক্িগত বিবৃতিতে এ প্রশ্রষট্রক্ক পাইবাব 
আশা বাখি। ধাবা আ'মাদেব আধুনিক অতীত সম্পর্কে প্ররুতভাবে অধ্যয়ন 
কবিতে চাহেন, তীহাদিগকে অন্তর অনুসন্ধান কখিতে ₹ইবে। যাহা ভউক, 
এই গন্থ ৭ অনান্য আগ্মবথা ভাহাব1 পরিপূর্ক হিসাথে পাঠ কবিতে পাবেন 
এবং ইহা! বাস্তব ঘটনা খুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিষা মনে করি । 

আমাব গভীব গ্রীন ও শ্রঞ্ধাব পাব্র, যে সমস্ত সহকম্মীণ সহিত "আমি 
দীর্ঘকাল একার কাজ কবিবাপ সৌগাগ্য লাশ কবিযান্ি, শ্টাভাদের অনে”ক্ধ 
কথা আমি সবশ"বে আলোচন। কবিবাছি , আমি দল বা খাক্তিব 9 সমাল।চন' 
করিষাছি, সম্ভবতঃ স্থানে স্থ।ন ত হা তীব্র হইযাছে। কিন্তু এই সমালোচনাব 
ফল তীভাদেন প্রতি আমি শ্রা হারাই নাই । মামাব মনে হয ধাহাবা জন 
সাধারণের কষে আত্মনিয়োগ করিষাছেন, তাহীদেব পরম্পবেন প্রতি এব* যে 
কন্সাধ।রণেব তাভীর। সেবা কবেন, তাহাদেব্‌ প্রতি সবল বাখহ।প করা ভাল। 
বাহ ভদ্রতা এবং অশোভনীষ ও কখনও ব। বিবক্তিবপ প্রশ্ন এদাইয়া সাওয়।র 
হবার পবম্পবকে এবং উপস্থিত সমস্যাকে প্রকূৃতভাবে বুঝিবাব সথবিধা হয না। 
পবস্পরেব ভেদ ও এঁক্য ভাল করিয়া বুঝিয়। লগযার উপরই প্রকৃত সহযোগিতা 
ভিত্তি স্থাপিত হওয| উচিত এব* যতই অন্থবিধাজনক হউক না কেন সব্ধ্দাই 
বাস্তব ঘটনাব সম্মুখীন হ ৪য়! উচিত। যাহা হউক, মামার বিশ্বান আমি যাহা 
লিখিয়া্ি, নীহাতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেশনাত্র ঈর্ধ্যা ব। দ্বেষ নাই। 

মাসি ইচ্ছা কনিধাই ভাবতেব বর্তমান বাজনৈতিক ব্যাপাবগুলি আলোচন। 
করি শা, তবে সাষ্ণভান্ব ও পরৌক্ষভাবে উহা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র । 
বাপ।গানপ বসি” উহা সমাকপে আলোচনা করার অবস্থা আমার ছিল ন! 
মঞব। আঘাণ কি কণা উচিন তাচাও স্থিব করিযা টঠিতে পারি নাই । এমন 
কি বাণানুক্তিন পণ বাহিরে আসিযাও এবিষযে নৃতন কোন আলোচনা এই গ্রন্থে 
সংযোগ করা সমাচান মনে করি নাই । মাহা আমি লিখিয়াছি, তাহাৰ সহিত 
উহার সামঞ্শ্য হইবে না বলিয়াই মনে করি। অতএব এই “আশ্ম-চরিত" 
ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি পেখাচিত্র, অতীতের অসম্পূর্ণ কিববণ এবং বর্নমানের 
সীমাবেখায় আসিয়া ৪ সাবধানতা সহকারে তাহ। হইতে স্বতস্ত্রই রহিয়া গেল। 


বাঁদেনউইলার 
২র! জানুয়ারী, ১৯৩৪ ] জওহরলাল নেহরু 


অন্ুবাদকের নিবেদন 


একদিন পণ্ডিত জণ্হবলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিভাবে অনুরোধ 
আমিন, তাহাব আন্স-চরিত অনুবাদের "ভাব যদি আমি গ্রহণ কবি, তাহা হইলে 
তিনি গানন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুধ শান্তিনিকেতন? হইতে শ্রীযুক 
অনিপকুমাধ চন্দ লিখিলেন, আপনাকে স্বীকার কবিতেই হইবে, আপনি ছাডা 
ইত্যাদি । বুঝিলাম, এডাইবাব পথ আমার বন্ধুব। পূর্বেই খন্ধ কবিয়াছেন। 
সক্ষোচ ৪ খিখান সহি৩ কাফ্যভাপ গ্রহণ ববিলাম। জওহবলানেব চিন্ত। ও 
আবেগে সতেদ বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, তাহার বচনা-নৈপুণা, তীহাব ভাষার 
ভ্সম্পূর সংজ শষ্টভা ভীগান্গপিত কবিতে গিষা যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোল। 
দুঃনাধ্য এবং অন্তবাপকের শেএন সামাবদ্ধ ও সঙ্গীর্ণ, দ্িখ[-সন্বৌোচের কারণ 
ইভাই। দ্রুত অন্তবাদ কাণিতে |গয়। মূল গ্রন্থেব পৌন্দয্য কতখানি বক্ষ কবিতে 
পাখিধাছি «স বিচাবেব ভাৰ পাকগণের উপবই অর্পণ কবিলাম। 

কোন ভাতবাসী লিখিত আখ চণিত ইতিপূর্বে স্বদেশে ও বিদেশে এমন 
সমাদব লাভ কৰে নাই। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র 
এই গগখা(নব উচ্ছবুদিত প্রশংনা কবিযাছেন। ইউবোপের বিভিন্ন ভাষায় ইভা 
অনৃণিত হইঘাছে। ভারতে হিন্দী, উদ্দ,, গুজবাটি, মারাঁঠী, তামিল, মালাযালাম 
প্রভৃতি ভাবায় ইহার অনুধাদ হইয়াছে ও হইতেছে । অতএব বাঙ্গালী পাঠক 
পাঠিকানের হস্তে এই সর্দজন-সমাদূত এবং শক্রমিত্র-প্রশংসি গ্রন্থথাণি উপহার 
দিতে সক্ষম হই! আমি আনন্দ ও গর্ব বোধ করিতেছি । 

জওইর|ল নব্য ভারতেন্‌ জাতীষ স্বাধীনতা লাভেব আবাজ্কার মূর্ত বিগ্রহ । 
জীবন-প্রভাতেই তিনি ছুলভেব কামনীয় অধীর হইয়! দুর্গম পথের যাত্রী 
হইয়াছেন। তীলাপ মানসিক বিকাশের ইতিহাস, চিন্তা ও চরিত্রের উদ্দাম 
গতিবেগেব সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, বঞ্চিত ভারতবাসীবু আশা আকাজ্ষার 
মহিত, কচি ও প্রবুট্রিব বৈচিত্র্য সবেও নিজেকে একাত্ম কারবার ইতিহাস 
কেবপ তাপ ব্যক্তিগত কাহিনী নহে, আমারে জীতীয় আন্দোলনের এক 
গৌরবময় অধ্যায়। বাঞ্গলার স্বাধীনতাকামী জাগ্রত ঘুবকগণ শুনিবেন, ইহার 
মধেো তীহাদেরই দুণাকাজ্ষায় ছুঃসাহসী হৃদয়ের প্রতিত্বনিণ। ভারতবর্ষের 
অপমানাহত চিত্তের অবকদ্ধ বেদনাকে বরণ কবিয়া ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার 
মত জীবনের এই শোকহীন ভয়হীন অনন্যসাধারণ অভ্যুদয়ের বারা, আমার 
দুর্বল লেখনী যদি বিকৃত বা আডট্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলেই আমার এই 
কঠিন শ্রম সার্থক হইবে। 


1৩ 


জওহরণালের প্রতি শ্রদ্ধ। ও আমার প্রতি স্সেহ বশতঃ শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র 
মচুমদার স্বতঃপ্রবৃন্ত হইঘা এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশেব দাধিত্ব গ্রহণ কবেন। 
মুদ্রণ, প্রচ্ছরপট, কাগজ, চিত্র প্রভৃতি যথাসাধ্য স্থন্দর ও শোভন করিতে তিনি 
চেষ্টার কট করেন নাই। ইংবাঙ্গী পুস্তকে ধে সকল ছবি আছে, তাহা 
ছাডাঁও আরও তিনখানি নূতন ছবি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থের 
আকার ও আয়তনেব সহিত এই গ্রন্থেব সমতা ধক্ষাব জন্য তিনি স্থানীয 
কাগজে কল হইতে অন্তধপ আকাবে উতংকষ্ট কাগজ প্রস্তুত কবাইযাছেন। 
ইহাব জন্ত গ্রন্থ গ্রকাশে কিছু বিলঞ্ধ হইযাছে। তবে তীহাব সধত্বু চেষ্টা 
বাতীত এত বড গ্রন্থেব মণা এত সলভ কথা সম্ভবশব হইত না । নিবেদন 
ইতি-__ 


আনন্দবাজাৰ পঠ্রিকা কায্যালয ] ্ী 
মত্যেজ্দনাথ মজুমদার 
১লা বৈশাখ ১৩৪৪ সাল জনা 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক। 


প্রথম সংগ্কবণ নিঃশেষিত হইবান পর কতকগুলি অনিবাধ্য কারণে দ্বিতীয় 
স্বরণ প্রকাশে বিলঙ্গ হইল, এজন্য আমি পাঠক সাধাবণেব নিকট মার্জনা ভিক্ষা 
কবিতেছি। প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ গ্রাশে ঘে পধিমাণ ও আয়তনের কাগজ 
গ্রযোছন তাহা সংগহ কৰা কঠিন। দ্বিতীষযতঃ প্রযুক্ত শ্ুবেশচন্ছ মজমদার 
দীর্ঘকাল বিন1 বিচাথে আটক থাকাষ মামব| দ্বিতীঘ সংস্ষবণ প্রকাশেব আয়োজন 
কবিতে পাবি নাই । বাঁবাগাব হইতে উপপ্বাস্থয লইযা মুক্তি পাইবাব পৰই শ্রীষুত্ত' 
মজুমদার গ্রন্থ গ্রকাশে। বাবস্থ| কবেন। 
প্রথম সংস্করণে কতকওপি মারাত্মক ছাপাব্‌ ভূল ছিল, এবাৰ যথাসাধ্য তাহা 
সংশোধনের চেষ্টা কবিযাছি | যেখানে সন্দেহ হইযাছে সেইথানেই মূল ইংবাজী 
গ্রন্থে সহিত মিলাইথ| দেখিয়াছি । এই অন্বাদ-গ্রন্থখানিকে শিভু্প এবং যথাযথ 
করিতে চেষ্টাব ক্রটি কৰি নাই । আম|দেব একমাত্র ছুভাগা, ধাহাব হস্তে 
দ্বিতীয সংক্কবণ তথা ধিতে পানিনে কৃতার্থ হইতাম, সেই বহুজনবন্থিত 
আমাদের প্রিপ্ন নেতা জওহবপাল আঙ্গ আহ্াম্মদ্দনগব দুর্গে খন্দী। আন্তর্জাতিক 
বাষ্টনীতিতে ভাখী মমাচুজ1 অন্যতম মনীষী চিন্তানাযকবপে পৃথিবী বিদ্যাৎজন 
সমান সমাদৃত লওহখলাশেব বন্দী-জীবন কেধল ভারতে হঙাগ্য নহে, 
সমসাময়িক বুটেনেৰ শাসকশ্রেণীব অপবাবী বিবেকেবও দুশ্চিন্তাব স্থল । অছ্াকার 
দুধ্যোগেব অবসানে মেঘণুঞ নির্শল আকাশে প্রসন্ন হৃয্যালোকে তাহাকে ববণ 
করিবাব গ্রতাখা পোষণ কশিষা, তীতাব সংগ্রামবনথল অতীত জীবন-কাহিনী 
দেশবাসীব হস্তে আদ্ধাব সহিত তুলিযা দিলাম । 


৩ বিম্দানন্দ বোড । 
কালীঘাট, কলিকাত শ্রীসতে/ক্দ্রনাথ মজুমদার 
১লা বৈশ।খ ১৩৫২ সাল ঠ 


সূচীপত্র 


বিষষ 


১। কাশ্মীব হইতে অবতবণ 


নিহক-পরিবাবেব দিল্লী আশমন--১৮৫৭-ব বিদ্রোহ _আগাষ 
মতিলালেন জন্ম-_ ণলাতাবাঁদে মাশমন--পিতাব শিক্ষা! ও আই 
ব।বসায়--জওহবলালের জম্ম | 


২। শৈশব কাল 


ভাবহবাসীব প্রতি ই ণাজ ও ফিবিদ্দীদেব ব্যবহার--বাল্যজীবনেৰ 
চপলতা _অজ্তঃপ্রবের পশ্মভাব-_সামাজিব পূজা উৎসব-_কাশ্মীন্ণী 
নাবীদের স্বাধীনতা__পিতৃ-ন্সহ | 


৩। থিয়োজফি 


আনন্দ ভবন--কণিষ্ঠা,ভগ্ীব জন্ম--পিতার বিলগাপ্তযাত্রা-_ইংবাজ 
গৃহ-শিক্ষক--বালোন পাঃস্প হ'-+থিম়োজফিত্ে অন্থবাগ--মিসেস্‌ 
ছিশান্তেব বক্তৃতা শ্রবণ_থিয়োজফিতে দীক্ষা গ্রহণ-_কশ-জাপান 
মুদ্ব__জাতীয় ভাবেব প্রথম উন্মেদ- -বিলাতযাত্রা । 


৪। হ্যাঁবো ও কেম্ত্রিজ 


লতন---ভাঁঃ আনসাবীব সহিত সাক্ষাংহ্ারো! ক্কুলে যৌগদান-_ 
ছাত্রজীবনের চাপলা-_হ্াবো হইতে বিদায়-_কেম্ত্রিজ বিশ্ব- 
বিদ্বালয়--যৌন অভিজ্ঞতাৰ কথা-_বিলাদ-বিহ্বলতা-_'ভাবতীয় 
মজলিস'__বিশিষ্ট ভাবতীয় বাজনীতিকদের দর্শনলাভ--পিতাব 
মডাবেট মনোবৃত্তিতে বিবক্তি--জাতীযদল ও তিলক-_বেঞুত্রিজ 
ভ্যাগ--ব্যাঝিষ্টারী পাশ-_ নরওয়ে ভ্রমণ | 


৫। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতে মহাযুদ্ধের 
সর্মসাময়িক রাজনীতি 


বাকীপুর কংগ্রেস--গোখলে ও ভূপেম্্রমাথ বগ্গু-হাইকোর্টে 
যোগদান--ইংরাজ কর্দচাবীদের মানসিক অবস্থা --ঞীনিষাস 
শার্ীয় যকৃতা শুনিয়া ছঃখ--মহামুদ্ধ ও ভীগতয়ঙগণ আইদ-- 
ছোমফুল লীগ--মডাকেটগণের মনাভাবজরতায় * প্রথ্য 


পৃষ্ঠা 


৩---১২ 


১২১৭ 


তাপস ২ 


/%০ 


বিম্য 

বত্ততা-_-পি হাব মানসিক ঘন্ব--লক্ষৌ ক'গ্রেন ও গান্ধিজীব সহিত 
প্রথম সাক্ষাং--সমাজতন্ত্রবাদেন প্রতি অন্থুবক্তি স্ব রাসবিহাবী 
ঘোষেব সভিত সাক্ষাত । 

৬। আমার বিবাহ ও হিমালয় ভমণ 
বিবাহ--কাশ্বীৰ ভ্রমণ | 

৭। গান্িজীর অভ্যুদয়__সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর 
ভাবতে অবকদ্ধ উত্তেক্না খিলাফং লইষ! মুসলমনদেব বিক্ষোভ 
--দাঁউলাট বিল--গান্ধিভীব আইন অমান্য প্রস্তাব_পিতাৰ 
সত্যাগ্রহ বিক্দ্ধতা--পিতাব সভিত মতান্তব--সত্যাগ্হ দিবস-- 
জালিয়ানওয়ালা বাগ--পঞ্জাবে সামবিক আইন--কণগ্রেসেৰ 
অনুসন্ধান কমিটি_দি ইপ্তিপেনডেণ্ট পত্রিকা_-পিতার সভাপতিত্বে 
অমৃতসব কংগ্রেস--মহাআজীন বিলাতযাত্রা--খিলাফৎ কমিটির 
দাবী__মুসলিম লাগেব সভাব অভিজ্ঞতা-_গান্ধিজীব অসহযোগ 
আন্দোলন ঘোবণা | 

৮। আমার বহিষ্ষাব এবং তাহার ফলাফল 
মডাবেট ও চবমপস্থা-_জাভতীবতাবাদী সংবাদপত্র-_মাতা ও স্ত্রীসহ 
মুসৌবী যাত্র।--সবকাবী নিষেধাজ্ঞা ও বহিষ্কাব--আদেশ প্রতাহাব 
_-কুষক আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা _কষক-নেততা রামচজ্র-- 
পল্লীভ্রমণ__কৃষক ও বায়তদের অবস্থা । 


৯। কিষকদের মধ্যে জমণ 
পল্লীতে ভ্রমণ-কষ্ট--জনসভাম্ন বক্তৃতা অভ্যাস-_ তালুকদার ও 
জমিদাব-অপহযষোগ আন্দোলন--গতর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদের 
সংঘর্ষ__বায়বেবেলীতে গুলিবর্ষণ_-গ্রেফংতারের ধৃম--ফৈজাবাদ 
রুমক আন্দোলন মন্দীভৃত | 


১০। অসহযোগ 


কলিকাঁত। বিশেষ কংগ্রেস --লালাজী--সি. আর. দাশ ও পিতার 
বন্ধুপ্ব--কংগ্রেসেব নব রূপাস্তব--আইন সভা নির্বাচন বঙ্জন-- 
মিঃ জিয়ার মনোভাব-_মঢারেটগণের কংগ্েন বিরোধিতা-- 
১৯২১-এর জাগরণ--ত্রিটিশ শাসকদের উপদ্ব প্রতিক্রিয়া--. 
প্রেস ও খিলাফৎ--মাজরীতিক ধশ্দডাবের খধিকা”-অহিংসার 
নৈতিক আদর্শ। 


৩০-৮৮প০ 


৪ ১-৮৮৪৩ 


৪৩--৫১ 


৫২--7৫৯ 


৬ ০-০৬৭ 


৬ণ.্র-ণউ 


0/৩/৩ 


বিষয় 
১১। ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড 


হিন্দু মুসলমান মিলন-_গান্ধিজীব অহিংসার আদর্শ--সবকারী 
দমননীতি-যুববাজের অভ্যর্থনা বয়কট-বাঙ্গল! ও যুক্ত-প্রদেশে 
গ্রেফতার ও কাবাদ ধ_-চৌনীচাওরা-_গাদ্ধিভীব নিকপদ্রব 
প্রতিবোধ-নীতি প্রত্যাহাব ও কারাদণ্ড । 


১২। অহিংস ও তরবারির পথ 


" গান্ধিজীৰ অহিংসানীতি--চৌরীচাওরাব প্রতিক্রিয়া_-আমাব ও 
পিতার কাবাদণ্-_কাঁবামুক্তি ও জাহাম্মদাবাদে গান্ধিজীব সহিত 
সাক্ষাৎ আবাক গ্রেফ ভাব ও কাবাদণ্ড। 


১৩। লক্ষৌ জেল 


কারাগাব সম্পর্কে অপবিচয়েব ভীতি--কাবাগাবে প্রবেশেব প্রথম 
অভিজ্ঞঙ1--অসহযোগী বন্দীদের প্রতি কাবাকর্তৃপক্ষের খ্যবহাব-- 
দৈননিন কাধ্য--জরনপূণ ব্যাবাকে বাপ--প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের 
জন্য ব্যাকুলতা--জেলে কঠোবতা--বাজনৈতিক বন্দীদেব প্রতি 
দুর্ব্যবহার | 


১৪। কারামুক্তি 


কারামুক্তির প্রথম অন্ুভূতি--কংগ্রেমে অবসাদ--কাউীন্সল 
প্রবেশ লইয়া মতভেদ-_দেশবদ্ধু ও .পিতার চিত্তধাবা_-পবিবর্তন 
বিবোধী ও স্বরাজ্যদল--কংগ্রেসেব মিউনিসিপালিটিতে প্রবেশ-- 
হাইকোর্টের বিচারপতি শ্যর শ্রীণউড মীয়ার্সএব পত্র--তীহার 
সহিত আলোচনা--মন্ত্রিত্বের প্রলোভন-_যুক্ত-প্রদেশে মন্ত্িত্ব-বিদ্রাট 
--স্বরাজ্যদলের ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা হ্রাস । 


১৫। সন্দেহ ও সংঘর্ষ 


কংগ্রেমী রাজনীতিতে অবসাদ-_স্ববাজাদলে ষোগদানে অনিচ্ছ! 
--পিতা ও দেঁশবন্ধুব বন্ধুত্ব এবং চরিত্রগ্ত খ্বাতন্ত্র--আমাদের 
পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন--পিতার উপর নির্ভবতায় ছুঃখঠ 
কংগ্রেসের 'সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার প্রস্তাব--পিতার আপত্তি 
কংগ্রেসে দলাদলি। 


১৬। নাভার কৌতুক 


পঞ্চাবে আফালী শিখ. আন্দোলন-দিপ্লী বিশেষ' কংগ্রেলের , পর 
রি 
জাইটো বাত্র।-গ্রেফ তার--মাভা ফেলেখ জাডিজানাতা 


পৃষ্ঠ! 


৭৯ -৮াড 


৮৭৪৫ 


১] হয 


১০৫--*১১৬ 


১১২-৮১১৭ ৫০ 


১৯৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


আদালতে বচাব বিভ্রাট--পিতার উৎকণ্ঠা ও নাভা আগমন-_ 
দেশীয় বাজোব শ।লন ব্যবস্থা--নাভাব সিভিলিয়ন ব্রিটিশ শাসকের 
কাণ্ড-_বিচাব শেষ ও অকন্মাৎ কাবামুক্তি--আত্মদৌরর্বল্য | ১১৭--*১২৬ 


১৭। কোকোনদ ও মৌলান। মহম্মদ আলী 


কোকোনদ ক গ্রেস--মহম্মদ আলীব আমার প্রতি অন্ুবাগ--. 
আমাদেৰ মবে। ধন্ম-সম্পর্িত আলোচনা--ফ্ঠাহাব ধশ্মবিশ্বাসেব 
গভীবতা--ঠাভাব কমে কংগ্রেণ ত্যাগ-হিন্দুস্থ'ণী সেবাদল 
গঠন--এলাহাবাদে কুম্ত মেল1--পুলিশের নিষেধাঙ্ঞা--মালব্যজীন 
সত।াগহ-্অবশেষে নিষ্পত্তি । ১২৬--. ১৩৩ 


১৮। আমার পিতা ও গান্ধিজী 


কাবাগ।রে গাদ্ধজীব পীডা-_পুণ। হাসপাতালে অন্ত্রোপচার-_-পিতা। 
ও আমাৰ পুণ! যাত্রা-_গান্ধিজীর কাবামুক্তি-_-জুহুতে সমুদ্রতীবে 
অবস্থান-_গান্ধিজীর সহিত আলোচন। ও মতভেদ-শ্ববাজ্যদলেব 
বাধ প্রদান নীতিৰ কল-_আহম্মদাবাঁদে নিঃ ভাঃ রাষ্ীয় সমিতির 
স্মব্ণীয় অধিবেশন-_গোগীনাথ সাহাব প্রস্তাব লইয়া তীব্র মতভেদ 
খাদি ও চরকা-স্ববাক্ষীদের সহিত গান্ধিজীব আপোষরফ1-_- 
গাদ্ধিজীর সহিত পিতার পুনবায় মিলন-_-গান্ধিজীর প্রতি পিতার 
শ্রদ্ধা__-পিতাঁব সহিত তাহাব চরিত্রের পার্থক্য__স্ববাজ্যদলের 
দৌর্ধলা--বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেনীদের সরকাবী চাকুরী গ্রহণ ও 
তাহার ফঙ--বেলগাম কংগ্রেস-পিতার অস্ুস্থতা--হিমালয়ে 
বিশ্রাম-দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ ও পিতার শোক- আমাদের 
কলিকাতা! যাত্র! | ১৩৪---১৪৫স্ 


১৯। উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা 


আমার টাইফয়েড রোগ ও আরোগ্য লাভ-_হিন্দু মুসলমান সমস্তা 
_ দাক্গা-হাঙ্গাম!--সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রাবলা-_কংগ্রেসের 
বিপত্তি-_ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্টের নীতি ও প্রতিরোধের উপায়ের 
ব্য্থতা-_সান্প্রদ্ায়িকতার স্বরপ--রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপস্থীদের 
তথাকথিত, ধশ্মান্থরাগ--কংগ্রেস ও জাতীপ্ুতাবাদদী মুসলমাঁন-- 
এঁক্য সম্মেলন ও তাহার ব্যর্থতা__এশাহাবাদে হিন্দু মুদলমান 
কলহ । ১৪৫-৮১৫৩ 


২*। মিউনিসিপালিটির কাজ 
এলাহীবাদ মিউনিপ্রিগ্লালিটির সভাপতিত্ব--মিউনিসিপালিটির 


১/০ 


বিষয় পৃষ্ঠ! 
ক্রটী-সরকাবী হস্তক্ষেপ--ট্যাক্স ধাধ্যে পক্ষপাতিত্ব স্বায়ত্ত 
শাসনের ব্যর্থতা--কংগ্রেসের প্রভাব দূর করিবার জন্য গভর্মেণ্টের 
চেষ্টা--কলিকাতা কর্পোবেশনেব আইন সংস্কার_-কংগ্রেস কন্মীদের 
চাঁকুরী হইতে বঞ্চিত কবা--আমাঁব পদত্যাগ--পত্বীব গীড়া 
_-শ্রী-কন্তাসহ ইউবোপ যাত্রা । ১৫৪---১৬০ 


২১। ইউবোপে 


তেব বংসব পবেৰব ইউরোপ--জনেভায় শ্যামজী কঞ্চবন্মীব সহিত 
সাক্ষাৎ-_বাজ| মফেন্দ্রপ্রতাপ-_মাদাম কামা-_মৌলবী ওবেইছৃল্ল্া, 
মৌলবী ববকতউল্লা--বালিনে ভারতীয় বিপ্লবী দল তাহাদেব 
হুববন্থী-হরদযাল-_বীবেগ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়__-মানবেন্ত্রনাথ 
রায়-_-নির্বাসিত ভাবতীয়দেবক অবস্থা-অক্সফোর্ড গপ 
আন্দোলন । ১৬০---১৬৮ 


২২1 ভারতে বাজনৈতিক বিতর্ক 


ইংলগ্ডে গমন--খনি শমিকদেব ধন্মঘট--ভারতের রাজনীতি 
_-কংগ্েস বিবোধী নুতন জাতীয় দল-_মালব্যজীর চবিত্র ও 
দৃষ্টিভঙ্গী_লালা লাজপৎ রায়ে বাজনীতি-_ক্রমবদ্ধিত 
সাল্্রদায়িক মনোমালিন্ত-_ন্ববাজ্য দল ও জাতীয় দলে বিবোধ 
__স্বামী শ্রদ্ধানন্দেব হত্যাকাণ্ড । ১৬৯--১৭৪ 


২৩। ব্রসেল্স্-এ নির্যাতিত সম্মেলন 


সম্মেলনে প্রতিনিধিদের পবিচয়-__জজ্জ ল্যান্গবেরির সভাপতিত্ব 
স্থায়ী সাম্রাজাবাদ-বিবোধী প্রতিষ্ঠান গঠন-_পাশ্চাত্য 
রাজনীতিব অভিজ্ঞতা লাভ-ইউরোপে গোয়েন্দার কৌতুক-_ 
দিল্লী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ হইতে আমার বহিষ্কার-_ 
পিতার ইউরোপে আগমন--আমাদের মস্কো যাত্রা--সোভিস্ন্ট 
যৌথ ব্যবস্থা পরিদর্শন--সাইমন কমিশন ঘোষণা--লগুনে 
স্যর জন সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ--মান্জাজ কংগ্রেসের জন্ত 
জ্রত ভারতে প্রত্যাবর্তন । ১৭৪.০১৭৯ 


২৪।" ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান 


ইউরোপের অভিজ্ঞত।-_-মান্ছাজ কংগ্রেস--স্থাধীনতার প্রস্তাব--- 
সাইমন কমিশন বয়কট গ্রস্তাবস্্কংখ্রেসের সম্পাধকত্ব শ্রহণ- 
দিল্লীতে হাকিম আজমপ খাঁর মৃত্যু--আমার অহি্গু সংস্কারের 
শমালোচন1-.১৯২৮এব বাঁজনীতি। জদিক-বর চান) ও 


১৪০ 


বিষয় পৃ 
যুব-আন্দোলন--009 13201 ১11)01)-- সর্ধবদল সন্মেলনী-_ 
লক্ষে অধিবেশন--ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন-_সাইমন 
কমিশনের বিবপ অভ্যর্থনা--লাহোবে লালাজী পুলিশেৰ প্রহাবে 
আহত হওযাৰ ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ--লালাজীপ মৃত্্যু-_ 
ভগর্খনং ও টেবেোবিজম্‌। ১৮০---১৯১ 


২৫। যষ্ঠি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা 


লক্ষ্ষৌয়ে বয়কটের আঞে(জন-- প্রথম পুলিশেব প্রহাবের অভিজ্ঞতা 
--পিতাৰ উৎকণ্ঠা ও লক্ষৌ আগমন--পুলিশেৰ কংগ্রেদ মিছিল 
আক্রমণ ও আমাব মনোভাব--কমিশনেব স্বতন্ত্র পথে প্রস্থান-- 
গোবিশবললভ পন্থ গুকতর আহত-_পুলিশেব নিষ্ঠবতা - 
অন্ধ সংঘর্ষের পবিণাম কি ? ১৯১--১৯৬ সপ 


২৬। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 


বাষ্ীষা আন্দোলনের চিগ্তাধাবা_-ভাবনেে সমাজ তন্ববাদ__ 
ইুপেণ্ডেন্ট লীগে পবিণতি-_-আমাঁৰ গেফ-ভাবের গুজব-- 
আপন্ন কলিকাতা কংগ্েম-পিতার সহিত মভঙেদ_-সর্বদল 
সম্মেলনের বিপোর্টে ক্ষোভ-ঝবিধায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
যোগদান--শ্রমিক আন্দোলনেব ভাবধাবা--আমাব »ভাপতিত্ব-. 
ভারতে মালিক মনোবৃ্ডি--শ্রমিক নেতাদেৰ গ্রেফতার ও মীবাট 
যড়বন্্ মামলা স্ুুচনা- আইনজীবীদের অর্থলালসা--মীরাট 
মামলা তদ্বিরের অভিজ্ঞত! | ১৯৬--২৫ 


২৭। ঝটিকার পূর্বাভাস 
আইন সভাগুলর শোচনীয় পবিণতি--নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের 
ব্যর্থতা _গান্ধিজীর খাদি প্রচার ও জনসাধারণেব উপব অপূর্ধ 
প্রভাব--লাহোব ষড়যন্ত্র মামল। ও অনশন ধর্দঘট--কারাগারে 
ভগংমিং ও যতীন দাসের সহিত সাক্ষাং_-যতীন দাসের মৃত্যু 
গান্ধিজীর অস্বীকৃতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন-শ্নির্বাচনে 
আমার বিরক্তিৎও পরে আত্মসশ্বরণ_-পিতাঁর আনশ--বড়লাট 
কর্তক গোলটেবিল বৈঠক ঘোষণা --দিললীতে নেতৃসন্মেলন-- 
সহযোগিতার সর্ত রচনা_আপোষের সর্বশেষ চেষ্--গান্ধিজী 
এবং পিতার বড়লাটের সহিত সাক্ষাং-্আলোচনার নিক্ষলত!-_ 
নাগপুরে নিখিল ভারত দ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব 
শ্রমিক কর্মের সহিত জাতীয় কংগ্রেমের স্বাতস্ত্র--শ্রমিক 
নেতাদের মত়তেদের ফয়ো অধিক কংগ্রেষে বিরোধ ও বিচ্ছেদ । ২০৫-৮৮২১৬ 


১৩/৩ 


বিষয় পৃষ্ঠ। 
২৮। স্বাধীনতা এবং তাহার পর 


লাভোব কংগ্রেসেব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা --পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব--. 
খ। আবদুল গফুর খু! ও সীমাস্তেব ক্গসকম্মিগণ--২৬শে 
জাঞুয়াবী স্বাধীনতা-দবন ঘেযণা--এলাহাবাদে কুস্ত মেলা 
আশন্দ ভবনে ক্রনঙাব ভীড়--আমাব জনপ্রিয়ত।--আমাব ও 
পিতাব সম্পর্কে অলীক কাভিণা__বীবপুজায় আমি কি গর্বিত? 
* আমাৰ জশপ্রিফভায় পবিবাধবর্গেব পনিহাস--মানসিক ছন্দ 
সংঘাত । ২১৭--২২৫ 


২৯। আইন অমান্যেব সচন! 


পূণ স্বাধীনতা-দিবসেব প্রেবণা _গাদ্ধিগীর নেতৃত্ব গ্রহণ--লবণ 
আইন শগ্গ প্রস্তাব--গান্ধজীব সাত বড়লাটেব পত্র বিনিময়-- 
ডাণ্তী অভিযান--বংগেসেৰ সংঘষেৰ ব/বস্থা__জাম্বুসাবে গান্ধিজীব 
মহিত আমার ও পিভাব সাক্ষাৎ--গান্ধগী বক লবণ আইন 
ভঙ্গ- দেশব্যাপী আন্দোলনেব বন্া--১৪হ এখ্রিল আমাব গ্রেফ.তাখ 
-আমাব ক্ণনী ও পত্লীণ পিকেটিযে যোগদান--পেশো বাবে 
পাঠানদেব *উপথ গুলিবধণ-_গাডেধা শী গৈম্তদেব গুলিবষণে 
অব্বীপুতি--বহ তখ অডিন্তান্গ জাবী--সংবাদপঞ দলন-- 
গাদ্ধিজীব গ্রেফ ভাখ--পিতাব বোম্বাই গমন ও প্রত্যাব্তনেৰ পথে 
গ্রেফতার । ২২৫---২৩৩ 


৩০। নৈনী জেলে 


নিঃসঙ্গ কাণাক্তীবনেৰ অভিজ্ঞ৯--্যাবন্জীবন দণ্ডিত বন্দীদের 
মনোভাব--সাধারণ কয়েদীদেব জীবনধারা--ভারতীয় জেলের 
অব্যবস্থা-কাবাবিধিব অমানুষিক কঠোবতা-_ ইউবোপীম়ান 
কযষেদীদেব বিশেষ আবিধা-ককেদীদেধ দয়া-দাক্ষিণ্য--বাহিবের 
ঘটন।বলীতে দুশ্চিন্তা | ২৩৩০৮২৪৩ 


৩১। এবোডাঁয় আপোষের কথাবার্তা 


সপ্রু জয়াকব্ের দৌত্য-্-বোস্বাইয়ে পিতাব বিবৃতি-স্জেলে জগ্রু 
জয়াকরের সাক্ষাং-আমার ও পিতার পুণা যাত্রা--এরোডা জেলে 
নেতৃবৃন্দের বৈঠকস্*পিতার থান্চ লইয়া! কাহীধ্যক্ষ করেল মার্টিনের 
বিশ্বয-্নৈনীতে প্রত্যাবর্তল--পিতাক শারীরিক তুনস্থৃতার 
ভন কারামুক্তি $ খাজল! বন্ধ আলোদিনগসায়াৰ 
খ্‌ 


৯1০ 


বিষ্য 
ক।বামুক্তি--কুষকদেব মধ্যে প্রচার কাধ্য-_মুগৌরীতে পিতার 
সহিত মাক্ষাৎ__এলাহাবাদে পুনবায় গ্রেক তাব। 


৩২। যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


জেলে বিচাব--পঞ্চমবধাব কাবাদ--পীডিত পিতাৰ কন্মেত্সাহ 
--পিতাব কলিকাতা যাত্রা-আমাব কাবাদণ্ডে খাজনাবদ্ধ 
অশ্দোলনে নূতন উংসাহ-কুষক বিদ্রোভেব আশঙ্ক।-ভারতে 
আন্দোলন মন্দীভূত--প্রবল দমননীতি--বঝজনৈতিক বন্দীদের 
বেত্রদ --৫ননীজেসে মালব্যজী--১৯৩১-এব ১ল!] জানুয়ারী 
কমলাব গ্রে তাব--সে সংবাদে পিতাব উৎকণ্ঠা ও এল|হাবাদ 
প্রত্যাবর্তণ-নণীজেসে পিতাৰব সঠিত সাক্ষাং- লগ্নে 
গোলটেবিল. বৈঠক--শাস্ত্রীর বক্ততায় বিক্ষোভ--পিতাৰ 
রোগবৃদ্ধি ও আমাৰ অকন্মাৎ কারামুক্তি। 


৩৩। পিতৃ-বিয়োগ 


গান্ধী ও জঙ্তান্ত কগ্নেস নেতাদেব কাঁবামুক্তি-নেতৃবৃন্দেষ 
এলাহবাদ আগমন-_-বোগেব সাহত পিতা সংগ্রাম নভকক্মীদ্ে 
সহিত সার্মাংকাগ্যকবী সমিতিব অধিবেশনে তাহার নিষ্পূহ 
ভাবৰ-_পিতাকে লইয়| লক্ষ বাত্র!--৫ই ফেক্ুরাধী পিতৃ-বিয়োগ-_ 
শবদেত লইয়। এলাহাবাদ যাতা--গান্ধিজীৰ সম্মুখে গঙ্গাতীবে 
চিত। নির্বান । 

৩৪। দিলী-চুক্তি 

' বৈঠকী সদন্তদেব ভাবতে প্রত্যাবর্তন--গাদ্ধিলীর দিল্লীযাত্র।- 
বডলাটেব মহিত আলোচনার বুচন।--দিল্লীতে রাজনৈতিক 
আলোঢ6ন।--গান্ধঙ্জগী ও গণওন্ব--গ।দ্ধিজী ও ভারতের ধশ্শভাৰ 
--জনসাধাদণের উপৰ ভাভাব প্রভাব--গান্দী-মআরইন আলোচনা 
--$ঠ| মার্চ মধ্যরাত্রিতে গান্ধিজীর চুক্তির সর্ভে সম্মতি-_ 
আনোে।লনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া । 


৩৫। কৃরাচী কংগ্রেস 


চুক্তির ফলে আমার বিমর্ধভাব--বন্দীদের মুক্তিসমস্। -তগতসিংহেন 
মৃতুদণ্ড মকুবে গতর্মেণ্টের অস্বীকৃতি--টেরোরিষ্ট মনোবৃত্তি-- 
চন্দ্রশেখর আজাদ--দিস্ীচুক্তি স্থাক্গর--আইন অযান্ধ আলো লন 
স্থগিত--জঞোৎসবেরকারী কর্ধচাবীগের ক্রোধ-্্যুক্ত-প্রদেশের 
কৃষক সমস্যা বরা) কংএ্রেস-মৌলিফ অধিকারের খড়াব-». 


পৃষ্। 


২৪৩-৮২৫২ 


২৫২--২৬৩ 


২৬৩--২৬১৬ প 


খ৬৭-২ ৭৮ 


১1/৪ 


বিষয় 


এশাহাবাদে মানবেন্্র বাষেব সভিত সাক্ষাতের কথা--পঞ্জাবেব অহব 
দল-_-কানপুরে মাম্প্রদ|য়িক দাঙ্গা--গণেশ শঙ্কর বিষ্যার্থী নিহত । 


৩৬। দক্ষিণ ভাবতে বিশ্রাম 


পত্বী ও বন্তাসহ সি হলযা না--অন্থৃবাধাপুব দর্শন-_নিউয়াবা! ইলিষা 
্বাস্থ্যাবাস-_বৌদ্ধভিক্ষু--কিশোব বালকেব উক্তি--দক্ষিণ 
ভাবতেব দেশীয় 1াজ্য-_চাখদ্রাবাদে শ্রীধুত্ত। নাইডুব আরতথ্য 
গ্রহণ--বোশ্বাই আগমন । 


৩৭। সন্ধিকালেব সংঘর্ষ 


গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজীর যাত্রাৰ সমহ্1--সবকাকী দমননীতি 
ও শামকগণেব মনোভাব--বাঙ্গলাষফ দমননীতি-যুত্ব-প্রদেশেব 
বৃষক সমশ্যা-সীমান্তেো দমননীতি--“সীমান্ত গাঙ্গী "সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা বাজ কম্্রচাখীদব চুক্তিভঙ্গ-_-জণদ্ধযাপী অর্থসস্কট ও পল্লীব 
দুববস্থা-_কংগ্রেসকম্মীদেৰ উপব দোঁধাবোপ-বিরোধ--সিমলায় 
গিব। নিক্ষল আলো৮না--অবশেষে গান্ধিভীব বিলাত যাত্রা । 


৩৮। গোলটেবিল বৈঠক 


গান্ধি সম্পর্কে ইবাজ সাংবাদিকেব নিখ্যাপ্রচাব--কণগস 
ও গান্ধিজী সম্পর্কে ইলগ্ডের সংবাদপত্রে আজ গবী গল্প রঢনা__ 
গোলটেবিল ঠবঠকে প্রতিনিধি প্রেবণেন উদ্দেশ্য --প্রতিক্রিয়াশীল 
সদহ্যদের মনোবৃত্ত--কাযেমী স্বার্থবাদীদেব কাণুস্পবৈঠকে 
স্বদেশবিকদ্ধতা-_মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সহিত ত্রিটিশ স্বার্থের 
মিলন-_লুবিধাবাদীদের চক্রান্তে বৈঠক ব্যর্থ । 

৩৯। যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দশা 

কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য--মন্দাব ফল--দ্রমবঙ্ধিত কৃষিখণ-- 
কৃষকদের দাখী--প্রাদেশিক গতর্ণমেণ্টের মনোভাব--আইনী ও 
বে-আইনী গীডন--নিরাশ কৃষকদের অভিযষোগ--জোব জুলুমের 
কথা-্-সরকারী প্রস্তাব ও কংগ্রেসের মনোভা ব--দিল্লীতে অনিন্ঠাঙ্ক 
গুনঃপ্রয়োগের জন্ত তোড়জোড়--খাজনা মাপের পরোয়ানা ও তীর 
প্রদর্শন- কংগ্রেস ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টেব আপোষের বাধ! । 


৪০1 সন্ধির অবসান 


বাঙলার ছুর্বস্থা--হিজলী বদিশালার় খুলিবধ্ণ--চট্টগ্রামে 
পুলিশ কর্মচারী হত্যা প্রতিশোধ প্রবৃতি ও সহয় নুঠন-৮২৯৩১- 
এর নভেম্বরে কলিকাতা যাআা-স্টেরোরিট হুধকছের পাত সাক্ষাৎ 


পৃষ্ঠা 


২৭৮-২৮৪ 


২৯০-৮২৯৪ 


২০৯১৪----৩০৫ 


৩০৫-৮৩১৬ 


৬৩১৬৩ ৩৩ 


১1০৮৩ 


বিষয় পৃষ্ঠ! 
-এলাহাবাছে কৃষক সম্মেলন--কর্ণাটক যাত্রা--বোশ্বাই- 
এলাহাবাদের পথে নিষেধাজ্ঞ| -এটোয়ার প্রাদেশিক সম্মেলন 
সমস্তা-সীমান্তে অগঠিন্যান্প জাবী--গ্রেফতাব ও আবাব 
কাবাগাব। ৩৩৩--*৭ ১ 


৪১। গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ু, অডিন্যান্স 


গান্ধজীব প্রত্যাবর্তীন--আ।ক্ষাৎ প্রস্তাবে বডনাটেব অস্বীকৃতি 
-_গান্ধিভীব গ্রেকতান ও চাবিটি নৃতন অগিন্য।ন্স_ ভাবতে 
অদ্ধ-সামবিক শাসন --আমাৰ ও শেবোযানীব কানাদণ্ড--জেলে 


জনসমাগমেব সাড়া-ছুই ভগ্নীব কাবাৰগু--বাহিবের ঘটনায় 
উতকঞা। ৩৪১ _-৩৪৫ 


৪২। আত্মপ্রচাবের ধূম 


সবকাবী কংগ্রেন নিন্দা আযতলো-ইগ্ডিয়ন পত্রিকাৰ বিষোদগব 
_জানীয়তাবাদী সংবাদপত্র-মান্দ্রীজেব “হিন্দু পুর্ব ঠইতে 

প্রস্তুত গভর্ণমেণ্টেব আক্রমণ_বাজ্যোপ্তেব ধুন-অনিচ্ছুক 

কংগ্রেসের নিকৎসাহ--ধনীদের সম্পত্তি ও টাকা বাজেধাপ্তিৰ ভয়-- 

নাবী-বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার_যুক্ত-প্রদেশে খাজনা মাপ-- 

গভর্ণমেণ্টের আায়বিক দৌর্ধন্য-কুবক পল্লীতে ক্রোক ও. 
বাজেয়াপ্তি--“আনন্দ ভবন" দখল--আয়কব ন। দেওয়ায় আমার 

মোটর গাডী ও আনবাব ক্রে।ক ও নীল।ম-জাতীয় পতাকার 
অপমান--আমাব মাতাকে পুলিশেব বেত্রাঘাত ও তাহার ফল। ৩৪৫--৩৫৭ 


৪৩। বেরিলী ও দেরাছুন জেল 


দেরাছুন জেলে বদ্‌লী-জাতীয় সংগ্রামের সনালোঢনা ও অভিজ্ঞত 
- সংগ্রাম পবিচালনে ব্যগ্ধের কথাসবকার পক্ষীয় ও 
সুবিধাবাদীদেল মনোভাব-_-মডালেট ও ব্যক্কিত্বার্ধীনতা--ভারতীয় 
দমননীতি ও ব্রিটিশ মনোভাব--ক্নীয় গোলটেবিল টৈঠক--. 
বাঙ্গলায় দমননীতির তীব্রত।--কারাগারে দেশসেবক নরনারীদের 
লাঞ্ছনা-_জেলেব কঠোরতার তীত্রতা | ৩৫৮-:৩৬৮ 


8৪ জেলে মানব প্রকৃতি 


ব্রিলী জেল হইতে দেরাছুন যাঁতা- পুলিশ স্পারিনটেনডেন্টের 
মানবতা ও সৌজন্য--তমবা ও ইংরা জেগে ছুর্বব্যবহারের ফলে 
সাত! ও পত্ধীর সাতমাদ দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ--জেলের সঙ্গিগণ-- 
দৈনম্দিদম কাজ-্পকাকরিধির সমালোচলা। ৩৬৯৮৩ ৭৬ এ? 


১1৬/০ 


বিষয় 
৪৫ কাঁবাগাবে জীবজস্ত 


বোলতা, ভীমকল, উইপোকা-_-প্রাকৃতিক সৌন্দর্্য-_চামচিকা, 
টিকটিকি, কাঠবিডালি, ময়না, টিযাপাখী, পাপিয়া, বানব, বুশ্চিক। 
বজকীট ও কুকুব। 


৪৬। সংঘর্ষ 


দিল্লীতে ও কলিকাতায় ক'গ্রেসেব অধিবেশনের চেষ্টা--আন্দো্সন 
মন্দীৃত-_-সমাজতন্্ববাদ ও কমু/নিজম--সোভিয়েট কুশিয়! 
মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন--আগ্তর্জ।তিক ঘটনাপ্রবাহ--কংগ্রেস 
ও জাতীয়তাবা?-_গাদ্ষিজী ও কম্যুনিইদেব সমালোচনা--কংগ্রেম 
ও কমুানিষ্ট--ভাবতেব ধনী সম্প্রদায়--কংগ্রেসের নেতা ও 
কম্মাদের চবিত্র। 


৪৭। ধন্মকি? 


সাম্প্রদায়িক বাটোয়াবাব প্রতিবাদে গাদ্ধিজীব অনশন- দেশব্যাপী 
চাঞ্চলা-__-কারাগাবে বসিয়া উৎকঠ1-_পুণাচুক্তি_আবাব একুশ দিন 
উপবাস--ধশ্মেক গৌডামী--প্রণালীবদ্ধ ধর্খু-_খুষ্টানধন্নমা ও 
সাম্রাজ্যবাঈ-_চার্চের মনোভাব--ধশ্ব ও আল্মোন্নতি--গান্িজী ও 
ধ্শ--ধাশ্মিকের লঙ্গণ। 


৪৮। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি 


হবিজন আন্দোলন -_আমাব বিশ্বয় ও বিরক্কি--মন্দিব প্রবেশ 
বিল ও সবকারী মনোভাব--সমাজ সংস্কারের বাধা-গান্ষিজীর 
কাবামুক্তি-_নামত্বিক ভাবে নিক্ুপত্ব প্রতিরোধ স্থগিত-_পুণা- 
বৈঠক--আবাব গান্ধিজীর বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থন। ও প্রত্যাখ্যান 
লাভ-_হোৌয়াইট পেপার--লিবারেলদের মত ও মনোভাব_-_ম্ি 
শান্ত্রীর বস্তৃতার সমালোচন।--দমননীতির উলঙ্গরূপ। 


৪৯। দীর্ঘকারাদণ্ডের অবসান 


জে, এম, মেনগুপ্ডের মৃত্যু--ভারতীয় মধ্যস্রেণীর ভোজনবিলান-” 
আমার খান্-্ব্যায়াম--গান্িজীর পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদ 
অনশন ব্রত--টনলীজেল হইতে কারামুক্তি। 


৫০। গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ 


০৮৪৯০ ২৬ 





৩৭৭----৩৮৪ 


৩৮৫-৮৩৯৪ 


৩৯ ৫-9৯৬ 


৪8৭ দ-্০৪ক২ 


9২২... 9২৩৬ ৮. 


১|০ 


বিষয় 
আধিক অবস্থা__পুণাযাত্রা ও গাদ্িজীব সহিত সাক্ষাৎ-_গান্ধিজীব 
সমস্তা__বোশ্বাই আগমন--উদয়শঙ্করের নৃত্যদর্শন-্নাটক ও 
যাত্রাভিনয়__সমাজতন্ত্রীদল-_ভাবতীয় সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টদেব 
গান্ধিজীব বিকদ্ধ সমালোচনা--ঠাহাদেব চিস্তাব ত্রুটী। 


৫১। লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী 


পুণায় সার্ভেণ্ট অব ইপ্ডিয়া সোসাইটি সদশ্যদেব সহিত সাক্ষাং-_ 
ভাবতীয় লিবাবেলগণ__ত্াহাদেব বাজনৈতিক চিস্তীধাবা-প্রাচীন 
কালেব বিশ্বাস--মডাবেটদের সংযম ও ন্যায়বুদ্ধি। 


৫২। স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন 


কংগ্রেস ও মধ্যশ্রেণী-_ভাবনতপ্রবাসী ইংরাজদের টিস্তাধাবা--. 
মডাবেটগণ ও কংগ্রেসেৰ দৃষ্টিভঙ্গীব পার্থক্য-_ইংবাজ ও ইংলগ্ডেৰ 
প্রতি আমাব মনে।ভাব-ব্যক্তিগত ভাবে ইংলগ্ডেব নিকট আমাব 
খণ--সাম্রাজ্যবাদ ও সহযোগিতা--স্বাধীনতা ও আন্তজ্জাতিকতা--" 
নৃতন বাণী না নৃতন শান প্রণালী ?__ত্রিটিশ শ্রমিকদল-_ 
মডাবেটীয় নিয়মতান্ত্রিকতা | 


৫৩। প্রাচীন ও নবীন ভারত 


জাতীয়তাবাদের গোড়াব কথ|--বিগত শতাব্দীতে শিক্ষিত 

ভারতবাসীব ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ- ব্রিটিশ মনন্তব্ব বিশ্লেষণ-_ 

অতীত ভাবতের গর্ধ ও গৌবব--ভারত ও ইতালীর সাদৃশ্য-_ 
_ ভাবত মাতা-- প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবীন ভাবধাবা । 


৫৪1 ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


ব্রিটিশ অধিকাখেব প্রথম ফল-যন্বযুগেব প্রতিক্রিয়া-_বর্তমান 
যুগের অন্থুপ্ষোগী শাসন প্রণালী--শান্তি ও বাজনৈতিক এক্য-- 
অগ্ভকার ভাবতে অবস্থা__ভয়াবহ দাবিদ্র্য--টবদেশিক অধীনতার 
ফল-_নিন্বপদৃস্থ কণ্মচারীদের চরিত্রদৌর্ধবল্য--সিভিল সাণ্ডিসের 
দোঁষগুণু--ষ্ঠাহাদের আস্মাভিমান--ভারতের জনসংখ্যা ও জন্ম 
নিয়ন্বণ-দামরিক চাকুরী--প্রধান সেনাপতির আন্ফালন--সামরিক 
মনোবৃত্তির সমালোচন।--ত্রিটিশ শাদনের অগ্নিপরীক্ষা। | 


৫৫1 অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা 


“ভারত কোন্‌ পথে" আমার ভত্মী কৃষ্ধার অসবর্ণ বিবাহ--লাটিন 
অক্ষব প্রচারের বাধান্প্ভীরতীয় ভাষা সম্পর্কে ইংরাজদের বিকৃত 


৪ ২৬৮৪ ৩৬ 


৪৩৭---৪৪৪ 


8৪ ৪-স্৮8৫ ৪ 


৪৫৫--+৪৬২ 


৪৬২...৮৪ ৮৩ 


১।/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


ধারণা হিন্দৃস্থানী ভাষা-_কাশীতে হিন্নী লিখন পদ্ধতির 
আলোচনা । ৪৮১---৪৮৮ 


৫৬। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া 


বিঠলভাই পাটেলেব মৃত্যু- হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্তৃতা হিন্দু 
মহাসভাব সাম্প্রদায়িকতা-_মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও 
স্তব সৈয়দ আহম্মদ খাব বাজনীতি--আলীগড কলেক্ত__আগা খার 
নেতৃত্ব--অসহযোগ আন্দোলন- সাম্প্রদায়িকতার নব ব্নপাস্তর-_- 
গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিষাপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ-স্কিন্দু ও 
মুনলমান সংস্কৃতি । ৪৮৯---৫০৫ 


৫৭ বদ্ধ পথ 


আমাৰ গেফ তাৰ সম্বন্দে জনরব- এলাহাবাদে কংগ্রেস কর্মী 
সম্মেলন-_সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ আশাভঙ্গক্নিত 
ছুঃ£খ-আমাঁব সমাঙ্গতন্ত্ববাদ প্রচাব--পার্িবাবিক অর্থাভাব-_ 
কমলাব চিকিত্সার্থ কলিকাতা যাত্র। । ৫*৫-৮৫১৩ 


৫৮। ভূমিকম্প 


এলাহাবাদে ভূমিকম্প--কলিকাতায় সহকন্মীদে সহিত 
আলোচনা--টেবোরিজম্--জনসভায় তিনটা বক্তৃতা দান-_-কৰি 
ববীন্দ্রনাথকে দর্শন কবিবার জন্য শান্তিনিকেতন যাত্রা_পাটনা ও 
মজঃফবপুবে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীল। দর্শন--ভৃমিকম্প ও বিহার 
গভর্ণমেন্টেব নিশ্চে্টতাব সমালোচনা-সরকারী কশ্মচারী মহলে 
বিক্ষোভ-_ দশদিন ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ- রিলিফ কমিটি 
ও সেবাকাধ্যেব বিববণ_ ভূমিকম্প “অস্পৃশ্যতা পাপের" শান্তি 
গাদ্ধিভীর মন্তব্যে আমার বিহ্বলতা-_-এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তন-_- 
পুনরায় গ্রেফ তার । ৫১৩ --৫২৫ 


৫৯। আলীপুর জেল 

কলিকাতা প্রেসিডেজ্ি জেল-_ম্যাজিষ্রেটের আদালত-_ছুই বৎসর 

কারাদণ্ড* লাত-_সপ্তমধার জেলে প্রবেশ- আলীপুর জেল- 

আত্যত্তরীণ অবস্থ/--সরকার সেলাম। ৫২৬---৫৩, 
৬০। গণতন্থ্--প্রাচো ও পাশ্চাত্যে 

১৪৩৪-এ ইউয়োগের অশান্ধি--.ফাসিত্ব খকিকরিয়া--.বিটিশ জাতির 


১৮০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা--ভাবতে ট্বব শাসন-_ 
সাম্প্রদায়িকতা! ও গণতন্ত্র | ৫৩১---৫৩৭ 
৬১। বিষাদ 


আইন তঅমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহাবেব সংবাঁদ_-আইন সভায় 
প্রবেশের জল্পনা কল্পনা--গাক্কিীর বিবৃতি পাঠে অবসাদ". 
গাদ্ধিজ্রীৰ সহিত আমাঁদেব প্রকৃতিগত পার্থক্য--ধন্ম ও ধশ্মভাবের 
উপব আমার ক্ষেভ--গ।দ্ধিজীব নীতিবাদ । ৫৩৮--৫৫০ 


৬২। ত্ববিবোধিতা 


গাদ্ধিজীব চিন্তা ও চবিত্র-ঙীহাব মানসিক গঠন--সমাজতন্ত্রবাঁদ 
ও গার্িজী_যন্ত্যুগেব নৃতন সমস্যা_-গান্ধিজীর কাধ্যপদ্ধতি-_ 
চবকা, তাত ও খার্দি__কুটীন শিল্প-_-কল-কারখানা-ভীতি--- 
গান্ধিজীব স্ববিবেধিতা__-ভাবতীয় দেশীয় বাষ্ট্রগুলির শ্বৈর শাসন-_ 
গান্ধিজী ও দেশীয় রাজন্য-_দেশীয় বাজোব ব্রিটিশ কশ্মচাবী-- 
কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্য--গাদ্ধিভী ও জমিদাবী প্রথা। ৫৫০---৫৭৫ 


৬৩। হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


গাদ্ধিজীব অহিংসা-নীতি--মভিংসা নীতির সমালোঁচনা--অহিংস! ও 

সত্য কি এক কথা ?--সমাজ ও বাষ্র তিংসাব উপর প্রতিষিত-- 

বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীরতা-্বাক্তিগত সম্পত্তি ও বলপ্রয়োগ-- 

স্থবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পবিবর্তন--অহিংস আন্দোলনের 

প্রভাব--উহার ভবিষ্যৎ সম্ভতাবনা--গাদ্ধিজীব নীতি ও বাস্তব 
অবস্থা-স্প্রাচোর নব বপান্তর--বলপ্রয়োগেব গুকত্ব-সসমাজ ব্যবস্থ। 

পবিবর্তনে অহিংসার শক্তি মীমাবদ্ধ--শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা ॥ ৫৭৫-_-৫৯৩ 


৬৪। পুনরায় দেরা জেলে 


কলিকাত! হইতে বদ্লী-_দেরা ভেলে কঠোব ব্যবস্থা--কমলার 
পীড়া ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ছুশ্চিন্তা-আইন অমান্য 
আন্দেলন প্রত্যাহার ও কংগ্রেমে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির 
প্রভাব--আমার মানসিক অবসাদ--কাধ্যকরী সমিতির সমাজ- 
তন্্ববান ভীতি--কারধ্যকরী সমিতিব নরম পস্থা--গভর্ণমেণ্টের জয়- 
গর্বব-_আত্ম-চরিত লেখ! আরম্ত--কমলার পীড়া--এগার দিন ছুটি । ৯৪--৬*২ 


৬৫। এগার দিন 
রোগশধ্যায় কমল।-_-আমাদের বিবাহিত জীবনস্-পুরাতন শত" 


১1৬০ 
বিষয় পৃষ্ঠা 


বাহিরের ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশে অনিচ্ছা--কংগ্রেপী কলহ 
দেখিয়া বিষাদ-_পুলিশেব সভিত নৈনী ভেলে গধন। ৬০২--৬০৭ সত 


৬৬। কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


কমলাব পীডায় দুশ্চিন্ত_অক্োববে কমলাব সহিত পুমবায় 
সাক্ষাৎ _-নম্নাৰ ভাওষালি মাজা আমার আলমেোড়া জেলে 
গমন- পর্বত দর্শনে আনদ--রখা। আঞ্ল গফুব খাব গ্রেফ তার 
ও কাবাদগ্ডেব সংবাদ--আলমোডা জেল হইতে ভাওয়ালিতে 
কমলাব সঠিত সাক্ষাৎ । ৬০৮--৬১৪ 


৬৭। কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


বোম্বাই কংগ্রেস--ব্যবস্া পবিষদেব নিব্ধাচন--কংগ্রেম জাতীয় 
দল-__কংগ্রেস ও সাম্প্রদাযিক বাটোয়াবা-_বাঙগলাব প্রতি বিশেষ 
অবিঢাব- হিন্দু মহাসভ! ও মুস্লিন কন্ফাবেন্দে প্রগতিবিধোধী 
মনোবৃত্তি-জয়ে্ট পারণমেণ্টাব কমিটিব বিপোট-_ওট্াওয়া 
চুক্তিবন যল-_প্রস্তাবিত শাপনতান্্র প্রততবাদ__মডাবেটদেব 
বিক্ষোভ-_যুক্তবাষ্ট্রের পবিকল্পনা--সবকাধী দমননীতিব অবাঁধ 
প্রয়োগ-__-আমাদেব বাজনীতিকগণের জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে 
অজ্ঞতা--অর্থ নৈতিক অবস্থার পবিনর্ভন_নৃত্তন সমাজ ব/বস্তাব 
আবশ্যকতা-বিকদ্ধ স্বার্থ সঞ্সাতেব তীত্র»1--সম[জতন্ত্রবীদের 
প্রযোজন--ভাবতে কৃষক ও শ্রমকদেব ক্রমাবনতি-_উদ্ধারেব 
পথ _বিটিশ সাআজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্--কাল মার্কমের 
মতবাদ--সোভিয়েট কশিয়।-ভাবনেব সমস্যা--কমুমনিজম নহে, 


সাপ্প্রদস্বিকতাবাদ--“জুগ লি” । ৬১৫---৬$৪ 
৬৮। উপসংহার 
আত্মবিশ্লেষণ__রামস্বামী আয়াবের মত--বর্তমানের সংশয্ম এ 
ভব্য্যিতের আশা । ৬৪১--৬৪৪ 
পুনশ্চ ৬৪৪--৬৪৫ 


কোয়েটা ভূমিকম্প--কাবামুক্তি--গীড়িতা পত্ঠীকে দেখিবার - 
জন্য জান্মার্নী যা! । 
পাঁচ বংসর পর ৬৪৬---৬৬৫ 


মামযিক অশাস্তি-+আস্তজ্জীতিক বাজনীতিব প্রতিক্রিয়।-.স্বছেশে 
গ্রত্যাবর্তন--কংগ্রেসের সভাখতিস্ব-কংঞেসী কার্যাধারাজ 


১৪৪ 


বিষয় পৃ 


নৈবাশ্য-নৃতন. শামনতন্্বনির্বাচনী প্রচাবকার্ধ্_ভাবত 
্রমণ--কংগ্রেম মন্ত্রী মণ্ডসেব কাধ্য--গভর্ণমেন্টেব বিবোধীতা - 
ঈউবোপ ঘাত্রা--বাধিলোনা, লগ্ন, পাবী-মুদলিম লীগে 
বানীতি-ত্রিগণী কগ্রেম_স্ভাষচপ্দ্র ব্স--দেশীয় খাজা - 
জাতীয় পবিকল্নণা কমটি--টান ভ্রমণ -ধিভীব ম্াবুদ্ধের গুচমা-_ 
বুটশ গভগমেণ্টেণ মনোভাব ভাবছের অচল অবস্থা! _ 
বাজাগোপ|লাচাগার আপোষ প্রস্তাৰ অগাহা | 


পরিশিষ্ট-__-ক ৬৬৬--৬৬৮ 


পরিশিষ্ট_-খ ৬৬৮--৬৭১ 
পরিশিষ্ট-গ ৬৭১--৬৭২ 


চিত্র-সুচী 


পৃষ্ঠা 
গ্রন্থকাবেৰ পিতা *** +-* মুখ-চিত্র 
পণ্ডিত মতিল(ল নেহক 
জওহবলালেব মাতা স্ববপবানী নেহছক **" ০ ১০ 
শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্র সদনে জওহবল।ল ৮০৯ ৭১ 
জনসভায বক্ততা ৮৯ ১০৭ ৮৪ 
লাহোব কংগ্রেস (১৯২৯) ৮** ৮৯ * ৮৪ 
সভাপতি জওহবা।ল নহক দণ্ডযমান 
মহিল। সত্য গ্রহিগণ ৮" ৭ ২৩১ 
মধ্যস্থলে আীমতী কমলা নেহক উপবিষ্ট 
জওহবলাল নেহক (১৯৩০) ই রি ২৪২ 
জওহবল।ল নেহকব বিচাব (১৯৩০) “৭ ও ২৫৪ 
বখুগ। (বিচার দখিব।ব জন্য নৈনী জেশেব বাহিরে অপের্থা ববিতেছেন 
১৯৩০ সালে জওহবলাল নেহকব বিচাব ". *** ২৫৬ 
(৯) জ্লেব পবা চনত 
(২) বি্চাব পণ্ডিত মতিলাল জওহবন।লের পাবে উপবিষ্ট 
(2) পধ্ুঘেব সহিত দেখ। করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল শৈনী জেলে ৬নং 
বাবাকে ষাইতেছেন 
কবাচী কংগ্সেস ০ ১০, ২৮৫ 
জওহরণান জাতীয় পত। ক। উত্তোলন লক্ষ) হর 
আইন অমান্য আন্দোলনেব সুচনা -** **" ২৮৫ 
মংগ্রামেব প্রাবস্তে মনাভুষিত জওহবন।ল এবং কমল! নেহ্‌র 
স্ত্রী ও কন্তাসহ জওহবলাল ০৭ ২৯০ 
ইন্দিব! প্রিয়দশিনী ৪০ এ ২৯২ 
জওহবলালেব কষ্। 
গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্য(গত মহাত্মা গান্ধীর 
সাক্ষাংলাভের জন্য বোম্বাই যাত্রাকালে চিওকী ষ্টেশনে 
গৃহীত জওহরলালের ফটো; জওহরলাল ও মিঃ 
শেরোয়ানীব (তাহাব পার্থ দণ্ডায়মান) পরবস্ত 
ষ্টেশনে গ্রেফতার হইয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন ... ৩৪০ 
গ্রশ্থকার ৮% ৪ ও ৫২৩ 


কমলা (হন ৪ নি ৬৫৯ 


কাশ্মীর হইতে অবতরণ 


“কোন লোকের পক্ষে নিজে বিষয় লিখিতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি 
কঠিন। নিছ্েব কোন অকীত্তিব কথা বপিতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি 
আত্মপ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণ পীভাদায়ক |” 


_-আব্রাহাম লিঙ্কন। 


বড-ঘরের একমাত্র পুত্রেব অতিবিক্ত আদবে নষ্ট হওযাব সম্ভাবনাই 
অধিক, বিশেষতঃ ভাব্তবর্ষে। জন্মেব পর এগার বসব পর্য্যন্ত সে-ই 
যদি একমাত্র সম্থ।ন ভয়, তাহ! হইলে অত্যধিক প্রশ্রয়েঘ পরিণীম হইতে 
তাহার পক্ষে অব্যাহতি পাওযা কঠিন। আমার কনিষ্ঠ ভগিনীদ্বয় আমার 
চেষে বযসে অনেক ছোট । আমাদেব প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে ব্যসের ব্যবধানও 
কযেক্ক বংসর কিয়া । অতএব, সমবয়সী সাখীর অভাবে আমাব শৈশবজীবন 
একাকী নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতে হইয়াছে । আমাকে ধাল্যকালে কোন প্রীথমিক 
খিগ্তালযে অথব1 কিগ্তাবগার্টেন শিক্ষার জন্য দেওয়া হর নাই বলিয়া বিদ্যালয়ের 
স|থীদের সহিত মিশিবীরও স্থযৌগ পাই নাই। আমাব শিক্ষার ভার গৃহ্‌- 
শিক্ষযিত্রী ও গৃহশিক্ষকগণেব হাতে দিয়! সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন। 

আমাদের গুহে লোকের অভাব ছিল না। সাধাবণ হিন্দুপরিবারের মতই 
আমাদেরও জ্ঞাতি ভ্রাতাভগ্রী ও কুটুন্ব স্বজনে পরিবৃত পরিবার। কিন্তু আমার 
জেঠাত ভাইরা তখন কেহ কলেজে কেহ ব! ইস্কলে পড়িতেন। তাহাদের 
সহিত আমার বয়সেব ব্যবধান এত অধিক ছিল যে, তাহারা »মামাকে তাহাদের 
সহিত খেলিবার অথব!| মিলিয়! মিশিয়া কাজ করিবার অযোগ্য মনে কন্িতেন। 
কাজেই বৃহৎ পবিবারেব মধ্যেও আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতাম এবং 
এফাকীই কোন খেয়াল বা খেলা লইয়! সময় কাটাইতাম। 

স্বামর! কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ছুইশত বৎসর পূর্ষে, অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম 
ভাগে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখঃ ও এ্বধ্যের অনুসন্ধানে পর্বতের উপত্যকা 
হইতে সমৃদ্ধিশালী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন। গুঁরঙ্গজেৰ তখন মুত, মোগজ 
সাস্্রাজ্য ধবংসোন্মুখ, ফারুকসিয়ার তখন দিষ্বীর সিংহাসনে । আমাদের পূর্বাপুক্তষ 
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রাজা কাউল সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষায় পণ্ডিতৰপে কাশ্ীরে খ্যাতিশাভ 
করিযাছিলেন। সম্রাট ফাঞ্কপিযার যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সম্রাটের 
দৃ্ট আকর্ষণ করিয়াছিপেন। সম্ভবতঃ সম্মাটের অন্থবোধে তিনি পরিবার্বর্গ সহ 
১৭১৬ সালে দিলী চাপর। আসেন। দিলীতে তিনি একটী খালের ধারে 
আবাসবাটী ও জাষগীব পান। এই খাল ( নহর ) হইতেই রাজা কাউলের শামেব 
সহিত “নেহরু” উপাধি যুক্ত হয। কাউল ছিল অ।মাদের পারিবারিক উপ।ধি_- 
তাহ| দাডাইণ কাউল নেহরু । পরবগ্াঁ কাপে কাউল পবিত্যন্ত হইস 
রহিল নেহরু । 

সেই রাজনৈতিক অব্যবস্থারু দিনে বহু গাগ/-বিপধ্যষের মধ্য দিবা নেহর, 
পরিবারের জাষশীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইল। আমাৰ প্রপিতামহ 
লক্ষ্মীনারাষণ নেহরু দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দববাবে “সবকাব কোম্পানীব' 
উকীল শিষুক্ত হইলেন। আমার পিতামহ গঙ্গাধব নেহরু ১৮৫৭ সাশে বিরাট 
বিদ্রোহেব পূর্ববকাল পধান্ত কিছুদিন দিল্লীর কোতোঘাল ছিলেন। ১৮৬১ সালে 
মাত্র ৩৪ বঙ্সগ বয়সে তাহার মৃত্যু হয। রি 

১৮৫৭-র বিদ্বোহেৰ সঙ্গে সঙ্গে দিলীর সহিত আমাদের পরিবাবের সম্পর্ক 
শেষ হয় এবং ইহার ফলে আমাদের পাখিবাবিক গ্রাান কাগঙ্গপঞ দলিলাদি 
নষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায় বিনষ্ট হ যায, আমাদের পাপবার অন্যান্য 
বহুতর গৃহহারাদের সহিত বোগ দিযা প্রাচীন রাজধানী ছাডিয| আগ্রা চলিয়া 
আসেন । তখনও আমাদের পিতার জন্ম হদ্প নাই । কিন্তু আমার দুই জোষ্ঠতাত 
তগন যুবক এবং তাহারা কিছু ইংাজাও শিখিয়াছিলেন। এই ইংব্াজী জ্ঞানের 
জন্য আমার ছোট জেঠা মহাশয় এব আমাদের পৰিবারের আরও কয়েকজন এক 
আকম্মিক ও শোচনীধ মৃত্যু হইতে রক্ষ। পাইযাছিলেন। দিল্লী হইতে আগ্রার 
পথে তাহার সহিত এন্যান্তের সঙ্গে তাহাদের কনিষ্ঠা ভগ্মীও ছিলেন। এই 
অল্পবন্ন্কা বালিক৷ অন্যান্য কাশ্মীরী বাপিকাবু মতই অসামান্ বপসী ছিলেন। 
পথে কয়েকজন ইংরাজসৈম্ত আমার পিসীমার ব্ূপলাবণ্য দর্শনে মনে করিল, 
, জেঠামহাশয় কোন ইংরেজ বালিকাকে চুরি করিযা লইয1 যাইতেছেন। তখনকার 
দিনে এইক্ধপ অভিযোগের বিচার ও শাস্তি কেক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইত 
এবং হয়তো অল্পকাল মধ্যেই জেঠামহাশম ও অন্যান্য সঙ্গীদের পথিপার্স্থ বৃক্ষে 
ঝুঁলাইয়া ফাসী দেওয়া হইত। কিন্ত ভাগ্য ভাল যে, জেঠামহাশয় ইংরাজী 
জানিতেন। তাহ্‌*'র ফলে বিচারে কিছু বিলম্থ হইল। ইতিমধ্যে তাহাদের 
পরিচিত একজন ঘটনাক্রমে সেই পথে আসিয়। পড়ায়, তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিলেন। 

আগ্রায় তাহারা কিছুকাল বাস করিলেন। এই আগ্রীক্স, ১৮৬১-র 


খু 


কাশ্মীর হইতে অবতরণ 


৬ই মে আমার পিতা ভূমিষ্ঠ হন। * আমার পিতার জন্মের তিন মাস পূর্বেই 
আমার পিতামহ লোকান্তরিত হ্ইয়াছিলেন । পিতামহের ষে ক্ষুত্র চিত্র আমাদের 
গৃহে রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাহার পরিধানে মোগল দরবারের পোষাক, 
হাতে বাঁকা তরবারি; দেখিলে মোগল অভিজাত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাহার 
অবম্নবে কাশ্মীরী ছাপ সুস্পষ্ট | 

পবিবার প্রতিপালনের ভার পড়িল আমার ছুই জেঠার উপর। পিতা তখন 
শিশু, সর্বজ্যেষ্ঠ বংশীদ্বর নেহকু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ 
করিলেন। নানাস্থানে বদলী হওযার ফলে তিনি অধিকাংশ সময়েই পরিবার 
"হইতে বিচ্ছিশ্ন থাকিতেন। মধ্যম নন্দলাল নেহরু দেশীয় প্রাজ্যে চাকুরী গ্রহণ 
কনেন। ইনি দশ বৎসর রাজপুতানার খেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন । পরে 
আইন পড়িয়া আগ্রা আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। আমার পিতা ইহারই 
স্নেহচ্ছাষে লালিতপালিত। ইহাদেব পরম্পনেব প্রতি অঙ্থরাগ ছিল গভীর । 
পিতার স্েহ, ভ্রাতার প্রীতিমিশ্রিত সে এক আশ্চর্য নিবিড় সম্পর্ক। সর্বকনিষ্ঠ 
বলিয়া পিতা ছিলেন পিতামহীর আদরের দুলাল । এই বৃদ্ধা মহিলার ছিল 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি । তাহার অভিপ্রায়কে অবহেলা করা কঠিন ছিল। তাহার 
পরলোকগমনের পর অদ্দশতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্ধু এখনও প্রাচীন 
কাশ্মীরী মহিলারাও তাহার প্রথর ক্ৃত্বাভিমান ভুলিতে পারেন নাই । 

জেঠামহাশষ নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে যোগ দিলেন। হাইকোর্ট আগ্রা 
হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারও এলাহাবাদে 
উঠিম্ন। আসিলেন। তখন হইতেই এলাহাবাদে আমরা স্থায়ীভাবে বাস করিতে 
লাগিলাম। বহুবর্ম পরে এইখানেই আমার জন্ম হয়। ক্রমে পশার বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে জেঠামহাশয় স্থানীয় ব্যবহারজীবীদের অন্যতম প্রধান হইয়া উঠিলেন। 
ইতিমধ্যে আমার পিতা কাণপুর ও এলাহাবাদে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্ন অগ্রসর 
হইতেছিলেন। তিনি বাল্যকালে পার্শা ও আরবী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। 
তারপর কিশোর বয়সে ভাহার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই বয়সেই 
তিনি পাশীভাষায় স্থুপত্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। আন্ববীতেও তাহার 
যথেষ্ট অধিকার ছিল। এই কারণে প্রাচীনগণ তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দোখতেন 
কিন্ত ইহা সত্বেও স্কুল কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি বিবিধ নষ্টামী ও ছুষ্টামীব জন্য 
খ্যাতিমান হইয়া উঠিম্াছিলেন। তিনি ভাল ছেলের আদর্শ কোন দিনই 
ছিলেন লা। 'লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধূলা এবং সঙ্গীদের সহিত নানা দুঃসাহসিক 
অভিযান করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কলেজের ছুর্দাস্ত ছেলেদের দলের 


* এক আশ্চর্য ও কৌতুহলোদীপক ্ানষ্ঠ এই যে, কবি রবীজনাথ ঠাকুরও ঠিক এই 
বংসরের এ মাচদর এ তারিখে ভূমিষ্ঠ হন। 
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তিনি ছিলেন নেতা, যখন একমাত্র কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যতীত অন্যত্র 
ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচার ব্যবহারের অন্থকরণেব রেওয়াজ 
হয় নাই, সেই সময়ই তিনি উহার প্রতি আকুষ্ট হন। জেদী ও দুর্দান্ত হইলেও 
তিনি ইউবোপীযান অধ্যাপকদের প্রিষ ছিলেন এবং সর্বদাই সদয় বাবহাব 
পাইতেন , তাহার তেজস্বিত। তাহাদের ভাল পাগিত। তিনি মেধাবী ছিলেন 
বলিয়! মাঝে মাঝে পড়াশুনা কবিযা মমনোযোগিতার ক্ষতিপৃবণ করিষ। লইতেন। 
কাজেই ক্লাসেও তিনি ভাল ভাবেই কাটাইযা ধাইতেন। পরবর্তী কালে তিনি 
তীহার অধ্যাপকদিগেব অগ্ততম এলাহাবাদ মুব সেন্ট্টাল কলেজের অধ্যক্ষ 
মিঃ হাবিসনেব কথা আমাদেব নিকট সম্রমভবে উল্লেখ কবিভেন। তাভাৰ্‌ 
ছাত্রজীবনে উক্ত অধ্যাপকেব লেখা একখানি পত্র তিনি সযতে বক্ষ। 
করিয়াছিলেন । 

বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলে ও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে 
উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পরীক্ষা আসিল । তিনি দেখিলেন পড়া তৈবী হষ নাই। 
প্রথম দিন প্রশ্নপত্র উত্তব লিখিষ! তিনি সন্ধষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
পাশ কবিবার আশা আব নাই | ইহা ভাবি তিনি আব পরীক্ষা দিলেন না। 
পরীগ্ষা-গৃহের পরিবর্তে, তাজমহলে গিয়া সময কাটাইতে লাগিণেন ( তখন 
আগ্রায় বিশ্ববিগ্ভালয়ের পবীক্ষা হইত )। তিনি পবীক্ষা দিতেছেন এ। জানিতে 
পারিষা তাহার অধ্যাপক তীহাকে ডাকিযা! ভঙ্সন! কবিপেন এবং বশিলেন যে, 
প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর ভালই হইযাছে। অন্যান্য প্রশ্রপত্রের উওর না দেওযা 
অত্যন্ত নিব্বদ্ধিতার কাজ হইল । যাহা হউক আমার পিতার বিশ্ববিদ্ভালযের 
শিক্ষার এইখানেই শেষ। তিনি আর কখনও বি, এ, পরীক্ষ। দেন নাই । 

ইহার পর তিনি জীবিকা অঞ্জনের উপাম চিস্তা করিতে লাগিলেন। 
স্বভাবতঃই আইন ব্যবসায়ের কথা তাহার মনে পডিল। ভারতবর্ষে 
কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়েই প্রতিভা ও মঘোগ্যতার পুরস্কার আছে। 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দৃষ্টাম্তও তাহার চক্ষুব সম্মুখেই ছিল। তিনি 
হাইকোর্টের গকালতা পরীক্ষা দ্িলেন। পাশ ত" হইলেনই উপরস্থ 
সর্বপ্রথম হইয়া একটী স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। তিনি মনোমত পথ 
খু'জিয়া পাইয়া ন্ুুখী হইলেন এবং ভীহার দৃচ ধারণা হইল, আইন 
ব্যবসায়ে সাফল্য স্থুনিশ্চিত। তিনি কাণপুর জিলা আদালতে ওকালতী 
আরস্ত করিলেন এবং সাফল্য লাভের আগ্রহে কঠিন পরিশ্রমে অন্ন দিনেই 
কিছু প্রতিপত্তি লাভ কবিলেন। কিন্তু তাহার ক্রীড়াগ্রীতি ও অন্যান্ত 
আমোদেও কিছু সময় ব্যয় হইত, কুষ্তী ও দঙ্গলে' তাহার বিশেষ অন্রক্কি 
ছিল। সে সময় কাণপুর কুস্তী-প্রতিযোগিতা খেলার জন্য বিখ্যাত ছিল। 


কাশ্মীর হইতে অবতরণ 


কাণপুরে তিন বৎসর শিক্ষান্নবিশী করিয়া পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
যৌগ দিলেন। ইহীাব অল্পদিন পরেই তাহার জ্যোষ্টভ্রাতা পণ্ডিত নন্দলালের সহসা 
মৃত্যু হইল। পিতা শোকাবেগে মুহমান হইলেন। পিতৃতুল্য স্ষেহময় 
ভ্রাতার মৃত্যু, কেবল তীহারই বিয়োগব্যথা নহে, একটি বৃহৎ পবিবারের 
যিনি বর্তা এবং ধাহাঁৰ উপার্জন সর্বাধিক, তাহাব অভাবে সমস্ত ভাবও 
পিতাব সন্ধে পডিল। 

সাফশ্যেব দুসঙ্থল্প লইষা তিনি কম্ম-সাগরে ডুবিলেন, নিজেকে সকল 
বিষষ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিধা সর্বশক্তি ব্যবসায়ে নিযোগ করিলেন । জেঠা 
*মহাশযেৰ মঞ্ষেলগণ প্র!য় সকলেই ভীহাব নিকটে আসিতে লাগিলেন। তাহার 
সাফল্যেব আশ অল্পদিনেই সফল হইল । অর্থাগমেব সহিত নূতন কাজও 
আসিতে লাগিল । অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই তিনি একজন শ্রেষ্ট উকীলবপে 
প্রতিটা লাভ কবিলেন। এই সাফল্োব মূল্যন্বৰপ তিনি তীহাব সমস্ত শক্তি 
সমস্ত কামন। আইনবপী প্রিষান হৃস্তে সমর্পণ কবিলেন। কি জনহিতকর, কি 
ব্ক্তিণত আর কোন কাজেব অবপব তাহাব বহিল ন।। ছুটির দিন অথবা 
আদাপতেব অবকাশ সময়ে৭ তিনি আইন ব্যবসাযে ডুবিযা থাকিতেন। তখন 
ভাবতীয় রাষ্ট্র-সন্গা (কংগ্রেস) সমবেত ইতরাজী শিক্ষিত মধ্যশেণীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবিতেছে। তিনি প্রথমদিকে কষেকটি অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন 
এব. কণগ্রেমের প্রতি একপ্রকার মানসিক আন্ুগত্যও তীহীব ছিল। কিন্তু 
তখনকাব দিনে কগ্রেসেব কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। তিনি 
আইন ব্যবসা লইযাই বাস্ত ছিলেন। বাজনীতি ও সাখাবণেব কাজ সম্পর্কে 
মে সময তাহাব কে'ন নিশ্চিত ধাবণা ছিল না । তখন এ সকল বিষয়ে তিনি 
খুব অল্পই খোজ খবব বাখিতেন বলিষা এ দিকে আকুষ্ট হন নাই। কোন 
আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে অপরের কর্তত্ব স্বীকার কবিয! যোগ দিবার মত মানসিক 
অবস্থা তাহার ছিল না। তীহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের যুদ্ধপ্রিয় প্রতি 
বাহাতঃ শান্ত বোধ হইলেও উহা এক নবীন ৰপান্তরে নব নৰ জয়ের পথে 
আম্মপ্রকাশ করিল। এই শক্তিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবিয়া তিনি সাফলা 
লাভ করিলেন। সাফল্যের সহিত আসিল সার্থক আত্মাভিমান ও আত্মপ্রতায় | 
তিনি সংগ্রামবাধা ও বিপন্তির সহিত সংগ্রাম ভালবাসিতেন। অথচ 
আশ্চধ্য এই, বীষ্্রক্ষেত্রকে এই কালে তিনি পবিহার কবিয়া! চ্সিতেন। অবশ্য 
তৎকালে কর্গ্রসে রাজনৈতিক সংগ্রাম-প্রবণতা অতি অল্পই ছিল। ধাহাই 
হউক, সে ভূখি ছিল তাহার অপরিচিত, আইন ব্যবসায়গত কঠিন পরিশ্রমেই 
তিনি মগ্ন থাকিতেন। সাফল্যের প্রত্যেকটি সোপান দু পদে অতিক্রম 
করিয়া তিনি উর্ধে উঠিতে লাগিলেন । অপরের অঙ্্গ্রহে নহে, পরের পরিশ্রম 


৫ 


জওহরলাল ৫নহক 


আত্মসাৎ করিয়াও নহে। তিনি মনে করিতেন, ইহ! হার স্বকীয় বুদ্ধি ও 
শৌধাবলে । 

অবশ্ত তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী হইলেও ইংরাজ এবং ইৎবাজ 
চরিত্রের প্রশংসা কবিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাহার স্বদেশবাসীর যে অধঃপতন 
ঘটিয়াছে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহারই ফল। যে সকল রাজনীতিক 
কোন কাজ না কবিযা কেবল কথা বলিতেন, তাহাদের প্রতি উহার মনে একটা 
অবজ্ঞাব ভাব ছিল। অথচ কথা ছাঁড| আব কি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে 
তাহার নিজেরও কোন ধাবণ| ছিল না| নিজেব মাফল্যের গর্ধেব তিনি ইহাও 
মনে কবিতেন যে, ধাহাবা জাবনধুদ্ধে সফলকাম হয় নাই (অধশ্য সকলে নহে) 
এমন লোকেরাই রাজনীতি চচ্চা করিয়! থাকে | 

ক্রমশঃ আয বৃদ্ধির ফলে মামাদের জাবনযাআীব ৪ অনেক পরিবর্তন হউপ। 
আঘ খৃদ্ধিব অর্থই ব্যয বৃদ্ধি। বিও সঞ্চঘ করাকে, পিতা নিজেব ইচ্ছামত ও 
প্রযোজনমত অর্থ উপাজ্জন করিরার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস বলিয়া মনে 
করিতেন। আমোদপ্রিয এবং বিলাসপ্রি পিতা উপ।জ্জিত অর্থ মজশ্রভাবে 
ব্যয় কবিতে কোন কুণ্ঠাই বোদ কবিতেন না। এইবপে ক্রম*্হ আমাদেব 
পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইযা উঠিল। এবং এই পারিপাখিক 
অবস্থার মধ্যেই আমার শৈশব মতিবাহিত হইয়াছে ।* 


শৈশবকাল 


আমাদের স্যত্বলালিত শৈশব কল ঘটনাবৈচিত্র্যহীন। মনে আছে, এই সময 
আমার দাদার যে সকল বিষয আলাপ করিতেন, তাহার অপ্বিকাংশই আমি 
বুঝিতাম না। সময সময ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ ও ইউবেশিয়ানদেব 
উদ্ধত ও অপমান্হচক ব্যবহারের বিষয় আলোচন] হইত এবং সিদ্ধান্ত হইত, 
প্রত্যেক ভ্্নতবাসীরই কর্তব্য ইহা সহ না করিয়! প্রতিবাদ কর? । শাসক ও 
শাসিতের মধ্যে এই শ্রেণীর সঙ্র্ষ অতি সচরাচর ঘটনা বলিয়া! প্রায়ই আলোচন! 


কপ || পক | সপ পি সি শপ কাছ শপ জপ 


*. এলাহাবাদে, ইংরেজী ৯৮৮৯ খ্রীষ্টান্দের ১৪ নবেম্বর ১৯৪৬ স্থতের বর্দি মার্গশীর্য ণ্ট্‌ 
তারিখে আমার জন্ম হ্য়। 


শৈশবকাল 


হঈত। যখনই কোন ইংবাজ ভারতবাসীকে হত্যা কবিত, ইংরাজ জুরীর বিচারে 
সে অব্যাহতি পাইত। রেলেন কামব৷ ইউরোগীয়ানদেব জন্য স্বতন্ত্র কবা ছিল। 
যত ভীডই হউক না কেন, এ কামব। একেবাবে শূন্য থাকিলেও, কোন ভারত- 
বাসীকে তথাষ প্রবেশ করিতে দেওযা হইত না। ইযোরোপীষানদের জন্ত 
নিষ্িষ্ট নভে, এমন কোন কামনা যদি দৈবাৎ কোন ইংরাজ যাত্রী থাকিতেন, 
তাচা হইলে সেখানে ভাবশীষদেন প্রনেশাধিকাৰ নিষিদ্ধ। সাধারণ ভমণ- 
উদ্যান 9 অন্যন্য শ্ংনে৭ শ্বেশাঙ্গদেন জন্য চেযান বেঞ্চ নিদ্দিষ্ট থাকিত। বিদেশী 
শাসকগণেব এই সন্ন ডব্বাবভাবেব কথায আমি ক্রুদ্ধ হইতাম , কোন ভাবভীয 
"ভাব প্রি শ্ধ লইয়াছে, একথা শুনিলে আনন্দ হই৩। মাঝে মাঝেই আমাব 
দাঁদাব অথবা তীহানদব বন্ধদ্বে সভিত এই শ্রেণীণ কলহ ঘটিত এবং তাহা লই! 
আ'মব। উত্তেজিত ভাবে আগলাচনা কবিতাম। আমাব এক দাদ! খুব বলিষ্ঠ 
ছিন্ন ণপ নিননি ইক্ডা কটিশাত ই ব” এব” অপিকাংশ সমযে ইউবেশিযানদের 
সহিত ঝগড| বাশাহতেন | ইউনবশিষানবা শাপকঙ্গাতিব সম্তি স্বজাতিযত্ 
প্রমাণ কপিবাৰ জন্য বাজ শাসক 9 বশিক মপেক্ষ! অব্বিকতব ক অভদ্র 
ব্যবহার কবিত। এঈ সকল কলাহণ শপিকাণ্শই বেশ লমণকালে ঘটিল। 

উংবাজ শীসক ৭ আহ।দেণ ব।ক্হাঁবেব লন্থা মামাব চিনে বিক্ষোভের সঞ্চার 
ইত, সঙ্গোহ নাই । কিন্তু আমা যতদ্দব মনে পছে, ব্যক্তিবিশেষ ইংবাজেব 
প্রতি আমাব,মনে কোন বিষপভাব ছিপ শা । গামাব ইতৎবাজ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন 
এব, মাঝে মাঝে পিতাপ ইংধজ বন্ধব্। আমাদেণ বাডীতে আসিতেন। মনে 
মনে আমি ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধ! করিতাম। 

সন্ধ্যাবেণ। পিতাধ বৈঠকখানায বন্ধু সমীগম হইত । দিবসেব কর্শক্াস্তির 
পব তীভারা খিশরস্তালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতাব উচ্চহান্তে গৃহ মুখবিত হইয়া 
উঠিত। তাহাব প্রীণখোল। হানি এলাভাবাদের সকলেই জানিত। আমি 
মাঝে মাঝে তাহাদেব পর্দ'ব আডাল হইতে উকি মারিয! দেখিতাম এবং এই 
সকল বড বড গোকের। কি কথাবার্তা বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্ট। কবিতাম। 
কখন ধবা পড়িলে, কেহ আমাকে টানিয়! লইয়। যাইতেন। * সলজ্জ ভীরুতাৰ 
সহিত কিয়ৎকাল পিতাব ক্রোডে বসিয়া চলিযা আসিতাম। একদিন দেখি, 
পিতা ক্লাবেট ব| এঁ জাতীয় এক প্রকার রক্তবর্ণ মছ্যপান কবিতেছেন। ইস্কীর 
নাম আমি জনিতাম, কেনন! প্রায়ই পিতা বন্ধুগণেব সহিত হুইস্বী পান 
করিতেন । কিন্ত লোহিত বর্ণের তবল পানীয় দেখিয়া আমি ভয় পাইলাম এবং 
দৌড়াইয়া গিয়ী। মাকে বলিলাম, বাবা রক্তপান কবিতেছেন। 

আমি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলাম । আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শক্তি সাহস 
ও প্রতীভাদীপ্ত বুদ্ধির প্রতীক। অন্ঠান্ত ধাহাদের দেখিতাম, তাহাদের অপেক্ষা 
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তাহাকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিতাম। ভাবিতাম, আমি বড় হইলে বাবার মত 
হইব। ভক্তি ভালবাস! থাকিলেও আমি বাবাকে ভয় করিতাঁম। যখন তিনি 
চাকর বাকর বা অন্য কাহাৰও প্রতি জ্রুদ্ধ হইতেন, তখন তীহাকে আমার ভয়ঙ্কর 
মনে হইত। তাহার ক্রুদ্ধ মৃত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে কাপিতাম। চাকরের প্রতি 
তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে রাগও হইত। পিতার মত আশ্চধ্য মেজাজ 
আমি কোথাও দেখিয়াছি বলিষা মনে পড়ে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি 
অতিমাত্রায় রঙ্গপ্রিয্ন» ছিলেন এবং নিজেকে সঞ্তরণ করিবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও 
তাহার হিল। প্রাধই তিনি আত্মসম্বরণ করিতেন । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
নিজেকে সংঘত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে তিনি ধেধ্য হারাইয়।" 
পূর্বের মত রূটত। কদাচিৎ দেখাইতেন। 

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, একবার পিত। আমার উপর ত্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
আমি তখন পাঁচ কি ছয় বংসরের। একদিন দেখি, পিতাৰ অফিসঘরের 
টেবিলের উপর দুইটি ফাউণ্টেন পেন বহিয়াছে। দেখিয়া লোভ হইণ। 
মনে মনে ভাবিলাম, বাবার তো একসঙ্গে দুইটা কলমের দরকার নাই, 
কাজেই একটি আমি তুপিয়া লইলাম। পরে দেখি, বাড়ীময় হারান ক্ণম 
খুঁজিবার সাড়া পড়িয়া! গিয়াছে _আমি ভয় পাইলাম, কিন্তু কিছু বণিলাম 
না। কলমটি পাওয়া গেল এবং আমি যে অপরাধী তাহাও জানিতে কাহারও 
বাকী রহিল না। পিতা ভ্ুুদ্ধ হইয়| আমাকে ভীষণ প্রহার করিলেন । 
বেদনায়, ক্ষোভে অপমানে অধীন হইয়া* আমি মার নিকট ছুটিয়া গেলাম । 
আমার শরীরের বেদনা-স্থান গুলিতে করেকদিন ক্রীম প্রভৃতি মালিশ করিতে 
হইয়াছিল । 

এই শাসনের জগ্ধ পিতার প্রতি আমার মন মোটেই ধির্ক্ত হয় নাই । 
আমার মনে হয়, তখন আমি ভাবিতাম, প্রহারেৰ মাত্রা একটু বেশী হইলেও 
শান্তি ঠিকই হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধাভক্তি চিরদিন প্রবল থাকিলেও তাহা 
ভযমিশ্রিত ছিল । কিন্থ মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল অন্যবপ। মাকে আমি 
মোটেই ভয় করিতাম না। কেন না, আমি জানিতাম, আমি যাহা কৰিব 
তিনি তাহাতে সা দিবেন। আমার প্রতি তাহার নির্বিচার স্সেহের 
আতিশয্যের স্ুঘোগ লইয়। আমিও যথেষ্ট আবদার করিতাম। বাবা অপেক্ষা 
মাকেই আমি (বেশী চিনিতাম; মার সহিত আমার ঘনিষ্টতা ছিল বেশী। 
যে কথা 'অশমি বাবাকে বলিতে পারিতাম না, তাহা অনায়াসে মাকে বলিতাম। 
মা ছোটখাট ছিলেন এবং ফিটফাট থাকিতেন। অর্পদিনের "মধ্যেই লঙ্বায় 
আমি মার প্রায় সমান হইয়া উঠিলাম। এবং তাহাকে আমার সমকক্ষ বলিয়াই 
মনে করিতাম। মায়ের বূপলাবণ্য, তাহার বালিকান্থলভ ছোট ছোট 
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হাত পা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। আমার মাতামহকুল কাশ্মীর 
হইতে অপেক্ষাকৃত নবাগত, মাত্র ছুই পুরুষ পূর্বে তীহারা৷ জন্মভূমি হইতে 
আসিয়াছিলেন। 

বাল্যকালে মনের কথ! বলিবার আর একজন সঙ্গী ছিলেন। তিনি বাবার 
মুন্সী; মুন্সী মোবারক আলী । তিনি বদায়ুনের এক ধনী পরিবারের বংশধর্‌। 
১৮৫৭-এর বিদ্রোহে এই পরিবারের সর্বনাশ হয়। ইংরাজ সিপাহিরা এই 
পরিবারের অনেককেই সমূলে উৎসন্ন কৰিয়াছিল। সেই ছুঃখস্থতি তাহাকে ধীর 
গম্ভীর এবং সকলের প্রতি সদয় করিয়াছিল । বিশেষতঃ ছেলেপিলে তিনি বড় 
ভালবাসিতেন। যখনই আমি অন্থখী হইতাম অথবা বিপদে পড়িতাম, তখনই 
তাহার নিরাপদ মাশ্রয়ে ছুটিয়া যাইতাম। তাহার সুন্দর পক শ্বশ্রু দেখিয়া আমি 
মনে করিতাম, তিনি অতি প্রাচীন কালের লোক । তিনি অনেক প্রাচীন কাহিনী 
জানিতেন। 'আমি গলপ বলিবাব জন্য আবদার করিতাম। তিনি আরব্য উপন্যাস 
অথবা অন্যাগ্ত কাহিনী, কিছ্া ১৮৫৭-৫৮র ঘটন! বলিতেন। আমি ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অপলক নেত্রে সেই সকল আশ্যধ্য গল্প শুনিতাম। আমি যথেষ্ট বড় হইবার 
পর্‌ “মুন্সীজীর” মৃত্যু হয়, কিন্তু তীহাব স্থৃতি বহুমূল্য সম্পদের মত এখনও আমার 
মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে । 

অন্তঃপুরে মা ও জেগঠিমাদের নিকট আমর| রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব 
উপাখ্যান শুনিতাম। নন্দলাল নেহরুর পত্রী, আমার জেঠিম। প্রাচীন পুরাণ ও 
গল্পের ভাগ্ডাৰ ছিলেন। তীহার নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমি ভারতীস 
পুরাণশাস্থ এবং উপকথায় অনেক জ্ঞান লাঙ্ত কব্যাছিনাম। 

ধম্ম সন্বঞ্ধে আমার ধারণ অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আমি উহা স্ত্রীলোকের 
ব্যাপার বলিয়। মনে করিতাম। বাবা এবং আমার জেঠাতো৷ ভাইরা ইহা লইয়া 
ঠাট্টা তামাস৷ করিতেন এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন । 

বাড়ীর মেয়েরা! পাল পার্বণে ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন। যদ্দিও এগুলি 
আমার ভাল লাগিত তথাপি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া এগুলির প্রতি অবজ্ঞার 
ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতাম। প্রায়ই মা ও জেঠিমাদের সহিত গঙ্গাঙ্গানে 
যাইতাম। তাহাদের সহিত এলাহাবরাদ ও বারাণসীতে মন্দিরে দেবাদর্শনও 
করিতাম। বিখ্যাত সাধু মন্্যাসীর দর্শনেও আমি তীহাদের সঙ্গী হইতাম। 
কিন্ত এই সকল ঘটনা! আমার চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে ন্মাই। 

ইহা! ছাড় বড় বড় উংসবে আমোদ হইত। হোলীর দিনে সমগ্র নগরী 
উৎসব কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, আমরা রং ও আবীর ছিটাইয়া আনন্ধ 
করিতাম। দেওয়ালী রাত্রে গৃহে গৃহে সহআ সহজ স্তিমিত-ভাতি মৃত্প্রদীপ 
জলিয়া উঠিত। জন্মাষ্টমীতে কংস কারাগারে শ্রীকষের জন্ম উপলক্ষ্যে মধ্যবাজ্জে 


ও 


জওহরলাল নেহক্ 


বিশেষ পুজাব আয়োজন হইত (আমাদের পক্ষে ততক্ষণ জাগিযা থাকা কঠিন 
হইত )। দশহপা ও বামলীলায় শ্রীবামচন্দ্রেব লঙ্কাবিজয প্রক্ততি প্রাচীন কাহিনীব 
জীবন্ত চিত্র মুক অভিনেতাগণ কর্তক অভিনীত হঈত। বড বড মঞ্চে উপব 
সীতা বাম লক্ষণ প্রভৃতি থাকিত। সেইগুলি লইয়া শোভাযাত্রা হইত। বিশাল 
জন হা তাহা দেখিব।স জন্য সমবেত হইত ৷ মহব্মেব দিন আমবা ছেলেব দল 
রেশমী পৌবাক পবিস] স্থদ্ব আববের হাসান হোসেনেব ছুঃখম্থতিমণ্তিত 
শৌকযান| দেখিতে যাইতাম | বংসণে ছুইবাৰ ঈদেন সময় মুক্সীজী উত্তম বসন 
পবিষ। জুম্মা মসজিদে শামাজ পড়িতে যাইতেন। সেদ্রিন তাহাব বাডীতে 
আমলা ধিবিণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতাম। উহা ছাডা হিন্দু পণিকান্ুযাষী 
বক্াবন্ধন, ভাইফোোট। প্রভৃতি ছোটখাট উৎসব হইত । 

আমাদের এব" অন্যান্য কাশ্মীণ পবিধাবে আব ৭ কতকগুলি উৎসব হয, যাহা 
এ অরঞ্চপেব হিন্দুবী পাপন কবেন না) তাহীন মণ্যে প্রর্াান হইল, নএবোজ , 
সঙ্গৎ বসবেৰ প্রথম দিবস। এই বিশেষ দিবসে আমবা নব্বস্ম পনিধান্‌ 
কবিতাম, বডীন ছেলেপিলেবা এদিন কিছু কিছু পযসাঁ৪ পাইত। 

কিন্তু সমস্ত উত্সবেব মধ্যে, আমান জন্মদিনেব বাৎসবিক অন্রঞানটিই 
৪ সর্বাধিক প্রিষ ছিল, এই উত্সবের নাষক আমি স্ব । এই পিন শামা 

ও উতৎ্সাহেব অন্ত থাকিত ন।। অতি প্রস্থাষে এক বুহত ভুলাদ৭ গম * 

দ্রব্য দিয়া আমাকে ওজন কবা হইত ১ এগুলি দবিদ্রদেব মধ্যে বিতবিত 
হইত। আমি উৎকৃষ্ট নব বসন ভূষণে সজ্জিত হইতাম এবং অনেক উপহাব 
পাইতাম । অপবাহ্ে নিমঙ্গণ-সভা হইত | আমাব জন্যই এই উৎসব, এই গর্ষে 
আমার বুক ভবিযা উঠিত। কিন্ত আমাব বড ছঃখ হইত, জন্মপিন মাত্র 
বসবে একটি । যাহাতে ঘন ঘন আমাব ছন্মো্সব হয়, সেজন্য আবদাব 
করিতাম। তখন বুঝিতাম না যে এমন দিন আসিবে, যখন প্রত্যেকটি জন্মদিন 
বয়োবৃদ্ধিব অগ্রীতিকব বার্তা স্মবণ কবাইয়া দিবে । 

আত্মীয় স্বজন বা কোন বন্ধুজনের বিবাহে আমবা সপবিবারে দূরবর্জী সহবে 
যাইতাম । এই ভ্রমণ বড আননেব হইত। বিবাহোত্সবে ছেলেপিলেদের 
উপর শাসন শিথিল হইত । আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ কবিতাম। “সাদিখানা”য় 
( নিমন্ত্রিত কুটুঘদের আবাসস্থল ) বহু পখিবারকে একত্র ভীড করিয়া থাকিতে 
হইত ১ কাজেই অন্নেক ছেলেমেয়ের জটলা হইত। এই শ্রেণীর ঘটনায আমি 
আর নিঃসঙ্গতা*বোধ কবিভাম না। প্রাণ ভরিয়া খেলাধূলা ও উপত্রব করি'তাম, 
অশান্তপনার জন্য জ্যেষ্ঠরা কচিৎ ধমকও দিতেন । 

ধনী দবিদ্র নিব্বিশেষে আমাদের দেশে বিবাহব্যাপারে অপব্যয় ও অতিবিক্ত 
জাঁকজমক হইয়া থাকে ৷ ইহা! নিন্দার্হসন্দেহ নাই । অপব্যয় ছাড়াও এমন 


ও 








জণচবল'লের মাত। স্ববপনাণা নেক? 


শৈশবকাল 


কতকগুলি অনুষ্ঠান হয়, যাহা অত্যন্ত স্লরুচিব পরিচায়ক | ইহাব মধ্যে না 
আছে সৌন্দর্ধ্যবোধ, ন। আছে রুচিব উৎকর্ষতা (ব্যতিক্রমও যে নাই তাহ! নহে 
কিন্ত ইহার জন্য প্রন্থান অপবাধী, মব্যশ্রেণীর ভদ্রপেক। অবশ্ব দবিদ্রবাঁও 
অপব্যয়ী, এমন কি খণ ববিযাও আপব্যষ কবিয। থাকে । কেহ কেহ বলিষা 
থাকেন, সামাজিক প্রথা 9 নিয়মেব জন্যই জনসাধাবণ দবিদ্র। ইহার চেষে 
অযৌক্ডিক কথা মাপ কিছু নাই। ইহান1 ভুলিষা যান, দবিজ্রেব দীবনযাতা বিরস 
ও বৈচিন্র্হান । কদাচিৎ একটি বিবাহে সবে সশীত ও ভোজেব ধুমবাম হয়) 
ইহা তাহানদব অবিব৩ খধযহীন শ্রনেণ মধ্যে দেব দুঃখ বিশ্থৃতি। প্রাত্যহিক 
* জীবনেব নিবানণন একঘেো [মী হইতে একটু আনন্দেন অবকাশ । বাহাদের জীবনে 

হাসিবাব মবসর অতি অল্পশ মিনে, কে এমন নিছ্ুর যে তাহাদিগকে এই সামান্ত 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত কবিবে ? অপবাধ নিবাবণ কব, বৃথা আকজমক কমাইয়া 
দঁ9 (দবিদব অভাব অনটন পুর্ণ ক্ষুদ্র 'মাযৌজন সম্বপ্ধে এ সকল বড বদ শব্ধ 
প্রযেগ কব] শিরিক্িতাম'), কিন্তু তাহাদের জীবনকে অশিকতব শীরস ও 
আনন্দহীন কবিও না। 

মধ্যশ্রেণীব স্বপক্ষে বলিবাৰ আছ । অপচয় অপব্যয ছাডিযা দিলেও এই 
সকল বিবাহ বৃশৎ সামজিক সম্মেলন । এখানে বহু ধিধাসব বাবধানে দৃবসম্পকীয় 
আক্মীঘ ও পুবাতন বন্ধুদেখ মিলন হয। এপ সকলে একত্রে মিলন অন্থত্র 
সহজ নহে ।, এই জগ্তই বিবাহে মিলনোৎসব এত জনপ্রিষ। সামাজিক সম্মেলন 
হিসাবে আধুনিক বাজনৈতিক সম্মেলন, ক গ্রেস, কন্ধরেন্ম অবশ্য কোন কোন 
দিক ধিখা বিবাহের মিলনোত্সবকে ছাডাইয়া গিষাছে। 

ভাবতে বিশিষ৩ঃ উত্তব ভারতে অন্যান্স অপেক্ষা কাশ্মীবীদেব একটি বিশেধ 
স্থবিণ| আছে। তাহাবা নিজেদেব মধ্যে পার্ন প্রথা মানেন না। ভাবতের 
সমতল ম্ষেত্রে নামিয়া অ-কাশ্মীবী অথবা অন্যান্তেব সঙ্গে ব্যবহারকালে 
তাহাদিগকে অংশতঃ পদ্দাপ্রথ। গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কেননা যে অঞ্চলে 
আসিয়া অধিকাণশ কাশম্মীরী বাস কবিতেছিলেন, সেখানে পর্দাপ্রথা সামাজিক 
মধ্যাদা ও আভিজাত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তূ, নিজেদেব মধ্যে 
স্্ীপুকষে অবাধ মেলামেশাব কোন বাধাই ছিল না। যে কেন কাশ্মীরী 
অপব কাশ্মীবীর অন্তঃপুরে গিয়া! পুবমহিলাদের সহিত শিষ্টালাপ ইত্যার্দি করিতে 
পারেন। ভোজ সভাষ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্্ীপুরুষ একত্রেআহাবাদ করেন । 
কেবল্ঠু মেয়েদের বসিবাব আসন স্বতন্ত্র থাকে। বালক বালিকাহদর মধ্যে সে 
রকম পার্থক্য কর! হয না । তবে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনত। বলিতে 
যাহা বুঝায় ইহা! তাহা নহে। 

এমনি ভাবেই আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। আমাদেব বৃহৎ পরিবার--* 


১৯ 


জওহরলাল নেহরু 


মাঝে মাঝে পাবিবারিক কলহ হইত। যখন এই শ্রেণীর কলহে বাডাবাডি 
হইত, তখন তাহা পিতার কানে উঠিত। তিনি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইযা 
ভাবিতেন, শ্রীলোকদের শির্ব,দ্বিতাব জন্যই এবপ ঘটিয়া থাকে । আসলে কি 
ঘটিযাছে আমি কিছুই বুঝিতাম ন।। ভাবিতাম, নিশ্চঘই এমন কিছু অন্তায় 
ঘটিযাছে, যাহার জন্য পবম্পবেব প্রতি কটুবাক্য প্রযোগ অথবা কথাবার্তা 
বন্ধ হইয়াছে । আমি ইহাতে অত্যন্ত অন্ুখী বোধ করিতাম। কিন্তু যখন 
পিতা হস্তক্ষেপ কবিতেন তখন সব ঠি ক হইযা যাইও | 

এক সমধেব একটি ক্ষুদ্র ঘটন। স্মবণ আছে । তখন আমাৰ বধস সাত কি 
আট বংসব। এপাহাবাদের অশ্বাবোহী সৈ্বার্লেৰ একজন সোয়ারেব পহিত 
আমি প্রত্যহ অশ্বাবোহণে ভ্রমণ কবিতে খাইতাম। আমাব একটি আববী 
টাটু ঘোডা ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেপা আমি ঘোড। হইতে পড়িষ। গিয়/ছিলাম | 
ঘোড়া দৌভাইযা সোজ! বাড়ীতে উপস্থিত_তাহাব পৃষ্ঠে আমি নাই। পিতা 
তখন বন্ধুদের লইয। টেনিস খেপিতেছিলেন। শৃন্ত ঘোডা দরেখিয়। একটা 
আতঙ্কেব সঞ্চাৰ হইল। পিতা সদলবলে বিভিন্ন যানবাহনে একটা ছোটখাট 
শোভাযাত্রা! করিয়া আমাকে খুঁজিতে বাহিব হইলেন। পথেই আমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইল , আমি যেন যুদ্ধ ভষ কবিযা ফিবিতেছি, এমন ভাহুব তাহাবা 
আমাকে সমাদর করিলেন। 


৩ 
থিয়োজফি 

আমার দশ বসব বষসে, আমরা আমাদের নৃতন ৪ বৃহৎ বাড়ীতে উঠিয। 

আসিলাম। বাবা এই বাডীর নাম রাখিলেন, “আনন্দভবন” | এই বাডীতে 

বৃহৎ উদ্যান এবং সাতার কাটিবাব একটি জলাশয় ছিল। নৃতন বাভীড়ে 

আসিয়া আমার কিআনন্্! তখনও নৃতন বাড়ী তৈয়ার চঙ্সিতেছিল, চারিদিকে 

খননকার্ধ্য ও র্নশ্বাণকাধ্যের কলরব । রাজমঙ্জুরদের কাজকর্ম দেখিতে জামার 
বঙ ভাল লাগিত। 

সাতার দিবাব জলাশয়টি বেশ বড বলুকমের। অল্পদিনের মধ্যেই আমি 

নাতার শিখিলাম এবং জলে ডুবিয়া ভাসিয়া বড় আমোদ পাইতাম। গ্রীস্মকালে 


১৭ 


হথারো ও কেম্ত্রিজ 


আমার যতদুর স্মবণ হয় ১৯০৫-এর শেষ ভাগে ইংলগ্ডে সাধারণ নির্বাচন 
ব্যাপারে আমি কৌতুহলী হইলাম । সেবার উদারনৈতিক দলের জয় হয়। 
১৯০৬-এর প্রারন্তে একদিন শিক্ষক মহাশয নৃতন গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কতকগুলি 
প্রশ্ন কবিলেন। তিনি দেখিস বিস্মিত হইলেন, ছানুদ্দেব মধ্যে কেবলমাত্র আমিই 
এ বিষয়ে খুঁটিনাটি সংবাদ রাখি । আমি তাহাকে ক্যাম্েল ব্যানারম্যান 
মন্ত্রীনভাব প্রতোকেব নাম বলিয়াছিলাম। 

বাজনীতি ছাডা আব একটি বিষয়ে আমি আকুষ্ট হইলাম । সে হইল বিমান 
বিগ্াব ভ্রমোগ্রতি। তখনকাব দ্রিনে বাইট ভ্রাতৃদ্ধধ এবং সান্তোস ছামে 
(পবে ফ্যারমান, ল্যাথাম ব্রেবিয়া) খ্যাতিমান হ্ইযাছেন। উৎসাহের 
আতিশষ্যে হ্ারো হইতে পিঙাব নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে শীগ্রুই আমি 
প্রতি সপ্তাহের শেষে বিমানধে।গে ভাবতে ঘুবিয়া আমিতে পারিব। 

আমাব সময হ্াবোতে ৪৫ জন ভারতীয় ছান্ন ছিল। তাহার! অন্ত 
ছাত্রাবাসে থাকিত, তাহাদের সহিত কদীচিৎ দেখা হইত। আমাদেব বাড়ীতে 
(প্রধান শিক্ষক মঠাশষেন ) ববোদাব গাইকোযাডেব এক পুত্র ছিলেন। তিনি 
বয়সে আমাৰ চেষে অনেক বড ছিলেন। ভাল ক্রিকেট খেলিতে পারতেন 
বলিয়া তিনি সকপেব প্রিষ ছিলেন। আমি আসিবাব অল্লকালের মধ্যেই তিনি 
চলিয়া যান। তাবপব আনিল কাপুরথালাব মহাঁবাক্তাব জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমজিৎ 
গ্ষিংহ (বর্ধমান যুববাজ )। বেচারা যেন জলেব মাছ ভাঙ্গায় পড়িয়াছে, 
সর্বদাই সে অসন্ধষ্ট) ছেলেদেৰ সহিত মোটেই মেলামেশা করিতে পারিত না। 
ছেলেবাও তাহার পিছনে লাগিত এব* তাহার ভাবভঙ্গীর অন্ককবণ করিয়া 
ভেঙ্গচাইত। সে ক্ষেপিয়া গিষা ধৈর্য্য হাবাইত এবং বলিত তাহাদিগকে একবার 
কাপুবথালীয় পাইলে দেখিষা লইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে সে অব্যাহতি 
পাইত না । ইতিপূর্বে কিছুকাল সে ফ্রান্সে ছিল এবং ফবাসী ভাষা 
অনর্গল বলিতে পারিত। কিন্তু আশ্চধ্য এই যে ইংলগ্ডে সাধারণ 
বিষ্যালয়গুলিতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওযাব ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে, 
ফরাসীভাঁষার ক্লাসে এই বিদ্যা তাহার কোন কাজেই আসিত ন|। 

একদিন এক কৌতুককর ঘটনা] ঘটিল। মধ্যবাত্রে তন্বাবধাসক আসিয়া 
আমাদের প্রত্যেকের কক্ষ তন্ন*তন্ন করিয়া) তল্লাস কাঁরলেন। শুনিলাম, 
প্রুমজিৎ সিংহ তাহাব সোনাবীধান সুন্দৰ বেতখান! হীরাইয়াছে। কিন্তু 
পাসীতেও পাওয়া গেল না। ছুই তিন দিন পরে হ্যারো ওষ্ইটনের মধ্ো 
র্ভল্এব মাঠে ম্যাচ্-খেলা হয়, ইহার অব্যবহিত পরেই বেতখানা! 

লিকের কক্ষেই পাওয়া গেল।, বোঝা গেল, কেহ ল্লের মাঠে একটু 

গবি কিয়! ছড়িখানা ফিরাইয়! দিয়! গিয়াছে। 


নদী 


জওহরলাল নেহরু 


আমাদের আবাসে ও অন্যান্য ছাত্রাবাসে কয়েকজন ইহুদী ছাত্র ছিল। 
বাহিরে তাহাবা মোটামুটি ভাল ব্যবহার পাইলেও--তলে তলে ইছুদী- 
বিদ্বেষ ছিল যথেষ্ট। ইহাবা “মভিশপ্ত ইছুদী+, এই ভাব আমার মধ্যেও 
অজ্ঞাতসাবে সংক্রমিত হইল,-এঁৰপ মনোভাব পোষণ কবা দোষেব কিছু 
নহে এইপ মনে কবিলাম। কিন্তু কখন৭ আমি ইহুদীদেব প্রতি বিখ্ষ 
পোষণ করি নাই এবং পববন্তীকানে কযেকজন ইহুদীকে আমি বন্ধুবপে 
পাইয়াছিলাম। 

এই নৃতন জীবন আমাব অশ্যন্ত হইযা উঠিল। হ্যাবো আমাব ভাল 
লাগিত, কিন্ছ মনে ইইতশ শাগিল, এখানকাবধ শিক্ষান প্রযোজন ফুবাইষ।ছে, 
বিশ্ববিষ্যালয়ে গ্রবেশ ক্বিব।ব আকর্ষণ অন্তভব বখিতে লাগিলাম। ১৯০৬-০৭ 
সালে ভাবতেন সনবান্দ আমাৰ মন অন্যক্ত চঞ্চল হইত | উতলগ্ডেন স*বাদপত্রে 
অত্যন্ত সঙ্গিপু খবব বাহিব হইত, বিন্তু তাই হইতেহ অনুমান কবিতে পাবিতাম 
বাঙ্গল।, পঞ্জাব * মহাপাষ্ট্রে ঢড বড ব্যাপাব ঘটিতেছে। লাপ। নাক্তপৎ বাঘ ও 
অজিত সিংহেন নির্ব।পন, বাঙ্গণাব তুমুল আনোঙন, পুশাষ তিলকেণ নান, 
্বদেশী ও বযকট ১ এহ সকল স*বাদে আমান অণ্তব বিচলিত হইত) কিন্ত 
হাবোতে এমন কেহ ছিল না, যাহা নিকট মনেৰ কথা খুলিযা বলি। ছুটিন 
দিনে আমার জ্ঞাতিভ্াতা বা ভারতীয় বন্ধুদেব সঙ দেখা হইলে মানন ভাব লঘু 
করিবার স্থযোগ পাইতাম | 

স্কুলে, মি, এস, টিভিলিষনের গ্যাখিধন্ডী গ্রঞ্থাবণীব একখণগুড উপহার 
পাইয়াছিলাম। পড়িযা মুগ্ধ হইলাম এবং অন্য দুহখণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
গ্ারিবল্ডীব সমগ্র কাহিন। মনোযোগ সহকাবে পাঠ করিলীম । আমার মানসপটে 
ভারতেও স্বাধীনতাব যুদ্ধেন অনুবূপ বাঁরত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র আঁসিযা উঠি৩ এবং 
আমাব চিন্তায় ভারত ও ইতালী যেন আশ্চধ্যভাবে মিশিধ। গিয়াছিল। এমন 
বৃহৎ ভাবের পক্ষে হারোব পবিসব অত্যন্ত সর্ধীণ,-আমি বিশ্ববিভ্যালষেব 
অধিকতব বিস্তৃতিব মধ্যেষাইবাব দন্ত ব্যাকুণ হইলাম । আমার অনুরোধে পিতা 
সম্মত হইলেন ১ মাত্র ছইবৎসব অধ্যয়ন করিষা (সাবাবণতঃ ইহার চেয়ে বেশী 
দিন থাকিতে হয ) আমি হারো হইতে বিদাষ লইলাম। 

আমি স্বেচ্ছায় হারে! ত্যাগ কবিতেছি। অথচ বিদায়ের মুহূর্তে আমার চিত্ত 
বিষণ্ন, চক্ষু অশ্রজল হৃইযা উঠিল। স্থানটির প্রতি আমার মমতা৷ জন্বিয়াছির 
এবং এখান* হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একটি অধ্যান্য শে ( 
হইল। তথাপি হারো ছাড়িবার সময় আমি কতখানি ছুঃখিত স্বইয়াছিলাম, 
তাহাই ভাবি । হারোর পরম্পরাগত রীতি ও সুর যাহাক্পু সহিত আমার প্রাণগত 
যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহীর জন্য দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক? 


৩ 


হারোও কেরি 


বৃ ৰা ব্‌ ব্রিঙ্গ টি 2 এ72 ্ ৭ [৬৪ ০ মু পু ্ঃ দর | 

এই ক্ম্‌ টনি ্‌ [4 | ৬ 1 সাও দিপা ১: রি রা (7 7৪ ৃ নি টি রা চর 1 
এ 4 112278774- ৬: ” পু : : নে 

আমাৰ বষস সতব বসব, অথবা আই ৬৪1৬১২২১২১২) 


সা শর ॥ & র্‌ 
, ট 
রি রস চি 3175 ॥ 
রং 
5 44 ই ৩ ০ স্‌ ৰ 
হ% লু - গং ছি সী 


আমি “আগার গ্রাজুষেট”_ভাবিষ। উৎফুল্ল । ৬১ ৫ ১0১, 
করিবাৰ স্বাধীনতা এখানে কত বেশী। কৈশোরের রখ খর 
অ।ম এখন নিজেকে ব্ধ্ক যুবক বলিয়। দাবী কবিতে পাস 1, বা গারিগারকি 
ভঙ্গীতে আমি কেম্ত্রিজেব বৃহ চত্ববে, সঙ্গীর্ণ পথে অম্ণ কি 
কাহাবও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যপ্ত আনন্দিত হইতাম । ভি 
কেম্ত্রিজে তিন বংসব ছিলাম। এই শান্তিপূর্ণ তিনটি বহসঞ্জে খু 
কেন নিব্ক্তিন কাবণ ঘটে নাই, মন্থপগতিতে ধিনগুলি কাটিয়াছে। 
বন্ধু সমাগম, কিছু পডাশ্বনা ও খেলাধূণ। এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও রর 
পরিধিব বিস্যাব_তিনটি বখ্সব কত আনন্দের! আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 
উ্রাইপোপ? লইযাছিলাম। আমার বিষয় ছিপ, রসাধন, ভৃবিদ্যা এবং 
উদ্ভিধবিপ্যা , কিপ্ঠ আমার আগ্রহ এগুলিব মণ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেমৃত্রিজে 
অথবা ছুটিব সময লগুনে অথবা কোন স্থানে এমন অনেকের সহিত দেখা 
হইত, ধাভাবা বিবিধ গ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, ধাজনীতি, অর্থশীতি বিষয়ে 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা কবিতেন। এই সকপ বাজারচলন ফ্যাসনছ্রস্ত 
অনিজাতভঙ্গীব আলোচনাষ প্রথম প্রথম আমি একটু বিব্রত হইতাম। কিন্ত 
কয়েকখানি,বই পড়িয়া সমসামধিক আলোচনাব বিষষগুলি সন্বদ্ধে কিছু জ্ঞান 
সঞ্চয় কপিলাম। আলোচনাকালে অজ্ঞতা প্র্গাখ না কবিয়া মোটামুটি কাজ্‌ 
চালাইয। যাইতে পাবিতীম। এইভাবে জান্মাণ দার্শনিক নীট্‌্সে (কেম্বিজে 
ইহাকে পইঘা আলোচনাব বেজায ধৃম ), বার্ণাড, শ'এর পুস্তকের ভূমিকা এবং 
লোজ ভিকিনসনের নবপ্রকাশিত পুস্তক লইযা আমরা আলোচনা কর্িতাষ। 
আমরা নিজেদের বেশ কুটতাফিক মনে করিতাম এবং শ্রেষ্টত্বাভিমান লইয়া 
যৌন-বিজ্ঞান ও নীতিশান্ব বিষয়ে ল্ব! লম্বা কথা৷ বলিতাম। কখনও বা আইভান 
ব্লক, হ্াভলক এলিদ্‌, ক্রাফউ, এবিং অথবা অটে। বুইনিংগার প্রভৃতি বড় 
বড নামের বুকুনি ছাডিতাম। আমরা ভাবিত্বাম, বিশেষজ্ঞ ছাডা এ বিষয়ে 
অন্যান্যের যতটুকু জানা উচিত, জানার ও হা 
কিন্তু কাষ্যতঃ লগা! লঙ্বা কথা বলিলে দীত7র, »াধাডি 
ছিলাম ভীরু । অন্ততঃ আমার অবস্থা পি ৪, বৎসর 
পধ্যস্তঃ কেম্ত্রিজ ছাডিবার পরেও আমার রঃ 
মতবাদের গধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন 
কঠিন। আমরা প্রায় সকলেই স্বীজাতির খু 
ব্যাপারে আমাদের মনে কোন পাপ 


১ 









জওহরলাল নেহয 


ছিলই নী, উপর্ত ধর্ের নিষেধও ছিল না। আমরা বঝলিতাম, ইহা স্থনীতিও 
নছে, ছুর্নীতিও নহে__ইহা প্রেমীসক্তি মাত্র । তথাপি এক স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ 
আমি ইহাণইতে দূরে থাকিতাম এবং সচরাচর ইহা] তৃপ্তির জন্য যে সকল উপায় 
অবলশন কর! হয় তাহার উপর আমার বিতৃষ্ণ ছিল। আমার ছাত্রজীবনে আমি 
অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলাম, সম্ভবতঃ আমার নিঃসঙ্গ শৈশবজীবনই ইহার কারণ । 
এইকালে জীবন সম্পর্কে আমি একপ্রকাৰ অস্পষ্ট স্থথবার্দী ছিলাম । যৌবনের 
স্বাভাবিক আবেগ ও অগ্কার ওয়াইল্ড এবং ওয়।লটাপণ প্যাটাবের প্রভাব আমাকে 
এরূপ করিয়াছিল। আনন্দ সম্ভোগ ও বিলাসী জীবনেৰ আকাজ্ষাকে একটা 
গালভরা গ্রীক-দাশনিক নান দেওয়। সহজ ও ভুপ্রিগ্রন। কিন্তু আমার জীবনে 
ইহা ছাড়াও স্বতন্ত্র একট! ভাব ছিল; যাহা জন্য আমি বিলাসীদিগের প্রতি 
বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব কবিতাম না। ধর্মান্বৃক্তির অভাব এবং ধন্মের 
অত্যাচারের প্রতি বিতৃষ্াব ফলে আমি খ্বাভাবিকভাবেই অন্ত কোন আদর্শের 
অন্থসন্ধান কবিতাম। কিন্তু আমার পল্লবগ্রহিতা ছিল, কোন বিষয়ই তণাইয। 
দেখিতাম না। জীবনের লৌন্দয্যান্ভূৃতিই আমাকে আকর্ষণ কবিত। স্বুল ও 
অমাঞ্জিত রুচির ভোগলিপ্সাকে সংঘত করিষ! জীবন যাপন এবং জীবনের বস্ৃমূখী 
কর্ম-প্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগেব আকর্ষণ ছিল বলিয়। আমি জীনন ভোগ 
করিয়াছি এবং তাহার মধো যে কিছু পাপ আছে, এমন কথা ভাবিতে আমি 
অস্বীকার করিযাছি। পিতাব ন্যায় আমাৰ মধ্যেও দ্যৃতক্রীড়কেব মনোবৃত্তি 
রহিয়াছে । প্রথষে অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছি। তারপর জীবনের 
বৃহত্তর ব্যাপারেও মহত্তব পণ বাখিযাছি। ১৯০৭-০৮ সালে ভাবতের রাষ্্রক্ষেত্রে 
যে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুঃসাহসিকের ভূমিকায় 
অভিনয় করিবাব যে প্রবল প্রেরণা অনুভব কবিতাম তাহা নিশ্চষই স্থখী ও 
বিলাসী জীবনেব প্রতি মন্থুরাগের চিহ্ন নহে। এই সব বিমিশ্র ও স্ববিরোধী 
আকাঙ্ষায় আমার মন উদ্দাম হইযা থাকিত। চিন্তার শৃঙ্খলাহীন অস্পষ্ঠতা 
সত্বেও আমি বিশেষ উৎকণ্ঠা অন্থভব করিতাম না, কেননা স্থিরসঙ্ষল্প লইয়। কাধ্য 
করার দিন তখনও বহু দূবে । তখন, কি দৈহিক কি মানসিক জীবন মধুময়, নিত্য 
নৃতন জ্ঞানলাভ, অনুভূতি ও আবিষ্কারের আনন্দ। কত কিছু করিতে হইবে, 
কত জানিবার দেখিবার বুঝিবার রহিয়াছে । শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যায় অগ্রিকু্ত 
ঘিরিয়! আমাদের মন্থর আলোচনা ক্রমে গভীর হইয়া আসিত, অধিক রাত্রিতে 
আগুন নিডিষ্াা গেলে আমাদের চৈতন্য হইত, শীতকম্পিত দেহে অনিচ্ছার 'নহিত 
শয্যায় গমন করিতাম । সময় সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে মুখর তর্কের উত্তেজনা 
আমাদের কগ্ঠন্বর উচ্চগ্রীমে উঠিত। কিন্তু এ সকলই কথার কথ! ছিল। 
মানবজীবনের সমস্তাগুলি লইস্সা আলোচনার ভাগে আমরা খেলা করিতাম মাঞ্জ, 
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কেননা তখনও আমাদের জীবনে শী সমস্ঠাগুলি বাধ্তবদপ গ্রহণ 
জগতের কন্মপ্রবাহেব জটিল জালে তখনও আমর! জভাইয়! পড়ি"? 
এই জগতে উপব মৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছাযা ঘনাইযা! উঠিবে, মৃতু, হত্যা * 
বিভীষিকাব সন্মুথে জগতের যুবকগণ বাথিত ও পীডিত হইবে, ইহ! রম 
ভবিষ্যতেব যবনিকায় আবৃত। আম্বা দেখিতে পাইতাম নিশ্চিত উন্নতিধ* 
ধানাধ স্বিন্স্ত বাবস্থা, যাহাতে স্চ্ছণপ অবস্থব যে কোন ব্যক্তিই সুখী 
হইতে পাবে। 

এইকালে স্থখবাদ ব। অন্ুদপ যে সকল ধাবণায আমি প্রভাবান্বিত 
হইঘাছিলাম, তাত! লিপিবন্ধ কবিলাম বলিষা বদি কেহ মনে করেন যে 
এঁ সকল বিমযষে আমাৰ কোন স্পষ্ট ধাবণ| ছিলি, তাহা হইলে ভূন করা 
হইবে। বস্থৃতঃ এ সব বিষয়ে কোন স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার জথ] 
আমি চিন্তাও ববিতাম শাঁ। এগুলি অনির্দিষ্ট কৌতুহলেব মত আমার 
মনেণ মধ্যে পঘুভাবে ভ।সিমা উঠিত, কালক্রমে তাভা অন্লািক দাগ বাখিষা 
গিষাছে মানদ। এই সকল বিষ অন্খ্যান করিয়া কখনও আমি মনকে 
ভাবাক্রান্ত কপি নাই । কর্ঘব্যকার্ধ্য, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোর্দে জীবন বেশ 
স্বচ্ছন্দ ছিল, কেবল ভাবতেব পাজনৈতিক সপ্ঘর্ষেব স্বাদে মাঝে মাঝে চঞ্চল 
ও উদিষ্ন হুঈষ! উঠিতাম। কেম্ত্রিজে যে সকন বাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠে আমি 
প্রভাবান্বিত ভুইয।ছিলাম, তাহাৰ মধ্য মেবিডিখ টাউনসেণ্ডে “এশিয়া এবং 
ইযোবোপ” উল্লেখযোশা | 

১৯০৭ সান্ন হইতে কয়েক বসব ভারতবর্ষে অশান্তিব আলোডন 
চলিতেছিল! ১৮৫৭৭ বিদ্রোহে পণ এই প্রথম বৈদেশিক শাসনেব নিক 
অপ্রতিবাঁদে নত হইতে ভাবত মন্বীকাব কবিল। তিলকের কার্্যপদ্ধতি ও 
কাবাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষ এবং বাঙ্গলাব স্বদেশী ও বয়কটেব সঙ্কল্প প্রভৃতি সংবাদে 
ইংলগুপ্রবাপী ভারতীয় আম্বা অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করতাম । আমরা প্রায় 
সকলেই তখন তিলকপস্থী অথবা চবমপন্থী ( তৎকালীন প্রচলিত নাম ) হইয়া 
পড়িযাহিলাম | 

কেম্ত্রিজে ভাবতীযদের 'মজলিস” নামে একটি সমিতি ছিন। এখানে 
আমর! গ্রাধশঃ বাজনীতিচর্চা করিতাম, কিন্ধ তাহ! প্রত্যক্ষের সহিত সম্পর্কহীন 
তর্ক মাত্র। পার্লামেন্ট অথব! বিশ্ববিদ্ভালযের ইউনিয়নের আলোচনাডঙ্গী, 
বক্ৃতাকালে অঙ্গল্ধালন প্রভৃতির অন্থকরণের দ্বিকেই আমরা ধ্বশী ঝোঁক 
দিতাম, বিষ্লবস্ত হইত গৌণ। আমি প্রায়ই মজলিসে থাকিতাম, কিন্ত 
ব্ধ্পরের মব্যে আমি এখানে কদাচিৎ বক্তৃতা করিয়াছি । আমি লর্জা ও 
কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতাম না। কলেজের তর্কসভায়ও এট 
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ছি হইতাম | এখানে নিষম ছিল, নি্দিষ্ট সময়ে বৎসরে একেবারেই 
নি ক্ষরলে জরিমানা দিতে হয়। আমি প্রায়ই জবিমানা দিয়াছি। 

স্বাদ নে আছে এডুইন মণ্টেপ্ প্রায়ই আমাদের তর্কসভাষ আসিতেন। 
1" উষ্তবকালে ভারতসচিব হইয়্াছিলেন। তিনি টিনিটি কলেজেব প্রাক্তন 
ছাত্র এবং বেমূত্রি্গ কেন্দ্র হতে পালামেণ্টেব সদশ্ত ছিলেন । তীহাব নিকটই 
আসি প্রথম বিশ্বাসের আধুনিক সংজ্ঞা শ্রবণ কি। তোমার যুক্তি যাহাকে সত্য 
বলিঘা স্বীকার করে শা, তাহ। বিশ্বান কৰ। কঠিন, অতএব যাহা যুক্তি 
অনুমোদিত, সেখানে অন্ধবিশ্বাসেব বথ। উঠিতেই পাবে না। বিশ্ববিদ্যালথে 
বিজ্ঞানশান্্ পাঠ কবিগা, ৬২কালীন কতবপ্ত'ল €জ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমি সত্য 
বলিষা! মনে করিতাম। উশবিংশ শভাক্ধী এবং বিংশ শতাব্দীৰ প্রথম্ভাগে 
বৈজ্ঞ।নিকদের বিজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে কতকণ্লি স্থিব সিদ্ধান্ত ছিল, যাহ। 
আজকাল পাই। 

মজপিসে অথবা খবোধা মালাপে ভানতীয ছাত্রেবা ভাবতীধ রাজনীতি 
আলোচনাষ তীব্র ভ1ধ| ব্যবহাব কবিত। এমন কি তত্কাশীন বঙ্গদেশে আরব 
হিংসামূলক কায্েণপ্ কেহ কেহ প্রশংসা ববিতেন। পববগ্রাকালে আমি 
দেখিয়াছি, ইহারাই ভারতীয সিভিল সার্ষিসে ধোগ ধিষ।ছেন, হাইকোটেব আজ 
অখবা! শান্তশিষ্ট ব্যাবিষ্টাব ইত্যাদি হইযাছেন। এই সকল বৈঠকী চবমপন্থ'দেশ 
মধ্যে ছুই এব্জন ব্যতীত পরবর্তীকালে কেন্ই ভাব তীয বাঁজনৈতিক আন্দোলনে 
কোন অংশ গ্রহণ করবেন নাই । 

কেম্বিজে কয়েকজন বিশিষ্ট ভাবতীয় বাজনীতিকের দর্শন পাইধাছ্লাম। 
আমবা তাহাদেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রণর্শন করিলেও আমাদের মনে একটা হাঁমবডা 
ভাবছিল। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির পবিধি বিস্তীর্ণ এবং আমবা অধিকতর 
উদ্ারতাব সহিত কোন বিনয় দেখিতে পারি, এমন অহমিকা আমাদের মনে ছিল। 
বিপিনচন্্র পাল, লালা লাজপত্ বায় এবং গোপালরুষ্ণ গোখলে কেম্ত্রিজে 
'আসিয়াছিলেন। আমবা একটি বঞ্িবার ঘবে বিপিন পালকে অভ্যর্থনা করিলাম । 
সেখানে আমরা ১০।১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গঙ্জন করিয়া 
বন্তৃত। দিতে লাগিলেন যেন তিনি দশ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে জনসভায় বক্তৃতা 
করিতেছেন ! সেই প্রচণ্ড কঃম্বরের কোলাহলে আমি বুঝিতে পাবিলাম না 
তিনি কি বলিততছেন। লাজপৎ রায় বেশ শাস্ত গম্তীরভাবে বত্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহাব কথ। আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি *পিতার 
নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে, বিপিনবাবু অপেক্ষ। লাজপত রায়্‌কেই আমার 
বেশী ভাল লাগিল , ইহা! শুনিয়া তিনি খুসী হুইয়াছিলেন। কেননা! ততৎকালে 
তিনি বাঙ্গলার চবমপন্থীদের পছন্দ করিতেন না। গোখলে কেম্ত্রিঙ্গে এক 
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জনসভায় বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে আমাঁৰ এই মাত্র মনে আছে যে, বক্তৃতার 
শেষে এ, এম, খাজা তাহাকে কতকথ্ুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর এমনভাবে 
চলিতে লাগিল যে আমর! তৃলিয়া গেলাম, কি লইয়া ইহার আর্স্ত এবং 
বিমঘ কি ছিল। 

ভানতীষ সমাজে হবদযাশেব খুব খ্যাতি ছিল। আমি কেমৃত্রিজে যোগ 
দিবাপ কিছুকান পূর্বে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। আমি যখন হ্যারোব ছাত্র 
ছিলাম, তখন লণ্নে ইহাকে ছুই তিনবাব দেখিযাছি। 

(কম্ত্রিজে আমার সমসামধিকদেৰ মব্যে অনেকেই পরবে ভারতীষ 
কংগ্রেস বাজনীন্তে বিশিষ্ট অশ গ্রহণ কবিমাছিলেন। আমি যাইবার কিছুকাল 
পবেই জে, এম, সেনগ্ুপ কেম্ত্রি্জ ত্যাগ কবেন, সয়েফউদ্দিন কিচন্ু, সৈয়দ 
মতাম্মণ এবং তাসাদ্দক আহম্মণ শেন্ওযানী আমার সমসাময়িক ছিলেন । 
বন্তমানে ণলাভাবাদ ভাইকোটেণ প্রধান বিচাব্পতি এস, এম, স্থুনেমানও 
তখন কেম্বিজে অপায়ন ববিতেন।  অন্তাগ্ত সমসামফ়িকগণ বর্তমানে মন্ত্রীপদ 
ও দসিভিন সার্বিস আনে বিমা আছেন । 

লগুনে থাকিতে আমরা শ্টামজী কৃষ্ণবম্মাী এব" তাহাব 'ভাবতভবনের' কথা 
শুনিতাম, কিগ্ত কখনও তীাহাব সহিত আমান দেখা হয নাই, আমি ভারতভবনেও 
যাই নাউ, তাহার “প্তিযান সোসিয়লজিষ্ট, মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দীর্ঘকাল 
পবে ১৪২৬ সালে জেনেভায শ্যামজীব সহিত মামাব সাক্ষাৎ হয়। তখনও 
শাহার পকেট ইগ্তিয়ান সোপিষশজিষ্টেব পুরাতণ খাতায বোঝাই ছিল এবং থে 
ভাবতীয় তাখার সহিত দেখা কবিতে যাইত তাহাদেব প্রায় প্রত্যেককেই তিনি 
ব্িটিশ গভর্ণমেন্টেব গুপচব বলির সন্দেহ কবিতেন। 

লগুনে তখন ইগ্ডিয়া অফিস একটি ভারতীষ ছাব্রবিভাগ খুলিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক ভাৰতীষ ছাত্রই মনে কবিত এব” মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণও 
ছিল যে, ইহা গুপ্তচব দিয়া ছাত্রদের গতিবিধিস উপর নজর বাখিবার 
কৌশলমান্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ ভার্তীষ ছাত্রকে ইহা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় 
হউক সগ্থ করিতে হইত । কেননা ইহাব সুপারিশ ব্যতীত কোন বিশ্ববিগ্যালদ্বে 
প্রবেশ কৰা প্রায় অসম্ভব ছিল । 

ভারতেব তৎকালীন বাজনৈতিক অবস্থায়, পিত। বাজনৈতিক আন্দোলনে 
আকুষ্ট হইযাছিলেন। তাহার সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও আমি ইহাতে 
সন্বষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মডারেট দলে যোগদ্ষন করেন। 
ইহাদের অন্নেককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন এবং অনেকেই তীহার 
মমবাবসায়ী ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের এক প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির 
আসন হইতে তিনি বাঙ্গল! ও মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ 
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প্রকাশ কবেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব সভাপতি হইয়াছিলেশ । 
১৯০৭ সালে শ্ববাটে যখন কংগ্রেস ভাঙ্গিষ। গিষা নিছক মডাঁবেট সমিতিতে 
পর্যবসিত হয় তখন তিনি ৪ উহাতে উপস্থিত ছিলেন । 

ক্করাট কংগ্রেসেব অব্যবহিত পবেই এইচ, ডাবলিউ, নেভিনসন কিছুদিনেব 
জন্য এলাহাবাশুৰ তীহার ভবনে অতিথি হন। তাহাব ভাব্তখষ সম্পিত পুস্তকে 
তিনি পিতার বিষ লিখিতে গিষা বলিযাছেন, “বধান্ততা ব্যতীত অন্ত সকল 
বিষমেই তিনি মডীবেট 1” কিন্ত ইহা! অত্যান্ত ভ্রান্ত ধাবণা। এক বাজনীতি 
ব্যতীত অন্য কোন বিষঘেই পিতা তখন মডাবেট ছিলেন না এব" ধীবে ধীপে 
এই অডাবেট মনোবৃটিও কালে অন্তহিত হইযাছিল। তীহান চনিত্রে গভীব 
ভাবপ্রবণতা, তীব্র আবেগ, অসীম আন্মমধ্যাদাবোধ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল 
এব* ইহা শিশ্চঘই মড।পেট চাচেখ বিপবীত। তথাপি, ১৯০৭-*৮ সালে এবং 
তাহাব পবপ বেক পৃত্সব তিনি মডাবেটদেব মধ্যেও মডাবেট ছিলেন । 
চব্মপন্থীদেপ গ্রর্ত তাভাব চিন্ত তিক্ত ছিন, যদিও আমাব বিশ্বাস তিলককে 
তিনি শ্রদ্ধা কবিতেন | 

ইহ্ান কাবণ কি? আইন ও নিযম তান্ত্রিকতা ছিল তীাহাব শিক্ষার ভিত্তি। 

তিনি আইনজ্ € নিষমতান্ত্রিকেব দৃষ্টি দ্বাবাই বাঙ্গনীতি বিচা” কবিতেন। 
কঠিন ৭ তীর বাকোব পশ্চাতে যদি বাক্যাগ্রঘাষী কাধ্য না খাকে, তবে তাহা 
নিক্ষল, ইহাই তীহাব,স্পষ্ট ধাবণা ছিল। কোণ কাষ্যকবী কর্্মপ্রচেষ্টা তিনি 
দেখিতে পান নাই। বযকট ও স্বদেশী আন্দোলন দ্বাবা 'মামবা অধিকদুর অগ্রসব 
হইতে পাবিব, এমন ভবসা তীহাব ছিল নী। এই আন্দোলনের ভিডি যে 
ধন্মমূলক জাতীয় তাবাদ ছিল, তাহ। তীাহাব প্রুতিবিকদ্ধ ছিল। ভাবতে পুনরায় 
প্রাচীন যুগ ফিবাইঘ| অ।ণিবাব বিন্দুমাত্র আগ্রহ তীহাব ছিল না। প্রাীনযুগেব 
প্রতি ভাতার সহান্ঠ ভতি ছিল না, বাবণা 9 ছিল অল্প, ববঞ্চ উন্নতিব পবিপস্থী 
বলিয়। জাতিভেদ ও অন্যান্য বতকগুলি প্রাচীন প্রথাৰ উপৰ তীহাব বিতৃষ্ণ 
ছিল; পাশ্চাত্যে উন্নতিব প্রতি তিনি গভীন 'আকর্ষণ অন্থভব করিতেন এবং 
ভাবিতেন, ইংলগ্ডেব সঠিত ঘনিষ্ঠ পবিচযেব দ্বাবা আমবাও সমুন্নত হইব । 

সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭-এব ভাবতীষ জাতীষতাবাদ্দ নিশ্চিত- 
বপেই প্রগতিবিবোধী । ভারতে এবং প্রাচযেব অন্যান্য দেশে নবঙ্গীতীয়তাবাদ 
ধর্েব ভিন্তিব উপবই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ 
অনেক বেশ অগ্রপব ছিলেন, কিন্তু তাহাবা সংখা ধ মুষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের 
সহিত তাহাদের কোন যোগ ছিল ন|। মডাবেটগণ কিয় পরিমাণে 
উচ্চমধ্যশ্রেণীর প্রতিনিপি। উচ্চমধ্যশ্রেণীব আত্মপ্রতিষ্ঠাী ছাড়া অন্ত কোন 
অর্থ নৈতিক আদর্শ তাহার! চিন্তা করিতেন না। মভারেটগণ জাতিভেদ প্রথার 
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কাঠিন্য ভাঙ্গিবার জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং উন্নতিবিবোধী প্রাচীন সামাজিক 
প্রথা বজ্জনেব পক্ষপাতী ছিলেন। 

মডারেটদেব সহিত যোগ দিয়! পিতা এক আক্রমণমূলক কাধ্যপদ্ধতি 
অবলম্বন করিলেন। বাঙ্গলা ও পুণা ছুইচাবজন নেতাকে বাদ দিলে, 
অধিকাংশ চবমপন্থীই তখন যুখক। এই যুবকগণ তাভাদিগকে অবজ্ঞা 
কবিষ। স্বেচ্ছামত চলিতে সাহস করে ইহাতে তিনি অতান্ত বিবন্তি বোধ 
কবিতেন। প্রতিবাদে তিনি ধৈধ্যহীন ও অসহিষ্ণ হইতেন। ধাহাদিগকে 
তিনি মূর্খ বলিয়! মনে করেন তীহাদেণ প্রতি ক্ষমাহীন হইয়। তিনি স্থুবিধ। 
পাইলেই তীব্র মাক্রথণ কবিতেন। আমাৰ মনে পরছে, সম্ভবতঃ আমার 
কেম্ত্রিজ ত্যাগ করিবাব পব, পিতাব লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িযা আমি অত্যন্ত 
বিরক্তি বোধ কণিষঘাছিলাম। শিতাঁণ নিকট একখানি উদ্ধত ভাষায লিখিত 
পরে আমি মন্তব্য কব্যাছিলান, তাহাব বাজনৈতিক কাথ্যে ব্রিটিশ-গভর্ণমেপ্ট 
অত্যন্ত আনন্দবোধ কবিতেচ্ছন। এই আ্রেণীব রূ? মন্তব্য তিনি কখনও 
ববদান্ত কবিতে পাবিতেনশ না, অতএব বলা বাহুল/ তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়াছিলেন। এমন কি আমাকে অবিলম্বে ইংলগু হইতে দেশে ফিরাইযা 
আনিবাব সঙ্ধগ্ন প্রা ঠিক কবিষা ফেলিযাছিলেন। 

আমি কেম্ত্রিজে থাকিতেই প্রশ্ন উঠিল, ভবিষ্যতে আমি বি করিব। 
কিছুদিন ভাণুতীয মিভিন সার্ষ্িসেব কথা আলোচন। চলিল, তখনকাব দিনে 
উহ্ভাব একটা আকর্মণ ছল । [কিন্তু কি পিতাব বি মামাব এ বিষয়ে ওঁহ্থস্কয 
ছিল ন। খলিয়া কথাটা চাপা পড়িল। ইহাব মাবও কারণ এই যে. আমার 
বয়স কম ছিপ, খধি আমাকে সিভিল সার্বি্বিস পবীক্ষা। দ্রিতে হয তাহা হইলে 
কেম্ত্রিজের উপাধি পবীক্ষার পরও তিন চার বৎসর অপেক্ষ। কবিতে হইবে । 
কেম্ত্রিজেব উপাধি পাইবাব সমঘ আমাৰ বয়স ছিল বিশ বসব , তখন সিভিল 
সার্বধিসের নির্দিই বয়স ছিল ২২ হইতে ২৪। পবীক্ষায কৃতকাধ্য হইপে আরও 
এক বংসব ইংল্ডে থাকিতে হইবে । ইতলগ্ড দীর্ঘ প্রবাসের ফলে আমাদের 
পরিবারস্থ সকলেই আমার দেশে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আমি যদি সিভিল সার্ষিসে যোগ দেই তাহা হইলে পবিবার ও গৃহ্‌ হইতে দূরে 
নানাস্থানে চাকুরী করিতে হইবে, পিতা একথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ 
অনুপস্থিতির পর, আমার পিত। মাতা উভয়েই আমাকে নিকর্টে বাখিবার জন্কা 
ব্যাকুল ছিলেন। এই কল কারণে সিভিল সার্ব্বিস অপেক্ষ। পৈত্রিক ব্যবসায় 
অবলম্বন করাছু স্থির হইল,_ আমি "ইনার টেম্পল-এ যোগ দিলাম। আমার 
ক্রমবদ্ধিতস্চরমপন্থী রাজনৈতিক মত সত্বেও আমি সিভিল সার্বিসে যোগ দিয়া 
বুটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় শাসন্যস্ত্রের চাকার দীতে পরিণত হইতে তখন 


১ 


জওহরলাল নেহরু 


তীব্র আপর্তি বোধ কবি নাই, ইহাই আশ্চর্য । পববর্জকলে এই প্রস্তাব মামার 
নিকট কি পিসদূশ না মনে হইত ! 

১৯১০-এ আমি উপাধি লইয| কেম্ত্রিজ ত্যাগ করিলাম। বিজ্ঞানের 
ট্রাইপোস' পরীক্ষায় আমি সাধারণভাবে পাশ কবিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর "“অনাস” 
পাইমাছিলাম। ইহ।র পর ছুই বসব আমি লগুনে ঘুবিরা বেডাইযাছি। আইন 
পীক্ষাঞ্চলি একেব পব আন্‌ সাবাবণভ।বেই উত্তীর্ণ হইয়াহিলাম । অবসর ছিপ 
প্রচব_-সমযেব স্রোতে গা ভাসান দি] থাকিতাম। সাপারণভাবে কিছু পড়াশুনা, 
ফেবিয়ান” ও সমাজতাপ্তিক মহৰাদ ল্টযা নাডাচাডা, সমসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলন লই] আনে ৯নাধ সময ক'টিত। অশ্ব শ।বীধেণ ভোট পিকাব- 
লাভের অ'ন্দোলনও বিশেষভাবে আমি শক্ষ্য কবিভাম। ১৯১০-এপ গ্রীগ্মকালে 
আযলগ্েে ভ্রমণকালে আমি সিন ফিন আন্দোপনেব সুচন। পঙ্য করিয়াছিলাম | 

লগ্ুনে হ্াবোর কযেকজন পুবাতন বন্ধুর সাহচর্সে ব্যযবহল বিল।সে 
মাতিলাম। আমি পিতাব নিকট হইতে প্রচব মাসোহাব1 পাইতাম, সমঘ সময 
তাহাতেও কুনাইত না। বাব। টেপ পাইয। আমাৰ চনিত্র খাবাপ হইতেছে 
ভাবিয।| চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কাধ্যতঃ খডবকম কিছুই কবিতে পারি নাহী। 
যাহাদিগকে চল্তি ভাষায় বলে “সহুবে বাবু”, সেই গকল ধনী গণচ মস্তিষহীন 
ইতধাজদেব চালচলন নকল কবিবাব চেষ্টা করিতাম মাত্র । পক্ষাহীন আয়েসী 
জীবন মামাকে আকর্মণ কবিতে পান্নিল না, ইহ! বলাই বাহুল্য । ক্রমে ইহাতে 
আমার উৎসাহ কমিয়া আসিল বটে, কিন্ত মনে হইতে লাগিল আমি যেন 
অহঙ্কারী হইয। উঠিতেছি। 

ছুটিতে আমি ম।ঝে মাঝে ইযোরোপে বেডাইয়াছি। ১৯০৯-এব গ্রীম্মকালে 
পিতার সহিত আমি যখন বাণপিনে, ভখন কাউণ্ট জেপীলিন কনস্টান্ন হুদ 
তীরব্াঁ ফ্রিডবিকসাকেন হইতে তাহাৰ নবনিম্মিত বিমানপোতে বালিনে 
আসিয়াছিলেন। মামাপ বিশ্বাস ইহাই তীহাৰ প্রথম শূন্যমার্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম । 
এই উপলক্ষ্যে বিশাল জনতা হইয়াছিপ এবং স্বয়ং কাইজার তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিযাছিলেন। দশ বিশ লাখ লোক বালিনের টেম্পল হফ ময়দানে জমায়েৎ 
হইয়াছিল। জেপীলিনখানি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমাদের মাথার উপরে 
চক্রাকারে ঘুরিঘা সাবলীল গতিতে অবতরণ করিয়াছিল। এ দিন হোটেল 
আদলনের কর্কাধা প্রত্যেক বাসিন্দাকে কাউণ্ট জেগীলিনের একখানা সুন্দর 
চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। এ চিত্রখানি এখনও আমার নিকট আছে । 

ইহাঁর ছুইমাল পরে পারী নগরীতে আমি প্রথম “এফেল টাওয়ার বেষ্টন 
করিযা এরোপ্লেন উডিতে দেখি । আমার মনে হয়, বিমান চালক ছিলেন 
কৎ ছ্য লাবের। আঠাবো বৎসর পরে, আমি যখন পারীতে, তখন 
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আটলান্টিকের অপর তীৰ হইতে লিগুবার্গ উডিঘা আসিয়া জযগৌরব লাভ 
কবিয়াছিলেন। 

১৯১০ সালে কেমৃত্রি্র হইতে পাশ করিবার অব্যবহিত পবে নরওয়েতে 
সঙ্গীদের সহিত আনন্দভ্রমণ কালে একবাণ আশ্চধ্যবপে বাচিযা গিয়াছিলাম | 
পদব্রজে পার্বত্য এঞক্ল অতিঞ্ম করিয়া আমাবেন গন্তবাস্থলে একটি ছোট 
হোটেলে ক্লান্তদেহে উপস্থিত হইপাম। আমন। সান কণিতে চাহি শুনিষা 
সন্চলেহই আশ্ধ্য ১, এমন কথা এখানে কেভ শুনে নাই এব হোটেলেও তেমন 
বন্দোবস্ত ছিল না। হোটেলেব লোকেব। বলিল, ণিকটবর্ভী একটা পার্বত্য 
নিঝ বিণীতে আমব। সান কবিতে পারি । হোটেলে সৌঙ্গন্টে টেবিল ঢাকিবাব 
কাপড ও তোযানণে লইয়! আমি ও একজন ইংব'জ যুবক স্নান কবিতে চলিলাম। 
শ্বদৃধবর্তাঁ তুধাব স্.প হইতে গলিত জনখাবায পুষ্ট নির্ববিণী তীব্রবেগে কলকল 
ধ্বনি করিখা প্রবাভিওা। আমি জণে নামিপাম। জল গভীব ন! হইলেও 
হুযাব-শী৩ন এব তশাদেশ মতিমায়ায পিছল। পদক্খনিত হইয| মামি পড়িষ। 
গেলাম, ঠাণ্ডা সমপ্ত শবীন জমিঘ। গেল, হাতও পা নাডিবাব শক্ত শাই। 
পাঘেৰ উপন দাডাইতে না পাপিযা ম্রোতে ৬।পিখ। চশিপাম। আমার ইতরাজ 
সঙ্গী কোনমতে জল হইতে উঠিযা ৫] ধরিয়া দৌডাইতে লাগিল এবং অনেক 
কষ্টে আমান পা ধব্যি। জল হইতে টানিযা তুপিল। পবে আমরা বিপদের 
গুকত বুঝিতে» পারিলাম। আমাদের সম্মুখে ছুই তিনশত গজ পরেই এই 
গিবি-নির্ববিণী পর্ব গান হইতে মোজী নাচে নামি গিযাছে। এই জলপ্রপাতটি 
এ অঞ্চলে একটা! দেখিবার বস্ত। 

১৯১২-৭ গ্রীক্মবালে আমি ব্যাবিষ্টাবী পাশ কবিলাম এবং আমার সাতবৎসব 
ইংলগু-প্রবাস সমাপ্ত কবিয়! শবংকালে স্বদেশে ফিবিষা আসিলাম। এই কালে 
আবও ছুইবাব আমি ছুটিতে দেশে আসিযাছিলাম। কিন্ত এইবার স্থাধীভাবে 
প্রত্যাবর্তন বোম্বাই ধন্দাবে নামি! আমার মনে হইল, আমি একটি সাধানণ 
বালকমাত্র, আমাব মধ্যে প্রশংসাব কিছুই নাই। 
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€ 
দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতে মহাযুদ্ধের 
সমসাময়িক রাজনীতি 


১৯১১ খুষ্টান্দেণ শেব্ভাগে ভাবতেব নাছ্গনৈতিক আন্দোলন মন্দীভৃত। 
তিলক কারাগাাণ-উশযুক্ত নেগত্বেব মাবে চবমপন্থীনা ( জাভীযদল ) 
ছত্রভঙ্গ । বঙগশুর্গ বহিত ₹ যায বাঙ্গল পেশ অপেক্ষারুত শান্ত । মলি-মিন্টো 
শ।সন সং্গাব লইয| মডাবেটগণ বেশ জকিষা বসিষাছেন। প্রবাদী ভানতীষদের 
জলা--টশেনভাবে দক্ষিণ আফ্িকাণ ভাবতীযদেণ জন্য কিছু আন্দোলন ছিল । 
কণ্গ্রেদ মডাবেটদলেন বাধষিক মজপিসে পবিণত। সেখানে কতকগুলি দুর্বল 
প্রস্তাব গৃহীত হইত--উহ1] লইঘা কোন উৎসাহ দেখা যাইত না। 

১৯১২বু বডদিনে আমি প্রতিনিতি ভইঘা বীাকীপুব কংগ্রেসে যোগ 
দিমছিলাম। ইহা ইৎবাঁজী শিক্ষিত উচ্ষশ্রেণীন সম্মেলন, ইংবাজী কেতাছুবস্ত 
ফিটফাট পোষাকেপ ছভাছডি। ইহ বাদ্রনৈতিক উত্সাহ ৪ উদ্দীপনাহীন 
সামাজিক সম্মেলন মাত্র। দর্সিণ আফ্রিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত গোখলে 
ইহাতে ঘোগ ধিমাছিলেন এবং এই 'অস্বিবেশনে তিনিই ছিপেন সকলের 
শীর্ষস্থানীয় । যে মুষ্টিমেয ব্যক্তি বাজনীতি ও জনসাপাবণের কাজ একান্তভাবে 
গ্রহণ কবিযাছেন, তেজন্বী € মনম্বী গোখলে তাহাদের অন্যতম । তাহাব 
মানসিক বল ও শত্তিমন্তী দেখিযা আমি মুগ্ধ হইলাম। 

গোখলেব কাকীপুব ত্যাগ করাব প্রাক্কালে একটি বিশেষ ঘটন! 
ঘাটযাছিল। পাবলিক সার্ধিস কমিশনে সদন্য হিসাবে তিমি একটি 
প্রথম অ্েণীর কামণা পাইয়াছিলেন। তীহাব শরীরও ভাল ছিল না, 
অবাঞ্চনীয় লোকসঙ্গে৪ও তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেন। কংগ্রেসের 
কষেকদিনেব পরিশ্রমেব পর তিনি একা শান্তিতে বেলে ভ্রমণ করার 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি তাহাব নিদিষ্ট কামরা উঠিলেন, কিন্ত 
অবশিষ্ট গাডীতে কলিকাতার প্রতিনিধিদেব বেজায় ভীড। কিছুক্ষণ পর 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ ( পবে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদন ) আসিষ! তীহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তিনি এ কামরায় আবোহণ করিতে পারেন কিনা। গোখলে 
অবাক, তিনি জানিতেন বস্থ মহাঁশয়েব মুখ খুলিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তথাপি 
রাজী হইতে হইল। কয়েক মিনিট পরেই বন্থু মহাশয় আবার আসিয়া 
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গাখওয়াকে খলিলেন, যদি তাহার একজন বন্ধুও এই কামরায় আদেন তাহা 
88 হাব কোন আপত্তি আাছে। বিনধী গোখলে আপত্তি করিতে 
্ দে দা?) গাডীতে উঠিগ্লা বস মহাশয় প্রস্তাব কবিলেন, তিনি ও তীহাব 
সা বে? শুইতে অতান্ত অন্থুবিধ। বোধ কবেন। কাঙ্দেই গোখলে 
মক গানে ন।কবেন, তা ভইনে তিনি উপবে উঠিলে তাহাবা নীচের 
টি গ্যা। ন্মবিকার করিতে পাবেন। বেচাপ। গোখলে অগত্যা উপবে 
উটগেন বং প্বশ স্তিতে বারি কাটাইলেন। 
মাইন ব্যবসাঘ অবলগ্ন কবিখা আমি হাইকোটে যোগ দিলাম। কাজেও 
কটা, ঘন সিল । ইউবোপ হইতে ফিবি্যা কয়েক মাস বেশ আনন্দে 
রঃ ২ থাড়ীতে ধিবিষা পুত্বাতন পরিচঘ নৃতণ কবিয়। ঝালাইঘ। লইয়া আমি 
পরী হইপাম। কিন্তু সাধারণ আইনজীবীদের স্তাম়্ আমাৰ এই জীবন্যাব্রার 
নত্বের মোং ক্রমশঃ পূব হইল, মনে হইতে লাগিল, এক লক্ষ্যহীন বিরস 
মিতা মধ্যে কেবণমাত্র বাচিয়া থাকা কোন সার্থক নাই। আমার 
গা পানিকে, প্রতি এই অসন্তোষ আমার দৌ-আসল! অর্থাৎ মিশ্র 
রি. টুল । সাত বসব ইংলগ্ডে বাস কবান ফলে আমাৰ যে সকল অভ্যাস 
যার, মিয়া উঠিয়াছিপ, বর্তমানের সহিত তাহা সামপ্রন্তহীন। আমাদের 
রী বসা ও আবহাওষ! মোটামুটি ভালই ছিল। খাহিবে বার-লাইব্রেরী 
১৬ কবে, এই শ্রেণীর লোকের সহিত দেখা ভই'ত, একই পুবাতন কথা 
রি রা ইন ব্যবসা দ'ক্রা্ত-বার বাব আলোচণ। হইত। এই 


















সিল । এমন ফি অবসব বিনোদনেব বিশষ কোন আমোদ 

ধায়? ও গু ৮11 

এ জ্রস্টাব, সম্প্রতি প্রকাশিত জি, লোজ ডিকিনসনের জীবন চরিতে 
গনি, 'ভাঁদত সন্বন্ধে তিনি ১ বানষাছিলেন, এ 


ডাক । এই অকাট্য সত্য পীর করিবার উপায় নাই।” 
পি ণ ইংবাজই একপ বোধ করেন এব* ইহা কিছু আশ্চয্য নহে। 
চি পিখিয়া ছিলেন, প্রত্যেক ইংবাজই নিজেকে জবরুদখলী শৈল্যদলের্‌ 
পুলি ০১০০০) একজন সৈনিক বলিঘা মনে কবে এবং সঙ্গতভাবেই 
িপ,ও ব্যবহার করিয়া থাকে । এই অবস্থায় দুইটি জাঁতির মধ্যে 

হীন সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। ইংবাজ ও 

বের প্রতি শিষ্টাচারের ভাণ অভিনয় করিয়া থাকেন, কাজেই 
₹ ভাবে মিলিত হইবার অক্ষমতার অন্বস্তি অনুভব করিম 
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থাকেন। একেব অপরকে ভাল লাগে না--এডাইক্তে পারিলে উভয়েই আরাম 
বোধ কবেন। 
নিল ইংপ্াজের! সবকারী পরিমগুলের সহিত সংশ্রিষ্ট একদল ভারতীয় " ৃ 
তত মিশিঘ্া থাকেন, কদ।চিৎ এমন ভাবতবাসীর সহিত তাহাব সাক্ষাৎ £ 
রে সঙ্গ সত্যই "পাভনীয়। কিন্ত সেবপ নোক পাওযা গেলেও মন খুলি! 
মিশিবার স্বিধ। হয না। ব্রিটিশ শাসনেব আমলে ব্রিটিশ ও ভাবত 
শাসকমণ্ডলীর নানাকাবণে প্রাধান্য ঘাটযাছে , এমন কি, তীাহাদেব সামাজি 
ময্যাদাও কম নহে, কিগ্ত এই শাসকআেণী খত্যান্ত বৈচিত্রাহীন, স্কুল-রুচি এ" 
সঙ্কীর্ণচেতা । এমন কি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান হশ্বাঞঙ্গ যুবকণ্ড ভাবতে আসি 
অন্নদিনেই বুদ্ধি ও সংস্কৃতির দিক দ্যা ম্বসাদ গ্রস্ত হইর। পড়েন, জীবন্ত আধর্শ 
আন্দেপনে সহিত তীহাব ফোগন্সএ ছিন্ন হইয়া খাষ। সমস্তদিন আবি 
অফুবান ফাইল ঘাটিবা অপবাহে একটু ব্যায়াম বা প্রমণ কবিবা তিনি চলিতে 
ক্লাবে, সেখানে সমশ্রেণীণ চাকুবীধাদেৰ সহিত গেলামেশা, হুইক্কী পান, পাঞ্চ) & 
অন্তবূপ ইতলগ্ডে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা] পাঠ । তিনি কদাচিৎ বই পড়ে, 
পড়িলেও পুবাতন প্রিষ পুস্তক লইযাই সম্ভবতঃ নাডাচাড। করেন। এইভাছ 
মানসিক অধঃপতনেব জন্য তিনি ভাবতববেশ আবহ €খাব দোষ দেন, এক 
তাহাকে উত্ত্ত্ত করিবার অপবাধে এএজিটেটবদেব (আন্দোলশকারী, 
অভিসম্পীত কবেন। তিনি ইহা! বুঝিতে পাবেন না যে, ভাবতেৰ স্বৈবশীসনত 
এবং বীবাধবা আমলাঙ।ধ্বিক প্ঙি-যাহাধ তিনি একটি ন্ষুদ্র অংশ- ইহা । 
জন্য দায়ী । 
মাঝে মাঝে ছুটি, বিলাত গমন (ফার্লো) সত্বেও ইতবীজ কর্মচারীদে। 
ঘদ্দি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে তীহাব অবীন অথবা সমকক্ষ ভারতী 
কর্মচারীদের অবস্থাও বিশেষ ভপ নহে, কেনন| তাহার] জ্ঞাতসারেই ইংরাজদে, । 
আদবকায়দ|! নকন কবিমা নিজেদেব এ ছণাচে গড়িয়া তোপে । সাআআা্ছে 
রাজধানী নয়াদিল্লীতে ইংবাজ ৪ ভাবতীয় উচ্চ চাকুবীযা মহঞলে অবিত 
পদোন্নতি, ছুটির নিয়ম, ফালো, বদলি, চাকুরীযা মহলের তদ্ধি ব ও পক্ষপাঁতি, 
কেলেক্কারীর কথার আলোচন! চলে,-_ইহার মত নীরস অভিজ্ঞাম্তা। অল্পই আ 
সরকারী চাকুবীয়া মহলেব এই মানসিক আবহাওযাব নদাবা কলিক] 
বোশ্বাই-এর মত সহরের কিষদংশ ছাড়া, ভাবতের মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ই 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদাষ প্রভাবান্বিত। বৃতিজীবী, উকীল,ে ভাক্তার ৬ অর্থ 
অনেকে, এমন কি, আধা-সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার্নতন। গুলি, পরাস্ত দি 
মনোভাবে আপ্লুত। এই সকল লোক, জনসাধারণ, এমন টক, নিয'মধাদে 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন। রাজনীতি (উদমাজের পক ক 
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ধু ॥ -৯০৬ সাল হইস্তে বাঙ্গলাব জাতীয আন্দোলনে আলোডন প্রথম 

শ্রেণীতে এক নবজীবনেব চেতন। সঞ্চাব ববে এবং ইহা কতকাংশে 

দাখারণকেও প্রভাবিত কবে । ইহাই উত্তরকালে গাঞ্ধিজীব* নেতৃত্ে ক্রুত 
পার লাভ করে। জাতীষতাবাদ প্রাণপ্রদ হইলে 9 ইহ! সঙ্কীর্ণ মতবাদ এবং 

ও সগন্য “দিক এমনভাবে হাক্ষণ কৰে যে, অন্যান্য বাধে অবসর থাকে না। 

দ্ধ করতে ফিবিষা প্রথম কয়েক বসন আমান জীবন বিতৃষ্জাব সহিত 
| (+ছু) শঁইন ব্যবসাযে ও আমি তেমন উৎসাহ বোৰ করিতাম না। 
্ন11৬ বাঁপতে আমি বুঝিতাঘ, বৈদেশিক শাসনেব বিরুছে। আক্রমণশীল 
[ইত্ঘতামূলক কা্যপদ্ধতি, কিন্ত তখনকাব অবস্থা ইহাব শগ্ককুল ছিল শা। 
মি কংশ্রেমে যোগদান কবিলাম ইহাব সামধিক সভা সমিতিতেও উপস্থিত 
ফিভাদ। ধজিনে চুক্তিবদ্দ ভাবতীষ শ্রমিকদেৰ শথব] দক্ষিণ আফ্রিকাব 
উহশন নম লইমা আন্দোলনে আমি উত্সাহেব সহিত কফিন পরিশ্রম 
দ্বিযাছ্ি, বি ইহা সামযিব কাজ মাত্র । 

আবসধ বিনোদনের জগ্য আমি কখনও কখনও শিকাবে মাইতাম কিন্ত 
তে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিণ না, আকর্ষ1৭ ছিল না। অরণ্য ও ভ্রমণই 
মি. ভ ভাপবাসিতাম, প্রাণীহত্যাষ আমাণ বিশেষ আগ্রহ ছিল ন।। অহিংস 
রী বলি আমাব খ্যাতি এটিযাছিল। একবান মাত্র দৈবক্রমে কাশ্মীবে 
রী একটি ভর বৰ করিযাছিলাম। একবাব একটি কুষ্ণসাব মুগশিশু শিকার 
হা, আগার খিকাবে বে সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিভিয়া গেল । সেই 
পাচত পিক্জীছ মৃগশিশু আমাব পায়ের তপায পড়িয়া অশ্রসজল আয়তনেত্ডে 
চণ ঘরকে গ্াামাব মুখেব দিকে চাহিযা! প্রাণত্যাগ করিল । সেই কাতব দৃষ্টিব 
তি এখনও জামাকে প্রায়ই উন্মনা কব্রিষা তোলে। 

*িকিম।মি গোখ লেব “সাভেপ্ট অফ, ইণ্ডিযা সোসাইটিব” প্রতি আকষ্ট 
81" এই. সমিতিব বাজনীতি অতিমাত্রায় নবমপন্থী এবং তখন আইন- 
| ত "ত্যাগ করার কোন সঙ্বক্পী ছিল না বলিয়া এ সমিতিতে যোগ দিবাব 

নিসধি চিন্তাও কবি নাই। তবে এ সমিতিব সদশ্তগণকে আমি শ্রদ্ধা 
সঙ্গ, কেননা তাহাবা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লইযা দেশের সেবায় আম্মপিয়োগ 
ফাছন। লম্যকপথে পরিচালিত না হইলেও দেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্টান 
৯.সঅনচিতহ হইয়া সরল ও অনলস কশ্ম করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । 
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পদ মণ ওপর পা আর 


রি টুপৃষেকে আমি মিঃ বা মহাম্মা না! লিবিয়া সর্বত্র “নাধিজী” লিখিয়াছি। অনেক 
বাজী ংপ্ধী* অর্থে বিশেষ আদরেব ডাঁক বুঝেন। কিন্তু ভারতে “জী” সর্বত্র সকলে 
ৃ্‌ চি, রড ধৃত হয় । ইভ] সম্মান ও আদ্ধাবাচক। আমার ভন্মীগতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিতের 
পরসারিকি তত 'আর্ঘা' শব প্রাকৃত ভাষায় “অজ্ঞ” হয়, তাহারই অপভ্রংশ “জী।। 
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জওহরলাল থেহকু 






যা] হউক, এই বলে ঝজনী তির সাহ ৩ সম্পর্কহীন একট। সামান্া ব্যাঃ টু 
[ক শনিবাস শাম্মী কখ।ধ আমি অত্যন্ত মন্মাহৃত হইযাছিলাম | এলাহাবা 

এক গ্রাত্রসভাষ বক ৩| কাবতে উঠ্ভিযা তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমঠী 
শিক্ষকদের শ্রদ্ধা বপিবে, বন্থগঙ থাকিবে এন কওপক যেসকল নিয়মা্সি 
প্রণর্ন বব্যাছেশ, যঃগসকাবে ভাহ। ॥। [ন। কবিবে। এই শ্রেশীব নিবীহ উপদেশ 
আনান মোটেই ভাপ লাগে ন।। প্রাণ (শপ সর্বদাই নত খাবিবে, এই 
ভাবের পন (শান পিবা বাছা »লন শতগণাতিক উপদেশ লান অত 
মবাঞ্ণাধ। ভাব.৩ প্রচান৬ আটা সবঈাবী ভাব ৪0171 খশেউ ইত পস্তব 
হর, আমান ভহাই খাবণা। শ্রীযুক্ত শাখী 307৭1 শিতোন, হাএবা পবম্পন্দেৰ 
অন্যাধ, ভূন্ন, টি, শ্বণন অধিগশে কৰীপগত৬ অনাহবে | অর্ধা” লা কথাক়্, 
গীভাপ] গোপাশ্‌ পবশ্াাবির কপৰ নগব প।বে এবং প্রপচব্ে কাজ করিতে । 
অবশ্তা শা * ” গা এনন শিবাঘন ভাষা বাব্ভাবৰ বেন নাই, কিহ্ধ আনি উই! 
মথ ৭2 কাবষাই বু 'শান এব ণকদন খাতনাশা শেখ যে ছাথবে? বন্ধুভা 
এমন উপদ্ণে দিতে পাবেন, ঠভা দেহি ছাশ্যা *ইন।ন। আম ৩ 
সবেমান উতৎণণ্ড হইতে শিবয়াছি এব সে।শকান এ । ০101, দ মামি 
শির্। নাভ করিধ।ছি যে, প্রাণীন্তে ও স্পাঠীণ্‌ এ৮ ভুল উপব।টস কবিবে 
কাহাব৪ উপৰ গোপনে নজব্‌ রাখিযা এখ তালাব কাপ “*পবন্দেবগে 
আপিমা একজন সঙ্গীকে বিশদে ফেলা মত শি্নাটি চন পণ্প টা 
কিছু শাহ | মম্স। এপ আপর্খেব বিপবাত উ্তি শাশযা অ।মি বাখিত হই 
বুঝিশাম, মাম খাতা 1শন্ব। পাহযাছি, শু যুও পা্ীপ শাতিৰ সঙ্তি ৪ 
পার্থক্য কত মবিক। 

ম্হাযু্ধ আপিন--আন। সচকি৩ ভইলাএ। প্রথমে আমাদেন জীবনযাত্রা 
ইহাব বিশেষ প্রভ'ব দেখা খা নাই- তুলেন ভখ।ৰং প্রচণ্ড ৩1৭ স্বৰ্ধপ ভারতবধু 
তখন9 উপলব্ধি করে নাই। বাদনৈঠিব আদ্দোপন মন্দীভূত হইয়া ০ 
মিলাইয়া গেল। ভাবও পক্ষা আইন (ই লগ্ডেৰ দেশ বক্ষা আইনের অঙ্গ ) 
সমস্ত দেশকে মৃষ্টিকৰলে চ।।পথা ধবিশ। মহাযুদ্ধের দ্বিতীঘ বর্ষে যডযন্ত্র ও ও লি 
কবিয়! গুপ্তহত্যার বিববণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এব” পাঞ্ধাবে রংকট সংগ্র 
জবরদস্ীমূলক, ব্যবস্থ।ণ কথাও শোনা গেল। 

বাহিরে উচ্চকণ্ঠে রাজভক্তি প্রচাবের অন্তরালে ব্রিটিশের প্রত সহান্ 
অতি অন্পই ছিণ। জাশ্মানাৰ জয়লাভেধ বার্ধ। শুনিয়া কি মডারেট ঁ 
চরমপদ্দগী সকলেই ৩খন সপ্তষ্ট হইতেন। অবশ্য জান্ম।শীর «প্রতি কাহার 
অন্গবাগ ছিল ণা, আমাদের শাসকবর্গ শিক্ষালাভ ককক, এই আগ্রহই সক 
মনে ছিল । ইভা তর্ধল ও শিকপায় মানবের পরে দ্বারা প্রতিশোধ ৫ : 
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সমসাময়িক রাজনীতি 


ঈ,চরিত্রার্থ করাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি । আমরা অনেকে নানা বিমিশ্র ভাব 
লইয়! এই মহা আহব পয্যালোচনা কবিতাম। মহাধুদ্ধে লিপ্ত সকল জাতির মধ্যে 
আমার ব্যক্তিগত সহান্তভূতি সম্ভবতঃ ফ্বাসীর দ্রিকে ছিল। মিত্রশক্তিপুঞ্চের 
অন্তকুলে বিবামশান নির্শক্জ প্রচারকাধা কিয়্পধিমাণে সঞ্প হইলেও আমর 
উহাস উপব তনদটা গুক্ত্ব মআাবাপ কবিতাম ন|। 
কমশং রাজনতিক জীবনে চেননাণ মঞ্চার হইল । কাবামুক্তিৰ পর তিলক 
হোমকণ লীগ স্থাপন কাবলেন ১ মিম্সে বেশান্ত ৪ আব একটি হৌধরুল লীগ 
প্রতি কানলেন। আমি ছুই দলেই বোগ দিলাম, কিপ্ত বিশেষভাবে মিসেস 
বেশাস্ছের লীগের পক্ষে কাম্য কধিতে পাগিপাম। মিসেস বেশাস্ত ভারতের 
রাষ্টাক্ষত্রে কমশ; আব তা প্রহার খিস্তান বপিতে লাগিশেন। কংগ্রেসের 
বাধিক আরিবেশনে বশ উতয* দেখ! গেল, মুললিন শীগ কংগ্রেসের সহিত 
সমান তালে ছপিতে পাশাা। দেশের আবহা গষ| চঞ্চল হইযা উঠিল, যুবকগণ 
আবীর মাবেগে শুবিধাতেল ৮হ সম্ভাবন। প্রত্যাশা কবিতে পাগিল। মিসেস 
বেশান্ত অন্তবীণে আবদ্ধ! হন্ঘায শির্ষিত সম্প্রধায় উত্তেজিত ঠইয়া উঠিলেন, 
দশের সর্ধত্র হোমক্ুন পাগ গাকিঘ। উঠ্িল। ১৯০৭ সাপ হইতে কংগ্রেস হইতে 
হিন্কত পুবাওন চরমপপ্তার। হোমকন লাঁগে যোগ দিলেন, মধ্যশ্রেণীর বহু লোক 
াসিয়া লাগেন্‌ সদস্য হইলেন | হোমরুল লাগে জননাধাবণ যোগ দেয় নাই । 
[মসেম বো প্থের ন্প্তবীণে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এব" কযেকজন মডারেট 
*ন্তা পযান্ত বিচলিত হইলেন । আনাব মনে আছে, এই অন্তরীণেব কিছুদিন 
পূর্ধ্বে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্রানবাস শাশ্মীব জদয়গ্রাহী বক্তুতাগুলি পাঠ করিয়া 
আমবা৷ উত্তেজিত হইপাম। কিন্কু অন্তবীণেব অব্যবহিত পূর্য্বে এবং পরে 
শ্রীযুক্ত শাস্বী সহ্স। নীধব হইযা গেলেন। যখন কাঞজ্জের সময আসিল তখন 
তিন পিছাইযা গেলেন। তাহাব এই শাববতাষ দেশে নৈবাণ্ত ও ক্ষোভের 
সঞ্চার হইল । যখন পুরোভাগে আসিষা দাডাইবার প্রযোজন তখনই তাহাকে 
পাওয়া গে পাঁ। এই ঘটনার পর হইতে আমাৰ দৃট ধারণা ভইগ্নাছে যে, 
শীযুক্ত শাস্ত্রী কর্মক্ষেত্রের মানব নহেন, সঞ্কটের মধ্যে দীডাইয়! কাজ করা! 
[হাব প্রকৃতিবিকুষ্থ। 
অন্যান্য মডারেট নেতাদের মধ্যে কেহ আগাইয়া চলিলেন, কেহ ব! পিছাইয়া 
ডিলেন, কেহ কেহ দক্ষিণে সবিয়া রহিলেন। তখন গভর্ণমেণ্ট ইয়োছরাপীয় 
ডিফেন্স ফোর্সের অন্থকরণে মধ্যশ্রেণীর ভাবতীয় যুবকদিগকে লইয়া একটি 
পল্ফীসেনাদল গণ্ভিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা লইয়া দেশে বেশ আ়লাচনা 
্সিতেছিল। এই ভারতীয় বক্ষীসৈত্যদলের প্রতি ইয়োরোপীয় দলের তুলনায় 
ীিয়াভাবে পৃথক ব্যবহার করা! হইত, এজন্য আমরদ্অিনেকে অনুভব করিলাম, 


পর 
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যতদিন এ সকল অপমানঙ্গনক পার্থক্য দূৰ কবা না হইতেছে ততদিন 
আমাদের সহযোগিতা কণা উচিত নহে । যুক্তপ্রদেশে অনেক আলোচনাব পর 
সহযোগিতা কবাই স্থির হইল | এই ব্যবস্থার মধ্যে ও যুবকদেব সামরিক শিক্ষা 
লাভের স্তযোগ গ্রহণ কব! কর্তব্য বপিয়া স্কিন হইল। নৃতন সৈম্পদলে যোগ 
দিবাব জগ্ত আমি আবেদন কবিলাম এবং ইহা কাধ্যকণী কবিয়া তুলিবাশ জন্য 
আমবা এলাহাবাদে একটি সমিনিও গঠন কনিলাম। ঠিক এই সময মিসেস 
বেশান্তেব অন্তবীণেব সংবাদ আসিল । সামধিক উদ্ভজনা আমি উদ্যোগী 
হইযা গভর্ণমেন্টেব কাধ্যে প্রতিবাদস্ববূপ বক্ষীসৈন্যদল স'কান্ত সভা সমিতি ও 
কাধা প্রণালী স্থগিত বাখিতে সদন্গদিগকে সম্মত কবাইল[ম। সব্রশ্াদগেন মধ্যে, 
আমাব পিতা, দঃ তেক্গবাহাদুব সপ, মিঃ সি, ন্থাই চিন্তামণি ও গন্যান্য মডাবেট 
নেতার! ছ্িলেন। এ মন্মে এক সাধাব্ণ বিজ্ঞপ্ি9 প্রচাৰ কৰা হইল | কিন্তু 
যুদ্ধেব সময় এই শ্রেণীর কাজেন জন্য ব্বাক্ষবকাণীদেব মণ্যে অনেকেই অন্তরতগ্ত 
হইয়াছিলেন। 

মিসেস বেশান্তেব অন্তবীণেব ফলে আমাৰ পিত। ৪ অন্যান্ত মডাবেট 
নেতারা হোমরুল পীগে যোগদান কবিলেন । বিন্কু কষেক মাস পবে প্রা 
সমস্ত মডাবেটই লীগেব সদন্যপদে ইস্তফা ছিলেন । সামাব পিও] পহ্যা গেলেন 
এব" এলাহাবাদ শাখাব মভাপতি হইলেন । 

ধীরে ধীরে আমাৰ পিতা গৌদা মডালেট দশ হইতে বিচ্িন্ন *ইযা পড়িতে 
লাগিলেন। মেখানে কন্তপক্ষ সতত আমাদেব অ'বেদনে উপেক্া ৪ অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করবেন, সেখানে অতিমাদ।য আগগত্য শ্লীকীপেব বিকদ্ধে তাহাব স্বভাব 
বিদ্রোহ কবিল। প্রাীন চব্মপন্থী নেশাদেৰ বাক্য ও কায্যপ্রণালী তাহা 
নিকট অপ্রীতিকর ছিল বলিষ। সেদিকে ৪ তিনি ঝুঁকিলেন না । মিসেস বেশান্তে 
অগ্তরীণ ও পরবস্তী ঘটনাবলীতে তীহাব মধ্যে গুকহুর পরিবর্তন দেখা দিল, 
কিন্তু তিনি রুতনিশ্যষ হইয! পুবোভাগে আসিতে ইতস্ততঃ কবিতে লাগিলেন । 
এই কালে তিনি বণিতেন, মডাবেটদের কন্মনীতি কোন কাজেব নহে, তবে 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসা ব্যতীত, কাধাতঃ বড কিছু কৰা কঠিন। তিনি 
আমাদেপ নিকট বপিতেন এই সমস্তাব মীমাংসা হইলে তিনি যুবকদের দলে 
যোগ দিবেন । আমাদের বাডীতে, নিখিল ভাবত গাস্ীয সমিতিব অর্িবেশনে 
কংগ্রেম ও মুসলিম লীগেব যে মিলিত পবিকল্পন' প্রস্তত হয, তাহা ১৯১৬র লক্ষৌ 
কংগ্রেসে গৃহীত হওয়ায় পিতা খুব খুসী হইলেন । তিনি দেখিলেন মিলিতভাবে 
কাধা করিবাব স্থযোগ আসিয়াছে । ম্ডাবেট দলেব প্রাচীন সহকক্ষার্দের সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তত হইলেন । ভাঁবত-সচিব এডুইন 
মণ্টেগুর ভারতে আগমনেব সময় পয্স্ত তাহারা কোন প্রকারে একত্র ছিলেন। 
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ন"কিন্ধ মণ্টেগ-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মতভেদ দেখা দিল। 
১৯১৮ব গ্রীষ্মকালে পিতার সভাপতিত্বে লক্ষ্মৌ-এ আহুত প্রাদেশিক সম্মেলনে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল। মণ্টেগ্ু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা 
হইবে আশঙ্কা কবিষ! মডাবেটগণ এই সম্মেলন বযকট কবিলেন। পরে তাহারা 
এই প্রস্তাব আলোচনাব জন্গ আহৃত কংগ্রেসে বিশেষ অধিবেশনও বয়কট 
ক্যিছিলেন। হইহাব পন হইতে মডাবেটবৃন্দ আব কংগ্রেসে যোগ দেন নাই । 
মডাবেটগণেব শিঃশন্দে কণগ্রেসত্যাগ, জনসভায় অনুপস্থিতি, অধিকাংশেব্‌ 
মতেব বিরুদ্ধেও স্বমত সমর্থন ও প্রচারের উৎসাহ্হীনতা আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত 
অগৌববের বলিয। মনে হইল। দেশকন্মীব পক্ষে ইহা অশোভনীয়। কেবল 
আমান নহে, 'ধিকাশ দেশবামীর মত৭ ইহাই | মডারেটগণ ষে ভারতের 
বাষ্ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎদ।ধিত গইবাছেন, তাহাদেব এই ভীরুতাও তাহার 
অন্ত তম কাপ্ণ। অঙাবেট ্ল সম্মিলিত ভাবে কংগ্রেস বয়কট করিাব পর 
শ্বীূত শান্ধী যেটি আর্পবেশনে যোগ দিয়। তাহা মত ব্যক্ত করিয়ছিলেন; 
এই কাবণে তিনি জন্সাপাবখের শ্রাও লাভ কবিয়।ছিলেন । 
মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে আমাৰ ব্যক্তিগত বাদনৈতিক ও জনহিতকর কাধ্য 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে | আমি সধাবণ সভাঘ বক্ত চা কলশিতাম না। বক্তৃতা 
কবিতে আমান কয ও সঙ্ষোচ বোধ হইত । আমি জনসণায় ই“বেজীতে বক্তৃতা 
কনা পঞ্চপ্দ, কশিনাম শা, কিন্তু হিন্দুষ্ানীতে বন্তৃত। কবিবার নিজ ক্ষমতা 
"গ্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম । এই কালেপ একটি শুদ্ধ ঘটনা মনে পডে। ১৯১৫ 
গালে, ঠিক তািথ মনে নাই, মামি এপাধাবাদের এক জনসভা প্রথম বক্তৃতা 
কনি। স্বাধপঞ্র দখনেদ নৃতন আইনেব প্রতিবাদে এ সভা আহৃত হয়। 
আমি সংক্ষেপে হবাজাতে কিছু বলিপাম। সভার শেষে সকলের সম্মুখে 
বর্তীতামঞ্চেন উপন আমাকে বিব্রত 9 অপ্রস্তত কবিষ। ডাঃ তেজবাহাছুর সপ্রঃ 
আমাকুক আলিঙ্গন 9 ১খধন কবিযা আশীর্বাদ কবিলেন। ইহা আমার বক্তব্য 
বিষষ অথবা ধাঁলবাৰ ভঙ্গাৰ জন্য নহে, তাহার আনন্দেব কারণ এই যে, 
জননাধাবণের কাজে ন্বাৰ একজন নৃতন কম্মাঁ পাওয়া গেল। তৰন জনমাধারণের 
কাজ বলিতে বন্তৃতা কবাই বুনাইত। এই কাণে আমবা অর্থাৎ এলাহাবাদের 
অনেক যুবক মনে করিতাম, ডাঃ সপ্রু রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতা অগ্রগামী মতের 
অন্থুসরণ করিবেন। সহরেব মডারেটদের মধ্যে তিনিই 'ছিলেন ভাবপ্রবণ 
এবং সঙ্গয সময় অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া! উঠিতেন, তাহার সহিত তলনঞ্ম পিতাকে 
অত্যন্ত শীতল মনে হইত, যদিও বাহা আববণের অন্তরালে প্রচুর অগ্নি ছিল। 
কিন্ত পিতার ইচ্ছাকে অবনমিত করাব আশা আমরা প্রায় ছাভিয়। দিয়্াছিলাম 
রব কাধ্যত: ডাঃ সপ্রুর নিকটই অধিক প্রত্যাশা! করিতাম। দীর্ঘকাল 
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জনহিতকর কাধ্যে নিযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেও আমরা শ্রদ্ধা কবিতাম, 
স্বাহার সহিত প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা করিতাম , নেতৃত্ব গ্রহণ কবিষা সাহসিকতাব 
পথে দেশকে পরিচালিত করিবাব জন্য তাহাকে পীডাগীডি করিতাম। 

এই সময় আমাদের গৃহে বাজনীতি আলোচনা বভ শাস্তির ব্যাপার ভিল না । 
প্রায়ই আলোচনা গুরুতব আকাব ধাবণ কবিত এবং আবহাওয়া গরম হইয়। 
উঠিত। আমি বাক্যমাত্রে প্যবসিত রাজনীতিব সমালোচনা এবং কন্মের আগ্র 
প্রকাশ করিতাম দেখিয়া পিতা বুঝিতে পাবিলেন আমি ক্রমশঃ চবমপন্থী হইয়া 
পড়িতেছি। কিন্তু কায্যতঃ কি কর৷ উচিত, তাহ! আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না, 
পিতা অন্থমান করিলেন, কঠ্িিপষ বাঙ্গালী যুবকের মত মামি ও হিংসাপন্থী হইয়া 
পড়িতেছি। ইহাতে পিতা অত্যন্ত দুশ্িন্তাগ্রস্ত হইনলন | কিন্তু কার্ধ্যতঃ আমাব 
€ পথে আকর্ষণ ছিলনা | বর্তমান অবস্থ। ৭ব্যবস্তাব বশ্যতা স্বীকার না কবিষা 
কিছু কবা কর্তব্য, এই চিন্তায আমি ক্রমশঃ অবীব হইয়া উঠিলাম | সমগ্র জাতিব 
কল্যাণে কোন সাফ্লাপূর্ণ কাধা সহজ মনে হইত না বটে, তবে কি ব্যক্তির জীবনে 
কিজাতিগ জীবনে বিদেশী শাসনেব বিরুদ্ধে এক সংগ্রামশীল মনোভাব পোষণ কবা 
আত্মমধ্যাদা ও জাতীষ মধ্যাদাব গ্যোতক বলিষা মনে হইত । মডাবেটনীতিতে 
বিরক্ত পিতার মপ্যেও মানসিক দ্বন্দ চপিতেছিল। কিন্তু কোন পথ মন্বন্ধে 
থে পর্যাস্ত না তিনি স্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হন, ততক্ষণ ক্ষেত্র পবিবর্তন কবিবাব 
মত লোক তিনি ছিলেন না । তীহাব প্রত্যেক পদক্ষেপেব পশ্চাতে বহিষাছে, 
মানসিক সংগ্রামের তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞান। নিজের প্ররতিব সহিত যুদ্ধ 
করিয়াই তিনি অগ্রসব হইযাছেন, পশ্চাতে ফিবিবার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন 
ধিযা। কোন সামধিক উত্তেজনাব বশে নহে, বিচাববুদ্ধিব দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করিযাই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন । তীভাব তীব্র আন্মমধ্যাদাজ্ঞান আর তাহাকে 
পিছনে চাহিবাব অবসর দেয় নাই । 

মিসেস বেশান্তের অন্তবীণ হইতেই তীাহাব বাজনৈতিক মত পবিবপ্তিত 
হইতে থাকে ১ ক্রমে তিনি তাহাব মঙাবেট সঙ্গীদেব পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসব 
হইলেন । অবশেষে ১৯১৯ব পাঞ্জাবেব বিষাদপুর্ণ ঘটনা তাহাকে আইন- 
ব্যবসায় ও অভান্ত পবন হইতে সম্পূর্ণৰপে বিচ্ছিন্ন করিল। তিনি গান্ধিজী 
গ্রবপ্তিত নূতন আন্দোলনের সহিত নিজেব ভাগ্যস্থত্্ গাথিয়া লইলেন। 

কিন্তু ইহা তখনও ভবিষ্ততেব গভে । ১৯১৫-১৬--এই সময় তিনি কর্তব্য 
নির্ধারণ কুবিযা উঠিতে পারেন নাই। একদিকে সংশয়সন্কুলতা, অন্যদিকে 
আমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা_ এই মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ে ধীরভাবে 
আলোচন! করিতে পারিতেন না। প্রায়ই তাহার ধের্য্যচ্যুতি ঘটিত, আমাদের 
আলোচনা সহসা বন্ধ হইয়া যাইত । 


সমসাময়িক রাজনীতি 


১৯১৬র বডদিনে লক্ষৌ-কংগ্রেসে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ 
হয। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরব্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, 
কিন্ব আমাদের মত যুবকদেধ নিবট তিনি স্থদুব স্বতন্ত্র এবং বাজনীতির সহিত 
সম্পর্ভীনবপেই প্রতিভাত হইতেন। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাব ভাবতীয় 
সমন্যা ব্যতীত, কংগ্রেসে জাতীয রাজনীতি মম্পকিত কোন আলে।চন।য় যোগ 
দিতেন না। ইহার কিছুকাণ পৰে চম্পাবণ জিলায় নালকবদের বিকদ্ধে তাহাব 
পবিচালনাষয কক গান্দোপনেব সাফলা রেখিয়। আনা উতৎ্নাহি৩ হইলাম । 
মামরা বুঝিলাখ, তিনি তাভান দর্দিশ আফ্রিকাণ মবশধিত উপাষ ভারল্তও 
প্রয়োগ করিতে উঠত ৩ইখাছেন এবং তাহাতে সাফল্যেৰ সন্ভ।বনাও বহ্যাছে। 

লক্ষ ক"গ্রেসেব পণ, থলাহাবাদে সবোজিনী নাইডুব কথেকটি আবেগময়ী 
বক্তৃতা ডানয। আশি মুগ্ধ হখবাছিলাম। এই বল্ততাগুলিতে জীতীথভা ও 
দেশাআ্সনেতেল পর্ষপুর্ণ প্রেখন। হিপ । আমি এই কালে খাটি জাতীযতাবাদা 
হউয়। পঠিনাছি নাম, আশ 7 খশেজ জীবনের অস্পগ সমাঙ্গতান্বিক ভাবগুপি 
প্রা অন্তঠিত হহয।ছিশ । ১২৯১৬ এলে লাঠবিশ নেও। রোজার কেস্ম্ণ্ট 
বিচাব।লষে দাঙাইথ| (৭ অপু 15] বখিখাছিলেশ, তাহা বেন উজ্জল এঙ্গুলী 
দিয়! দেখাইবা ধিল, পা! ল আত্িখ পপ্তানবে কি ভাবে অন্থভব কবিতে হ্য। 
আযল্যাণ্ড ঈই্টার বিদ্রোখেখ ব্যখতাৰ পবগ কি সে অপূর্ব সাহসিকতা, যাহ! 
ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ কিয়! জগতের সক্মুখে খোষণ! কবিতে পাবে, কোন বাহুবল 
ববি এপবাজি৩ নস কে প স কথিতে পাবে না। 

আমা ৬২কালান এই মানসিক অবস্থার মধ্যেণ আমি নূতন কিয়া 
সমাজতান্ত্িক গ্রন্থ পাডতে শাগিনাম, এবং সুপ্ত প্রাচীনভাবগুপি পুনবার মস্তিে 
আলোডন উপস্থিত করিল। কিন্তু ইহা অস্পঞ্ট, মানবতা ও আদর্শবাদ মাত্র, 
খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বববাণ নহে। মহাযুদ্ধের সমঘে এবং তাহার পরেও 
বাবট্রাণ্ড রাসেলের বইগুণি পড়িতে আমার খুব ভাল লগিত। 

এই সকল চিন্তা ও আকাজ্কাপ্রস্থত মানসিক ঘন্বে আমি আইন বাবসায়ের 
প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আব কিছু করিবার নাই বলিয়াই ইহাতে লিপ্ত 
রহিলাম, কিন্তু আমি অনুভব করিতে পলাগিলাম, আমার চিত্ত জনসাধারণের 
কাজে বিশেষতঃ সংঘধযূলক রাজনৈতিক আন্দোসনেব জন্য যেরূপ ব্যাকুল, 
তাহার সহিত আইনজীবীব কর্তব্যেব সামগ্রন্ত হইবে না। ইহা কোন নীতির 
প্রশ্ন নহে, সময় ও শক্তির প্রশ্ন । কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারদ্গীবী স্যার 
বাসবিহারী ঘোষ, কি কারণে জানি না, আমার প্রতি অত্যন্ত জেহগ্রবণ 
হইয়াছিলেন, আইনব্যবসায়ে কি করিয়! উন্নতি করিতে হয়, নে বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে, তিনি আমাকে আমার পছন্দমত 


৩৯ 


জওহরলাল নেহরু 


আইনবিষযক একখানি গ্রন্থ লিখিবাদ উপদেশ দিষা বলিয়াছিলেন, নবীনদেব পক্ষে 
নিজেকে প্রস্তুত করিবার ইহাই সর্ববোতকুষ্ট পন্থা । তিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে 
সাহাম্য করিবেন এবং উহা স'শোখন কবিয়া দিবেন বলিয়। গ্রতিশ্ররতিও 
দিষাছিলেন। কিন্তু '্মামাৰ ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহাব এই আগ্রহ সমস্তই 
নিশ্ষল হইল, কেন না, '্মাইনেব খই লিখিয়া সময ও শক্তিৰ অপব্যবভাব 
করিবার মত বিবক্তিকব কিছু আমি শাবিতেই পানি না। 

বৃদ্ধ বয়সে শ্যার বাসবিহাঁবীর মেঙ্গাজ অতান্ত খিটখিটে হইয়াছিল , অল্পেই 
তিশি ধৈর্য হাবাইতেন, এলন্য "জুনিষন ব্যাঝিষ্টাবেরা” তাহাকে ভয় কবিষা 
চলিতেন। শাহাব দুর্বলতা ও এটা সত্বেও, তাভাপ মধ্যে আকর্ষণেব অনেক 
কিছু ছিল এবং ন্মামাব তীহাকে ভাল লাগিহ। পিতা এবং আমি সিমলাষ 
একবার শাহাব অতিথি ভইষাছিলাম, (১৯১৮ সাল, তখন সবেমাত্র মণ্টেু- 
চেমসফোর্ড বিপোর্ট প্রকাশিত হইযাছে ) একদিন তিনি নৈশভোজনে কয়েকজন 
বন্ধুকে আহ্বান কবেন, তাহাব মন্যে মিঃ খাপাদে'ও ছিলেন । ভোজনান্তে 
শ্যাব রাসবিহাবী ও মিঃ খাপাদ্দেব তর্কযুদ্ধ মুখর হইযা উঠিল । একজন হইলেন 
খাঁটি মডাবেট এব" মিঃ খাপার্দে ভৎ্কালে একজন প্রধান তিলক-পন্থী বলিয়া 
বিবেচিত হইতেন। পরবপ্তী কালে অবশ্ঠ তিনি খঘব মত নিবীহ এবং 
মডারেট অপেক্ষা ও মডাবেট হইযাছিলেন | মিঃ গ।পার্দে, গোখ পের (কষেক 
বৎসব পূর্বের মৃত ) সমাপোচনা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ 
গুপ্তচন , একবাৰ লগ্ডনে তিনি মামাব পিছনে লাগিষান্ইলেন। শ্গাব নাসবিহাধী 
এই মন্তব্য বর্ণদাস্ত করিত পাবিলেন না, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গোখ লে 
তাহাব বিশিষ্ট বন্ধু এবং তাহ।ব মত উন্নতহ্ৰথ ব্যক্তি তিসি অল্পই দেখিযাছেন, 
এহেন লোকেব বিকৃদ্ধে এমন কথা তিনি কিছুতেই মানিবেন না। তখন তিনি 
তুলিলেন শ্রীনিবাস শাক্দীব কথ।। যদ্দিওস্তাব বাসবিহাবী এ প্রসঙ্গ ও পছন্দ 
কবিলেন না, তবে পূর্ব ন্যাষ ক্রোধ প্রকাশ কবিলেন না। তিনি শ্রীনিবাস 
শাস্সীকে যে গোখলেব ন্যায় শ্রদ্ধা কবেন না, ইহা ম্পষ্টই বোঝা! গেল। তিনি 
বলিলেন, ঘতদিন গোখ.লে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি সার্ভেপ্ট অফ ইপ্ডিয়া 
সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য কব্যাছেন, তীহার মৃত্যুব পর উহা! বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। তাবপব মিঃ খাপার্দে তুলনা করিষা তিলকের প্রশংসা আবন্ত 
কবিলেন। বলিঞেন, ইনি একজন প্রকৃত পুরুষসিংহ, ইহার ব্যক্তিত্ব অতি প্রথর 
এবং ইনি একজন প্রকুত সাধু। “সাধু ?” স্যার রাসবিহারী দীপ্তক্ঠে বলিলেন, 
"সাধুদের আমি দ্বণী কবি, উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই ।” 


ঙ৬ 


আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ 


১৯১৬ সালে দিল্লী সবে আমাব বিবাহ হয। সেদিন বাসম্তী পঞ্চমী, 
_বসন্ত খতন প্রথম দিবস। এই বৎসব গ্রীষ্মকালে আমরা কাশ্মীরে 
কাটাইযাছি। আমাদেব পরিবাববর্গ উপত্যকাষ রহিণেন। আমি ও আমার 
এক জ্ঞাতি ভ্রীতা কষেক সপ্তাহ পর্বতমালার মধ্য দিষা লাডকেব রাস্তা পর্্যস্ত 
ভ্রমণ কবিযা আসিলাম। জগতেব্‌ উদ্ধলোকে সন্কীর্ণ নিজ্জন গিরিপথে ভমণেব 
ইহাই আমাৰ প্রথম 'ঙিজ্ঞতী, এ পথ দূবে তিব্বতেব মালভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত। 
জৌঙ্িলা গিবিসম্কটের শীর্ষে দ।ডাইযা দেখিলাম, নিয়ে শ্যামল গিবিমালা, উর্দে 
নিরাবরণ হিএশীতল শৃঙ্গবাজি। আমবা! উদ্দে। উঠিতে লাগিলাম, সন্ীর্ণ পথ, 
ছুই দিকে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিনিশৃঙ্গ, সম্মুখে চিবতুষাব। বাতাস শীতল তীক্- 
স্পর্শ হইলে ৭ দিবাভাগে হুধ্যতাপ মনোবম। বাতাস এত স্বচ্ছ যে কোনও বস্তর 
দূর সন্বক্কে দম হম। যাহাকে নিকটবন্তা বলিয়া মনে হইতেছে, বস্কত: তাহা 
বুদ্না। «মে আমবা অগ্রদণ হইতে লাগিলাম। পথ শতরুগুল্মহীন, কেবল 
উপস্ক পর্বত বরফে আক্ছপ্ন। কচিং কোথাও নযণীনন্দপব পুষ্পসম্ভাব। প্রকৃতির 
এই বন্য শি্ননাঘ আমি এক অপূর্ব তৃপ্ি লাভ কনিলাম, আমার শিরায় 
শিবাষ শক্তিন এন্ুভতি,জদযে আনন্দে উচ্ছ্বাস । 

এই ভ্রমণকালে মামি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছিলাম। জোজিলা 
গিরিসঙ্কট অতিক্রম কবিবাব পৰ সম্ভবতঃ মাতাধনে আসিয়! শুনিলাম বিখ্যাত 
অমরনাথ গুহা মাত্র আট মাইল দূবে। সম্মুখে ছিল তুষাব-মৌলি এক বৃহৎ 
পর্বত, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায ? আট মাইল কত সামান্য । অনভিজ্ঞতা- 
জনিত উৎসাহে আমবা যাত্রা স্থির করিলাম । আমাদের বন্মাবাস (সমুদ্র তীর 
হইতে ১১৫০০ ফুট উদ্ধে স্থাপিত ) ত্যাগ করিযা আমবা ক্ষুদ্র দলটি লহয়' পর্ববতে 
উঠিতে লাগিলাম। স্থানীয় এক মেষ্পালক আমাদেব পথপ্রদর্শক হইল 1” 

কতকগুলি তুষার চাপ আমর! দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করিলাম, ক্রমে 
পথক্লেশ* বাড়িতে লাগিল, শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। * আমাদের 
কয়েকজন কুলিব বোঝা ভারী না থাকা সত্বেও নাকমুখ দিয়া রক্ত পড়িতে 
লাগিল। ফরমে বরফ পড়িতে লাগিল, তৃষারবর্মুও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। 
আমরা অবসন্ন দেহে অত্যন্ত ক্লেশ ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

৪১ 


জওহরলাল নেহরু 


তথাপি নির্বোধ দি ছাডিতে পাবিলাম না। ভোর চাবিটাব সময় আমবা 
বন্ধাবাস ত্যাগ কবিষ।ছিলাম | বার ঘণ্টা বিশ্রাপ্ত পর্বত আবোহণ কবিষ। 
এক বৃহ তষারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চাবিদিকে তুষাবপর্ববত বেষ্টিত এই 
র্মাভ়মি যেন একটি মণিখচিত মুকুট অথবা একখণ্ড দেবলোক। কিন্তু সহসা 
খবক পড়িতে লাগিল। কুয়াসায এই মনোহব দৃশ্য টা(কযা গল । আমাপ 
ধারণ। মামবা ১৫ ঝি ১৬ হাজার কুঢ উন্ধে উঠিবাছিলাম। এমন কি আমবা 
অমরনাথ গু ছাডাইবা উপবে উঠিয়। পড়িবাছি। এখন আমাদিগকে অদ্ধমাইল- 
ব্যাপী তুবাবক্ষেঞ অতিকৃম কটীব। গচাৰ অপব পাথে উপস্থিত হইতে হইবে। 
এবাধ আর চডাই নাই এহ মাশাসে কত চট| নথু হদবে আমব। যাত্রা কবিলাম | 
কিন্ত ইহাতে বিদ্ উপস্থিত হণ । পথে ধহওব কা্ণ এব পগ্যপাওঙ ববযষে 
আবৃত বিপদসঙ্কণ খন ছিন | সহ্যপাওত ববফহ আমাকে খার্খমনো পথ কলিল। 
কেবল পা বাঙাউম।হ, শুভন বন ৮ সাবা গেন, আমি এক খুহৎ খালেব মধ্যে 
পড়িশাম। সেই অতণে বদি তশাইগ| খাইতাম তাই। ভইপে আমাৰ দেং 
ভবিষ্যতে ভৌশোনিক খুগেন জন্য বরকে হবমিত খাকি৩। এক হাতে ধডি ৪ 
অন্য ভাতে পর্বভগাঞ্জেণ প্রান্ত খবিা নে যাত্র। বাচিণ। গেলাম । সঙ্গাব। 
আমাকে ট।শিরা হুলিন। আমব। ঘা/বডাইন। গেনাম কিন্তু সঞ্চ্ন ত্যাগ এলাম 
না। ক্রমে ভুবাবেখ ধাটল ম্যান অপিক এ বিস্তীর্ণ হহঘ। দেখা দিতে এাগশ, 
এগ্তণি উত্তীর্ণ ংব।ব উপধুঞ্জ কোন ও সাদসবঞাম শানাদের ছিল না। অগতা। 
আাপ্ত ও ক্লান্তদেভে নৈবাশ্ট লইবা আম।দেব ক্িবিতে হইল, অমবনাথ গুহ। আব 
দেখা হতল না। 

কাশ্মীবেব গিরি এবশ্য উপত/ব। এমনভাবে আমাকে শুগ্ধ কার্িল থে, সঙ্ষল্প 
করিলাম শীঘ্রই পুনপাষ [িশিঘ। আসিৰব। তাবপণ তিব্বতের মনোহর 
মানমরোবর তুষারশূঙ্গ ক্লোনগিগি ধর্শশলাপনা আমাকে কত দিন অধীর করিষ। 
তুলিয়াছে , কত পরমশতাপিকা প্রন্তৃত কবিষ ছি, কিন্ত আঠাব ধত্লবেও সে সাথ 
পূর্ণ হয় নাই। এমন কিঃ যে কাশ্ম।ব দেখিবাব জন্ প্রায়ই আমার চিশু ব্যাকুল 
হইঘ| উঠে, ভ্রমশঃ বাজনীতি ৪ জনসাণাবণেব জটিল কাজে জডাইয়্া পাডয়া সে 
সাধও পূর্ণ কবিতে পারি নাই, পর্ববতাবোহণ কিন্বা সনুদ্রলক্ঘন কাবয়া আমাৰ 
ভ্রম্ণতুঞ্চা কাগাগারে আনিয়া তপ্তিলাভ করিযাছে। কিন্তু এখনও মনে মনে 
অনেক স্বল্প কবি* কাবাগাবে কেহ আমাকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত কবিতে 
পারে না| এবং কল্পনা ছাভ। কাবাগারে আর কি-ই বা কবিবার আছে ? :আমার 
ঈপ্সিত সেই সবোধর সেই পর্বত দেখিবার জন্য আমি যেদিন হিমগিরির ক্রোডে 
ভ্রমণ করিব, আমি সেই দিনেব স্বপ্র দেখি । ,কিন্তু জীবন বহিয়া চলিয়াছে,_ 
যৌবনও চলিযাছে প্রৌচত্বের অভিমুখে, তাহাও পরিণামে একদিন বার্ধক্য 


৪২ 


গান্ধিজীর অভ্যুদয়-_সত্যাগ্রহ ও অম্ৃতসর 


আনিবে, যখন কি কৈপাস কি যানসসরোবর--ভ্রঘণের সামর্থ্য থাকিবে না, কিন্তু 
যর্দি তাহা নাও দেখিতে পাই তথাপি কল্পনায় আনন্দ আছে | 
“আমার মানসপটে এ পর্বতশিখর অটলোন্নত। সন্ধ্যারক্তরাগে তাহাদের 
দুর্গম ছুবানোহ স্থানগুলি মাবৃত। এবং আমার আত্ম! আখিপ্রান্তে বসিয়া সেই 
চিবশান্ত তৃ্বার তৃষ্ণা অধীব। 
ওষাণ্টার ভি লা মেয়ার।” 


% 


গান্ষিজীর অভ্যুদয়-_সত্যাগ্রহ ও অম্ৃতসর 


মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে এক অবকছ্ উত্তেজনা দেখা গেল। 
কলকারখানা প্রসার্লাভ কবিষাছে,-বনিকশ্রেণীব ক্ষমতা ও এশ্বর্য বদ্ধিত 
হইয়াছে । শীর্ষস্থানীয় এই মুষ্টিমেধ ব্যঞ্ি অবিকতব ক্ষমতার জন্য লুন্দধ এবং 
অধিকতব উপাদ্রনের আশা সঞ্চিত অর্থ খাটাইবাব গুবিবা খুঁঙ্গিতে ব্যস্ত । 
এই সৌভাগা হইতে বঞ্চিত নিশান জনসজ্ঘ থে ছুর্ধহ ভাবে পিষ্ট হইতেছিল 
তাগা হইতে মুক্তিব আশায ৬পিষ্াতেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতেছে | মধ্যশ্রেণীর 
মধ্যে সর্বত্র শ।সনতশ্বেণ এক পবিবর্তনেব আকাজ্কা, বাহ! দ্বাবা কতক পরিমাণে 
স্বাযন্তশাসন পাওয়া যাইবে এবং তাহাব ফলে অনেক নৃতন কম্ম জুটিবে, অবস্থা 
অনেকাণশে উন্নত হইবে । শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণবপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন 
ক্রমশঃ অগ্রদব হইতেছিল এবং আম্মনিযন্ত্রণ ও স্বায়ন্তশাসনেন প্রতিশ্ততির বিষয় 
লোকে আলোচন। করিতেছিল । আনুষঙ্গিক কিছু অশান্তি জনসাধারণেব মধ্যে 
বিশেষ করিয়া কৃষকদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। পাগ্ভাবের পল্ীঅঞ্চলে 
বলপূর্ব্বক রংবট স"গ্রহের তিক্তস্থতি তখনও বিদ্যমান । “কামাগাটা মারু” 
জাহাজে আগত পাঞ্জাবীদের বিকদ্ধে দলননীতি ও অপরাপর ষড়যন্ত্রের মামলায় 
অধন্তোষ বিস্তুত হইয়াছিল। বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগও সৈনিকের! 
আর পূর্ব্বের মত যন্ত্র আদেশপালনকারী নহে। তাহাদেব মানসিক অবস্থার 
পরিবর্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল।* তুরস্কের প্রতি 
ব্যবহার ও খিলাফত সমস্যা লইষ| মুসলমানদের মধ্যেও ক্রোধ ও উত্তেজনার 
সঞ্চার হইতেছিল। তুরস্কের সহিত সন্ধিপত্র তখন স্বাক্ষরিত হয় নাই বটে, কিন্ত 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইতেছিল। এই কারণে তাহারা উত্তেজিত হইয়াও 
তখনও অপেক্ষা করিতেছিল । 


৪৩ 


জওহরল।ল নেহরু 


ভয় ৪ উৎকগ্ঠামিআিত আশা লইয়। সমগ্র ভারতবর্ষ এক বৃহৎ প্রত্যাশায় 
অপেক্ষ! করিতেছিল, এমন সময় পাউলাট বিল আসিল । ইহার মধ্যে প্রচলিত 
আইনের বিধিনিষে অগ্রাহা করিয়া বিন! বিচারে গ্রেফতার ও বন্দী করিবার 
ধারা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠিল, এমন কি 
মভারেটগণ পথ্যন্ত সমস্ত শক্তি লইয়। এই প্রতিবাদে যোগ দ্রিলেন। সকল 
শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসীপ এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্বেও শাসকগণ এই 
বিল আইনে পবিণত করিয়া ফ্েলিলেন। তবে জনমতকে সন্তষ্ট কবিবাব জন্য 
উহার পবমাফু মাত্র তিন বসব কপ। হইল । আছ পনব বং্সর পরে এই বিল 
ও তংসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা চিন্ত| কন্বিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। 
এ বিল আইনে পরিণত হইবার তিন বহ্সরেব মধ্যে কখনও উহা প্রযোগ 
করা হয় নাই, অথচ এই তিন বং্সরে যে অশান্তি আলোড়ন দেখা গিষাছে 
১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ভারতে আব তাহা! দেখা যায় নাই। ত্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
সম্মিলিত গনমত অগ্রাহ্ করি! যে আইন পাশ করিলেন, অথচ প্রয়োগ 
করিলেন না--তাহাই এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। অশান্তি স্থৃষ্ট 
করাই এই শ্রেণীব আইনের উদ্দেশ্ট যে-কেহ এইবপ ভাবিতে পাবে! আজ 
পনর বংসর পরেও আমরা দেখিতেছি, রাউণাট আইন অপেক্ষাও কঠোব বসত 
আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে এবং তাহার প্রয়োগও নিত্যনৈমিঙিক ব্যাপার। যে 
সকল নৃতন আইন ও অডিনান্সেৰ আওতাষ আমব! ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ 
লাভ করিতেছি তাহাদের সহিত তুলনায নাউলাট বিল এতা স্বাধীনতার ছাড়পত্র । 
অবশ্য তখনকার সহিত তুলনায এখন পার্থক্য অনেক বেশী। ১৯১৯ সাল হইতে 
আমর! মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড পবিকল্পনান্যায়ী এক দফা স্বায়ত্তশাসন ভোগ 
করিতেছি, এখন শুনিতেছি আবু এক দফা পাইবার সময় আসন্ন। আমরা 
উন্নতি লাভ করিতেছি ! 

১৯১৯র 'প্রথমভাগে গার্ধিজার কঠিন পীড়া হয়। তিনি রোগশয্যা হইতে 
বড়লাটের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি ঘেন বাউলাট বিলে সম্মতিদান না 
করেন। অন্যান্তের মত এই আবেদনে ও উপেক্ষ। প্রদশিত হইল। গান্ধিজী 
নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রথম নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলেন। তিণি সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করিলেন। স্দস্তগণ রাউলাট আইন 
ও কতকগুলি নির্দিষ্ট দূর্নাতিমূলক আইন অমান্ত করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ 
করিলেন; অর্থাৎ তাহারা স্বেচ্ছায় প্রকাশ্তভাবে কারাবরণ করিবেন । 

এই প্রস্তাব প্রথম যখন আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম তথন আমার মন 
হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিঙ্গিল। এই 
স্পষ্ট সরল কর্পৃদ্ধতি হয় তো৷ ব! কাধ্যকরী হইতে পারে। আমি উৎসাহে 
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গান্ধিজীর অভ্যুদয়-_সত্যাগ্রহ ও অস্থতসর 


মাতিয়া উঠিলাম, অবিলম্বে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দিবার সঙ্ল্প করিলাম। 
আইনভঙ্গ কারাগমন প্রভৃতিন পবিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হইল না। আমার 
মনে হইল ষেন কিছুই গ্রান্থ কবি না। কিন্ সহসা আমার উৎসাহ নিভিয়া 
গেল। আমি বৃবিলাম ব্যাপারটা অত সহজ নয। আমাব পিতা এই নৃতন 
ভাবেব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দ্রাডাইলেন। শৃতন কিছু লইযা সহসা মাতিযা উঠা 
তাহাব স্বভাব নহে। অগ্রসব হইবার পুর্ব তিনি মাবধানতান সহিত ভবিষ্তাৎ 
চিন্তা করেন। সত্যাগ্রহ সভা ৪ তাহার ক।ধ্যপদ্ধতি তিনি খত চিন্তা কবিতে 
লাগিলেন ততই ইহা! তীহাৰ অপছন্দ হইতে লাগিল। কতকপ্লি লোক জেলে 
গেলে কি লাঁভ হইবে এব* গভর্ণমেণ্টেব উপবই বা তাহ'ব প্রভাব কতটুকু। 
ইত] ছাডা ব্যক্তিগতভাবেও তাভান মন সাধ দিল নাঁ। আমি জেলে যাইব ইহা 
তাহাব নিকট অভান্গ অযৌপ্ি৯ মনে হইল । হখনও জেলে ঘাওয়ার পালা 
শুরু হয নাহ এব* এ ধালণ। অতান্ত বিবন্তিকব ছিল। পিত1 তাহার 
সম্ভতানেৰ প্রতি অত্যন্ত 'মাসক্ত ছিলেন। তাহাব্‌ নং বাহিবে প্রকাশ পাইত 
না কিন্ত স'যমেব অন্তবালে তাভ। অঙ/ন্ত গভীপব ছিল । 

কিছুদিন ধরিধা মানসিক দন্ব চলিল এবং উভযেই অন্তভব কবিলাম 
যে বৃহৎ একটা কিছু অসিতেছে যাহা আমাদের বর্তমান জীবনে বারাকে 
বিপধ্যন্ত কবিধা ফেলিবে। আণবা পবম্পবেৰ মনোভাব সম্পর্কে যথাসম্তব 
সহানুষতিসম্পন্ন ছিলাম । যদি পাবিতাঘ তাহা হইল তাহার মানসিক যন্ত্রণা 
লাঘব কবিতাম কিন্ আমান চিন্তও সত্যাগ্রহকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তত 
হইয়াছে, এ সন্ধদ্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিপ না । 'আমবা উভষেই সন্ভপ্তচিত্তে দিন 
অতিবাহিত কবিতে লাগিলাম। মন্মবেধনার কাতন্‌ হইয়া বাত্রিব পব বাত্তি 
আমি যদৃচ্ছ! ভ্রমণ কব্তাম--কোন পথে মুক্তি” আব পিতাআমি পবে 
আবিষ্কার কবিলাম--রাত্রে মেঝেতে শুইঘ। পবীক্ষা কবিতেন আমি কাবাগাবে 
গেলে কঠিন মৃন্তিকাশযনে কিৰপ বেদনা পাইব। 

পিতাৰ অনুবোধে গান্ধিজী এলাহাবাদে আসিলেন। উভয়ের মধ 
আলোচনাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম নী। এই আলোচনার ফলে গাদ্ধিজী 
আমাকে এই বিষয় লইয়া! তাডাতাভি কিছু কবিতে অথবা পিত ৭ মনে আঘাত 
করিতে নিষেধ করিলেন । আমি ইহাতে খুসী হইলাম না কিন্ত ভারতে তাহার 
পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহার ফলে অবস্থার পরিবর্তন হইল" এবং সত্যাগ্রহ 
সভাব কার্থ্য বন্ধ হইয়া গেল। 

সত্মাগ্রহ দিবস--নিখিল ভারত হবতাল এবং সমস্ত কাজকর্শ বন্ধ-_দি্গী 
ও ৬ পুলিশ ও সৈম্যদদলের গুলিবর্ষণ-বহুলোক হতাহত--অমৃতসর 

বং আহম্র্দাবাদে জনতার উপন্রব- জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাও--পাঞ্জাবে 
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সামরিক আইনের ভযাবহ অত্যাচাব ও অপমান। পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বহিচ্রগতেব দৃষ্টি বাহিবে কি ঘটিতেছে কিছুই 
বোঝা গেল না। পাঞ্জচবেব কোন সংবাদ পাঁওষ। দুবহ হয়া! উঠিল, পাঞ্জাবে 
গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল | যে ছুই-চাবিজন ব্যক্তি সেই নবক হইতে পলায়ন 
কার্ধতে সক্ষম হইঘাছিল, তাভানা এত ভীতিবিহ্ছল যে কোন ঘটনাণই 
পরিষ্কাব বিবরণ দিতে পাধিল না । অসহাব অক্মম্ব মত আমরা তিক্ত 
জদয়ে সংবাদেব জন্য অপেক্ষা করিতে পাগিলাম মাত্র। মামবা কেহ কেহ 
সামবিক আইনেব বিধি নিতদধ অগ্রাহা কনিষা প্রকাশ্রাভাবে পাঞ্জাবের পীভিত 
অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইলাম কিগ্ড আমাধিগকে নিবারণ কব! 
হইল এবং উইতিমন্যে সাহাষা রা এব” অচ্সপ্ধান ববিবাণ জন্য 
কংগ্রেসেব পক্ষ হইতে একটি শঙ্িশিণ। সনিভি গঠিত হইল | প্রবান প্রধান 
অঞ্চলে সামণিক আইন প্রত্যাগজত এব ডে এব বাধা অপসাধিত হইবামাত্র 
বিশিষ্ট কংগ্রেননেতা এবং অগ্ঠান্ত সকলে পাঞাবে উপস্থিত হইপণেন। সাহাষ্যপান 
এবং অনুসন্ধান কাষোব “চনা হইল। 

পণ্ডিত মদনমেংন মালব্য ও শ্বামা অঞ্চানন্দ সাভাব্য প্রদানের ভাব 
লইলেন, অন্রুসধ্ধানেৰ ভার প্রধানতঃ আমাব পিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশের 
উপব অপিত হইণ। গাঙ্গিজ৪ পাধদর্শন কপিতে লাগিণেন এবং সকলে 
প্রয়োজন মত তাহার পবামর্শ গ্রহণ করিতেন । দেশবন্ধু দাশ বিশেষভাবে 
অম্তসর অঞ্চলেণ ভাব গ্রহণ কবিলেন। তাহাব নিদ্দেশ অনুসারে তাহাকে 
সাহাষ্য কাববান জন্য আমাকে তাহাব সহকাবা নিযুক্ত করা হইল। তাহাব 
সহিত একত্রে এবং তাহা অধানে কাধ কবাৰ স্থযোগ আমাব জীবনে এই 
প্রথম আসিণ। মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আমাব 
শ্রদ্ধাও বদ্ধিত হইণ। জালিবানালাবাগ এবং যে গণিতে মানুষকে বুকে হাটিয়। 
চলিতে বাধ্য করা হইত তৎসম্পকিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সন্মুখেই 
গৃহীত হইয়াছিল এবং পবে তাহ। কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতিব বিপোর্টে প্রকাশিত 
হয়। আমরা তথাবথিত বাগটি বহবাব পাধদর্শন কবিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক 
অংশ তন্নতন্ন করিষা! অনুসন্ধান কপ্সিযাছি। 

কথ। উঠিয়াছিল, মনে হয মিঃ এডওয়ান্ড টমসনই কথাটা তুলিয়াছিলেন 
যে, জেনারেল াযারের ধারণা ছিল, বাগ 'হইতে বাহির হইবার অন্য পথ 
আছে, এই কারণেই তিনি দীর্ঘকাল গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, 
তাহাই যদি ভাষাবের ধারণা হয এবং কাধ্যতঃ নিমন পখ থাকিয়াই থাকে, 
তবুত্তাহার দারিত্ব লঘু হয় নাঁ। তাহার এরূপ ধারণা ছিল ইহা! অতি 
আশ্চর্যের কথা | তিনি যে উচ্চভূষির উপর দাড়াইয়াছিলেন সেখানে |ফে-কেহ 


৪৬ 


গান্ধিজীর অভ্যুদয়-_-সত্যাগ্রহ ও অম্থত্দর 


দাডাইলে সমস্তটা মাঠ পনিফারন্ধপে দেখিতে পাইবে এবং আবরও দেখিবে, 
স্থানটি চারিদিকে কযেকতপা উচু বাডাতে ঘেরা । কেবল একশত ফুটের 
মত জায়গায় কোন বাড়ী ছিল না, পীচ ফুট উচ্চ দেঘ'ল ছিল। যখন অবিশ্রান্ত 
গুলিবর্ষণে মবণাহত জনতা পলাইবাব পথ পাইল না তখন সহস্র সহস্ব ব্য্তি 
প্রাচীবেধ দিকে ধাবিত হইল এবং উহা লঙ্ঘন কবিছে চে কবিশ, জনতা 
পলাযন বন্ধ কবিবাপ চন্য দ্েধালের দিকে লক্ষ্য কবিমা ( আমাদের গৃহীত 
সাক্ষা হইতে এবহ প্রাচীবে অসংখ্য খুলেটেব দাগ হইতে) গুলিবর্ষণ 
বা হইয়াছিন। 

ঘটনার অবসানে দেঘালেণ ছুই পার্খে হাহ 5 শনদে- বড বড স্তপে পরিণত 
হইযাছিল। বং্সবেব শেবে (১৯১৯) শামি অয়ন্সপণ »ইতে বাতির ট্রেনে 
দিলী আসিতেছিবাম, কামপময প্রবেশ করিযা দেখিশান টপবেখ একখানি 
বার্থ ব্যশীভ আবু সবপ্র ।ই নিদ্রিত যালাবা দখন ববিষা ফেণিয়াছেন | 
আমি উপবেধ খানি বাধ পখল কধিপান। পভাত দেখিলাম আমার 
সহযাত্রী সকলেই সামনিক কম্মচাপী, তাশাদেব মণ্যে একজন বড গপায় 
অহঙ্কাবেব স্বরে কথা বলিতেছিলেন। আমাপ চিনিতে বিলম্ব হইল না যে 
ইনিই ডাষাব--জালিঘানালাবাগের কীণ। শি অমুতপবেণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
কবিতেছিণেন, কেমন কবিয়া সমস্ত সহর ভাঙা কাানও হইযাডিল, বিদ্রোহী 
নগ্ণাকে ভন্মস্ত পে পবা কবিবার কি আগ্রহ তিনি অনুভব করিযাছিলেন 
কিগ্ধ কেবন খকণা খশঙঃই তাহা করেন নাই। বুঝলাম, ডিশি হাণ্টাব 
অগ্ুসন্ধান কমিটিব সম্মুখে সাক্ষ্য ধিষা লাহোৰ হইতে ফির্রিতেভেন | তীহাব 
নিম্মম হাৰাব ও কথাবপাধ ভঙ্গীতে আমি মন্মাহত হইপাম। লাল ডোরাকাটা 
পায়জামা ও ড্রেসি"গাউন পরিযা তিনি দিলী স্টেশনে নামিলেন। 

পাঞ্জাবে অন্ুসন্ধ(নকালে গার্ষিজীকে আমি ঘশিষ্পভাবে দেখিবার স্থষোগ 
পায়াছিলাম। আমাদেব কমিটিতে তিনি প্রায়ই এমন অভিনব প্রস্তাব 
ভুলিতেন যে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতে পাপিতেন না কিন্তু তিনি যুক্তি- 
তক সহকারে এগুলি গ্রহণ কবিবাব অন্য ন্ঠবোধ করিতেন এবং পরবর্তী 
ঘটনায় ঠাহার দূরদখিতা আমবা বুঝিতে পারিয়/ছিলাম । ৩ ।হার রাজনৈতিক 
অন্তদূ্টিব উপব আমার বিশ্বাস জন্মিল | 

পাঞ্াবের ঘটনা এবং অনুসন্ধান আমার পিতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
কৰিল।” তাহার আইন ও নিয়মতন্ত্ানষ্ঠার দৃঢভিত্তি ইছাতে বিচর্লিত হইল। 
তাহার মন প্রবস্তীকালের পবিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে 
তিনি প্রাচীন মডাবেটীয় ভূমি হইতে অনেক দূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন। 
এলাহাবাদের প্রধান মডাবেট সংবাদপত্র “দি লীডার”এর উপব বিরক্ত হইয়া তিনি 
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জওহরলাল নেহরু 


১৯১৯-এব গোড়ায় এলাহাবাদ হইতে “দি ইন্ডিপেণ্ডেট" নামক একখানি 
দৈনিক পত্রিক! প্রকাশ করেন। কাগজখানি জনপ্রিফতাব দিক দিয়। সাফল্য 
লাভ করিল । 

কিন্তু স্থচন! হইতেই পরিচালন! ব্যাপারে এক আশ্চষ্য অক্ষমতা ইহার 
গ্রতিষ্ঠাব পথে বিপ্প সষ্টি কবিতে লাগিল। এই পত্তিকার সহিত জডিত 
ডাইরেক্উবগণ, সম্পাদকগণ এব" কাধাপবিচালন। বিভাগ সকলেই ইহাব জন্ত 
অল্পবিস্তর দাযা। আমিও ইভার একজন ঢাইবেক্টব ছিলাম । কিন্ত এই কাজে 
আমার কিছুমান অভিজ্ঞত| ছিণ ন।। সমস্ত ঝঞ্কাট, কাগঙ্গ সংক্রান্ত গল্পগুজব 
নৈশ দ্রঃস্বপ্রেৰ মত আমাকে ভাবাঞ্রান্ত করিল । ম্বামি এবং পিত। পাঞ্জাবে 
চলিয়া গেলাম । আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি মধ্যে কাগজে অবস্থ! কুমশ: 
খারাপ হইয়া অবশেষ উহা অর্থসঙ্কটে পতিত হইল । ১৯২০-২১এ ঘদদিও ইভ] 
একবার ম।থাচাঢা গ্বাছিল, বিন্ক এই আঘাত স।মলাইনে পারিল না। অবশেষে 
১৯২৩এ ইহা বন্ধ ভইযা গেপ , স'বাদপত্রেব স্বত্বাবিকানীবৰ অভিজ্ঞত! আমাৰ 
চিতে ঘষে ভীতিব সঞ্চার কবিল, তাহাব ফলে সংবাদপত্রেব ডাইবেক্বেব দ।যিত্ত 
গ্রহণ করিতে আমি বনাবর অস্বীকার কবিয়াছি। অবশ্ঠ কারাগান এব” বাঠিবেৰ 
অন্যান্য কাধ্যে উহা কবা আমাব পক্ষে সম্ভবপব* ছিল না। 

১৯১৯-এর বডদ্িনে পিতা অমৃতসব কংগ্রেসেব সভাপতি হইয'ছিলেন । 
পাঞ্াবের সামবিক আইনের ফলে বে নৃতণ অবস্থাব উদ্ভব হইযাছিল, তাহা স্মবণ 
করাইয়। দিষ! কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগদান করিবাব জন্য পিতা “মডাবেট” ও 
পপিবাবে্লদিগের নিকট আবেগময আবেদন প্রেরণ করিলেন । (এখন হইতে 
'মডারেটগণ নিজেদের “লিবাবেল" এই নামে পরিচঘ দিতে লাগিলেন )। পিতা 
লিখিত্বন, “পাঞ্জাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয” তাহাদেব আহ্বান কবিতেছে। কিন্ত 
পিতা অভিপ্রেত উন্তপ পাইলেন না। মডারেটগণ যোগ দিতে অস্বীকার 
করিলেন। তাহারা তখন নৃতন “বিফর্মের, প্রতি লালায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন। এই প্রত্যাখ্যানে পিতা আহত হইলেন এবং তাহার ও 
লিবাবেলদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততব হইল । 

অমৃতসর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কগ্রেস। লোকমান্য তিলকও এই কংগ্রেসে 
উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনাষ প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু 
অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং সমবেত বিশাল জনত। যে গান্ধিজীর নেতৃত্বের জন্যই, 
উৎস্থক হইতেছিল তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ ছিল না। “মহাত্মা! গান্ধি কি 
জয় ধ্বনিতে এই সময় হইতেই ভারতীয় বাজনৈতিক গগন মুখরিত হইতে 
থাকে। সন্ত অন্তরীণমুক্ত আলীব্রাতৃদ্বয় আসিয়৷ কংগ্রেসে যোগদান করিলেন 
এবং জাতীয় আন্দোলন নৃতন স্থরে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল । 

৪1৮ 


গীক্ষিজীর অভ্যুদয়-_ত্যাগ্রহ ও অন্থতসর 


" মহম্মদ আলী শীত্বই খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইযোরোপে চলিয়া গেলেন। 
ভারতীয খিলাফত কমিটি ক্রমে ক্রমে গাঞ্ষিজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে 
লাগিল এবং তাহার অহিংস অসহযোগের ভাব লইয়! নাডাচাড়া আরম্ভ করিল। 
১৯২০-এর জানুয়াবী মাসে দিলীতে খিলাফত নেতৃবৃন্দ ও মৌলবী উলেমাদের 
একটি সভার কথা আমার মনে আছে। কথা হইল, বড়লাটেব নিকট এক 
খিলাফত ডেপুটেশন প্রেরিত হইবে, গাদ্ধিজীও তাহাতে যোগ দিবেন। গান্ধিজী 
দিল্লী আসিবাৰ পূর্বেই প্রচলিত নিয়মান্থসারে আবেদনের একখান! খসড়া 
বডলাটের নিকট প্রেবিত হইযাছিল। গাদ্ধিজী আসিষা খসডাখানি পাঠ করিয়। 
তীব্র আপও প্রকাশ কবিলেন। এমন কি ইহাও বলিলেন, উহা বিশেষভাবে 
পবিবন্তিত না হইলে তিনি ডেপুটেশনে যোগ দিবেন শা। তীহায় আপত্তির 
কারণ এই যে, খলডাখাণিতে অনাধশ্তক বাগাডথর ক্লরা হইয়াছে । মুসলমানদের 
সর্ধবনিম দাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ কর। হয নাই। তাহার মতে ইহা কি বডলাট। 
কি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, কি জনসাধাবণ, এমন কি তাহাদের নিজেদের প্রতিও 
স্থবিচার কবা হয় নাই। অসম্ভব অতিরিক্ত দাবী করিযা তাহার জন্য চেষ্টা 
ন। কব! অপেক্ষা স্পষ্টভাবে সর্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিয়া ভাহা পৃবণের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা কর। ভাল । যদি সঠ্যই তাহার! দূঢপ্রতিজ্ঞ হইযা থাকেন তাহা 
হইলে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও সম্মানজনক পন্থা! । 

এই শ্রেণীর যুক্তি ভারতেব রাজনীতি ও অন্ান্য ক্ষেত্রে অভিনব । আমৰা 
বাল্য বাগাডদ্ববৰ ও আলঙ্কারিক ভাষায় অভ্যস্ত এবং সর্বদাই দরকযাকধি 
কবিয| জিতিয়। যাইবাব মতলব আমাদের মনের মধ্যে থাকে। যাহা হউক, 
গাপ্ষিজীর মতই গৃহীত হইল । তিনি বডলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট 
প্রেরিত খসডাব প্রুটি ও অস্পষ্টত। উল্লেখ করিয়৷ এক পত্র লিখিলেন এব 
সহিত আরও কয়েকটি নৃতন বিষয় জুডিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি 
দাবী উল্লেখ করিলেন। উত্তরে বডলাট নৃতন বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিয়া জানাইলেন যে, পূর্বের খসডাই যথেষ্ট। গান্ধিজী ভাবিলেন, তাহার ও 
খিলাফত কমিটির মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব তিনি 
ডেপুটেশনে যোগ দিলেন। 

ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল ষে, গভর্ণমেণ্ট খিলাফত কমিটির দাবী মানিয়! 
লইবেন না এবং সংঘর্ষ অনিবাধ্য । মৌলবী উলেমাদদের সহিতন্দীর্ঘ আলোচন। 
শুরু হইল; অহিংস! ও অসহযোগ, বিশেষভাবে অহিংসা .লইয়া বিচারু চলিল। 
গাদ্ধিজী তাহাদিগকে বলিলেন যে, অহিংসা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার 
প্রতিশ্ররতি যদি তাহার! দেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত যোগ 
দ্বিবেন। কিন্তু অহিংসা সম্থন্ধে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ অথবা আপোষের ভাব 
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জওহরলাল নেহরু 


থাকিতে পাবিবে না। মৌলবীদেব পক্ষে এই নীতি পূর্ণৰূপে বুবিধা উঠ| 
সহজ ছিল না, তথাপি তীহারা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তীহাব! ইহা স্পষ্ট 
করিয়। বলিলেন যে, তাহাবা মূলনীতি হিসাবে নহে, কৌশলবপেই ইহাকে 
গ্রহণ করিবেন, কেন না, মতৎ উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য বলপ্রযোগ কবা তাহাদেব 
ধর্শে নিষিদ্ধ নহে । ১৯২০ সালে বাজনৈতিক ও খিলাফত আন্দোলণ একই লক্ষো 
পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কংগ্রেস গান্ধিজীব অসহযোগ গ্রহণ কবায় উভষ 
আন্দৌলন মিলিত হইল । খিলাফত কমিটি প্রথম এই কার্ধ্যপন্ধতি গ্রহণ কবেন 
এবং ১লা আগস্ট হইতে আন্দোলন আবন্ত হইবে বলিয়া ঘোষিত হয। 

বসবেন প্রথম ভাগে এলাহাবাদে এই কাধ্যপদ্ধতি বিবেচনা কবিবাব 
জন্য মুসলমানদেব এক সভা ( আমাব মনে হয, মুসলিম শীগেব বাউন্সিল ) 
আহত হইয়াছিল। সৈধদ রেক্তা আলীর গৃহে অধিবেশন হয । মৌলানা মহম্মদ 
আলী তখন ইযোবোপে , কিন্ত পৌকত আলী উপস্থিত ডিলেন। এই সভাব 
কথা আমাৰ মনে আছে, কেননা ইহান আলোচনা দেখিষা! আমি ন্মত্যনস্ত নিবাশ 
হইয়াছিলাম। মৌকত আশী অবশ্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছিলেন 
কিন্কু অন্যান্য সকলে বিন্সবদনে অশ্বাচ্ছন্দা অনুভব কনিতেষিলন। তীহীনা 
ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না অ+5 ইহণ্ব দাঁধিত্ব 
গ্রহণ করিবার মত মনৌভাবও তীাহাদেব ছিল না। এই শ্্রণীর লোক কি 
ব্রিটিশ-সাআ্াজ্যেব বিকদ্ধে ঈাডাইয। বিপ্লব আন্দৌলন পবিচালণ কবিতে সক্ষম * 
গাদ্ধিজী বক্তৃতা কবিলেন, তাহা শুনিয়া প্রত্যেকেব মূখে মধি কতব ভীতিব ছায়া 
ফুঠিয়৷ উঠিল। তীহাব বক্তৃতায় নেতৃত্বে আন্মপ্রন্য় ছিল, তিনি বিনয়ী অথচ 
কঠিন হীরকখণ্ডেব লা উজ্জ্বল, তাহাব বাক্য মুছুমধুন অথচ অনমনীয় ও 
একাস্তিক। তীহাব দৃষ্টি শিগ্ধ ও গভীব অথচ তাহাব মধ্যে তীক্ষশক্তি ও 
দসন্কল্লের বজ্তাগ্রি। তিনি বলিলেন, এক শক্তিমান বিকদ্ধবাদীব সহিত বৃহৎ 
সংঘর্ষেব্‌ স্ত্রপাত হইবে, আপনারা! যদি ইহা চাহেন তাহ! হইলে সর্বস্ব হারাইবার 
জন্য প্রস্তত হইতে হইবে, আপনাদিগকে অভিংসা ও অন্যান্য শৃঙ্খল! যথাবথ 
ভাবে পালন কবিতে হইবে । যুদ্ধ বাধিলে সামরিক আইন অনিবাধ্য হইয়। 
উঠে। আমাদেব অহিংস যুদ্ধেও যর্দি আমরা জয়লাভ করিতে চাহি তাহা 
হইলে আমাদিগকে একনায়কত্ব ও সামরিক আইনের অন্তৰপ কঠিন শৃঙ্খলা 
অঙ্গীকার করিতে হইবে । আপনারা আমাকে পদাঘাতে তাভাইয়। 
পাবেন, আমার মস্তক দাবী করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছামত যে-কো? 
দ্রিতে পারেন কিন্তু যতদিন আপনারা আমাকে নেতা বলিয়া রব 
করিবেন ততদিন আমার সর্ভ মানিতে হইবে, আমাব একনায়কত্বা কার 
করিতে হইবে, স'মবিক আইনের দৃঢশৃঙ্খলা মানিতে হইবে । কিন্তু এ; 'য়কত্ব 
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গান্ষিজীর অভ্যুদয়-_সত্যাগ্রহ ও অস্থতসর 


থাকিবে আপনাদেব সদিস্ছা, সহযোগিতা ও ন্বেচ্ছায় স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
যে মুহূর্তে ইচ্ছা! আমার ভাবান্তব দেখিলে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন, আমি 
কোন অভিযোগ করিব না। 

এই শ্রেণীর সামবিক উপমা ও অনমনীয় আবেগময দৃঢ়তা দেখিয়া 
অধিকাংশ শ্রোতাবই বুঝ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সৌকত আলী 
সংশযাতুরদের পিঠ চাপডাইয়া খাড়া রাখিলেন। যখন ভোটের সমম্ন 
আদিল তখন মবিকাংশই নিবীহ ও সলজ্জভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন 
এবং ইহা যুদ্ধেরই জন্য | 

সভা হইতে বাতিবে আসিয়া আমি গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক 
বৃ সপ্ঘর্ষেব কি ইহাই পথ” আমি প্রত্যাশা কবিয়াছিলাম উত্সাহ 
উদ্দীপনামষ ভাষা, জ্বলন্ত চক্ষু, কিন্তু তাহাধ পধিবর্তে দেখিলাম একদল 
ভীক শিষ্প্রভ মবাবযস্ক লোক। ইহাবা! কেবল জনমতের ভয়ে ভোট 
শিয়াছে। অবশ্য মুনালম পাগেব এই সকল সদশ্েৰ অতি অল্প সংখ্যক 
লোকই আন্দোলনে “বাগ পিযাছিলেন। তাহাদেব অনেকে নিরাপদ সরকারী 
চাকুরাব আশ্রধ গ্রহণ কবিষাছিলেন। মুসলিম লীগ তখন এবং পরবর্তীকালেও 
মুসলমান জনমতেব প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল না। ১৯২০-এর খিলাফত কমিটি 
প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইযাছিল এবং এই 
কমিটি উত্সাহ ও উদ্দীপনার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 

১ল। আগষ্ট গাঞ্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনেব উদ্বোধন দিবস বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। অবশ্য উহা তখনও কংগ্রেসে আলোচিত ও গৃহীত 
হয নাই। এ দ্িবসই লোকমান্ত তিলক বোস্বাইয়ে দেহত্যাগ কবেন এবং সিন্ধুভ্রমণ 
সমাপ্ত কাবা এ দিন গান্ধিঙঈগী বোস্বাইযে উপস্থিত হন। সর্বজনপ্রিয় 
পবলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই সহরে লক্ষ লক্ষ 
নরনাবীব শোকবাত্রাঘ আমিও গান্ধিজীর সহিত যোগ দিযাছিলাম। 
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চি 
আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল 


আমার রাজনীতি, আমাব শ্রেণীব অর্থাৎ্ব_বুজ্জোয়ারাজনীতি। অবশ্ঠ 
তখন ( এখনও বহুল পরিমাণে ) রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন। 
কি মডারেট, কি চরমপন্থী__-একই শ্রেণীকুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে 
আগ্রহান্বিত , কেবল পথ বিভিন্ন। মডারেটবা বিশেষভাবে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর 
প্রতিনিধি । এই শ্রেণী বুটিশ শাসনেন আমলে সমুদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহারা 
বর্তমান প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা সহসা! কোনও গুরুতব পরিবর্তনের 
বিরোধী, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বড জমিদারশ্রেণীন সহিত ইহাদের সম্পক ঘনিষ্ঠ । 
চরমপন্থীদলে মধ্যশ্রেণীর নিক্নতর স্তরের প্রতিনিধিও ছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের 
ফলে বদ্ধিত কারখানার শ্রমিকদের কতকগুলি স্থানীয় সমিতি ছিল, কিন্তু 
তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। কৃষক শ্রেণী অন্ধ, দারি্রয-পীডিত, 
অপৃষ্ট-নির্ভর, নিশ্চে্ট এবং প্রত্যেকের দ্বারাই শোধিত-_গভর্ণমেণ্ট, জমিদার, 
কুসিদজীবী, ক্ষুত্্র কর্মচারী, পুলিশ, উকীল, পুরোহিত, মোল।। সংবাদপত্রের 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন না যে, ভাবতে বিশাল রুষকশ্রেণী এব" লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক রহিয়াছে কিংবা তাহাদের কোন মূল্য আছে। ইতরাজ পরিচালিত 
এংলো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি বড বড রাজপুরুষদের কথা, বৃহৎ নগরীর 
ইংরাজদের সামাজিক জীবন, শৈলনিবাসগুলির খানাপিনা, নিমন্ত্রণ সভা, রঙ্গিন 
পোষাকে বলনৃত্য এবং সখের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ থাকে। 
ভারতবাসীর দিক হইতে ভারতীয় রাজনীতি আলোচনা তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষা করেন। এমন কি কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণও শেষের দিকের 
পাতায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদগুলির কোন মূল্য আছে তাহারা 
স্বীকার করেন না। কিন্তুষখন কোন খ্যাত কি অখ্যাত ভারতীয়, কংগ্রেসকে 
গালি দিয়া অথব1 তাহার ওঁদ্ধত্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া কোনও ক্স 
লেখেন তাহা যাদরে প্রকাশিত হয়। সময় সময় ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত ?% ডা 
প্রকাশিত ত হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের সংবাদগুলিকে কদাচিঞ্ক 
দেওয়। হয় | 

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এংলো ইগ্ডিয়ান ভৌলের নকল  লেও 
জাতীয় আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। ইহা! ছাড়া তা' এাঁয়দের 
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আমার বহিষ্কার শ্রবং তাহার ফলাফল 


বড অথবা ছোট চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি লইয়া আলোচন। 
হয় এবং কোন কর্মচারীর বিদায় সন্বদ্ধনায় যখন “অতিরিক্ত উৎসাহের সঞ্চার” 
হইতেই হইবে, তখন তাহাও প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। গভর্ণমেপ্ট যখন 
পলীঅঞ্চণে জরীপের কাজ আবন্ত করেন, যাহার ফলে সরকারী রাজস্ব 
বৃদ্ধি অনিবাধ্য তখন জমিদারদের পকেটে হাত পডে বলিয়া কাগজে হৈ চে 
শুরু হ্য়। গরীব ক্লধকের ইহার মধ্যে স্থান নাই। এই সকল খবরের 
কাগঙছেব মালিক ও পবিচালক জমিদার ও বাবসায়ীরা এবং এইগুলিকে 
আমরা “হ্যাশন্।লি্” বা! জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলিষা থাকি। 

প্রথম দিকে কংগ্রেপ যে সব অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব দাবী কবিয়া প্রতি বৎসব প্রস্তাব পাশ করিত, যাহাতে 
জমিধারদিগের স্থাযধী অধিকাৰ সাব্যস্ত হয়। বায়তদেব কথা উল্লেখ করা 
হইত না। 

কিন্ধ গত বিশ বসবে জাতীয় আন্দোলনেব প্রসাবত। হেতু অবস্থার 
অনেক পবিবর্তন হইযাছে, এখন ভারতীয পাঠকগণেব মনোবঞ্জন করিবার জন্য 
ইংবাজ চালিত পত্রিকাগুলি পধ্যন্ত ভাব্তীয বাজনৈতিক সমশ্তার জন্য কিছু 
স্থান দিষা থাকেন। কিন্তু ইহা 9 তাহাবা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী করিয়া 
থাকেন। ভাবতীয় সংবাদপত্রগুলিব দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে উদার হইয়াছে, 
কৃষক ও শ্রমিকদেব প্রতি সদঘ সহানুভূতি প্রকাশ কর! হয, কেন না বর্তমানে 
ইহা একট! ফ্যাসান এবং তাভাদেব পাঠকেরাও কৃষি ও কারখানার সমস্ত লইয়! 
* ইদানী” মালো্না করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বে মত এখনও তাহাবা তাহাদের 
মালিক ভার হাঁয ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীব স্বার্থ ই সমর্থন করিষা থাকেন । 
বহু দেশীয় নৃূপতিও এই সকল সংবাদপত্রে টাক। খাটাইয়া থাকেন এবং টাকার 
পূর্ণ সার্থকতা লাভের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর 
সংবাদপত্র নিজেদের কংগ্রেসপন্থী বলিয়! প্রচার করিয়া থাকেন যদিও তীহাদের 
পরিচালকগণ কংগ্রেপেব সদস্য পধ্যস্ত নহেন। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয় বলিস 
অনেক ব্যক্তি ও দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ নাম ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, অবশ্তু যে সকল সংবাদপত্র অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় ক্চাহাদ্দিগকে 
মোটা জবিমানা, এমন কি, কঠোর প্রেস আইন ও সংব'দ-নিয়ন্ত্রণের চাপে 
অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে সন্্স্ত থাকিতে হয় । 

১৯২ সালে কারখানার শ্রমিক অথবা কৃষিমজুরদের অবস্থর সম্বন্ধে 
আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি মধ্যশ্রেণীর 
মধ্যেই সীমীবদ্ধ ছিল। অবশ্ত আমি ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ছুঃখের কথা 
জানিতাষ ও ভাবিতাম ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার 
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জওহরলাল নেহরু 


প্রথম কর্তব্য হইবে এই দারিদ্র্য সমস্তার সমাধান। কিন্তু রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা এবং তাহার সহিত অপরিহীর্ধ্য মধ্যশ্রেণীর প্রভৃত্ব আমার নিকট 
পববর্তী সোপান বলিয়! মনে হইত। গাদ্ধিজীর চম্পারণ (বিহাব) এবং 
কায়রার (গুজরাট ) কৃষক আন্দৌলনেব পব আমি কৃষকদের সমস্যাগুলির 
প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলাম । কিন্তু ১৯১*-এব বাজনোতিক ঘটনাবলীব 
এবং আগতপ্রাঘ অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভীবনা তখন আমাব মনেব 
সবখানি জুডিয়া ছিল। 
পরবর্তীকালে বাজনীতিক্ষেত্রে গুকদাধিত্ব গ্রহণ কবিবাব একান্ত আকাঙজ্া 
আমি এই সময় হইতেই অন্তভব কবিতে লাগিলাম। একদিন আমাৰ 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি সহসা কৃষকদেব সংস্পর্শে ম্াসিলাম, ইহা এক 
আশ্চর্য্য ঘটনা ।) 
আমার মাতা এবং কমলা ( আমার স্ত্রী) অসুস্থ বলিষা ১৯২০-এব 
মে মাসেব প্রথমে তাহাদিগাক লইযা মূসৌবীতে গেলাম। আমার পিতা 
তখন একজন বড বাজাব মামলা লইষা বাস্ত ছিলেন, তাহাব বিকদ্ধে 
ছিলেন মিঃ সি, আব, দাশ। আমবা মুসৌরীব স্যভয হোটেলে উঠিলাম। 
তখন ইশরাজ ও আফগান প্রতিনিধিদেব মধ্যে সন্ধিব কথাবার্ভী মুসৌরীতে 
চলিতেছিল। ( আমাহ্ুুলার সিংহাসন আবোহণেব পব ১৯১৯এ আফগান 
যুদ্ধেব অব্যবহিত পরেব ঘটনা। আফগান প্রতিনিধিবাও স্থাভয হোটেলে ছিলেন। 
তীহাবা স্বতন্ত্র থাকিতেন, স্বতন্ত্র ভোজন কবিতেন এবং কখনও সাধাবণ 
বৈঠকখানায় আসিতেন না । আমাৰ তীহাদেন সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতুহল 
₹ছিল না। এক মাসের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও দেখিযা্চি। দেখা হইলেও 
গেকোন সম্ভাধণাদি হয় নাই। সহসা একদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ ন্থপাবিন্টেনডেন্ট 
আসিয়া আমাব সচিত দেখা কবিলেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেব একথানি 
উপত্র দেখাইঘা বলিলেন যে, আপনি আফগান প্রতিনিধিদেব কোনও সংস্পর্শে 
পাঁমাসিবেন না-_এই মর্শে প্রতিশ্রতি লইতে আমি আদিষ্ট হইযাছি। ইহা 
্বআমাব নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হইল । কেন না এক মাস অবস্থানের 
মধ্যে আমি তাহাদেব সহিত দেখা পধ্যন্ত করি নাই। ভবিষ্যতেও সে 
সম্ভাবনা অল্প। কুপারিন্টেনডেন্টও সেকথা জানিতেন , কেননা তিনি 
প্রতিনিধিদের উপব নজর বাখিতেন। তাহা ছাডা গোয়েন্াবিভাগের অসংখ্য 
গুধচরেক তো৷ কথাই 'নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ আমার প্রকতিবিরুদ্ধ। 
আমি তাহাকে তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে জেল! ম্যাজিষ্রেট ও ছুনের 
স্থপারিন্টেনভেশ্টের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাহাও কবিলাম। 
কিন্ত কিছুতেই মথন আমি প্রতিশ্রতি দিতে সম্মত হইলাম না, তখন চব্বিশ 
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ঘণ্টাব মধ্যে ডেবাছুন জিলা ত্যাগ করিষা যাইবাব জন্য আমার উপর 
বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া! হইল। ইহার অর্থ আমাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
মুসৌরী ত্যাগ কবিতে হইবে। রুপ্রা মাতা ও স্ীকে ফেলিষা চলিয়া আসাটা 
আমাব ভাল বোধ হইল না। অন্য দিকে আদেশ অমান্য করাও সঙ্গত মনে 
কবিলাম না । তখনও মিভিল ডিসওবিডিযেদ্সেন কথা উঠে নাই। অগত্যা 
অ।মি মুসৌরা ত্যাগ করিলাম । 

যুক্ত প্রদেশেৰ তদাশীন্তন গভণৰ স্সাব হাবকুট বাটলাবের সহিত আমার 
শিতার ঘনিঈ্ঈগ পব্চষ ছিণ। তিনি তীহাকে বন্ধুভাবে এক পত্র লিখিয়! 
জানাইনেন খে নিশ্থই তিনি (স্তাব হাবকুট ) একপ নির্বোধ আদেশ 
দেন নাই। নিশ্টন পিমলান কোন উর্ববব মস্তিষ্কে ইহাব জন্ম হইয়াছে । 
স্তাৰ হাবঝুট উত্ততে লিখিশেন যে এমন নির্দোষ মাদেশ জওহরলাল সহজেই 
মান্য কবিতে পাবত এব তাহাতে তাহাব মধ্যাদাব কোন ল ঘৰ 
ঘটিত নী। পিতা উন্তাব নাং ব সহিত ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন, 
এবং লিখলেন, দিও ইন্ছা কিবা আদেশ ভঙ্গেব উদ্দেন্ত জওহবলালেৰ 
নাই তবুও তাহা মাতা ও শ্রীব স্বাস্থ্যেব গন্য বধি প্রয়োজন হয তাহ! 
হইলে আদেশ থাকুক বা না থাকুক নে মুসৌরীতে ফিবিয়া যাইবে। 
তাহাই ঘটিল। আমাৰ ম।তাব শাবীৰিক অবস্থা মন্দ, খবব পাইয়। 
তৎক্ষণাৎ আমি ৪ পিতা মুসৌরা যাত্রা কবিলাম। যাত্রাব অব্যবহিত 
পূর্বে আমবা তানে সংবাদ পাইলাম আদেশ প্রত্যাঙ্গত হইয়াছে। মুসৌরীতে 
পৌছি্যি। পরদিন প্রভাতে প্রথম ধাহাব সহিত আমাব দেখা হইল তিনি 
একজন আথগান, আমাণ শিশুকন্তীকে কোলে লইযা হোটেলেব উঠানে 
দাভাইযা আছেন। জানিলাম, তিনি একজন সচিব ও আফগান 
প্রতিনিধিদলের সদশ্য । আমাব বহিষ্কারেব অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্রে তাহা 
প।ঠ করি! তাহাব। কৌত্হলী হইযা উঠিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধি দলের 
নেতা প্রতাহ এককঝুঙি ফল ও পুষ্পাধি আমার মাতাব নিকট পাঠাইতেন। 

পিতা ৪ মামি পবে ছুই-একজন প্রতিনিবিব সহিত আলাপ কবিয়াছিলাম। 
তাহারা আমাদিগকে আফগানিস্থানে যাইবাব জন্য সাদব নিমন্ত্রণ করিয়"ছিলেন। 
দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থযোগ আমরা গ্রহণ কবিতে পারি নাই। ৬রবং আমি জানি 
না সে দেশের নৃতন আমলে এখনও সে নিমন্ত্রণেৰ মেযাদ আছে কি না। 

মুসোঁরী হইতে বহিষ্কারেব আদেশের ফলে আমাকে ই সপ্তাহ এঁলাহাবাদে 
থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় আমি কৃষক আন্দোলনে জড়াইয়া! পড়িলাম। 
পরবর্তী কালে এই ঘনিষ্ঠতা আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সময় সময় বিন্মিত হইয়! ভাকি বভিফারের ফলে 
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ধদি এই সময় আমি এলাহাবাদে না থাকিতাম তাহা হইলে এই যোগাযোগ 
ঘটিত না। হইতে পাবে শীত্র বা বিলম্বে আমি কৃষক আন্দৌণনে গিষ! পড়িতাম 
কিন্তু তাহার কাবণ ও ভঙ্গী হইত স্বতন্ব এবং আমার মনে প্রতিক্রিষাও হইত 
অন্ত বকমের। 

বতদূর স্মরণ হয়, ১৯২০-এব জুন মাসেব প্রথম ভাগে প্রা ২ শত কৃষক 
প্রতাপগড জিলাব পঞ্চাশ মাইল দৃববর্তাঁ পল্লী-অঞ্চল হইতে এলাহাবাদ সহরে 
হাটিয়৷ আসিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান বাজনীতিকগণেব দৃষ্টি তাহাদের ছুঃখছুর্দশীন 
প্রতি আকর্ষণ কবাই তাহাদেব উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদেৰ নেতা ছিল বামচন্দ্র 
নামক এক ব্যক্তি। সে অবশ্য স্থাশীঘ রুবক ছিশ না, আমি শুনিলাম, 
কৃষকেবা বমুনার কোনও একটি ঘাটে পদীতীবে আস্তানা ফেলিবাছে। কষেকজন 
বন্ধুর সঙ্গে তাহাদেব সভিত দেখা কবিতে গেলাম। তাহাব! আমাদিগকে 
তালুক্দাবদেব জোর কবিয়া টাকা আদায়ে কথা, অমানুষিক অত্যাচাবের কথা 
এবং তাহাদের অবস্থা যেকিবপ অসহ্য হইয়া উঠিযাছ তাস! বর্ণনা করিল । 
তাহানা আমাদের নিকট প্রার্থনা কবিল, যাহাতে আমব। তাহাদের সহিত গিয! 
এ বিষযে অনুসন্ধান কবি। এইভাবে এলাহাবাদ আসা তালুকদাবদেব ক্রুদ্ধ 
প্রতিশোন প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবাব আবেদনও ভাহাব! জানাইল । তাহারা 
কোন যুক্তি মানিতে চাহে না, আমাদিগকে অন্ধ আবেগে আকডাইযা ধাবিল, 
এগত্যা আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম ই দ্িনেব মধ্যেই তাহাদেব 'মঞ্চলে যাইব । 

বেল ষে, এমন কি, পাকা বান্তা হইতে বদের গ্রামগ্তণিতে আমি 
কতিপয সহকন্দাসহ তিনদিন যাপন কবিলাম। ইহা আমাব নিকট নৃতন 
আবিষ্কার। আমি দেখিলাম, পলীবাসীব৷ এক অপূর্বব উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও 
উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিল । মুখে মুখে সংবাদ দিলে বিশাল জনতা হইত, গ্রাম 
হইতে গ্রামপস্তরে লোকমুখে সংবাদ ছুটিত, কুটিব ত্যাগ করিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর 
মত নরনারী বাপকবাপিক! প্রান্তর পথ বাহিয়া সভাস্কলে উপস্থিত হইত। 
অথবা 'সীতারাম” বলিষা' একবার চীৎকান করাই যথেষ্ট-_-সীতা রা-আ-ম' 
আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া দুবদূরান্তে জনসঙ্ঘকে উচ্চকিত করিষা 
তুলিত , জলম্নোতের মত জনন্মোত ছুটিয়া আসিত। এই সকল নরনারীর 
পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বদনে জলম্ত উৎসাহ, নয়নে এক মঙ্তৎ সম্ভাবনার 
প্রত্যাশা দীর্ধি, যেন এই মুহূর্তেই কোনও ইন্রজাল ঘটিবে, তাহাদের দীর্ঘ 
ছুঃখনিশার অবসান হইবে । 

তাহাদের স্নেহ আমাদের উপব্‌ বধিত হইল। তাহারা গ্রীতিষি্* আশাপুণ 
নয়নে আমাদের মুখের পানে চাহিল, যেন আমরা আশার সংবাদ লইয়া 
আসিয়াছি। ফেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যাশিত সুখন্র্গে লইয়া! ধাইধার 
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অগ্রন্নত। তাহাদের পানে চাহিয়া তাহাদের দুর্দশা ও অজন্্র ক্ৃতজ্ঞতায় আমি 
লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেলাম, নিজের স্বচ্ছন্দ স্থখী আরামের জীবনের জন্ত 
লজ্জা বোধ করিলাম। ভারতের অদ্ধনগ্ন এই বিশাল জনসজ্ঘকে অগ্রাহ্হ করিয়া 
আমাদের নাগরিক সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জন্য লজ্জিত হইলাম। ভারতের এই 
অপহনীয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন দেখিয়। ক্ষোভে ঘিয্নমাণ হইলাম, নগ্ন ক্ষুধিত বক্র 
মেরুদণ্ড সম্পূর্ণৰূপে অসহায় ভারতের এক নবীন চিত্র আমীর মানসপটে উদ্দিত 
হইল। নগরীর এই ক্ষণিকের অতিথির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি 
বিব্রত হইলাম এবং অভিনব দায়িত্ব ভাবিয়া ভীত হইলাম। তাহাদের অনস্ত 
ছুঃখকাহিনী শুনিলাম, ক্রমবন্ধিত খ'জনা, বে-আইনী আবোষাব, জমি ও মুৎকুটার 
হইতে উচ্ছেদ , চারি দ্বিকে মাংসপ্রত্যাশী শকুনের দল--জমিদারের গোমস্তা, 
মহাজন ও পুলিশ । উদয়াস্ত পতিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের 
নহে, তাহাদেব প্রাপা পুরস্কাব পদাঘাত, গালি এবং ক্ষধিত উদর। উপস্থিত 
রুষকগণের মপ্যে অনেকেই কমিশৃন্ভ, জমিদার তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, 
দাডাইবার মত এক কানি জমি কি একটি কুটির পধ্যন্ত নাই। জমি উর্বর 
খাজনা অতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং জমির উমেদার কম নহে । সকলেই 
জমির কাঙ্গাল, এই অবস্থার স্থুযোগ লইযা জমিদারের আইন-নির্দিষ্ট হাবের 
অতিরিক্ত খাজন! বৃদ্ধি কবিতে অক্ষম হইয়া নানাপ্রকার বে-আইনী আবৌয়াৰ 
দাবী কিয়া থাকে । রায়তেরা উপায়ান্তরহীন হইয়া মহাজনের নিকট টাক! 
কঙ্জ করিয়া জমিদাবের অন্যাব্য দাবী পৃবণ করে এবং পরে দেনা শোধ দিতে 
না পারিরা এবং খাজনা দিতে অপারগ হইয়া ভূমি হইতে উৎখাত হইয়া 
সর্বস্বান্ত হয় । 

এই প্রথা দীর্ঘকাল চলিয়া আমিতেছে এবং কৃষকগণেরও ক্রমবর্ধমান 
দারিধ্রযের সুচনা হইয়াছে অনেকদ্িন। হঠাৎ কি ঘটিল যাহার ফলে পল্লী 
অঞ্চলে এই জাগরণ? আথিক অবস্থা, অবশ্ত অযোধ্যার সর্বত্রই একরপ। 
১৯২৮--২১-এর কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ 'প্রতাপগড়, রায়বেরিলি ও ঠফজাবাদ 
এই তিনটি জেলায় আবদ্ধ ছিল। ইহা একটি বাক্তি__রামচন্দ্ের নেতৃত্বের 
ফলেই সম্ভব হইয়াছিল । লোকে তাহাকে বলিত বাধ। বামচন্ত্র । 

রামচন্দ্র ছিল মহারাষ্ট্রবাসী। সে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইয়৷ ফিজিতে গিয়াছিল। 
দেশে ফিরিয়া ষর্ৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
'সে গ্রার্মে গ্রামে তুলপীদাসের রামায়ণ গান করিত ওণ্কষকগণের ছুঃখছুর্দশার 
কথা শুনিত। সে সামান্ত লেখাপড়া জানিত এবং কিন্বখপবিমীণে কৃষকদ্দিগকে 
ঠকাইয়। স্বার্থসিদ্ধি করিত কিন্তু সঙ্ঘ গড়িবার ক্ষমতা ছিল তাহার আশ্চর্ধা। 
সে কৃষকদিগকে ঘন ঘন সভা! করিয়া নিজেদের ছুঃখদুর্ঘশার আলোচনা করিতে 
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শিখাইযাছিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে এক্যেব অনুভূতি জাগাইয়াছিল। 
মাঝে মাঝে বৃহৎ জনসভাষ আসিয়া তাহাব। নিজেদেব শক্তি সম্বন্ধে চেতনা লাভ 
করিত। “সীতাবাম” বহুকাল প্রচলিত সাধাবণ ধ্বনি কিন্তু বামচন্দ্র তাহাব 
মধ্যে সংগ্রামেব গ্যোতণনা সঞ্চার কবিয়াছিল, উহ1 বিপদস্চচক সক্কেতধ্বনিব অন্ব্প 
কবিষা তুলিষাছিল এবং গ্রীমগ্তলিব মধ্যে যোগস্ুত্র স্থাপন করিধাছিল। 
ফৈজাবাদ, প্রতীপগড, রাঘবেরিলি সীতা ঝামেব প্রাচীন কাহিনীতে পবিপূর্ণ-এই 
জেলাগুপি ছিল প্রাচীন অযোধ্যা বাজ্য-_-এবং জনসাধান্শেৰ প্রির পুস্তক হইল 
তুলসীদাসেব হিন্দী খামায়ণ। বাদটগ্ এই লামাঘণ আবু কবিত এবং বক্তৃতা 
কালে তুলসীদাসেব বচন উদ্ধৃত কবিত। কুষকদিগকে বণ পন্িমাণে সজ্ঘবদ্ধ 
কবিষা সে তাহাদিগকে অনেক প্রকাব প্রতিশতি দিঘাছিল এবং কাল্পনিক আশায় 
উদ্বদ্ধ কিষা! তুলিযাছিল। তাহাব কোনও নির্দিষ্ট কাধাপদ্ধাঙও ছিল না, সে 
জনসাধাবণকে উত্তেজিত কবি্যা অপবেব ধন্ধে দাযিত্ব নন্দেপ কাঁণতে চেষ্টা 
কবিত। এই কাবণেই সে রুষকদিগকে এপাহাবাদে লইঘ। আন্যাচছল, যাহাতে 
লোকে তাহাদেব আন্দৌলনেব প্রতি সহান্থ ভূতিশীল হয। 

বামচন্র আরও এক বৎসর কাণ ক্লক আন্দোলনে বিশিষ্ট গান অধিকাৰ 
কবিয়াছিল। ছুইবার কি তিনবার জেলে 9 গিযাছে, 1কন্ধ পবে দেখা! গেল, 
সে যেমন দাধিত্রজ্ঞানহীন, তেমনি বিশ্বাসেব অযোগ্য । 

অযোধ্য। ক্ষ আন্দোলনের উপবুক্ত ভূমি । উহা! হালুক্দাবের দেশ । 
তাহার নিজদের “ব্যাবনস্‌ অক আউধ” বলিবা অিভিভ করিবা থাকেন। 
জমিদারী প্রথা! এখানে সর্বাধিক কদব্যপ্পে বিকশিত। জামদাবের শোষণ ক্রমশঃ 
অসম্থ হইতেছে, হমিশৃন্স ক্ুদকেব সংখা। বাডিতেছে, এবং এখানে প্রজারা একই 
শ্রেণীব বলিরা অবস্থা এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাৰ অন্কুল। 

ভাব তবর্যকে মোটমুটি দ্বুই ভাগে ভাগ কণা যাষ, একদিকে জমিদারা প্রথা 
এ বড বড জমিদাব, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী-মাণিক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও 
আবাব বহিযাছে। বাঙ্গলা, বিহার, আগ্র। ও অযোধ্যা লইঘ| যুক্তপ্রদেশে 
জমিদারী প্রথা প্রচলিত । ক্ুষক-মালিকদের অবস্থ। তুলনায় ভাল হইলেও 
সেখানেও ছুঃখ ছুর্দশা আছে। পাঞ্ধাব ও গুজরাটের কধকগণ ( চাষী- 
মালিক) জমিদারী অঞ্চলেব রাঘত হইতে বেশী স্থবিধা পাইয়। থাকে। 
জমিদারীর অবীনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্র! আছে---দখলীন্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বত্বহীন 
রায়ত, জোতদারের অধীনে কোফণ প্রজ! প্রভৃতি । ইহাদের পরস্পরের স্বার্থ 
এত বিপরীত ও বিরোধী দে ভাহারা এক্যবদ্ধ হইয়। কোন কাজ করিতে পাবে 
না। যাহা হউক অধোধ্যায় ১৯২০-এ দখলীন্বত্ববিশিষ্ট অথবা দীর্ঘ মেয়াদী প্রজা 
ছিল না, অধিকাংশই অল্পদিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজা এবং যে-কেহ অধিক নঞ্জর দিতে, 
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আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল 


রাজী হইত, প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে জমি দেওয়া! হইত। এখানে 
প্রধানতঃ একই শ্রেণীর প্রজা বলিষা উহাদিগকে সম্মিলিত চেষ্টার জন্য সঙ্যবদ্ধ 
করা সহজ। 

কাধ্যতঃ অযোধাধ স্বক্ন মেযাদী প্রজাদেবও অধিকারের কোন স্থাঘ্নিত্ব ছিল 
না। জমিদাবেরা খাজনা লইযা কখনও দাখিলা দেন না প্রজাকে উচ্ছেদ 
করিবার ইচ্ছা হইলে জমিদাব সহজেই বাকী খাজনার কথা তুলিতে পাবে। 
এপং প্রজার পক্ষে খাজনা আদাধ দেএযা প্রমাণ করা অসম্ভব । খাজনা ছাড়াও 
নানাবিধ অদ্ভুত নজব আবোয়াব প্রভৃতি আছে। আমি শুনিযাছি, কোন এক 
তালুকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন দফা এ শ্রেণীর আবোযাৰব আদায় করা হ্য। 
সম্ভবতঃ এই সংখা! অতিশযোক্তি মাত্র। কিন্ত তালুকদারেবা নানা বিশেষ 
বাপাবে প্রজািগকে অর্থ দিতে বাধ্য করেন, ইহা কাহাবও অজানা! নাই । 
পবিবাবে বিবাহের মাওন, বিলাতে পুত্রের শিক্ষার ব্য, গভর্ণর কিংবা 
উচ্চ বাঁজকন্মচাবীদেন নিমন্ত্রণ আমন্বণেব ব্যয, হাতী অথবা মোটরগাডী 
কিনিবাব অর্থ প্রঙ্জাব নিকট হইতে আদায করা ভব। এইসব বলপূর্ববক 
অর্থ আদাষেব অদ্থত অদ্ভুত নামও আছে। যথা-মোটবানা, হাতীষানা 
প্রভৃতি । 

অতএব অযোধ্যাষ যে রুষক আন্দোলন প্রবল হইয। উঠবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য কি? আমাব নিকট সর্বাধিক আশ্চর্য্য এই যে নগরেব সাহায্য, কিংবা 
বান্নৈতিকগণের ত্স্তক্ষেপ ব্যতীত শ্বাভাবিক ভাবে আন্দোলন এত ব্যাপক 
বিস্তৃতি লাভ কব্যাছে। এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
এবং ইহাব সহিত আগতগ্রায় অসহযোগেব প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল নাঁ। অথব! 
'মারও সত্য করিষা বলিলে বলা যায়, এই ছুই শক্তিশালী আন্দোলনের মূলে 
একই কারণ। কৃষকেব। অবশ্য গান্ধিগীর ঘোষিত ১৯১৯-এব বড় বড হরতালে 
যোগ দ্িযাছিল। এবং ভাহাব নাম গ্রামবাসীদেব শ্রদ্ধা উদ্রেক করিত । 

সর্বাপেক্ষা আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃহৎ প্রজা আন্দোলনেব 
সম্পর্কে সহরবাসীরা গভীরভাবে অজ্ঞ, কোন সংবাদপত্রে ইহার এক ছত্র সংবাদ ও 
বাহির হয় না। পল্লী অঞ্চল সন্বন্ধে ইহাদের কোন্ন কৌতুহল নাহ । আমি 
নিঃসংশষে বুঝিলাম, আমরা জনসাধারণ হইতে কত বিচ্ছিন্ন এবং সন্ধীর্ণ সীমাবদ্ধ 
জগতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন আবদ্ধ। 
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৯ 
কৃবকদের মধ্যে ভ্রমণ 


তিনদিন গ্রামে থাকিয়া আমি এলাহাবাদে ধিবিবা আমিলাম। তারপর 
আরও কযেকবাব গ্রামে গিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকলে আমবা 
কৃষকদের সহিত একরে ভোজন কবিধাছি। ভাহাদ্বে সহিহ মুৎখকুটিবে 
শয়ন কব্যাছি, ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ধবিষা তাহাদেৰ সহিত আপাপ কবিষাছি, 
ছোট-বড সভায় বক্তৃতা কবিযাছি। আমর! একখানি হাল্কা মোটর গাডী 
লইয| গিয়াছিলাম, যাহাতে গাঠীখানি গ্রাষ হইতে গ্রানান্তবে যাইতে পাপে 
সেজন্য শত শত কুষক সাবাবাত্রি জাগিষা মাঠেব মধ্যে অস্থাধী পথ প্রস্তৃত 
কবিযাছে। যাদ কোন জাযগায গাডী না &চলিত তখন তাহান! আগ্রহসহকারে 
গাডীখানি ঘাড়ে কবিয্বা পাব করিষা দিষাছে। এই কীবণে গাডী ছাভিয়। 
পদব্রজেই আমবা অধিকাংশ স্থানে গিষাছ্ি। আমন। ফেখানেই গিঘাছি 
সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, গোয়েন্দা এবং লক্ষৌ হইতে প্রেরিত একজন 
ডেপুটী কালেক্টর উপস্থিত থাকিতেন | চযা জমি ও বিস্তীর্ণ প্রান্তবের উপব 
দ্যা আমাদের অবিশ্র নত ভ্রমতোর ফলে সে বেচারাও হয়রান হইযা উঠিল। 
আমাদের 9 কৃষকদেব উপব তাহাদেব বিরক্তিব পরিসীমা ছিল না। লক্ষৌযেব 
ডেপুটী কালেক্টৰ কতকট। মেয়েলী খবণেব যুবক, তাহার পাষে ছিল পাকা 
চামভাব “পামন্”। বেচাব! মাঝে মাঝেই আমাদের আরও ধীরে চলিতে অগ্চরোধ 
করিত, অবশেষে তাঁল রাখিতে না পারিয়া সে সবরিয়। পডিল। 

তখন জুন মাস, গ্রীক্মকাল ৷ স্থয্যের উত্তাপ প্রখর অগ্রিব্ষী। ইংলগু 
হইতে ফিবিবাব পর তণ্ত মধ্যাঞ্চে, এভাবে এমণ কবিতে আমি অনভ্যন্ত। 
প্রতোক গ্রীক্মকালই আমি শৈলাবাসে অতিবাহিত কবিয়াছি। আর এখন 
সারাদিন আমি প্রচণ্ড স্থযাোলোকে ভ্রমণ করিতেছি। মাথায় টুপীর পরিবর্তে 
একখানি ছোট গামছা! জডাইয়া লইযাছি। আমার মনে তখন এত চিন্তা ছিল 
যে অসহ্‌ গবমের কথা ভাবিবারও অবসর পাই নাই । এলাহাবাদে ফিরিয়! দেহে 
ও মুখে কুর্ধযতাপসঞ্জাত*কাল দাগ দেখিয়! বুঝিলাম যে শরীরের উপর দিয়া কি 
গিয়াছে। তবুও আমি সখী । কেন না আমি বুঝিলাম কৃষকদের মত আমারও 
তাপসহনশীলতা আছে। আমার বৌদ্রভীতি নিতান্ত অর্থহীন। অভিজ্ঞত! 
হইতে দেখিয়াষটি, প্রখর উত্তাপ এবং প্রচণ্ড শীত আঘি অনায়াসে সন্থা 


৬৬ 


কৰকদের মধ্যে জমণ 


করিতে পাবি। এই কারণেই কি কাধ্যক্ষেত্রে কি কারাগারে আমি বিশেষ 
অস্থবিধা বোধ করি নাই। অবশ্য আমার শবীরও বেশ কাধ্যক্ষম এবং 
আমি প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিষা থাকি বলিযাই উহা সম্ভব হইয়াছে। 
আমার পিতা একজন ব্যাধামবীব ছিলেন এবং আজীবন .নিয়মিত ব্যায়াম 
কবিতেন। তাহার নিকট হইতে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার 
পিতার যখন চুল পাকিষা গিয়াছে, যখন তীহাব মুখে ছুশ্চিন্তা ও বেদনাব 
কুঞ্চিত রেখা কাটিযা! বসিয়াছে, তখনও--তীহাব মৃত্যুর ছুই-এক বংসর 
পূর্বেও, মুখের সহিত তুলনা কাহার দ্বেহ বিশ বং্সব নবীন বলিয়া 
প্রতিভাত হইত। 

১৯২০-এব জুন মাসে আমার প্রতাপগড ভ্রমণে পূর্বেও আমি মাঝে 
মাঝে গ্রামে গিয়াছি এব" কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়াছি, বড বড 
মেলায গঙ্গাতীবে হাজাব ভাঙান রুষক দেখিযাছি এবং তাহাদের মধ্যে 
তোম কল" আন্দোলনের প্রচাব কাধ্য চালাইযাছি। তখনও আমি ইহাদেব 
পুৰাপুবি বুঝিতে পাৰি নাই। ভারতে রুষক যে কি তাহা ধারণা করিতে 
পাবি নাই ! আমাদের শ্রেণীর অনেকের মতই ইহাদের আমি শ্বাভাবিক 
বলিয! মনে কবিষাচ্ি। কিন্তু প্রতাপগড জিলাব গ্রাম পরিভ্রমণের পৰ আমার 
এক নৃতন অস্থৃভৃতি আসিল । আমার খ্যানে ভাবতবর্ষেব এই নগ্রদেহ ক্ষুধিত 
জনসাধাবণ ছাডা আর কিছু রহিল না, দেশব্যাপী নৃতনভাবেব প্রেরণাতেই 
হউক কিংবা আমার মনের খজুতা বশতঃই হউক, যে চিত্র আমি দেখিলাম, 
যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ কবিলাম, তাহা চিরদিনেব মত আমার মনে 
দুঢাঙ্কিত হইল । 

কৃষকেব। আমাব লজ্জা সঙ্কোচ ভাঙ্গিষ! প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়াইয়া 
ছাডিল। ইতঃপূর্বে আমি কদাচিৎ প্রকাশ্ঠ সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বক্তৃতার 
সময় উপস্থিত হইলেই আমার ভয় হইত। বিশেষভাবে হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা 
করিতে ঘাবডাইয়া যাইতাম। কিন্তু তখন তাহাই রেওয়াজ ছিল। রুষক 
সভাষ অব্যাহতি পাওয়া কঠিন এবং এই সকল দরিদ্র, সরল লোকের নিকট 
লজ্জা সন্কোচের কি-ই বা আছে। আমার বাগ্সিতা কৌশল কিছুমাত্র জানা 
ছিল না। আমি মানুষের সহিত মানুষ যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলে 
তেমনি করিয়া! তাহাদের নিকট আমার মনেব কথা, আমাক হৃদয়ের আবেগ 
ব্যক্ত করিতাম। লোকসংখ্যা দশজন হউক বা দশ হাজারই হউক আমি 
ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করিতাম। ক্রুটা ভূল সত্তেও 
কোথাও বাধিয়া যাইত না। আমি অনর্গল বলিতাম। সম্ভবতঃ তাহাদের 
অনেকেই আমাঁব অধিকাংশ কথা বুবিত না। আমার ভাষা আমাদের 
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চিন্তাধারা কৃষকদের নিকট সহজ নহে । আমার কণম্বব উচ্চ নহে বলিয! অনেকে 
শুনিতে পাইত না। কিন্তু ধাহাকে তাহারা ভালবাসে, বিশ্বাস কবে তীহার 
এই সকল ক্রটি গণনাব মধ্যেই আনে না । 

আমি মুসৌবীতে মা ও স্ত্বীব নিকট কিরিয়া গেলাম। কিন্তু কৃষকের! 
আমাব চিত্ত অধিকার কবিষা] রহিল। আমি ফিরিবাব জন্য ব্যাকুল 
হইলাম। ফিরিঘা অসিয়াই আমি গ্রামে ভ্রমণ আবস্ত করিলাম এবং কৃষক 
আন্দোলনে শঞ্তিব বিক।শ লক্ষ্য কবিতে লাগিলাম। পদদলিত কুষকেন 
মধ্যে আত্মবিখাস জাগিতেছে, সে সোজ' হইয়া মাথা তুলিযা হাটিতে পাবে, 
তাহাৰ জমিদাবেব গোমস্তা ও পুলিশভীতি বহুশা"শে হাস পাইয়াছে। 
কাহ'কেও জমি হইতে উচ্ছেদ বব হহলে মপরে তাহা পাইবাব জন্য 
লালাযিত হযনা। জমিদাবের পাব ধধকন্দাজেব মারপিট এব" বে-আইনি 
অর্থ আদারও অনেক কমিধা গিযাছে। যখনই একপ ঘটিত তখনই তাহাবা 
অন্থসন্ধান ববিষা প্রতিকাযবব আবেধন বি । ইহাতে জমিদাবে। কম্ধচাবী 
ও পুলিশেবা কতক পবিমাণে শঞ্ষিত হইল। তানুকধাবেণা ৪ ভয পাইলেন, 
এব* তাহাবা কষক আন্দোলনকে আক্রমণ ন! কবিধা আম্মবক্ষা বন্য চলিতে 
লাগিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ও আযোব্যাঘ নাঘতাবী আহন সশোধনেন 
প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

জমিব মালিক এব" নিজেদেণ “জনস'ববণের স্বাভাবিক নেতা” মনে 
কবিযা গব্বিত তালুকদাব ৭ জমিদাবগণ এট গভর্ণমেন্টেব আছুরে ছুলাল। 
গভর্ণম্ণি ইহাদিগেব জন্য বিশেষ শিক্ষ। 5 লালন পালনে ব্যবস্থা 
করিয়া অথব। না কন্যা এমন ভাবে মাথা খাইষা বাখিয়াছেন যে, 
শ্রেণীহিসাবে ইহাদেব বুদ্ধি সম্পৃণন্ধপে দেউাপযা। অন্যান্য দেশেৰ জমিদাবেনা 
প্রঙ্গদেন যংকিকিৎ হিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা! প্রজাদেব জন্য কিছুই 
কবেন না, কেবল জমি ও প্রজান উপৰ পর্গাছাপ মত অবস্থান করেন। 
ইহাদেব কাজ হইল স্থানীয সবকারী কশ্মচাবীদেব তোষামোদে তুষ্ট রাখা । 
সরকাবী কম্মচাকীদেব পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ইহাদের টিকিয়া থাক! কঠিন। 
বিশেষ অধিকার ও এুবিধা রক্ষাব জন্য ইহারা অবিরত সরকারী মহলে 
আনাগোনা করেন। 

জমিদার ধলিতে সকলেই এমন কিছু বড বড ভূম্যধিকারী নহে। 
'রায়তাবী” প্রদেশখুলিতে জমিদার” বলিতে কষক-মালিকদের বুঝা । এখন 
কি, ধেখানে জমিদারী প্রথা আছে, সেখানেও মুষ্টিমেয় বড জমিদার বাদ 
দিলে শত শত মাঝারি মধ্যন্বত্ব ভোগী, এবং সহস্র সহজ এমন জমিদার 
আছে, যাহাদের অবস্থা দারিপ্র্য-পীড়িত সাধারণ রাক়্তেরই মত। আমি যতদুর 
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জানি তাহাতে যুক্তপ্রদেশে মোট প্রায় পনর লক্ষ জমিদার আছে। ইহাদের 
শতকবা নব্বই জনই দনিজ্র কৃষকেন মত, অবশিষ্ট অংশের অবস্থা মোটামুটি 
ভাল। একটু বড গোছের জমিদারের সংখ্য। লমস্ত প্রদেশে প্রায় পাঁচ হাজার 
হইবে এবং ইহাদদেবও শতকবা দশ জন মাত্র জমিদাব ও তালুকদার । অনেক 
ক্ষেত্রে ক্ষুদে জমিদাব অপেক্ষা বড জোতদারেব অবস্থা অনেক ভাল । এই সকল 
গবীব জমিলাৰ ও মবাস্বক্ভোগী জোহদার, শিক্ষাৰ দিক দিয়। অনগ্রসর হইলেও 
সাগর্ণতঃ এই শ্রেণীণ নননাবী বুদ্িমান, এব" উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহান। 
আনক উন্নত হইতে পাবে। ইহাঁব| জাতী আন্দোলনে উৎসাহেব সহিত অংশ 
গ্রহণ কবে। কমেকজন ব্যতীত বড জমিদাৰ বা তালুকদার কখনও তাহ! 
করেন না। আভিজাত্য স্বাভাবিক গুণ ৭ ইহাদের মধ্যে শাই | শ্রেণী-হিসাবে 
ইহা শাবীপিক ৪ মানসিক অবনতি অতি শোচনীয। ইহাদের দিন 
ফবাইযাছে। যঙদিন ব্রিটশ গভণমেণ্টেব মত বাহিরের শক্তি ইহাদ্দিগকে রক্ষা 
করিবে, তন্ন কোন্না * টিকিষ। থাকিবে মাত্র । 

১৯২১ সাশ্না সমস্গ যক্তপ্রদেশ আমাব কশ্মক্ষেত্র হইলেও আমি মাঝে মাঝে 
পলীনে যাইতাম। তখন 'সহযোগ আবন্ত ইউযাছে এখ* ইহার বার্তা হদূব 
পল্লীতে গিয। পৌছিয।চ্ছ। প্রাত্যক জিলাৰ ক”” গ্রসকন্মীবা নৃতন বাণী প্রচাবের 
জন্য পল্লীতে য'ইস্তন এব* সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদেব হুর্ঘশাব প্রতিকার হইবে এমন 
আশ্বাসও দিন | ম্বাজ “বটি ছিল ব্যাপক, উহাতে সমস্তই বুঝাইভ। 
অসহযোগ ও রশক মান্দোলন যদ্দি৭ স্বতন্থ তথাপি আমাদেব প্রদেশে উহা মিলিত 
মিশ্রিত হইঘা এসক অপবেৰ উপব প্রঙাব বিস্তার কবিধাছিল। কংগ্রেসের 
প্রচাবকায্যেৰ ঘন্ন মামলা মোকর্দমী। যথেষ্ট কমিয! গেল, আপোষ-বফার জন্য 
গ্রাম্য পঞ্চাযেত প্রতিষ্ঠিত হইল । কংগ্রেসের প্রভাবে আবহাঁওয়। শান্তিপূর্ণ হইষা 
উঠিল, কেননা, ক গ্রেসবম্মীণা অভিনব অহিংসনীতিব উপর সমধিক জোব 
দিতেন। অহিংসনীতি যে সকলে সম্যকভাবে বুঝিত তাহা নহে, তথাপি ইহীর 
প্রভাবে কৃবকেরা হিংসামূলক শমনুষ্ঠান হইতে বিবত ছিল। 

এই সাফল্য সামাগ্ত নহে । ক্ুষক চাঞ্চল্য প্রাশ£ই হিংসামূলক উপদ্রবের 
ও বিদ্রোহের আকার ধারণ কবে। অধযোধ্যার অংশবিশেষে কষকগণ এইকালে 
অসহিষুণ উত্তেজনা মবিষা হইয়া উঠিয়াছিল। একটি স্ফুলিঙ্গে দ'বানল জপিয়া 
উ্টিতে পাবিত, তথাপি তাহারা আশ্চয্যবপে শান্ত ছিল» কেবল একটি 
বলপ্রয়োগের কথা আমাব মনে আছে। এক্জন তালুকদাব তাহার নিজের 
বাভীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খন গল্পগুজব করিতেছিল দেই সময় একজন কৃষক 
আসিয়া তাহাকে স্ত্রীর প্রতি দূর্যহাব ও অসৎ জীবন যাঁপনের জন্ত তৎনা 
কৰিয়। তাহার মুখে চপেটাঘাত করে। 


৬এ 


জওহরলাল নেহরু 


আর এক শ্রেণীর উপদ্রব দেখ! দিল, বাহাৰ ফলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিল কিন্তু এই সংঘর্ষ অনিবার্ধা, কেন না, সঙ্ঘবদ্ধ কষকগণের ক্রমবদ্ধিত 
শক্তি গভণমেণ্ট উপেক্ষা কবিতে পারে না। কৃষকেবা দলে দলে সভায় যোগ 
দিবাব জন্য বিনা টিকিটে বেলে ভ্রমণ কবিতে লাগিল । এই সকল জনসভায় 
৬০।৭০ হাজার পথ্যস্ত লোক হইত, তাহাদিগকে হটান কঠিন। যাহা কেহ 
কখন শোনে নাই তাহাই ঘটিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহাবা প্রকাশ্ঠভাবে 
রেলকতৃপক্ষকে অগ্রাহ্া করিযা বলিতে লাগিল যে পুবাতিশ দিন চলিষা গিয়াছে । 
কাহার প্রবোচনায তাহারা বিনা ভাডাথ ভ্রমণ কবিতে লাগিল আমি চগানি না 
আমরা তাহাদিগকে ইহা বলি নাই। সহসা শুনিলাম যে তাহারা এরূপ 
কবিতেছে। অবশ্ঠ রেলকতপক্ষ কঠোব ব্যবস্থ! অধলখন করায় ইহা বহিত হইল 
১৯২০র শরংকালে (যখন আমি কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিবাব জন্য 
কলিকাতায় ছিলাম ) কয়েকজন কুধব নেতা সামান্য অপবাধে গ্রেপ্ঠাব হয়| 
প্রতাপগড সহবে তাহাদেব বিচার হইবে স্থিব হইঘাছিল। বিচবেরু দিন চাবিদিক 
হইতে বিশাল জনতা! আসিষা জেলের দজা! হইতে আদালত প্রাঙ্গণ পয্যন্ত ছাইয! 
ফেলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ভীত হইয়া! সেদিনেব মত বিচার স্থগিত বাখিলেন, কিন্ত 
জনতা বাড়িতে লাগিল । এবং কাাগার প্রা ঘিব্বা ফেলিল। কৃষকেরা এক 
মুষ্টি ভাজ! চান! খাইয়া অনায়াসে কযেকদিন কাটাইতে পাবে। অবশেষে 
সম্ভবতঃ জেলের মধ্যেই কোন রকমে বিচাব সাধিয়া কষক-নেতাদের ছাড়িয়া 
দেওয] হইল। ঘটনাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্ধ কুষকেবা ইহাকে একটা 
প্রকাণ্ড জঘ ব্লিষা মনে কবিল | 'তাহাবা ভাবিতে লাগিল, কেবলমাত্র জনসংখ্যাব্‌ 
জোরেই তাহারা তাহাদেব দাবা পৃবণ কবিযা লইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের 
নিকট এই ওঁদ্ধত্য অসহা হইয়া উঠিল। এবং অন্ুৰপ আর একটি ঘটনাব ফল 
হইল স্বতন্ত্র। ১৯২১ব জালগযারী মাসেব প্রারস্তে নাগপুব কংগ্রেস হইতে 
এলাহাবাদে ফিবিবার পবেই বাষবেরিলি হইতে তাবযোগে অন্থরোধ আসিল, আমি 
ঘেন অবিলম্বে তথায় যাত্রা করি, কেন না, গোপমালের আশঙ্কা আছে । আমি 
পরদিনই বওনা হইলাম। গিবা দেখি কযেকদিন পূর্বে কয়েকজন প্রধান 
রুষক গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেল হাজতে আটক আছে। প্রতাপগডে তাহাদের 
সাফল্য এবং অবলম্ষিত কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া দলে দলে কৃষক রায়বেরিলি 
সহরে আসিতে লাগিল। কিন্ত এবার গভর্ণমেন্ট পূর্ব্ব হইতেই অতিরিক্ত পুলিশ ও 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের সহরে প্রবেশে বাধা দ্িলেন। সহবের বাহিরে 
একটি ছোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ কষককে থামাইয়! রাখা হইল। অবশ্য 
অনেকে নানা পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়! সমস্ত 
অবস্থা শুনিয়া যেখানে সৈনিকের! কৃষকদের পথরোধ করিয়া আছে, ভাড়াতাড়ি 
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ঘর যে, গভর্মেন্ট ৩ জমিদারদের সম্মিলিত চাপ এক বংসর কী 
টতরোধ করিয়াছিল || কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দৃচ আক্রমণের সন্থ 
্$ ইইয়া পড়িল পরিণামে তাহাদের আন্দোলনের মেরি? 
কব ভাঙ্গিয়া গেল । ভ্াঙ্গিলেও আন্দোলন মরিল না । পূর্বের উত্যু 
থাকলেও অরিকাণশ গ্রামেই পুবাতন কম্মারা ভয়ে বিহবল না হই রা 
্ীজ চালাইযাছে। ইহা ম্মবণ রাখা! উচিত যে, এই ঘটনা পে 
ঘ্রগ্রেসের কাবাগমন সিদ্ধান্তের পূর্বের ঘটিযাছিল। পূর্ব বং 
ও কৃষকেরা এই আন্দোলনেও যোগ দিযাছিল। 
[লনে ভাঁত হইঘা গভর্ণমেন্ট তাডাতাডি ভূগিসংক্রান্ত আই 
হইলেন। ইহাতে ক্ষকেব অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্নতি পাও়া। 
কত ঘখন দেখা! গেন, আন্দোলন আয়ন্তের মধ্যে আসিয়াছে তর: 
গুলি নবম তইগ| গেশ' উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল এই খে" 
ছুণকগণ জামব উপণ জাবনম্বত্ব পাইল। ইহা শুনিতে মনোইকু 
দেখা গে, গষকেণ অবস্থান কোন ইতরবিশেষ হয় নাই? 
দেব মূ অসস্থাস অন্পরিমাণে পহিধাই গেল। ১৯২৯-এ যর্থ% 


ঠ রর 
ঘট দেখা গেন তখন শন্তেব মূণ্য কমিযা ঝওঘায় আবার একার, 
নন 
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| , ষক আন্দোলনের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা! করিয়াছি (৪ 
টি আমার চক্ছ হইতে একটা আবধণ সরিষা গেল । 
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কোন সম্পর্ক ছিল না৷ এবং ইহার গতিপথেও রাউু্মীতিক বাঁ 1 

রি ৫ র্ ) 
প্রভাব যৎসামান্য । নিখিল ভারতীয় দৃষ্টিতে ইহা! শ্াীয়- বার ফা মী: সবি 
দুষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অল্পই সক্ষম হইযা্ রঃ গ্যন কি, ্ | রঃ শাটল । 
সংবাদপত্রগুলি ইহাকে একবপ উপেক্ষা কবিযা ফন না সম্পাহুরীণ এ টস এত 


তাহাদের নাগরিক পাঠকগণের নিকট অর্দনগ্ এ ফাধ্যাবলী! 
অথবা অন্য কোন গুরুত্ব নাই । ৃ 
পাগ্তাব ও খিলাফতেন অবিচাৰ এব” সেষ্র অন্যান প্রতিক্থিত 
অসহযোগই তখন মুখ্য আলোচনাব বিষ । জাতীয় 
তখন বেশী জোন দেওযা »ইন না। রা অর্দিট 
করিতেন না। তিনি সর্বদাই শ্রনির্িষ্ট কোন নিশ্চিত ঈদ কা 
জোঁব দেওযা পছন্দ কবেন। শংসত্বেণ জনসাধাবণেধ চিন্তায় করায় গাব 
ছুডাইয়া পডিযাছিল ও অসংখ্য সভা সমিতিতে স্বরানদেব ক? উর্মি হাঁ 
১৯২০-র্‌ শরংকালে কলিকাতা কন্মপদ্ধতি ও বিশেষভাখে সহ রন 
আলোচনার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহুত “ইল । কাধাল নিরাঃ 
পব আমেরিকা হইতে সদ্াপ্রত্যাগত লালা লা পি" পাষ চটী লন লা 
অসহযোগ প্রন্তাবেব নূতন ধাবা তিনি পছন্দ ধবিলেন নাঁ এবং প্র 
কবিলেন। ভাবতের রাষ্ট্াক্গত্রে তিণি একজ; ৯রমপন্থী খলিযা বিশ্ীত 
হইতেন। কিন্তু তাহাব সাধাবণ যানাভাব ঠিন নিগূমূতান্জিক ৯ম 
শতাব্দীর প্রথমভাগে লোকমন্তি তিলক ও অন্থান্ উররপ্থীদের দা ১ রি ৃ 
ঘটনাচকে মিশিয়া গিয়াছিলেন নিজের কোনও মতি বিশান 
কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশে থাকান জন্য অনেক ভাখতীয় নেঙ] অপি 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টি অনিকতর উদার ছিল ্া ৭" গাঁ 
উইল্‌ফ্রিড স্কাউয়েন ব্রাষ্ট তাহা বোজনামচার ( সম্ভবতঃ ১৯ 4৮1 
এবং লালাজীর সহিত সাক্ষাতেৰ বিববণ লিখিধা চা ূ 
অতি সাবধানী এবং বাস্তবের সম্ম্ধীন হইতে কি খুলিয়া: 
তথাপি লালাজী ততৎকালে অধিকাংশ ভ ভাবত রি 
ছিলেন ব্রান্টেব বিরতি হহাঁত আমবা বুঝি 
রাজনৈতিক ধারণা কত নিক্স্তবেব এবং আম 
একজন বিচক্দণ ও অভিজ্ঞ বিদেশীর দৃটিতে ধরা দি 
ইনার কি বিপুল পর্বিবর্জন হইয়াছে! | 
একমাত্র লালাজী নহেন, আরও অ 
হইলেন। এককথাষ, কংগ্রেমেষ প্রবীণ 
অসহথোগ প্রন্তাবের বিরুদ্ধ ত1 করিলেন । 
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1* তিনি অবস্থ প্রস্তাবের অস্তনিহিত ভাবের কি ছিজেন.না। 
ত কাধ্য করিতে, এমন কি তদপেক্ষা অধিক ত্যাঃ কারের: জ্ন্য 3 
ত ্ী তাহার প্রধান আপত্তির বিষয় ছি, দৃতন আইনি. 
ন-প্রস্তাবে। 
| সা প্রবীণদের মধ্যে তখন একমাত্র আমার পিতা দিরীর পাঠ 
ড়াইয়াছলেন। তাহার পক্ষে ইহা সহজ ছিল না। যে সব. জাববে তাহার 
চীন সহকম্তীগণ বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার ছার! ঝিমিও গ্রতাকাহিত 
গলেন। তাহাদের মত তিনিও এই অভিনব পথে নিরিশ যাত্রা ধা? 
করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার ফলে জীবনেক ধক্যস্ত গতিপথ 
হইবে, তথাপি তিনি কাধ্যতঃ কিছু করিবার 'অনিবাধা খাবেগ অন্তত! 
লন এবং তীহার চিন্তাপারার সহিত সম্পূর্ণ এক্য ন) খাবি এই) 
ংধ্যে তিনি প্রণালীবদ্ধ কর্মের সন্ধান পাইয়াছিলেনশ নিজেন্ মন ১ 
ঘতে তাহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। গা্ধিজী 1! ও রি ঠা, 
ইত তাহার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল । মফঃস্থলে একট। বড় বানায় 








সুন 
ক তিনি ও মিঃ দাশ ছিলেন। মামলা ছাড়িয়া দিয়। তি স্বীকার করা 
চি 


হাদ্দের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হ্য় নাই, বরঞ্চ তাহা 'এবই সিদ্ধান্তে , 
হইম়াছিলেন। কিন্তু পূর্বোিখিত মতভেদের ফলে 'কখেছেন বিশেষে 
নে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার! ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেরুন তিন মাস পে 
নাগপুর কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হইলেন ও তখন ইইনাহাবা জমশঃ 
' রর ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া একত্রে কাধ্য করিয়াঞছে। 
,লকাতা৷ বিশেষ কংগ্রেসের পূর্বে পিতার সহিত আগার কদাচিৎ দেখ; 
1 কিন্তু যখনই দেখা হইত তখনই লক্ষ্য করিতাম এইই মূল স্ষস্তা নই 
; শতত্যন্ত বিব্রত । মুযহ্তার জাতীয় দিক ছান্ডাও একটি? 'ধাক্তিগাতি, গিট 
অসহযোগ ক কলে আইন ব্যব্সায় বর্জন করিতে হাঁ] - তাহাই ব্ 
+ তক জীবনক্্দূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইকে, ষাট কসর বহন 
'্ব নহে ৮প্পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুগণ, বাবসা স্বভ্যত্ত নিক 
* বিলামব্যসন-_-এ সকলই ছাড়িতে হইবে । মি ৫ ১৫ টি 
. আইন ব্যবসায়ের উপাঞ্জন বন্ধ হইলে জী যার 
টি হইবে। 


আজ 


হি জিত “আর ৮ 








৯ পক | পপ শবাপিপাশ পা ও আসি সৎ পান ০ স্ব আম্মি» 


কাত কং কংগ্রেসের অধিবেশনে অমহযোগ প্রস্তাবের 
এবং সংশোধক প্রন্তীব আনিয়াছিলেন বিপিবচন্ত্র পাল ।-$ 


৬৯ 





ভস্ 
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্রান্'র আত্মগরিমা, তাহাকে নৃতন আন্দোলনে একান্তভাবে টানিয়দ্গীলাবে 
পাঞ্াবের অত্যাচাব এবং তৎপূর্বববর্তী বহু ঘটনায় তাহাব চি” কী রদ 
** ছিল, অন্ায়্ অবিচার ও জাতীয় অমধ্যাদায তাহাব চিত 7 স্ব 

' ইহা প্রকাশেব পথ কোথায়? আকন্মিক উত্তেজনা 1২ 
গে'ক তিনি নহেন। আইনজীবীর স্থুনিষন্ত্রিত বুদ্ধির বাবা ১ বষ্র 
কাযা বিচার কিয়া তিন স্থিব সিদ্ধান্তে আমিলেন এবং নাং 














আন্দালনে ফোগ দিলেন । 
গান্ধিীন ব/ক্তিতেব প্রভাবে তিনি আৰু ভইযাছিলেন সন্দেহ গু 


&,ব শাকর্ষণ ও বিহষ্ণ। দুইই ছিল প্রবল। যে ব্যক্কিব প্রতি তা 

' ঘি চষ্ হইত, তাহাৰ সহিত তিনি কিছুতেই ঘশ্ষি ভাবে মিশিতে পার 
1 1ইহা এক আশ্চর্যা সম্মিলন । এবজন কঠোব তপন্বী অন্তজন 
এখ নেব টৈহিক ভোগ-ব।সনা বজ্জিত ধর্মীজীবন, অপবেব জীখনে ইচ্টি হদ্যও: 
ীগবাসনা ব্বচ্ছন্দ ও স্ব।ভাবিক এবং পবলোক সম্পর্কে ভ্রাক্ষেপহী 4 
£লঞ্ঠব্বের ভামায একজন শসন্তত্মুথ অপবে বহিম্মুথ । কিন্তু উদ্দেশে 
৩'ত ধিগিকে একত্র মিলিত কিল । পববর্তীকালে বাজনৈতিক মতভেষ 
৬-হ"দের বনত্ব অকষুপন ছিল। খ্ 
য়ান্টাব পেটার তীহার একখানি গ্রঙ্গে উল্লেখ কবিযাছেন যে, 
শ্পদোৰ জীবনের ঘাধনপথ, প্রকৃতি, স্বতন্ত্র ও বিরোধী হইলে ৭ উভযেবী। 
এবন্তিকতাৰ মধ্য এক আশ্চব্য সৌসাদৃশ্ঠ বিদ্যমান । উভয়ের রা 
” শী ঠাবজ্িত বলিষ। পরম্পরকে জানিতে ও বঝিতে সুবিধা হয, যাহা 8? 
খা পোকেব পক্ষে সহজসাণা নহে । রি 
টে ধণিকাতার বিশেষ অপিবেশনেৰ পব কণগ্েল বাজনীতিতে ( গা 
৮ হইল। দেশবন্থু চিন্তবপ্ধন লীশ_ও আমাৰ পিতার নেতৃত্বে 1 
স্বধা্গা দলেন অহ্যদযে পর গান্ধিজী তাহাদের নথ নি য়া কারা 
সি " দডাইলে ও তাভাব ধার।ই চলিতেছিল। কংগ্রেত 
'ইয়োরোপীয় পোষাক অন্তহিত হইয়া আসিল খারদি। ম্রিঃ 
অ'মত এক নৃতন প্রতিনিধি ল দেখা দিল। কংগ্রেসের ভাস ১ 
'থধা যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত সেই প্রন্ে্ ক 
* ব্য বিদেশীম্র ভাঘ| ব্যবহারে আপত্তি বাড়িতে লাগিল। 
&'দ্বী জ জানিত না। এক নৃতন উত্তেজনা, নৃতন আগ্রহ 
প্রত/খ। ক] গেল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পব গান্ধি 
পাজি প্রবীণ সম্পাদক *মতিলাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ কা ; 













ফাহাদ গে গিয়াছিলাম। তখন তিনি না নি 


গু 





অসহযোগ 







নাহার আন্দোলনকে আনশীর্দ্বাদ করিলেন ও বলিলেন, ("আমার দিন 
ইঞ্চলোক ছা।উয়া কোখায বাইব জানি না, তবে আমার এক 
বেপানেই খাউপ সেখানে, নিশ্চবই ধুটিশ সামাজ্য নই । এত 
পাআাজোব বন্ধন মুক্তি 1, 
কালব।ত| হহতে ফিবিবান পথে মমি গাদ্ধিজীর সহিত 
গিষ। পবান্্নাথ ঠাকুব এব১ ভাহাব সর্দজন্প্রিষ জোষ্টভ্রাতা ' 
ক্শিলাম। «নখানে আমবা কষেকদিন কাটাইলাম। এই 
এগুকজ আ।বাকে কষেকখানি বই উপৃহাধ দিরাছিলেন। 
সামাণ্যনীতঠিবৰ ধলে অর্থনৈতিক অবস্থ। সম্পর্কে এ বই 
মাশি মখেই শিক্ষা নাভ কবিষাছিল'ম। ইহা মধো মোরেল র্‌ 
ম্যানস বা”? নামক বইখানি পড়িযা আমাব মন আলোঙ্তি হইয়াছিি 
এই হমথ ভাবের স্বাধাণত| সমর্থন বির] পিচ এষ, এড, 
পুন্তিকা (েণ্থন | গি।।1 ৬বত সপপকেত বচনাব উপব ভিত্তি 
হন্দণ প্রবন্ধটি তাগো ভইযাছিন। স্বাবীন ভাব স্বপক্ষে অথগুণীধ যুক্তি 
ববিশা তিনি এই প্রথলে ভালতের মন্মকথা বাক্ত করিয়াছিলেন রর 18 
চিন্তের গার আলোডন এব” আনদিই আশা আবেগমধী ভাবা 
তুলিযাছিণেন , কোনও অর্থনৈতিক সমগ্তা অএবা সমাজতন্্বাদেব সু 
তিনি কবেন নাই। £1 নিছক সহক্গ জাতীয়তাবাদ । ইহা ভ রর ঞ 
অপমান বোধ হইঠে শিক্ষাতব উগ্ন আকাঙ্ম। এবং আমাদের সত 
মে৩ কদ্ধ +ল্বাব মাবেগ। খিদ্দেশী ও শাসকসম্প্রদায়েব সম্ভার 
তিনি যে আমাদের মনো। “খা এমন খুব প্রতিধ্বনি করিতে পারি 
আশ্চয/। সি বংপুন্ধেই বলির! গিযাছেন যে, “বিদেশী শাসনকে বু 
অব্যাহত বাখিবাব যে লজ্জা তাহাই অসহযোগেব প্রস্থতি” এবং| 
লিখিয়াছেন, “আভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত কবাই আন্মপ্রতিষ্টার এ 
ভাব্তেখ আাত্মাব মধ্য ভইভেই প্রন্থুবণেব প্রচণ্ড শক্তিকে জাগ্রত কবি 
আশিতে হইবে । বাহিত্ন হইতে আগত কোন ঘোপণা, অনুগ্রহ, 
ধণদ্রা ইহ। নম্তব নহে | ইহা কেখলমাত্র ভিতণ হইতেই সম্ভব । অ 
মানসিক অপূর্ব তৃপ্তি লইষ দুর্ববহ ভারমুক্কিব প্রচেষ্টায আত্মিক শক্তি এ 
প্রত্যক্ষ কবিতেহি। মহাত্ম। গান্ধী ভাবতেব কর্ণে এই মন্ত্র উচ্চারখ ব 
মুক হও, ক্রীতদাস থাকিওনা।” ভারতবর্ষে চেতনা সঞ্চাব্‌ হইতে 
সঞ্চাপিত দেহে বন্ধনশৃঙ্খল [শখিল হইতেছে এবং স্বাধীনতার পথ উন্মত্ত 
পরবর্তী তিন মাস কাল সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন অগ্রু 
লাগিল। নৃতন আইন-স্ভার নির্রধীচন বর্জন আশ্চর্য সাফল্য লাভ? 


৭১ 
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প্রান সভায় প্রবে শীরবী গ্রতোককে নিবাবণ করা কিবা সদগ্তপণ শৃন্ 
িকিবপব নভে । ৃষ্টিমের ভোটাব্‌ যাহাকে খুশী নির্দাচিত কবিতে 
রুর' অগ্ প্রার্থীব/অভাবে ধে-কেহ বিন। বাধায নির্বাচিত হই পালে। 
ধু 'ভোট।বই ভাট দিতে টি বহিন এবং দেশেব রি মনোভ+ব 






১: বন়কটেন শাশ্যযা মা নিচমৎকুন ভইবাছিলেন। এনাহাবাদ 
সহ, পনয মাঈন পব্বগ্গ এক গ্রাম্য ভোচকেন্দে তিন একজন €ভোটা'ণন 
দেখিতে পান নাই । তাপ এই অভিজতান কম ভাপ সম্পবিন এক 
পুকে্রপিবদ্ কপিষ। গিবাছেন | 
টি কাত কণগ্রেসে মিঃ সি) আন) পাশ 9 গাবও অনেকে বধকাটেব 
কার সঙ্গদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবিনেও ইাঙানা ক'গেসেণ সিদ্ধান্ত মানিয। 
রি 
ছিলেন নিপশচন শেষ হইতে অভভেদের কাসণ অন্তহিত হশ্শ। 
পর চ্িপঙ্গবে নাগপুব বণগ্রেসে পুবাহন কণগ্রেস নেঙাবা অস্হাথ্গগের 
রা সমা মিলিত হইলেন। আান্দৌলনব শাম্চ্য সাধাপ। "অনেকের 







টার "| +"গ্রেসের পণ কযেকজণ খ্যা "শন ন। ও জন।প্রয “নতা ক গ্রস 
ঈাঘব। দাদাইণলন, মিঃ এ, ৭, জিনা তাহা অন্যতম । সবোঁজিনী 
টা ভিপ্দ খুসশমান মিলনে দত ।” অতীন্দে তাহাব 
রা গস ৮ ম্সলিম পীগেন শিলন সইমছল। বিল্ধ কংগেসের 
অসহযোগ ও নৃতন নিষম *ম্ববীবা ব”গ্রেসকে জনসার্পাবশেন প্রতি্গানে 
"৬ চেঠা [নি অনমোদন্‌ কখিলেন না। বাহাতঃ বাজনৈতিক 
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টধ নহে। এখন ক'খেদ এমন অনেকে আছেন খাহাব। বাজনৈতিক 
তব মত অগনব নতেন। নতন্‌ কণগ্রেসেব সহিত তাহাব প্রকৃতিগত 
টব হইল ন1। খদ্ব পশিঠিত জনসাধাবণ হিশ্দি বক্তৃতা দাবী কখিয়া 
দা রং ই) তিনি ববদান্ত করিতে পাবিলেন নাঁ। জনসাধাবণেব উত্সাহ তাহা 

্ ক তব রা ৮ বণিষা যান ও লগুনেব “সেভিল বো' 
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হইত লবিযা গেলেন । এব" বাষ্রকন্ষেত্রে সৈন্যহীন দেনাপতির গত একক 
হইলেন। দৃতাগ্যক্রমে পববন্তীকালে এই পুবাতন মিলনের দূত অতিমাত্রায় 
প্রগতিবিবোধী মুনলমান সাম্প্রদাযিকতাবাদীদেণ সহিত বোগ দ্যাছিলেন। 

অবশ্য “মডাবেট” বা “নিবাবেল'দেন সহিত কংগ্রেসে কোন সম্পর্ক রহিল 
না, তাহাবা গভর্ণমেন্টেব সহিত বোগ দিয়া নুতন শাসনওন্থ্ে মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্ত 
উচ্চপদ গ্রহণ কবিলেন এব অসহযোগ নদ কণগ্রেম দমনে সঙগাবতা করিতে 
লাগিলেন। বিছ শাসন সংঙ্গাৰ পাইঘাই তাহাদের আশা পূর্ণ হইল । ফাজেই 
তাহাদেণ আন্দোণনেণ আব প্রযোদনীঘভ। নহিল না। বখন সমস্ত দেশ 
উৎসাহে অদীব ৪ আমল পবিৰর্তন প্রয়ামী, তখন ডাহাবা প্রকাশে পবিবর্তন- 
বিবোবী হঠঘ। গভণমেণ্টেন অন কপে পবিবন্তিত হইলেন । জনসাধারণেৰ 
সহিত তীতাদেব সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল এব মে ভাহাবা সমশ্যাগুলিকে শাসক 
সম্প্রদাষেব দৃষ্টিতে পেশিতে অহান্ম শইগ। সঠি্ণন । দল বলিণ। তাহাদেব কিছু 
বিন শী, বড বড নগহে তাহ দেব ব্যগ্গ* অশ্যিহ বহিল মাহ্র। শ্রীনিবাস- 
শাশ্বী বৃটিশ গভণমেণ্টেথ নিদ্দেশে সামাজ্যবাদীদেস দহ হইয়া ত্রিটিশ 
উপনিবেশগুনিছে। এব আমেশি কা যুক্তবাঙ্টে, গভর্ণমেন্টেণ বিরোধিতার জন্য 
কণগ্নেন এব” তাহাণ ম্বদেশবাসীব নিন্দ। গ্রচাব কন্ি। বেডাইনে লাগিলেন । 

তথাপি লিবারেশগণ হৃপী হইলেন না। নিঙ্গেব স্বদেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইীযা জনসাহাপণেন কু্দ বিপোরকে চোখ কান বুলিষা অস্বীকার ক্রিলেও 
তাহা এত্যান্ত তিক্ত এন" অপারগ অভিজ্ঞত।, গণ-শান্দোলন সংশষাতর- 
দিগকে ক্ষমা কণে না। গাদ্দিগীন পুনঃ পুনঃ সাবধান বাণীব ফলে অসহযোগ 
আন্দোলন তাহানা বরুপবাদাপিগেব প্রতি সদথ ও ভদ্র ছিল, অন্যথা কি 
হইত বলা ঘাষ না। এক দিকে এই আন্দোলন তাহাব সমর্থকদিগের মধ্যে 
যেমন নৃতন দ্দীবনীএক্তিণ উদ্বোধন কবিল, তেমনই অন্য দিকে বিরুদ্ধবাদীরা 
এই পারিপার্িক অবস্থার মব্যে নিজ্জিব হইয়া! অস্বাচ্ছন্দ অনুভব করিতে 
লাগিলেন । গণঙ্গাগৰণ ও প্ররুত বৈপ্লবিক আন্দোলন সর্বত্রই দি ধার তরবারির 
মৃত কাজ করিষা থা, একদিকে ইহা গণনীযকদের ব্যক্তিত্বকে সচেতন 
করিযা তোলে, অন্থাদিকে বিরুদ্ধবাদীদিগের মানসিক অবস্থা নিস্তেজ করিয়া 
ফেলে । এই কারণে কেহ কেহ যে অসহযোগ আন্দোপন পরমন্তু 'সহিষু। এবং 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করিষা কন ও মতের প্রীণহীন সামঞ্জষ্ঠ স্থাপন করিতে 
চাহে, এই অভিষোগ করিয়া থাকেন ইহা সত্য, ক্িস্ত সে সত্য এই যে। 
অসহযোগ আন্দোলন গণআন্দোলন এবং ইহার নেতার প্রখর ব্যক্তিত্ব ভারতের 
লক্ষ লক্ষ নর নারীকে অপূর্ব পপ্ররণায উদ্বোধিত করিয়াছিল । 

হনসাধারণের উপর ইহার আশ্চর্য্য প্রভাবও এক মন্খান্তিক স্ত্য। পাধাপভার 
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ঠেলিঘা ফেলিবা এক মহান ভাব ও উন্মাদনায় স্বাধীনতাৰ নবীন মাকাঙ্ষা। 
জাগিয়া৷ উঠিল। ভয়েব ছুর্ধবহ ভাব দূরে সবি! গেল, তাহাবা খল মেকদণ্ড 
লইয| শিব উন্নত কবিল। স্থদূর পল্লীব বাজাবে অতি সাধাবণ লোকেরা ও 
কংগ্রেস, শ্ববাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফতেব কথা আলোচন! কবিতে লাগিল । 
(নাগপুর কংগ্রেসেই প্রথম স্বরাজ লাঙ লক্ষ্য বলিষা নির্দিষ্ট হয )। পল্লী 
অঞ্চলে 'খিলাফৎ, শব্দটিন এক অভিনব অর্থ করা হইত। জনসাধাবণ মনে 
কবিত ইহা! উদ্দ, শব্ধ 'খিলাফ ₹ইভে আসিযাছে। তাহাব অর্থ বাধা দেওযা_ 
বিরোধিতা করা । াহাবা ধবিষ। লইল, ইান অর্থ গভ-মেণ্টেন বিরোধিতা 
কৰা । অগণিত সভ| সমিতিন মধ্য দরিযা জনসা ীপণেৰ মধ্যে পাজনৈতিক 
জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিনল। এব ভাহাণা নিজেধেৰ বিশেষ নর্থ নৈতিক 
তর্গতিব বিষষ আলোচনা কবিতে শিখিল | 

কংগ্রেদ কাধ্যপন্ধভি লইয| সমস্ত ১৯২১ সন আমাদে এক অপূর্বৰ 
উন্মাদনার মধ্যে অতিবাহিত হইবাছে। আশ উত্সা ও উত্তেজনা আন্ত 
ছিপ না। মত উদ্দেশেব জন্য আত্মসমর্পণেব আনে আমবা অভিভূত 
হইযাছি। কোন সন্দেহ, কোন দিবা আমাদেব ছিল ন|। সন্মুখে প্রশস্ত 
পথ-পবম্পরেব সহবৌগিতা ও উৎসাহেব সাহাযো আমবা সৈনিকেদ দর্প 
লইয়া অগ্রপন হইযাছি, যে শ্রম কখনও বল্পনা কবি নাই নামব। ততোধিক 
শ্রম করিযাঁছ। আমবা জাশিতাম, গভণমেণ্টেৰ সহিত সঘধ অনিবাধ্য-_ 
আসন্ন। নেই জন্ত কর্মক্ষেত্র হইতে অপসাবিত হইবাৰ পূর্বে যতটা সম্ভব কাজ 
করিবার জন্য আমর। চেষ্টা করিযাছিপাম। 

সর্ধ্বেপবি স্বাবীনতাব অন্ভূতি, স্বধীনতাব গর্বে আমাদের মন ভগ্গিষ। 
উঠিল। অতীত দ্িনেৰ আশাভঙ্গ জনিত মনেব ছুর্বহ ভাব অন্তহিত হইল । ফিস 
ফাস করিয়া কথ] বলা, শাসকবর্গে দণ্ড এডাইবার জন্য ঘুরাইঘা ফিবাইযা 
আইনসঙ্গত বক্তৃত? কবাব প্রযোন্ন আব বঞ্চি না। আমরা বাহ ভাবিতাম, 
তাহাই উচ্চস্বরে প্রকাশ কবিতাম। ফল যাহাই হউক কি আসে যায়? 
কাবাগাব? তাহাতে আমাদেখ উদ্দেশ্ত অধিকতব সাফল্য লাভ কৰিবে। 
অগণিত গুপ্চচন এব" গোষেন্দা বিভাগের ব্যক্তিরা আমাদের পিছনে পিছনে 
সর্বদাই ঘুবিত। এই বেচারাদের কি দুপ্ণবস্থা! কেন না আবিষ্ষাব কবিবাৰ 
মত গোপন কোন কিছুই নাই | কাবণ আমাদের মন মুখ ছিল এক । 

আমাদের চক্ষুব সুন্মুখে ভারতবর্ষের এই ক্রুত পরিবর্তন দেখিক্কা আমবা 
বিশ্বাস ফবিতাম স্বাধীনতা নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের বাঁজনৈতিক 
কার্যের সাফল্য আমরা আনন্দিত হইতাম । আমাদের উদ্দেস্টা ও উপায় বিরুদ্ধ 
দন অপেক্ষ! উন্নততর । এন্গনত আমরা তাহাদের অপেক্ষা নেতিক দিক দিয়া 
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নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করিতাম। এক অভিনব পস্থার আবিষ্কারক আমাদের 
নেতার জন্য আমবা গর্ব বোধ করিতাম। এই গর্ব সময সময় আমাদিগকে 
ধন্মোন্নাদনার মত অভিভূত কৰিত। চাবিদিকেব সংঘর্ষেব মধ্যেও এবং সংঘর্ষে 
বহ থাকিষাও আমবা এক অপূর্ব্ব মানসিক শান্তি অনুভব করিতাম। 

আমাদেব নৈতিক শক্তি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গঙর্ণমেন্ট বিহ্বল হইলেন । 
তাহারা বুঝিয়। উঠিতে পাবিরেন না দে কি ঘটিতেছে। মনে হইতে লাগিল, 
ভারতবর্ষে তাহাদের পবিচিত প্রাচান ব্যবস্থা ওলট পালট হইঘা যাইতেছে। 
সর্ব এক আক্রমণোনুখ শক্তিব বিকাশ এবং নিভীঁক আত্মপ্রত্যয, ব্রিটিশ 
শাসনের যে প্রশ্বান স্তম্ত-মধ্যাদা, তাহাই যেন মুষডাইযা পডিল। অতি 
সামান্য পরিমাণ দ্রমননীতি আন্দোলণবে অধিকতর শক্তিশালী করিল। বড 
বড নেতার্দেন িকদ্ধে কিছু কবিতে গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ কবিতে 
লাগিলেন। কি প্রতিষ্্যা উপস্থিত হইতে পাবে তাহা তাহারা ভাবিয। 
পাইলেন না। ভাবতীর সৈগ্যদপাব কিপুভাবে বিশ্বাস কর| যায? পুলিশ 
কি আমাদেব আদেশ পালন কবিবে ০ ভাইল্বষ পর্ড রেডি” ১৯২১-এর ডিসেম্বর 
মাপে বলিযাছিলেন যে, তাহার! “ভতবুদ্ধি ও কিংকন্তব্যবিমূঢ” (1)7:74194 
৭10 1 6+1)10১$4 )। 

১৯১১-এর গ্রীষ্মকালে যুক্ত প্রদেশেখ গভর্ণমেণ্ট, জিল। “কম্মচাখিদের নিকট 
একখানি কৌতুককর ইস্তাহাব প্রেবণ কবেন। পরে উহা সংবাদপত্জেও 
প্রকাশিত হইপ্বাছিল। শিক্ররাই” € অর্থাৎ কংগ্রেদ) আগু বাডাইয়। সব 
বিছু কবিতেছে, এজন্য উহাতে ক্ষোভ প্রকাশ কবা হইযাছিল। সরকাবের 
তবফ হইতে কিছু করিবাব জন্য নান] শপায় চিন্তা কৰা চলিতে লাগিল। 
ইহাব ফলেই হাস্যকর “আমান সভার" স্থষ্টি। লোকেণ বিশ্বাস, এই উপাষে 
অসহযোগ আন্দোলণেব বিবৌধিত| কপ্পাৰ সিদ্ধান্ত একজন মভাবেট মন্ত্রীর 
আবিষ্কার । 

বু ব্রিটিশ শাসকের মন ভাঙ্গিযা পডিতে লাগিল । চাপ অত্যন্ত অধিক। 
ক্রমবদ্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা যেন বর্ধাব কালো মেঘের মত সরকারী 
চিন্তগগন ছাইয়৷ ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্ববক দাবাইয়] 
দিবার কোন পথ তাহার! খুঁজিয়া। পাইলেন না। সাধারণ ইংবাজগণ সহিংসাকে 
বিশ্বাস করিতেন না । তাহাব। উহাকে এক কৌশলপুর্ণ আবরণ মনে করিতেন 
এব" ভাবিতেন ইহার অন্তরালে এক হিংসামূলক সশন্ধ অতুানের গুপ্ত ফডযন্ত 
চলিতেছে। বুহস্তমন প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে লালিত- 
পালিত ইংরাজ সন্তান বালযকাল হইতেই এবূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হয। সে মনে 
'কবে, বাজারে সব্ীর্ণ গলিপথে না জানি কত গুপ্ত ড়যন্ চলিয়াছে। এইকপে 
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কল্পিত রৃহস্তাবৃত দেশ সম্পর্কে ইংনাজ কদাচিত সরণভাবে চিন্তা কবিতে পারে । 
প্রাচ্যবাসী ও থে বহস্তহীন সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিব।ৰ জন্য সে চেষ্টাও কবে না। 
সে প্রাচ্যবাপীব সংশ্রব হইতে দৃবে সবিষ| থাকে । গুপ্তচব ও গুপ্তসমিতি ঘটিত 
গল্প ও উপন্যাস হইতে ধাৰণ। সংগ্রহ কবিষা কল্পনায় শিহবিয়া উঠে। ১৯১৯-এর 
এপ্রিলে পাঞ্জাবে তাহাই ঘটিযাছিশ। কতৃপক্ষ ও সাবাবণ ইংরাজগণ ভবে অভি$ত 
হই সর্বত্র বিপদেব বিভীবিক। দেখিতে লাগিলেন । দেশব্যাপী সশস্ত্র অন্যান 
এব" ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে আমোজন হই যেন এক থিভীব ধিদ্রোহ মাসন্ন। 
যেকোনও উপাষে আগ্মরক্ষ' করিবাণ অন্ধ আদিম মনোবৃওিখাবা চালিত হইবা 
তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ডেৰ অবতাপ্শ| কবিতেন যাহী উদ্নন কালে গালিযান- 
ওয়ালাবাগ এবং অমুতসবেণ বুকেহাট। গলিকপে প্রসিখ্ষি লাভ কবিষাছে। ১৯২১ 
সালে শাসক ও শাসিতে মনোমালিন্য চবমে উঠিযাঠিল । শাসকগণের বিবস্তি, 
ধৈষ্যচ্যুতি ঘটিবাৰ কাবণেও অভাব ছিল শা। যাহা কাখাতঃ ঘটিতেছিল 
তাভাকে কল্পনাঘ তীহাবা আন ৪ ৬ কবিয। দেখিতেছিল । শাসকগণেব কল্পনাৰ 
আতিশশ্যেন একটি দৃষ্টান্ত আমাব মনে আছে । ১৯২১ সালে ১,ই মে এলাহাবাদে 
আমাদেব ভগ্রী স্ববপেব বিবাহ স্থিপ হইয়াছিল । বল] বাহুল্য, বিবাহ উপলক্ষ্যে 
সাধারণভাবে সন্বৎং পঞ্জিকান্থদারে এই শুভদিন নিদ্ধীরিত হইথাছিল। এই 
উপলক্ষ্যে গার্িজী ও অন্তান্য প্রধান দেতাগণ ও আলি খাঠদ্বন নিমন্ত্রিত 
হইরাছিলেন এব” তাহাদের স্থবিধাব জন্য এ সময এলাহাবাদে কংগ্রেদ কাষ্যকথী 
সমিতিব অধিবেশনও নিদ্ধাবিও হইযাছিল। বাহিরেব খ্যাতনামা নেতাদের 
আগমনেব হুধোগে স্থানীয কণগ্রেসকম্মাবা বেশ জ।কজমকেব সহিত একটি জিলা 
সন্মেলনেব বাবস্থ। করিলেন । চাশিদিবেপ গ্রাম হইতে বহু কৃষক ইহাতে যোগ 
দিবে, এইবপ প্রত্যাশা ছিপ | 

এই সকল রাজনৈতিক সন্মেলনেৰ আযোজনে এলাহাবাদে যথেষ্ট পরিমাণে 
গণ্ডগোল ও চাঞ্চলোর হষ্টি হইল । ইহাতে কতকগুলি লোকেব টনক নডিয়া 
উদ্তিন। একদিন আমাব এক ব্যাখিষ্ঠাব বন্ধুব নিকট শ্ুনিলাম, অনেক ইতরাজ 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মনে কবিতেছেন শীঘ্রই এই নগরে একটা উলটপালট 
উপস্থিত হইবে। তীহারা ভারতীয় ভৃত্যদিগকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, 
পকেটে বিভলভাব লইঘা বেডাইতে লাগিলেন। ইহাও বিশ্বস্তস্যত্রে জানা গেল 
যে স্থানীয় ইংবাজ বাসিন্দারা যাহাতে এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় লইতে পারেন 
তাহারও ব্যবস্থা কব হইয়াছিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাষ এবং এই শ্রেণীর ধারণ। 
কেমন করিধ। সম্ভব হইল ভাবিয়া পাইলাম না । অহিংসা মন্ত্রের খধি যখন স্বয়ং 
আসিতেছেন তখন এই ঘুমন্ত শস্তিপূর্ণ এলাহাবাদ নগবীতে সশস্ক অভ্যুত্থান 
সম্ভবপর, ইহা! বাতুলেব কল্পনা! । এমন স্তি, ইহা পথ্যস্ত কানাকানি হইয়াছিল থে 
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১০ই মে ( ঘটনাক্রমে আমাব ভগ্নীর বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিবস ) ১৮৫৭-এর 
মিবাট বিদ্রোহের দ্রিবস এবং শ্বতি-বাধিকী অনুষ্ঠিত হইবে । 

১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রীধান্য দেওয়াব ফলে বহু সংখ্যক 
মৌলবী ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক রাজনৈতিক সংঘর্ষে যোগ দিয়াছিলেন। 
তাহারা আন্দোলনেব উপব ধন্মের বং চডাইতেন যাহাতে মুসলমান জনতা! 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইত । অনেক পাশ্ান্যভাবাপন্ন মুসলমান, ধাহাবা 
ধন্ন লইয! মাথা ঘামাইতেন না ঠাহাবাও দাড়ি বাখিতে আরম্ভ কবিলেন এবং 
ধর্মচবণে নৈষ্ঠিক হইযা! উঠিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবের ক্রমপ্রসার ও নৃতন নৃতন 
চিন্তাব ফলে যে মৌলবীদেব প্রভাব ও প্রতিপি স্বাভাবিকরূপে কমিষ! 
আসিতেছিল তাহাবা পুশবাধ প্রবণ হই] মুদলমান সমাজের উপব আধিপতা 
বিস্তাব কবিল। আলী ভ্রাতদ্ধযে মনেব পন্মপ্রবণতা হইল ইহার সহাযক, 
গার্মিজীও এপ এব* তিনি মৌলবী ৪ মৌলানাদেব প্রতি অত্যন্ত 
শ্রদ্ধাশীল । 

বলা বাহুল্য, গাঞ্ষিজী সব্বদাই আন্দোলনেখ পশ্ম 9 আব্যাত্মিক ভঙ্গীব উপর 
জৌব দিতেন! তীহাৰ অবশ্বা পন্মেণ গৌোডামি ছিল না। তখাপি সমগ্র 
আন্দোলনেব মধ্যে এক ধম্মেণ জাগবণ অন্কভূত হইল এবং জনসাধাবণের মধোও 
এই আন্দোলন ধশ্মঙ্গীবনেব আকাজ্ষ। জাগাইল। অর্ধিকাণশ কংগ্রেসকর্খা 
স্বাভাবিকবপেই গাঞ্ধিজীর জীবনাদর্শে নিজেদ্দের জীবণ গডিতে লাগিলেন, এমন 
কি, তাহার ভাষা পথ্যন্ত নকল কবিতেন। বিজ্তু গাঞ্চিদদীব গ্রধান সহকর্খীরা-_ 
কাধ্যকরী সমিতিব সদস্তেবা, অর্থাৎ আমাণ পিতা, দেশবন্ধু দাশ* এবং অন্যান্য 
সবলে সাখানণভাবে ধশ্বপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাহাবা বাজনৈতিক 
সমন্যাপ্তলিকে রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেচনা! কবিতেন। তীহার! জনসভায় 
বক্তৃতা ধর্শেব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিতেন না। কিন্তু বাক্য অপেক্ষী তাহাদের 
ব্যক্তিগত দৃষ্টাস্তের প্রভাবই ছিল বেশী। জগতের লোক যাহা কামনা করে সেই 
এহিক সখ তাহারা বহুলাণশে ত্যাগ কবিষা সাধাবণ জীবন যাপন করিতেন। 
ইহাকে লোকে ধশ্মের লক্ষণ বলিযাই মনে কবিত এবং ইহা ধশ্মভাব জাগরণের 
সহায়ক হইয়াছিল । 

কি হিন্দু কি মুসলমান-_আমাদেব রাজনীতিব মধ্যে এই ধর্মভাবের অবিক্য 
দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম । আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ 
মৌলবী, মৌলানা, স্বামিজীর! জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার 
"নিকট ক্লেশকর মনে হইত। তাহারা ইতিহাস, সমাঙ্জনীতি, অর্থনীতির “সহিত 
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বন্ষের ওডন পাভন ধিয়। সরল ভাবে চিন্তা করিবার পথ রুদ্ধ কবিতেন। আমার 
নিকট ইহ। অন্যায বলিয়া মনে হইত। গান্ধীজিব কতকগুলি উক্তিও আমার 
কানে বাজিত। তিনি প্রথমই রামবাজ ও সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা 
উল্লেখ করিতেন, কি্ক ইহা নিব'দণ করিবাব শক্তি আমাব ছিল না। জন- 
সাথবণেব শুপরিচিত ও সহজোথ্য বলিয়াই গাদ্ধিজী এ শ্রেণীর উক্তি কবিষা 
থাকেন, ইহা মনে কৰিধা আমি সান্তনালাভেব চেষ্টা কবিভাম। জনসাধাবণেব 
হদয় স্পর্শ করিবারু তাহার এক আশ্চয্য ক্ষমতা ছিল। 

কিন্তু ইহা লইযা আমি বেশী মাথ খামাইতাঘ না। আমাব হাতে ছিল বহু 
কাজ, আছি মনে ব্িহ।ন আন্দেলনের অগ্রগতিব হুপনায এ সকল বিষয় অতি 
তুচ্ছ। বুহৎ আন্দোশনে বশ শ্রেণী সকল মতে নোকই বোগ দ্যা থাকে। 
যদি আমাদেব মা লক্ষা অব্যাহত হ কে, এই সব ছোটখাট বিক্ষোভ ও 
মঞ্ধীণভাতো খু অসেবাব ন।। কিন্তু গাঞ্জিপা এক দুর্বোধ্য বিস্মন1 সময 
সময় তাহ।ণ ভাষা একদন আুনকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইত। কিন্ত তিনি 
একজন মহান ও অনহ্যসাধাবণ ব্যক্তি, তাং।ৰ্‌ যশস্বী নেতৃত্বের উপব পুর্ণ আস্থা 
লইয়া, আমরা প্রাণ নিধ্বিচাবে, অন্ততঃ সামবিবভাবে, তাহাকে অনুসরণ কবিতে 
বিশেষত্ব । সময সময আমব! নিজেদেব অব্যে বহশ্য ছলে তাহা খেবাল ও 
উৎসাহ দিলি, ালেচন। কনিতাম, বখণ ্বণ5 আসিবে তখশ এসব খেয়ালে 


আমাদেব মধ এনে, নত ও অন্ঠ।গ্ত বিষে তাহীব দ্বাণ৷ প্রভাবান্বিত 
ইইলেও তীহার বিশিষ্ট ধন্মমতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 
প্রত্যক্ষভাবে ধর্মভাব আমার মধ্যে সঞ্চাবি৩ না হইলেও ইহাব পরোক্ষ প্রভাব 
ইইতে আমি সম্পূ্ণকপে আত্মবক্ষ! কবিতে পাবি নাই। ধর্শের বাহ্‌ আচবণের 
উপর আমার কোন ও আকর্ষণ ছিণ না। তথাকথিত ধাশ্সিকবপে গনসাধাবণকে 
তুলাইবাব চেষ্টা গামি অত্যন্ত অপছন্দ করিতাম। কিন্তু তথাপি এই বিষিষে 
আমার মনেপ উগ্রতা কিয়া গেল। ১৯২১ সালে আমার মনে ধর্জীবনের 
নিয়মানবপ্তিতাব একট। ছাপ পড়িয়াছিল যাহা আশৈশব কখনও অন্গজব করি 
নাই। কিন্তু তথাপি খশ্ব হইতে আমি দূবেই ছিলাম । 

আমাদেৰ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক বিধিবদ্ধ সংযমপ্রণালী আমাব 
ভান পাগিত।* অহিংসাব পথকে আমি কোন দিনই চরমভাবে গ্রহণ কবি নাই 
কিন্ত ক্রমে ইহার উপব আমাৰ আস্থা কুডিযাছিল। আমাদের বর্তষাঁন অবস্থায 
এবং আমাদের পবম্পরাগত সংস্কাবের প্রভাবে আমাদের পক্ষে ইহাই প্রক্কত পথ, ' 
আমার মনে এইবপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। সন্ষীণ ধন্মমতের উর্দ্ধে থাকিয়া 
বাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতা অন্থগ্রাণিত করিবার আদর্শ আমার ভালই মনে 
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হইত । মহৎ উদ্দেশ, মহান উপায়েই সিদ্ধ হয। ইহা যে কেবল একট! 
নৈতিক পথ তাহা নহে, বাস্তব বাজনীতিতেও ইহার মৃল্য আছে, কেন না 
উপায় ঘদি ভাল না হয় তাহা হইলে উদ্দেশ্ঠ বার্থ তইয়৷ নৃতন বাধাব স্থষ্টি করিতে 
পারে। তখন আমার মনে হইত, পঞ্চিল পথ অবপ্চন কি ব্যপ্তি কি জাতির 
পক্ষে ম্যাদাহানিকন ৪ অশোভনীয । পঞ্থিল পথের কলক্কমালিন্য হইতে 
আত্মরক্ষীর উপায় কি? বদি আমবা নত হইব! সবীশ্থপেব মত চলি তাহা হইলে 
আত্মময্য।দার সহিত উন্নত শিবে কেমন করিষা অগ্রসব হইব £ 

তখন এইবপে অনেক 1চন্ত। কবি ঠাম । অসহযোগ শান্দোপনে মক্যে আমার 
প্রাথিত বস্ক পাইলাম । জাতীন স্বাণীনতাব লক্ষা-_ছুর্বলেব শোবণের অবসান-- 
আমাব মনেব নধ্যে এক অপূর্ব তপ্তি আনিল। মানি বেন ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির 
স্বাদ পাইলাম । মামি এত উল্লসিত হইলীম থে, বার্থতার সম্ভাবনা পধ্যন্ত 
গণনার মব্যে আনিণাম না, ভাবিতাম ব্যথ ৩ আদিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবে। 
ভাগবত গীতাব দার্শনিক তত্ব আমি বুঝিতাম 9 না বিশ্বা উহার মব্যে প্রবেশ 
কবিবার চেষ্টাও কপ্রিভাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যাষ গাঞ্চিজীন আশ্রমিক প্রার্থনাষ 
যোগ দিযা গীতান গ্লোক পাঠ কবিঙাম। বাহাব মণ মানবজীবনের আদর্শের 
ইঞ্িত ছিল-_ধীব, বিগতস্পৃহ ৭ অন্তত হয কন্তব্য কম্ম কব, ফলেব জন্য লুন্ধ 
ভইও শ1_মাযাধ আব ৪ অশান্ত চিও এই আদর্শে আরুষ্ট হইত । 
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১৯২১ আমাদের নিকট এক ম্মবণীধ বসব । জাতীয়তা, বাজনীতি, ধর্ম, 
অতীকন্দ্রিষ রূহ্শ্ঠবাদদ এবং ধন্মান্ধ গৌডামির এক আশ্যয্য মিলন মিশ্রণ! এই 
পটভূমিকার উপর পল্লীতে কলষকচাঞ্চল্য এবং বৃহৎ নগবীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। জাতীয়তা এবং তৎসংঙ্সিষ্ট ম্পই আশ 
গভীর ব্যাপক আদর্শবাদ এই সকল বিভিন্ন এবং স্থানে স্থনে শ্ববিরোধী' 
অসন্তোষগুলিকে একই কেন্দ্রে মিলিত করিতে আশ্চধ্য সাফলা লাভ করিয়াছিল । 
এই জাতীয়তাবাদ একট] মিলিত শক্তি, ইহাব পশ্চাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং 
ভাবতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে প্রপাবিত-দৃষ্টি মুসলমান জাতীয়তাবাদের 
পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু তংদত্বেও সময়ের গুণে ইহা এক ভারতীয় 


৭৪ 


জওহরল।ল নেহরু 


জাতীয়ুতাবাদৰপে আত্মপ্রকাশ করিষছিল। কিছুকালের জন্য ইহা পরস্পর 
খিলিয়। একত্রে চলিতে লাগিল । সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান কি জয়' ধ্বনি । গাদ্ধিজী 
এই বিচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীর জনসজ্ঘকে মন্তমুগ্ধ করিয়! একই উদ্দেশে পবিচালিত 
কবিতে লাগিলেন। ইহা আশ্যয্য। (অন্য এক নেতার সম্পর্কে কথিত উক্তি 
উদ্ধত করিয়া বল। যায ) গাদ্ধিজী “জনসাধারণের বিমুচ আকাজ্ষার মূর্ত 
প্রতীক 1৮ 

সর্বাপেক্ষা আশ্চয্য ঘটনা হণ এস, এই সকল আকাজ্ষা ও আবেগ 
বৈদেশিক শাসকসম্প্রধাবের বিকছ্ছে প্রযুক্ত হইলেও ইহাব মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষেব 
ভাব ছিল না। জাতীয তাবাদেব যূণে পহ্যাছে এক বিরুদ্ধভাব। পবজাতিবিদ্বেষ 
ও দ্বণার মধ্যেই, বিশেবতঃ পরাধীন দেশে বিদেশী শাসক্বৃন্দেব বিকচ্ছতার মধ্যেই, 
ইহা পবিপুঞ্ ও সপ্্রীবিত হইয়া থাকে । ১৯২১-এর ভাবতবষে নিশ্চযই ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও দ্বণা ছিল, কিন্থ অগ্কবপ অবস্থায পতিত অন্যান্য দেশেন তুলনায 
ইহা অতি আশ্চযাবপে অপ্প ছিব, গাঞ্ধিজাব অহিংস! নীতির প্রয়োগ-তত্ব ব্যাখ্যাব 
ফলেই ইহা সম্ভব হুইধাছিল নিঃসন্দেই। অসহযোগ আন্দোলনে ফলে জাগ্রত 
দেশব্যাপী শক্তির অনুভূতি এবং অদৃব ভবিষ্বাতেই সাফল্যে উপব পুর্ণ বিশ্বাসই 
ইহার অন্যতম কারণ। যখন আমরা কুশলতাঁর সহিত কাধ্য করিতেছি এব" 
সিদ্ধির সম্ভাবশ! আসন্ন তখন আমর] কেন বৃথা বিছ্বেষেব বশে ক্রুদ্ধ হইব ? আমব। 
ভাবিতাম উদারতা! দেখাইলেও আমাদের ক্ষতি নাই । যদিও আমাদের কার্যযধাবা 
সতর্ক ও নিয়মান্ুগ ছিল তখাপি আমাদেব যে সকল স্বদেশবাসী বিরুঞ্ দলে যোগ 
দিয়া জাতীঘ আন্দোলনের বিকদ্ধতা কবিয়াছিলেন, তীাহাদেব প্রতি আমর! উদাব 
ছিলাম ন।। এখানে ক্রোধ ও বিছ্বেষেব কথা ছিল না, কেননা, তাহারা এতই 
নগণ্য শক্তি যে, আমবা তাহাদিগকে অবজ্ঞাভবে উপেক্ষা করিতাম। কিন্ত 
তাহাদের দুর্বলতা, স্থাবিখাবাদ, আত্মমধ্যাদা ও জাতীয় পম্মানের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতার জন্য আমন! তাহাদিগকে আন্তরিক ঘ্বণা কবিতাম। 

আমরা কর্শের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের 
লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পট ধারণা ছিল না । এখন আশ্চধ্য হইয়া ভাবি, তখন 
আমাদের আন্দোলনের কি তত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিম্বা আমাদের 
নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নাই। 
অবশ্য আমরা সকলে মিলিষা উচ্চকণ্ে স্বরাজের কথা বলিতাম কিন্ত প্রত্যেকে 
নিজ পর্নজ রুচি অন্যায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম। আন্দোলনের তরুণবয়স্ক 
ব্যক্তিরা ইহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলিয়া মনে 
করিতেন এবং আমরা জনসভায় তাহাই বলিতাম। আমন অনেক ভাবিতাম, 
ইহার গলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝ! অনেকাংশে লাঘব হুইবে। কিন্ত 


৮৩ 


১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড 


আমাদেব অধিকাংশ নেতা! স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কষ 
বুঝিতেন। গাদ্ধিজী নিরুদ্ধিপ্ন চিত্তে বিষয়টিকে অম্প করিয়া রাখিতেন এবং 
এ বিষয়ে কোনও স্থম্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সর্বদাই 
দবিদ্রদের সখ স্ববিধার কথা উল্লেখ করিতেন বলিয়া আমরা! স্বস্তি বোধ কবিতাম, 
অবশ্ঠ সেই সঙ্গে তিনি ধনীদিগকেও যথোচিত আশ্বাস দিতেন। গান্ধিজী কখনও 
কোন সমস্যাকে যুক্তিবাদের দ্রিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চবিত্র ও ধর্দের 
উপর ঝৌঁক দিতেন । ভাবতীঘ জনসাধারণেব চরিত্র ও সাহসিকতাকে ভিনি 
আশ্চর্ধ্যৰপে দৃঢ় করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এমন অনেকে 
ছিলেন ধাহারা কি সাহসিবত। কি চরিত্র কোনটাই অঞ্জন করিতে পারেন নাই 
অথচ মনে করিতেন শিথিল ও স্কুলদেহের নিরীহ অভিব্যক্তিই খাস্সিকের লক্ষণ । 

গান্ী-নির্দিই সংযমেব আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসজ্ঘকে দেখিয়া আমব৷ 
আশান্বিত হইলাম। পদদলিত অধুপতিত ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ সহস। মেরুদণ্ড 
সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া দাডাইল এবং অপূর্ব শৃঙ্খলাব সহিত এক্যবদ্ধ কাধ্য 
কবিতে লাগিল। আমবা ভাবিলাম, এই কার্্যপ্রণালী জনগণের শক্তিকে 
দুর্দমনীয় করিয! তুলিবে। কাজেব পশ্চাতে যে চিন্তা থাকা আবশ্তক, আমরা! 
তাহা ভূলিযা গেলাম । আমরা ভূলিষা গেলাম যে, মহবাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
চেতনা না থাকিলে জনপাধাবণেব এই শক্তি ও উৎসাহ বাষ্পের মত উবিয়। যাইবে । 
আমাদের আন্দোলনের পুনকখানবাদী দল কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। 
ইহারা এই ভাবের স্থষ্টটি কবিলেন যে, বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন 
অথবা অন্যায়ের প্রতিকারেব জন্য অহি”স কাধ্যপ্রণালী একট] নৃতন বাণী, যাহা 
ভাবতবাসীর নিকট হইতে জগৎ শিক্ষালাভ করিবে । সকল জাতির সকল 
সম্প্রদায়ের চিত্তে, আমরাই ঈশ্ববের বিশেষ উদ্দেশ্ঠস!ধনের জন্য নির্বাচিত বলিয়া 
যে কৌতৃককর ভ্রান্ত ধাবণা থাকে, আমরা ও অনেকাংশে এরূপ ধাবণাব বশবর্তী 
হইয়া পডিলাম। যুদ্ধ বা অন্যান্য সহিংস শক্তিব অন্রূপ অহিংসাও একটি নৈতিক 
অস্্। ইহা যে কেবল শীতিসঙ্গত তাহ! নহে, কাধ্যকরীও বটে। আমার বিশ্বাস, 
আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে গাঞ্ষিজীর 
পুবাতন মতবাদ মানিয়! লইয়াছিল। আমরা! ভাবিতাম, তিনি নিজেও উহা! 
অবাস্তব কল্পনা এবং আধুনিককালে কাধ্যে পবিণত করা অসম্ভব বণিয়' মনে 
কবিতেন। আমরা নিশ্চয়ই আধুনিক সভ্যতার আবিষ্ষারগুলি ব্রন করিবার 
পক্ষপাতী ছিলাম ন! ১ আমরা ভাবিতাম, ভারতের অবস্থ! ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
এগুলি কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর ব্যক্তিগতভাবে আমার 
বৃহৎ কলকারখানা ও দ্রুত ভ্রমণেব উপর একটা আকর্ষণ আছে, তথাপি মহাত্মা! 
গাম্ধীব মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং যঙ্ত্রও তাহার পরিণাম 
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সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ কবিতেন। একদল চাহিলেন ভবিষ্যতের দিকে আব 
একদল অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চধ্য এই, পরস্পরের 
প্রতি সহিষু হইয়া তীহারা একই উদ্দেশে কাধ্য করিতে লাগিলেন এবং 
অবলীলাক্রমে তাাগ স্বীকাৰ ও দুঃখ বরণ কবিতে লাগিলেন । 

আমি সম্পূর্ণপে আন্দোলনের মধ্যে আবও অন্যান্তের মতই ডুবিয়া গেলাম। 
পুবাতন বন্ধুবান্ধব, বিশ্রস্তালাপ, খেলাধূলা, পুস্তক পাঠ_-এ সকলই আমাকে 
ছাঁড়িতে হইল । এমন কি, আমাদেন কাঁজেবু খবব ছাড়া সংবাদপত্রও ভাল 
করিয়া পড়িবান সময পাইতাম না। এ কাল পধ্যন্ত জগঘ্যাপাবেব গতি ও 
পরিণতিগুলির সহিত পরিচিত থাকাব জন্য কিছু কিছু সমসামধিক পুস্তক পাঠ 
করিয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, আমাব পারিবারিক 
জীবনের বন্ধন দু হইলেও আমি আমার পবিবাববর্গ স্ত্রী ও কন্যাকে প্রা ভুলিয়া 
থাকিতাম। বহুদিন পনে এই ক।লেৰ কথা ভাবিতে গিয়া আশ্চর্ধা হইয়া গিযাছি 
যে, আমাব পত্রী কি আশ্ধ্য ধৈর্্যসহকাবে আমার এই অবজ্ঞা সহা করিয়াছেন । 
আফিস, কমিটি এবং জনতা-_এই তিন লইয। আমাব দ্বিন কাটিত। পল্লীতে 
প্রচার করা” ইহাই ছিল আন্দোলনেব বাণী এবং আমরা মাইলেব পব মাইল 
পদব্রজে ্যক্ষেত্র, প্রান্তর অতিক্রম কবিষ! দূৰ দৃবান্তবে গ্রামে যাঁইতাম এবং 
কুষকসভায় বক্তৃতা কবিতাম, জনগণের চিত্তেব আবেগ আমাকে মুগ্ধ কবিত। 
জনসাধাবণের উপব প্রভাব বিস্তার কবিবাৰ শক্তির অনুভূতিতে আমি পুলকিত 
হইতাম, জনতার মনোভাব আমি ক্রমে বুঝিতে লাগিলাম। সহবেব জনতা! ও 
কষকদেব মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। বৃহৎ জনতার ঠেলাঠেলি, 
হুড়াহুডি, ধুলি এবং অগ্ঠান্য অস্থবিখান মধ্যেও আমি বেশ আবাম বোধ করিতাম। 
অবশ্ঠ তাহাদের শঙ্খলার অভাব মাঝে মাঝে খামাকে বিবক্ত কবিত। ইহাব পর 
আমি কয়েকবার দ্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনতাব সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাদের 
উত্তেজন! একটা স্ফষুলিঙ্গে জলিয়| উঠিতে পাবিত কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ও 
আত্মবিশ্বাসের বশে আমি অবিচলিত থাকিষাছি। আমি জনতাব উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া! সৌজা! তাহাদের মধ্যে গিযা উপস্থিত হইতাম , তাহার ফলে 
সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই পাইয়াছি। এমন কি মতে ন! মিলিলেও ভিন্ন ব্যবহার পাই 
নাই। কিন্তু জনতা অস্থির ও চপলমতি, হয়ত ভবিষ়াতের গর্ভে আমার জন্য 
ভিন্ন রূপ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । 

আমি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়াছি, জনসাধারণও আমাকে গ্রহ করিয়াছে, 
তথাপি আমি তাহাদের সহিত এক হইতে পারি নাই, নিজেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র 
ভাবিয়াছি। আমার স্বতন্্ মানসিক স্তর হইতে জনসাধারণকে অথসদ্ধিৎনু দৃিতে 
স্েখিতাম। আমার এই বিম্মঘ চিরদিনের ষে, আমি আমার চারিদিকের সহত্র 
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সহস্র ব্যক্তি হইতে সকল দিক দিয়াই পৃথক।_-অভ্যাস পৃথক, আব 
মানসিক ও সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, অথচ কেমন করিয়া 
বিশ্বাস অঞ্জন করিলাম । আমি যাহা নই তাহার। কি তাহাই ভারি 
গ্রহণ করিয়াছিল? যখন তাহারা আমাকে ভাল করিয়| জানিবে, ত 
করিবে? আমি কি মিথ্যা ছলনায় তাহাদেব সদিচ্ছা! লাভ করিয়াঙ্গি 
সরলভাবে সৌজান্থৃজি তাহাদেব সহিত বথা বলিবাব চেষ্টা কব্রীছি 
কি সময় সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহাব কবিষাছি, তাহাদেব মঙ্জাগত (ব্ধি 
কথাগুলির তীব্র সমীলোচনা কবিযাছি, কিন্তু তাহারা আমাকে অকাঁতিঃ 
করিয়াছে। তথাপি আমার মন হইতে এই ধার্ণা গেল না, 
স্নেহ তাহা আমি যাহা তাহাব প্রতি নহে, তাহারা কল্পনায় আমার 
মৃন্তি গডিয়া ভালবাসিষাছে। এই কল্পনাগঠিত মৃত্তি কতদিন থা 
কেনইবা! থাকিবে, যখন উহ! ভার্দিষা পড়িবে তখন তাহারা দেখিবে দু 
এবং তাক পধ? আমার মবো অনেক লঘু চাপল্য আছে কিন্তু এই সর 
সম্মুথে অহস্কাবের প্রশ্ন আসিতেই পাবে না। মামাদেখ মধ্াশরেণীর অর 
নিজেদে স্পইইতে শ্রেট মনে কবেন সেৰপ কোন স্থৃও 
ভিন ন ছিলনা । এই জনত। নির্বোধ, ব্য 


* জনসাধা। আমাব 'চিত্তকে করুণায় 
ধর ভাব & রি 
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নে বডতাযকেৰ উপব আব সু. বণ 

রি লন কবিতাম তাহা! ছিল রা ্ স্ব দৌষী, কি 

না বিবার ই কুটি এব ফেনায়িত আমা 

নেতাদের রর সামরা সকলেই আল্লা ৮১৭ 
দাডাইযা স্ব রা ছুউ ছিল না। 3 চেষ্টা ৃ 
এবন আত্মপ্রচা্ কা কৰা কঠিন পি 17: &থাকিতাম। আমা 






নয ইয়া নেতার ভাব ভিজ .0 করিয়া চলিতাম। 
ঘ্রাঘুচাপল্য গরকাশ না পা নর 2 শে ধ সচেতন থাকিতাঁম। . রী পা নর 
সময ও কথা বি এজারাল হইত। কিন্তু তাহা এলোমেলো ও টি 
স্পক্ এ পা দেখে তেমন করিয়া নিজেকে দেখা কঠিন। সেইজ নারে ৃ 
করিতে অক্ষম হইয়। আমি অপরের ভাবভঙ্গীগুলি নিপুণ 

ম। ইহাতে আমি প্রচুর আমোদ।পাইভীম এবং সঙ্গে সঙ্গে 
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রা প্টি আতিয়া আর: ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হি বক্তৃতার জন্য তাহাদের কাবাদণ্ড হইল তাহা শত শত বন্তৃতামঞ্চ 

পু সহনত ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত হইল। আমার কতকগুলি বন্তৃতাব জন্য 
প্িিিয়ফিদোহের অভিযোগ আনা হইবে, রু এবপ গুজব শুনিলাম, কিন্তু 


নয কংগ্রেস অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন । নভেম্বর মাসের শেষভাগে 
বকবাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হইল । যুক্ত প্রদেশেও অন্ুবপ 
চি রী হইল। দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গলায এক উদ্দীপনাময়ী বাণী প্রচাব 
ৰা আমি দেহে লৌহ শৃঙ্খলভার এবং মনিবন্ধে হাত কডিব স্পর্শ অনুভব 
- ইহা! পরাধীনতার বন্ধনেব বেদনা । সমস্ত ভুলব পব ক বৃহৎ 
ংগ্রেসের কাধ্য চালাইতে হইবে । আগ্রামে যাইতগুতবাহিরে 
যায়? আমি বাঁচি বিচত্তেব আবেগ আমাকে  মুষ্ী ্ শা 
চি শন্মস্ট্রীব কবিবাব শক্তি পর স্তাহাতেহু কিছু তর 


বাহিনী পূর্ব্বোমি ক্রমে বি 
লাম। 
বেচ্ছাসেবকমের বুঝিতে লহ তাহা ৯ রা তালিকাব 
প্দামার পিতার ০০৭ ৫ ছলেন না। 
মেনে নাম প্রকাশিত রঃ | ডি 
বার কয়েক বত জবা বোরকা করিবার উরি তিনি, | 
লয়! ভুসে্বর মাসের প্রথম ভাগে | 
বুঝিলাম, এত,-িত € বৃহ সহিত 
রর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আহ 
অনিবার্য সংঘর্ষ রঃ এ 
দ্র * আফিসে 


চি ভব তিতা কি. তখনও কারাগার অ 
মি বাকী কাজ শেষ করি: দর উত্তেজিত 
“তিতয়৬ণকদিন এলাহাবাদের রা 


মা বলিলেন, পুলিশ খানাউ্লাসীর 

রা ঘিরিয়া রে । এই অভিজভারনি সময় একজন [২ কাজেই 

রে রি বিচলিত হইলাম । কিন্তু ইচ্ছা হইল নাই গানায় 
কিয়া বাহিরে ধীর স্থির এবং দৃচতা দেখাই । রে জন্য আমি একজন 
িনাতরাসীর সময পুলিশের সঙ্গে থাকিতে বলিলাম এবং! বাকী 
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সেখানে 





কণ্গ্েোেস ১ন৭২জ 


লাক্হা 


পাশ 





১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড 


সকলকে পুলিশের আগমন উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার ভাবে কাজ করিয়া যাইতে 
বলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একজন বন্ধু ও সহকর্মী একজন পু্সিশ কন্দাচারীর 
সহিত আমার নিকট বিদাষ লইতে আসিলেন, তাঁহাকে আফিসের বাহিরে গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছিল। এই অভিনব ঘটনাকেও আমি অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত প্রতি 
দিনের তুচ্ছ ব্যাপাবের মতই মনে করিলাম এবং আমার সহকক্ত্ার প্রতি অত্যন্ত 
ওঁদাসীন্য দেখাইলাম । তখন আমি একখান] চিঠি লিখিতেছিলাম। যেন ব্যাপার 
কিছুই নহে এনূপ ভাব দেখাইযা আমার বন্ধু ও পুলিশ কম্মচারীকে পত্র লেখা 
পর্যন্ত অপেক্ষা কবিতে বলিলাম । ক্রমে সহরের অন্যান্য গ্রেপ্তারের মংবাদ 
আসিতে লাগিল । অবশেষে আমি বাড়ীতে কী হইতেছে জানিবার জন্য রওনা 
হইলাম। গিয়| দেখি যে, পু বাডীর কতকাংশে পুলিশ খানাতল্লাসী আর্ত 
করিম়াছে এব* জানিল।ম যে, তাহাবা আমাকে ও পিতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য 
আসিয়াছে । 

যুবরাজে অভ্যর্থনা বঙ্জন বিবার কাধা প্রণালী ইহাব চেয়ে আর কোন 
উপাষেই আমরা সাফনামণ্ডিত করিতে পারিতাম না । তাহাকে যেখানেই লইয়। 
ঘাওষা হইয়াছে, সেইখানেই তিনি হব্তাল এব” জনশৃন্য পাস্তা দেখিয়াছেন। 
তিনি যেদিন এলাহাবাদে আসিলেন সেদিন সমগ্র নগণী মবৃতেব মত নিম্তন্ধ ছিল। 
কযেকদিন পবে তিনি যখন কলিকাতাষ উপস্থিত হইলেশ, সেই বিশাল নগবীর 
মুখর কম্মকোলাহপ সহসা নিস্তব্ধ হইঘা গেল। যুবরাজের পক্ষে ইহা সম্থ করা! 
কঠিন। কিন্তু এজগ্য তাহাব কোন দোষ নাই । তাহার প্রতি কোন বিরুদ্ধ 
ভাব কাহারও মনেই ছিল না। যুবরাজের বাক্তিত্তে সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারত 
গভণমেণ্টেল বিশীর্ণ মন্যাদ। চাঙ্গা কবিয়| তুলিবার বিরুদ্ধেই ভাবতবাসী ধিক্ষোভ 
দেখাইযাছিল | 

সমস্ত দেশে বিশেষভাবে বাঙ্গণা ও যুক্ত প্রদেশে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ধৃম 
পড়িয়া গেল। এই ছুই প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসকন্খী ও নেতারা বন্দী হইলেন । 
সহত্র সহম্র নেতা ও যুবক কারাগারে চলিয়৷ গেলেন। প্রথমতঃ সহ্রের 
অবধিবাসীরাই অগ্রসর হইল। কারাধাত্রী অন্তর স্বেচ্ছান্বেকের যেন শেষ নাই । 
যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস-কমিটিব সভা যখন চলিতেছিল, তখন একযোগে সমস্ত 
সদস্ত (৫৫ জন) গ্রেপ্তার হইলেন। ধাহাবা কোন দিন কংগ্রেস অথব। স্বাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগ দেন নাই তীহারাও গ্রেপ্তার হইবার জনা জিদ দেখাইতে 
লাগিলেনণ এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, গভর্ণমেন্টের আফিসের কেরাণী আফিদ 
হইতে বাড়ীতে ফিরিবার পথে জনসাধারণের উৎসাহের স্রোতে ভাসিয়া ধাড়ীতে 
না গিয়া কারাগারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যুবক ও বালকেরা পুলিশের 
কেদী গাড়ীতে উঠিয়া! বসিত এবং কিছুতেই নামিতে চাহিত না। প্রত্যেক দিন 
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অপরাহ্ণ আমর! জেলের ভিতরে বসিয়৷ শুনিতাম লরীর পর লরী বোঝাই বন্দীর? 
জয়ধ্বনি দিতে দিতে কাবাগারে প্রবেশ করিতেছে । জেলখানা বোঝাই হইয়া 
গেল । জেলকর্শচারীরা এই অসম্ভব অবস্থায় কি কৰিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। 
পুলিশ লরী বোঝাই বন্দী আনিয়া চালানে কেবল মাত্র সংখ্যা উল্লেখ কবিয়া 
জেলে জমা দিয়াছে । নাম ধামের কোন খোঁজ নাই। এই অভূতপূর্ধর অবস্থা 
জেলকর্শচারীরা এই অগণিত বন্দী লইয়া কি কবিবেন বুঝিয়। উঠ্িতে পারিলেন 
না। কেননা, জ্েলসংক্রান্ত আইন কানুনে এমন নামধামহীন দলবদ্ধ বন্দীদের 
গ্রহণ কনার কোন উল্লেখ নাই । 

গভর্ণমেন্ট নিব্বিচাবে গ্রেঞ্ধাোবেব নীতি ত্যাগ করিষা কেবলমাত্র 
কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার কবিতে লর্গগিলেন। জনসাধাবণেব উত্তেজনাব প্রথম 
আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এব* অধিকাংশ বিশ্বস্ত কন্মীই জেলে যাওযার ফলে 
বাইরে একটা অনিশ্চিত অসহায় ভাব দেখা গেল । কিন্তু বাহাতঃ এইবপ হইলেও 
ভিতবে ভিতরে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ নান] বৈপ্লবিক সম্ভাবনাষ পবিপূর্ণ হইবাছিল। 
১৯২১-এর ভিসেম্বৰ এবং ১৯২২-এব জান্ুয়াবী মাসে অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট 
আন্দোলনে প্রায় ত্রিশ হাজাব ব্যক্তি কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন 
অধিকাংশ নেত! ও কম্া কারাগাবে তখনও এই আন্দৌলনের নেতা ম্াম্ম গান্ধী 
বাহিবে থাকিষ। নির্দেশ ও উপদেশ দ্যা জনসাধাবণকে অন্রপ্রাণিত 
কবিতেছিলেন। এব অবাঞ্চনীয অনেক ব্যাপাবকে সংযত করিতেছিলেন। 
ভারতীয় সৈম্ত এবং পুপিশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পাবে, এই আশঙ্কায় 
গভর্ণমেণ্ট তখনও তাহাকে গ্রেপ্তার কবেন নাই । 

সহস! ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসেব শেষভাগে ঘটনার স্রোত ফিবিযা গেল। 
আমর কারাগৃহে বিস্মযবিমূচ আতঙ্কে শুনিলাম, গাদ্ধিজী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
নীতি প্রত্যাহার করিয়াছেন, সংঘর্ষমূলক আন্দোলন স্থগিত হইযাছে। আমবা 
সংবাদপত্রে পডিলাম, “চৌবীচাওরা” গ্রামে জনতা পুলিশের উপর প্রতিশোধ 
লইবার আক্রোশে থানায় আগুন দিয়া ছয-সাত জন পুলিশকে পোডাইয। 
মারিয়াছে। আন্দোলন বন্ধ হওয়াব ইহাই কারণ । 

খন আন্দোলন সকল দিক দিষা অগ্রসব হইতেছে এবং আমবা! প্রতিষ্ঠা ও 
সাফল্য লাভ করিতেছি, এমন সময় এভাবে আন্দৌলন বন্ধ হওয়ায় আমবা জু্ধ 
হইলাম । কিন্তু কারাগাবে বসিয়া আমাদের এই ক্রোধ ও নৈরাশ্ট কোন কাজেই 
আসিল না। নিকপত্রব প্রতিরোধনীতি স্থগিত হইল। অসহযোগ আন্দোলন 
নিশ্রভ হইয়া গেল। বহুকাল উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার পর গভর্ণমেন্ট শ্বপ্তির নিশ্বাস 
ফেলিলেন এবং ইহার স্থযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন । কয়েক সপ্তাহ পরেই 
গাদ্ধিজী বন্দী হুইলেন এবং সুদীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । 


৮ 


১২. 


অহিংসা ও তরবারির পথ 


চৌবীচাওরার দুর্ঘটনাব পব সহসা আন্দোলন স্থগিত হওয়াষ কংগ্রেসের 
খ্যাতনাম| নেতা মাত্রেই বিক্ষুব্ধ হইলেন, _-অবশ্ঠ গাদ্ধিগী রহিলেন অবিচলিত । 
আমার পিত। ( তখন কাবাগাবে ) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন । যুবকেরা 
স্বাভাবিকভাবেই অধ্বিকতন উত্ডেন্গিত হইল । ইহার প্রতিক্রিঘায় আমাদের 
সমস্ত অ'শ। ধূপিদ।ৎ হইয়। গেল। আন্দোলন হগিত বাখার যে যু দেওয়া 
হইপ এব তাহার যশ কি হইবে ইহ। ভাবিয। আমনল। অত্যন্ত চিন্তাক্রিই হইলাম। 
চৌবীচা 9পান ঘটন! শোচন|ন সন্দেহ নাই এব ইন| অহি'স আন্দোলনেৰ সম্পূর্ণ 
বিরোধী, বিস্ু সুদ পলীগ্রমেব এক উন্মও কৃষক জনতার কাধ্যেব ফলে 
আমাদেব জাতী স্বাধীনতা আন্দেলণ অন্ততঃ কিছুধিনেব জন্য 9 বন্ধ থাকিবে 
কেন? কোন স্থানে হঠাৎ ভি“সামূপব কাধষ্য ঘটিলে ইহাই যদি তাহার অবশ্ন্তাবী 
পরিণাম হয তাহা হইপে আহংস সন্ঘর্ষেব নীতি ও প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে 
নিশ্চয়ই বোন ক্রটি আছে । শমামাদেব মনে হইপ, এই শ্রেণীব অপ্রত্যাশিত 
ঘটন! একেবাবেই ঘটিবে না, এমন কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসস্ভব। 
ভাবতবর্ষেণ তেত্রিশ কোটি নবনাপীকে অহিন্সার তত্ব ও আচবণে স্থশিক্ষিত 
ক্রিয়! তাহাব পব কি আমাদেব অগ্রসর হইতে হইবে? এমন কি, তাহাও 
যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমাদেন মধ্যে কয়জন বলিতে পারে বে, পুলিশেব চরম 
 ছুর্বযবহারের সম্মুখেও সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান কবিবে? যদি ইহাতেও 
আমরা সক্ষম হই তাহ্‌| হইলেও অসংখ্য প্রবৌচক চব এবং এ শ্রেণীর বর্ণচোরা, 
যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজেরাও বলপ্রয়োগ করিবে এবং অপরকেও 
ঘলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে এড়ান যাইবে কিরূপে? 
'মতএব ইহাই যর্দি আমাদেব কাধ্যের একমাত্র মানদগড হয তাহা হইলে অহিংস 
প্রতিরোধের উপায় সর্বদাই ব্যর্থ হইবে। 

এই উপায়ের কাধ্যকারিতায় বিশ্বাস করিযাই আমর! ইহ! ্বীকার করিয়া- 
ছিলাম এবং কংগ্রেসও ইহা গ্রহণ করিয়াছিল । গান্ধিজ্ট এই নীতি দেশের 
সম্মুখে কেবলমাত্র স্ায়লঙ্গত উপায়রূপেই স্থাপন করেন নাই, আমাদের 'উদদেনঠ 
সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। “অহিংস 
৫4 নাষটি নীতিবাচক হইলেও ইহা এক সক্রিয় উপাম এবং অত্যাচার 


পপি 


জওহরলাল নেহরু 








নিকট নিনীহভাবে বশ্ঠতা স্বীকারের বিপরীত। ইহা কাপুষ্ধ 
নহে, ইহা শক্তিমানের অন্তার় ও জাতীয় পরাধীনতাব বির 
উপেক্ষা । কিন্তু যি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বন্ধুর ছদ্মবেশে” আশী 
তইতে পাবে-তাহাদের হঠকারিতায় আমাদেব আন্দোলন বিপধ্যত্ত কিয় 
দিতে পারে তাভা হইলে সাহসী ও শক্তিমানেব মূল্য কি? 

গান্ধিজী তীহার অতুপশীয় বাগ্সিতা দ্বাবা শাস্তিপূর্ণ অসহবোগ এব" 
অভিসার পথ সকলকে গ্রহণ করিতি প্রবর্তিত ববিম্াছিলেন। তীহাব ভাষ! 
সরল আচশ্ববহীন, তীহাপ কণন্বন স্প্গ এক নিকদ্দিগ্ন । কিন্তু বাহিবে তিনি 
ধীন প্রশান্ত হইলে াহার ন্থবে ছিল বহিজ্ঞালাদীপ পুঞ্জীভূত আবেগ, 
তাহাব বাগাচ্চাবিত প্রত্যেকটি শব্দ আমাদেব হৃদয়ে 9 মনে শববং “বুদ্ধ 
হইয়া এক মবপূর্ব উন্মাদনা হ্ত্টি কবিত। তাহার নিদ্দেশিত পথ ব, 
বিত্ববহুণ কিন্ধ তাহা খীরেধ পথ। মনে হইত, ইহা আমাদিগকে প্র 
স্বাধীনতার একশ লহযা খাইবে। এই আশাষ বুক বাঁধিয়া আমরা! অগ্রসৰ 
হইযাছিলাম | ১৯২০ প।লে তিনি “তববাবিন পথ” শীর্মস্থ এক বিখ্যাত প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন-_ 

“যেখানে সমস্যা কাপুরুষতা ন| বলপ্রয়োগ, মামাব দুঢ বিশ্বাস মামি 
সেখানে বনপ্রযোগ কবিতেই বশিৰব ভানতবর্ষ কাপুরুষেন মত শিকপায় 
হইয়। অসীম অমধ্যাদা বহন করিতেছে, এই দৃশ্য আপক্গা বব আমি দেখিতে 
চাই, সে ৩ববারি তস্তে অগআ্সসম্ম(ন বন্মান জন্য দণ্ডামান হইযাছে। কিন্তু 
আমান বিশ্বাস, অহি"স! হিংসা হইতে বনু ৭ শ্রেষ্ঠতণ এব" শাস্তিদান অপেক্ষা 
ক্ষমা অধিকতন পৌকনব্যঞ্জক। ক্ষম। বীবস্ত ভষণম্‌। 

“কিন্ত যেখানে শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থীক। সত্বেও তাহা প্রযোগ 
কর! হয় না, ক্ষমা সেইখ।নেই । নিকপায় ভীকর ক্ষমার ভাণ অর্থহীন । 
মার্জাৰ কতৃক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃষিক কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতে পা 
না কিন্তু আমি ভাবতবর্ষকে এত অসহায় মনে কবি না, নিজেকেও তা, 
ভাবি না। 

“আমাকে কেহ হুল বুঝিবেন ন।, শক্তি কেবল দৈহিক বল হইতে আসে না, 
অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি হইতেই উহা আসিয়া থাকে 

“আমি শ্বপ্রাবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকর্দী আদর্শবাদী 
বলিয়া! দাবী করি। , অহিংসা কেবল খষি ও মুনিগণের ধর্ঘঘ নহে-_ইঁহা! সাধার্ণ 
মানুষেরও ধন্ম। বলগ্রয়োগ পশুর ধন্ম-_মানুষের ধর্ম অহিংসা। পশুর মধ্যে 
আত্মিক শক্তি নিদ্রিত, সে বাহুবল ছাডা আর কিছু বুঝে না, কিন্তু মান্গুষের 
ম্য্যাদা তাহাকে উচ্চতর শীতি-_-আত্মিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়। 


৮৮ 


টিজাংদা ও. তরবারির পথ 


“এই কারণে আমি তীরত্তবর্ধের সম্মুখে আত্মোৎসর্গের স্প্রাচীন নীতি 
উপস্থিত করিতে সাহসী .হইয়্াছি। সত্যাগ্রহেব মূল এবং শাখাপ্রশাখা, 
অসহযোগ, নিরুপত্্ব প্রতিবোধ, প্রাচীন আত্মসপ্যমেব নৃতন নাম মাত্র। যে 
(কল খষি চারিদিকে হিংসার মধ্যেও অহিৎসানীতি আবিষ্কাব করিয়াছিলেন 
তাহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভাশালী, তীহারা ওয়েলিংটন 
অপেক্ষীও বড যোদ্ধা ছিলেন। তাহাবা অস্বগ্রয়োগ-কৌশলী হইয়াও উহার 
অপ্রযোজনীষতা অন্ুভব কবিয়াছিলেন এব শ্রীস্ত ক্লান্ত জগংকে শিখাইয়াছিলেন 
যে মুক্তিব পথ অহি"্সাব মধা দিয়া, হি"সাঁব মধ্য দিয| নহে । 

“অহি"সাব সক্রিষ মবস্থা ভইল-_সচেতনভাবে দ্বঃখ বব্ণ করা। ইহা 
অন্যাষকানীর ইচ্ছাব নিকট আত্মসমর্পণ নভে, ইহা অত্যাচারীব ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
নিজের আত্মাব শক্তি প্রয়োগ করা । এই নীতি দ্বাবা জীবন গঠন কবিয়া 
তুলিলে একক শিঃসঙ্গ বাক্তি9 মন্যাষেব উপব' প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজকে উপেক্ষা 
করিয়া” নিজেব সন্মান, নিজেব ধন্ম নিজের মাম্মাকে বক্ষ করিতে পাবে এবং 
সেই সামাজাকে ধ্বস ৭ পুনর্গঠন করিতে পাবে। 

“অ হএব অহিংসা ছুর্বালের ধশ্্ম বলিয়া আমি ভাবতবাসীকে গ্রহণ করিতে 
বলিতেছি না। আমাব ইচ্ছা, ভাবতবর্ষ নিজেব শক্তি সামর্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচে ধাকিয়াই অহিংস আচরণ করুক। আমি দেখিতে চাই, ভারতবর্ষ 
তাহাব অপবাছিত আত্মাকে চিন্নক,_-যাহা সমস্ত শীরীরিক দৌর্বধল্যের উর্দে 
জয়গৌববে সমুন্নত এব" যাহ! সমগ্র জগতেন পণ্শববল প্রতিহত করিতে 
পাবে 

“আমি সিনফিন্‌ আন্দোলন হইতে অমহযোগকে স্বতস্থ কবিয়া দেখি, ইহা 
হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনবপে চলিতে পারে না। যাহারা হিংসা- 
মূলক কার্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি এই শাস্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, ইশ! কখনও আভ্যস্তবিক দুর্ব্বলতাক্ক বার্থ 
হইবে না, কেবল উপযুক্ত সাভাব অভাবেই ইহা ব্যর্থ হইতে পাবে এবং 
তাহাই প্রক্কত সঙ্কটে কৰি” অনেক উন্নতহদয় বাক্তি জাতীয় অপমান 
আব সহ কবিতে না পারয়া তাহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খু'ঁজিতেছেন, 
তাহারা হিংসা অবলম্বন করিবেন কিন্তু আমার মনে হয়, তীহ'র। াহাদিগকে 
অথবা তাহাদের দেশকে অন্যায় হতে মুক্ত না করিয়াই বিনষ্ট হইবেন। ভাব্তবর্ষ 
উরবারিব প্লথ গ্রহণ করিলে সাময়িক জয়লাভ করিতে পাবে কিন্ত সেই 
ভারতবর্ষে আমার গর্ব করিবার কিছুই থাকিবে না। আমি ভারতবর্ষের 
ভক্ত, কেননা, আমীর সমস্তই তাহার দান, আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সমগ্র 
জগৎকে দিবার জন্ত তাহাব এক বার্তা আছে।” 


৮৪ 


জওহরল।ল নেহরু 


এই সকল যুক্তিতে আমরা বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্ককি আমরা, কি 
সমগ্রভাবে জাতীয় কংগ্রেস, অহিংস উপায়কে ধশ্মে মত অথবা সংশয়হীন 
মূলমন্ত্রৰপে গ্রহণ কবে নাই, কৰা সম্ভবপরও ছিল শা। বিশেষ ফললাভের 
জন্য ইহ! একটি উপায়বূপে অবলদ্ষিত হুইযাছিল এবং সেই ফলেব ছাবাই 
ইহাব চুড়ান্ত বিচাব সম্ভব । ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে ধন্মেক মত অথব। অতাজ্য 
মূলমন্ত্েব মত গ্রহণ কিতে পাবেন কিন্তু কোন? বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
বাজনৈতিক থাকিষ। তাহ। পাবে শ।। চৌবীচাওব। এবং তাহার পববস্তা 
ঘটনাগুলি দেখিয়া! আমব! অহিংস উপাযেব সার্থকতা নৃতন কবিষা চিন্তা 
কবিতে লাগিলাম। শিরুপদ্রব প্রতিবোধ স্থগিত বাখা সম্পর্কে গন্বিজীব 
যুক্তিই যদি সতা হা তাহ। হইলে আমাদেব বিঝ্ঞ্বাদীবা সর্বদাই এমন 
অবস্থার সষ্টি কশিষ| তুলিতে পাবিবে যাহাব ফণে আন্দোলন ত্যাগ কৰা 
ছাড়া গতান্তব থাকিবে নাঁ।* অভি“স উপাধেব মব্যেই ক্রটি বহ্যাছে, ন| 
গাদ্দিজী যেভাবে ব্যাখ্যা কবিতেছেন তাহাই কুল? যাহাই হউক, তিনিই 
ইহার আবিষ্কাবক ও আষ্টা, 'অতএব ইহাব ভাল মন্দ বিচ'ব কবিবাব তিনি অপেক্ষ। 
আন কে আছে? তিনি না থাকিলে আমাদেন আন্দোলন কোথায থাকিত ? 

বহুবর্ম পরে ১৯৩০ এন আইন অমান্য আদ্দৌলন আনন্ত হইবা পুর্বে গাদ্ধিজী 
সন্তোষজনক ভাবে এই সমশ্যাব মীমাংস। কবিয়াছিলেন | তিনি প্রচার করিলেন, 
কোন স্থানে বনপ্রয়োগেৰ আকস্মিক ঘটনা ফলে আন্দোলন ত্যাগ কবা 
হইবে না এ শ্রেণীব এপরিহায্য ঘটনাঝ যলে যদি অহিংস উপাষে সত্ঘর্ষ 
অচল হয তা! হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্বত্রই অহিংস একটি আদর্শ উপ 
নহে। কিন্তু গান্ধিদী ইহা স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত ছিলেন ন|। স্তাহার 
নিকট অহিংস উপায অভ্রান্ত এবং যে কোন অবস্থায, এমন কি, বিকন্ধ 
পাবিপাশ্িক অবস্থায়ও, সীমাবদ্ধভাবে ইহা লইয়া কাধ্য কব! যাইতে পারে। 
অহিংদ নীতি প্রধোগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত কবিষ! গান্ধিজী যে এই ব্যাখা 
দিলেন তাহা তাহার মানসিক ক্রমবিকাশণের ফল কিন। আমি জানি না। 
১৯২২-এব ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপত্রব প্রতিবোধর. ঞজ্ঞনেব কাব্ণ কাধ্যতঃ 
কেবলমাত্র “চৌরীচাগডর।” নহে, অথচ অধিকাংশ লোকেব তাহাই বিশ্বাস। 
“চৌবীচাওরা” একট। চর্ম পরিণতি মাত্র। গা্ষিজী প্রাযই তাহার বিবেকের 
অনুভূতি অন্ুযাধী কার্ধা করিযা থাকেন। জনসাধারণের সহিত দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতাক 
ফলে অন্তান্ত মহান জননেতাগণের মতই সাধারণের চিন্তা, কর্ম প্রধণতা এবং 
তাহার্দেব এক্তিসম্পর্কে সম্যক ধারণা কবিবার তাহাব এক আশ্চধ্য শক্তি 
জন্মিয়াছিল। এই অনুভূতির আবে্গই তীহাব কর্শের নিয়ামক । পরে 
অবশ্য বিশ্মিত.ও বিক্ষুব্ধ সহকম্মীদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহার অস্ভূতিলক। 


৪৩ 


অহিংস! ও তরবারির পথ 


সিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তির আবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এই আবরণ প্রায়ই 
অসম্পূর্ণ হইত। 'চৌরীচাওরা”র পর আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল। 
ওঁখন আমাদের আন্দোলন দৃশ্ঠাতঃ শক্তিশালী এব" দেশব্যাপী উৎসাহসবেও 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত সঙ্ঘ ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের 
কর্মীরা সকলেই কারাগাবে এবং জনসাধাব্ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আন্দোলন 
পরিচালনা করিবাব অল্প শিক্ষাই পাইয়াছিল। যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি 
আসিয়া কংগ্রেস-কমিটিব ভার গ্রহণ কবিত। প্ররুত প্রস্তাবে বহু অবাঞ্চনীয় 
বাক্তি, এমন কি, প্রবোচক গুপুচরেবা পর্যন্ত আগাইয। আসিযা কংগ্রেস ও 
খিলাফত পরিচালনা কবিতে লাগিল । ইহাদিগকে সংঘত কবিবার কোন 
উপায় ছিল না। 

অবশ্য বৃহৎ আন্দোলনে এপ ঘটনা অবশ্ঠস্ভাবী। নেতাদিগকে সর্ধাগ্ে 
কারাগারে যাইতে তইবে এবং কাজ চালাইবাব *জন্য অপরের উপব বিশ্বাস 
করিতে হইবে । জনসাধানণকে বডজোৰ কতকগুলি সহজ কাজ করিতে এ 
কোন কোন কাজ হইতে বিবত থাকিতে শিক্ষা দেওযা যাইতে পাবে। 
১৯৩০-এব পূর্বের কযেক বৎসন ধবিষা এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষা আমর! দিযা- 
ছিলাম। তাহাব ফলে ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এব আইন অমান্য আন্দোলন 
সজ্ঘবদ্ধ, শ্রশৃঙ্খল ও শক্তিশালী হইয়াছিল । ১৯২১--২২-এ ইহার অভার 
ছিল, তখন জনসাঁধারণেব উৎসাহ উত্তেজনার পশ্চাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। 
অতএব আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে বলপ্রয়োগ ও উতৎ্পাতের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইত ইহা নিঃসন্দেই ও তাহার ফলে গভর্ণমেন্ট বক্তাক্ত উপায়ে তাহা 
দমন করিষ! ফেলিয়া এক ভষাবহ অবস্থার সৃষ্টি কবিত যাহাব প্রতিক্রিয়াষ 
জনসাধাবণ ছত্রভঙ্গ হইয়। পড়িত। 

এই সকল যুক্তি এবং ঘটনা গা্ষিজীর মনের উপব প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল এবং এই স্ুত্র ধবিয়া অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা 
সত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়াছিলেন তাহা অত্রাস্ত। ক্রমাবনতি 
নিবোধ করিয়! তিনি নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এক স্বতন্ত্র 
ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তীহাঁৰ এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে 
পাবে কিন্ত সেই দৃষ্টিভঙ্গী সহিত অহিংসা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। 
ছুই কৃল বজায় রাখিয়া! এখানে চল! কঠিন। অবশ্ত আকস্মিক হিংসার 
প্রতিক্রিয়ায় রক্তাক্ত দমননীতি অবলম্বিত হইলেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে 
নিভিয়! যাইত না, কেন না, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভশ্মরাঁশির যধ্য হইতৈও 
পুনরায় জলিয়া উঠে। সময় সময সাময়িক অবসাঁদের দিনে সমস্তাগুলি 
স্পষ্টভাবে বুঝা! যায় এবং চিত্তে দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সাময়িক অবসার্দ বা 


১ 


জওহরলাল নেহরু 


আপাতপরাক্যঘ বড কথা নহে, আদর্শ ও কর্মনীতি বড কথা । জনসাণারণ 
যদি কশ্মনীতিকে কলক্কমুক্ত বাখিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনেই অবসাদ 
দূর হইয়া যাষ। ১৯২১-২২-এ আমাদেব কর্মনীতি ও উদ্দেশ্য কি ছিল? 
আমাদেব অস্পষ্ট স্বরাজ এবং অহিংস সংঘের পশ্চাতে কোন সুস্পষ্ট মতবাদ 
ছিল না। ঘদি ব্যাপকভাবে আকস্মিক বলপ্রষোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিত তাহ 
হইলে অহিংসনীতি শ্বভাবতঃই বিনষ্ট হইত এবং পূর্বকথিত শ্বরাজেও আকডিষা 
ধরিবার কিছু থাকিত না। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবাব মত 
পধ্যাপ্ত শক্তি জনসাধাবণেন নাই। কণগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশী 
শাসনেব প্রতি অসন্তোষ মতই বাপক হউক ন' কেন আমাদেব উপযুক্ত 
মেরুদণ্ড ও সঙ্ঘশক্তি ছিল না। এমশ আন্দোণন দার্থস্থায়ী হয না। এমন 
কি, যাহাব! সামধিক উত্তেজনা কাবাগাবে আসিয়ছিল তাহাবা শীঘ্রই একটা 
মিটমাট প্রত্যাশা করিত। 

অতএব একটী নৈবাশ্তজনিত প্রতিক্রিাসত্বেও ১৯২২-এ নিক্পদ্রব 
প্রতিরোধনীতি স্থগিত রাখাব সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছিল, তবে মনে হয় ইহা! 
আব সুষ্ঠভাবে করা যাইত । 

যাহা হউক, সহস। আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ীষ প্রতিঞ্যাব মুখে উহাই 
সম্ভবতঃ দেশে এক নৃতন বিপত্তিব স্থষ্টি করিল। বাজনৈতিক সঙ্ঘষে নিক্ষল 
ও আকন্মিক হিংসা বন্ধ ভইলেও অবকদ্ধ হিংসা বাহিব হইবার পথ খুঁজিতে 
লাগিল এব" সম্ভবতঃ পরব বথেক বৎসরে সাম্প্রদাধিক অসন্তোষ ইহাব ফলেই 
তীব্র হইয়াছে । বাষ্ক্ষেত্রে প্রগতিবিবোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদাধিকতাবাদীরা 
বিশাল জনসঙ্ঘ-সমধিত অসহযোগ ও নিকপদ্রব প্রতিবোধ আন্দোলনের চাপে 
লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইযাছিল, এই অবস্থাব স্থযোগে তাহারা বাহিবে 
আসিল। গুপ্তচবগণ এবং যাহাবা কলহ বাধাইয়া কতৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে চাহে 
এরূপ অনেকে কাজে লাগিগা গেল। মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক শিষ্টুব- 
তাব সহিত উহার দমন-_বদ্ধপ্বাৰ বেলওয়ে মালগাডীতে বোঝাই মোপলা 
বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু- সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রচারকারীদিগকে একটা স্থযোগ 
দিল। বদি নিরুপদ্রব প্রতিবোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদ্দি গভর্ণমেন্ট 
আন্দোলন দমন করিয়া! ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্তত। 
দেখা দিত নাঁ এবং পববর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য এত উৎসাহ 
অবশিষ্ট থাকিত ন]। 

'নিরুপত্রুব প্রতিরোধ প্রত্যাহ্ৃত হইবার পর আর একটি ঘটনার ফল 
ভিন্নরূপ হইতে পারিত। নিরুপদ্রধ প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গে গভর্ণমেন্ট 
চমকিত ও,ভীত হইলেন। তৎকালীন বডলাট লর্ড রেডিং প্রকাশ্ঠ বক্তৃতায় 
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বলিলেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়াছেন । তখন যুবরাজ ভারতবর্ষে, তাহার 
এই উপস্থিতির ফলে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অনেকখানি বাডিয়াছিল। ১৯২১-এর 
ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ত হইবার কিঞ্চিৎ পরেই 
গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষেব ত্বন্য চেষ্টিত হইলেন। যুবরাজের 
কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যেই ইহার সথচনা হইল । দেশবন্ধু দাশের ( তখন 
তিনি জেলে) সহিত বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টেব প্রতিনিধিদের কিছু ঘরোয়া 
আলোচনা হইল । গভর্ণমেট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র 
গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব উঠিল। গাদ্ধিজী দাবী করিলেন, এই 
বৈঠকে করাচীতে বন্দী মৌলানা মহম্মদ আল।কেও উপস্থিত থাকিবার সুযোগ 
দিতে হইবে । এই দীবীন ফলেই প্রস্তাব ফাসিষা গেল। গভর্ণমেন্ট কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। গাদ্ধিজীবৰ এই মনোভাব দেশবন্ধ দাশের মনঃপুত হয় 
নাই। তিনি কাবার বাহিপে আসিষ! প্রকাশ্তে ইহার সমালোচনা করিলেন 
এবং বলিলেন, গান্ধিজী ভুল বব্যাছেন । আমরা অনেকে (তখন জেলে ) 
ঘটনান বিস্তৃত বিবব্ণ না জানার দরুণ বিছুই বুৰিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
যাহ৷ হউক, ইহা মনে হইল তখন এ শ্রেণীব সম্মেলনের সার্থকতা অতি অল্পই। 
যুববাজের কলিকাতা পরিদর্শন ব্যাপাবটা ভালভাবে নির্বাহ করিবার জন্যই 
গভর্ণমেন্ট উদগ্রীব ও উদ্যোগী হইখাছিলেন। আমাদের মূল সমন্তাগুলির সহিত 
ইহাব কোন সম্পর্ক ছিল না। নয় বসব পরে বখন কংগ্রেন ও জাতি অধিকতর 
শক্তিশালী তখনও দেখা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীব সম্মেলনে বিশেষ কোনও 
ফল হয় নাই। কিন্ধ ইহা ছাড়িয়া দিলেও আমা নিকট গান্ধিজীর, মহম্মদ 
আলীর উপস্থিতির দাবা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল! কেবল 
কংগ্রেল নেতাক্পে নহে, সমস্ত খিলাফতেব প্রপ্ন কংগ্রেসের এক মুখ্য সমস্থা, 
তখন খিলাফত নেতাবূপেও তীহাব উপস্থিতিব একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একজন সহকম্পাকে বঙ্জন করিতে হয় এমন কোনও 
কর্মকৌশলই প্রশস্ত নহে। গভর্ণমেণ্ট যে তাহাকে কারামুক্তি দিতে স্বীকৃত 
হইলেন না তাহা হইতেই বোঝা গেল যে, সম্মেলনে কোনও ফললাভের 
সম্ভাবনা! নাই। 

অ]মি ও পিতা বিভিন্ন অপরাধে ও বিভিন্ন ধারায় ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত ভইলাম। বিচার একটা প্রহসনের অভিনয় মাত্র এবং মাঁষরা নিয়মমত 
উহাতে কোন*অংশ গ্রহণ করি নাই। অবশ্ঠ অ'মাদের কাধ্যপদ্ধতি ও বক্তৃতায় 
অতি সহজেই দণ্ড দিবার মত অনেক উপাদান ছিল। কিন্তু কাধ্যত যে 
অভিযোগ করা হইল তাহা অপূর্ব বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক 
সঙ্ঘের সদশ্যরূপে পিতাকে বিচার করা হুইল এবং এই অপরাধের, প্রমাণস্বরূপ 


৪৩ 


জওহরলাল নেহরু 


তাহাব হিন্দীতে দস্তখত করা একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দাখিল কবা হইল । দস্তখত 
তাহার নিজের সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কদাচিৎ হিন্দীতে নাম স্বাক্ষর 
করিষাছেন এবং অতি অন্ন লোকই তাহার হিন্দী দম্তখত সনাক্ত করিতে 
পারে। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটি ভদ্রলোককে হাজির কবা হইল এবং 
সে পৃথক কবিয়া দস্তখত সনাঞ্ড করিল। লোকটি নিবেট নিবক্ষব, কেন ন। 
মে ক।গজটি উন্ট1! করিষা ধবিধ। পবীক্ষা করিতেছিল। পিতার ধিচারকালে 
আমাব চাপি বসবেন কণ্যাব অপৃষ্টে প্রথম আদ্দালতেব কাঠগডাষ উঠিবাৰ 
সৌভাগা হইযাছিল। আমাপ পিতা বিচানকালে তাহাকে কোলে করিষ! 
বসিয়াছিলেন। 

মামাব মপবাধ হইল হবতালেন বিজ্ঞাপন বিণি কবা। তখনকাব আইনে 
ইত। অপখ।ধ ছিল ন।। অবশ্ঠ ইদণন ডেমিনিযান্‌ ্রেটাসেব দিকে আমাদের 
দ্রুত অগ্রনর হয়ব ফলে উহা এখন বে-আইনী হইয়াছে । যাহা হউক, 
আমার কাপাদণ্ড হইল । তিন মাস পবে কাবাগাবে যখন আমি পিতা ও 
অন্যান্তেব সহিত আছি, তখন শুনিল।ম যে, কোনও কত্ৃস্তানীধ ব্যক্তি ক।গজপত্র 
পবাক্ষা কিয় এই দিদ্ধান্তে উপশীত হইখাছেন যে, আমা কাবাদও ভুল 
হইয়াছে এবং আমাকে ছাড়ি দেওঘা হইবে । আমি আশ্চয্য হইলাম , 
কেন না, আমাব পক্ষ হইতে কেহ কোন তদ্দিব করে পাই । নিকপদ্রব 
প্রতিরোৰ প্রত্যাহাবেব ফলেই বিচাবফল পুনঃপরাক্ষা কায্যে নবচেতনাৰ সঙ্কাৰ 
হইবাহিপ । পিতাকে ছাডিযা বিষগ্রচিত্তে কারাগাব হইতে বিগত হইলাম । 

কাপ।গার হইতে বাহিব হইবাহই আমি মাহম্মরাব।দে গাঞ্ধিজীর সহিত 
সাঞ্ষাতের স্বল্প ধাখলাম। কিন্তু আমি উপস্থিত হইবাব পূর্বেই তিনি 
গ্রেপ্তাব হইয়়াছিলেন। আগণি সবব্মতি জেলে গিয়া তাহাব সহিত সাক্ষাৎ 
কবিলাম। অমি তাহার বিচাবকালে উপস্থিত ছিলাম । ইহা এক চিরম্মর্ণীয 
ঘটন| এবং ধাহ।না সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেহই জীবনে বিস্বত হইবেন 
না। ইংরাজ জঙ্গ মযাদাৰ সহিত সৌজজন্যপূর্ণ ব্যবহাব কবিয়াছিলেন। 
আদালতে গান্ধিজীব বিবৃতি সকলকে বিচলিত কবিয়াছিল। আমরা আলোডিত 
হৃদয় লইযা বিচারগৃহ হইতে ফিরিয়। আপিলাম, তাহাব মুত্তি এবং জীবন্ত ভাষা 
মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল | 

আহম্মদাবাদ হইতে ফিধিলাম। বন্ধু ও সহকক্ষীগণ কারাগারে, নিঃসঙ্গ 
একাকীত্ব আমাকে গীভিত করিত লাগিল। আমি দেখিলান, স্থানীয কংগ্রেস 
কমিটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত । ন্মতএব পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলাম। 
বিদেশী বন্্ বয়কট আন্দোলনের দিকে আমার ঝৌোক পড়িল। নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ স্থগিত হইলেও ইহা চলিতেছিল। এলাহাবাদের প্রায় সমস্ত বস্ 
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ব্যবসাধীই বিদেশী বন্ধ ক্রয-বিক্রষ বন্ধ কত্িবাবৰ প্রতিশ্ররতি দিয়াছিলেন এবং 
এই উদ্দেশ্য সিছ্িব জন্য তাঁহারা একাট সমিতি গঠন করিয়াছিলেন । এই 
সমিতির নিয়ম ছিল যে, কেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে 
হইবে । আমি দেখিলাম, কতকগুলি বড বন্ড নস্্ ব্যবসাধী প্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
করিয়। বিদেশী বস্ব আমদানী কবিতেছেন। ধাঁহাব! প্রতিশ্রতি পালন 
করিতেছেন ইহা তীহার্দেব প্রতি অত্যন্ত অবিচাব। আমবা তর্ক-বিতক 
করিলাম, কোন ফল হইল না। বস্ববাবসায়ী সমিতি এ বিশেষ কিছু করিতে 
প'নিলেন না। মামবা স্থির কৰরিনান, প্রন্তিশতি ভঙ্গকাপাব দোকানে পিকেটিং 
বব| হইবে । পিকেটিং এব ইঙ্জগিতেই আমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল , তীহাবা 
জরিমান। দিয়! নৃতন গ্রতিশতি গ্রহণ কবিলেন। জবিমানাব টাকা বস্ত্রব্যবসাধী 
সমিতি গ্রহণ কবিলেন। 

আমি এবং থে সবল স্হবষ্মী বাধসাধীদেব সহিত কাথাবার্তায় যোগ 
দিরাছিলাম, ইতর ছুই টিন দিন পনেই সকলে মিলিযা গেপ্তার হইলাম। 
আমাদেব বিক্ন্দে বলপ্রন্থাগেন ভীতি প্রদর্শন, ও জবরদস্তি কবিয়া টাকা 
আদায়েব অভিযোগ উপস্থিত ববা হইপ । আমাকে বাজদ্রোহ প্রচার ও আবও 
কষেকটি অপবার্ধে অভিমুঞ্ত কণা হইল । আমি আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া 
আদীলতে একটি স্ুধীর্ঘ বিবৃতি বিলাম। আমাকে তিন দফায শান্তি দেওয়া 
হইল । বলপ্রয়োগ 9 অর্থ আদায়েব অভিযোগ খহঠিশ কিন্ত বাজদ্রোহের 
অভিযোগ প্রত্াজঙ হইশা। সম্ভবতঃ ইহার কাৰণ এই যে, আমার শাস্তি 
কর্তপক্ষ যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন । আমান যতদূৰ স্মরণ হয তাহাতে তিন 
দধাব মধ্যে, ছুই দ্বাথ আঠান মাস কর্রিয়। সশ্রম কাবাদণ্ড হইযাছিল, তবে 
উভধ দণ্ড একসঙ্গে চ।(লবে ইহাই ছিন আদেশ । আমার মোট কাবাদণ্ড হইল 
এক বৎসব নয় মাস। ইহাই আমাব দ্বিতীয় বাব শাস্তি। প্রায় ছয সপ্তাহ 
বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনবাধ কাবাগা'ব ফিবিযা গেলাম । 
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রাজনৈতিক অপরানে কারাদণ্ড ১৯২১-এব ভারতবর্ষে কিছু নৃতন ঘটনা 
নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেন সময় হইতেই লোকে বিশেষভাবে ক্রমাগত 
জেলে যাইতেছিল। ইহার অধিকাংশ কাবাদণুই অত্ন্ত দীর্ঘ। বিনাবিচারে 
অস্তরীণে আবদ্ধ করার ব্যবস্থাও ছিল। সেকালের সব্ধশ্রেঠ জননায়ক লোকমান্ 
তিলক পরিণত বয়সে দীর্ঘ ছয় বংসরের কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
মভাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ ও কাবাদণ্ড মুহুমুহু ঘটিতে লাগিল, ষড়যন্ত্রের মামলা 
দচরাচব্রের ঘটন! হইয়া উঠিল । সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন নির্বাসন 
দণ্ডে উহার পরিণতি ঘটিত। মহাঘুঘের সময় আলীব্রান্বদ্বম ও মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন । যুদ্ধের অবাবহিত পরে পাঞ্চাবে 
সামরিক আইনের আমলে বহুলোকের ডাক পড়িল। ষডযন্ত্রের মামলায় এবং 
সরাসরি জঙ্গীবিচারে বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল । কাজেই রাজনৈতিক 
অপরাধে কারাদণ্ড ভারতে সচবাঁচর ঘটনাই ভইয! উঠিয়াছিণ। কিন্তু ইতিপূর্বে 
কেহ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নাই। ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক 
কাধ্যকলাপ অথবা গোয়েন্দা পুলিশের কোপদৃষ্টির ফলে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা 
ঘটিত কিন্ত তখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন কবিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি 
পাইবার চেষ্টা চলিত । অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গাদ্ধিজী 
ও তাহার সহন্র সহশ্র অনুচন স্বতস্থ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। 

১৯২১-এ কারাগার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত । কারাগারের নিশ্মম লৌহদ্বার 
উন্মুক্ত হইয়া! যখন একজন নূতন করেদীকে গ্রাম করে, তাহার পর কি ঘটে 
অল্প লোকেই তাহা জানিত। আমরা কল্পনা করিতাম কয়েদীরা, অতাস্ত 
বেপরোয়া এরং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দুষ্ট লোক। সেখানে নিজ্জনতা, অপমান, 
নিধ্যাতন এবং সর্বোপরি অনিশ্চিতের ভীতি রহিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা 
ছিল। ১৯২ সাল হইতে ব্রমাগত জেলে যাওয়ার জল্পনা কল্পনা ও বহুসংখ্যক 
সহকন্মার কারাগমনের ফলে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘ্বণা ও আপত্তির তীব্রতা 
মন্দীতৃত হইয়াছিল"। কিন্তু মনে মনে নিজেকে যতই প্রস্তুত করা যাউক না 
কেন, প্রথম লৌহদ্বার-পথে প্রবেশকালে মানসিক উত্তেজনা ও অনিশ্চিত 
প্রত্যাশার আবেগ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইহার পর গত তেব 


৯৩ 


লক্ষ জেল 


বৎসরে কার্ধযতঃ দণ্ডবিধি আইনের বহু বিভিন্ন ধারা দণ্ডিত হইলেও প্রকৃত 
প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপরাধে অন্ততঃ তিন লক্ষ নবনাবী কারাগারে গিয়াছে 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে সহ সহম্র বাবন্বার কারাগৃহে 
গিয়াছেন, কারাভাস্তরে কি আছে তাহা৪ তাহাদের উত্তমরূপে জানা ছিল । 
সেই অস্বাভাবিক নিরানন্দ নিধ্যাতন এবং ভযাবহ বৈচিত্রাহীন জীবনযাত্রার 
সহিত নিজেকে যতটুকু খাপ খাওযাইতে পারা ঝায সে চেষ্টা সকলেই অল্প- 
বিস্তর করিযাছেন। অভ্যাসে মান্ুষেব মনেক কিছুই সহিয়া যায়। আমরাও 
কমে ইহাতে অভাস্ত হইয়া উঠিল।ম, কিন্তু তথাপি যতবান জেলে গিয়াছি, 
দ্বারদেশে সেই পুবাতন উত্তেজনাপ অনুভূতি জাগিয়াছে-_বক্তে জাগিয়াছে 
চাঞ্চল্য । লোকভন, যানবাহন, তঞ্চলতা, বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রান্তব”_ 
দীর্ঘকাল যাহাদেব সহিত অদর্শন ঘাটবে এমন পবিচিত মুখশ্ডলি সর্বশেষ বাব 
দেখিবাব জন্য চক্ষু আপনা হইতেই পিছনে শিনিষ। চাহ্তি। প্রথম কারাদণ্ড 
লইযা যখন জেনে গিযাছিলাম তখনবাপ দিনগুলি আমাদেব ও কাবাকম্মচারীদের 
উভয্ন পক্ষেবই অন্যপ্ত পর্নবান্থতান ধিন। দলে দলে নৃতন ধরণের বন্দীদের 
আগমনে ছেল কর্মচাবীদেণ শবস্থা প্রাঘ অচল হইয। ঈঙ্িলি। এই নবাগতদেব 
প্রতিদ্ধিন বঞ্ধিত বিপুল সংখ্যা এক অভ্ভৃতপূর্বব খন্ঠাব মত মনে হইতে লাগিল, 
যাহা পরম্পরাগত সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা বিপর্ধ্যস্ত কবিয়। ফেলিবে। নবাগতদের 
লইয়া বিব্রত হইবার আর৭ কারণ এই যে, ইভাঁব যধ্যে সকল শ্রেণীর লোক 
থাকিলেও অধিকাংশ মধ্যশেণীর । যাহা হউঞ, সকপ শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত 
এই নবাগত দলেব একটি বিষে এক্য ছিপ, তাহাপা সাধারণ কষেদী হইতে 
সম্পূর্ণৰপে পৃথক্‌ এব" তাহাদেব প্রতি চিন্নাচবিত আচবণ করা সহ নহে। 
কর্তৃপক্ষ ইহা! বুঝিতে পাবিলেন, কিন্ত প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে কি করা 
যাইতে পারে তাহার কোন ও নজিবও নাই, অভিজ্ঞতাও নাই । সাধারণ কংগ্রেস 
বন্দীরা নিরীহ ও মোলাযেম গ্রকৃতিব লোক ছিপ ন। এবং কারাপ্রাচীরের মধ্যেও 
তাহার! সংখ্যাবিক্যেব শক্তি অন্ভব করিত। কারাভ্যন্তবে কি ঘ্টিতেছে সে 
সম্পর্কে জনসাধাবণেব জাগ্রত কৌতুঙল এবং বাহিণের আন্দোলনও গণনার 
বিষয় ছিল। এই শ্রেণীব উগ্র মনোভাব সত্বেও সাধারণতঃ অ।মর। কারাকর্কৃপক্ষের 
সহিত সহযোগিতাই করিতীম। আমাদেৰ সাহায্য না পাইলে কর্মচারীরা আরও 
বেশী মুক্কিলে পডিতেন। প্রায়শঃই জেলারেব অন্থবোধে বিডি ব্যাথাকে গিয়।' 
আমাদের হ্বেচ্ছাসেবকদদিগকে শান্ত কবিতে হইত কিন্বা কোনও নিয়ম মানিবার 
জন্য অনুরোধ করিতে হইত। 

আমরা হ্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছি। অনেক স্বেচ্ছাসেবক আবার 
পাঁকেচক্রে বিনাকারাদপ্ডেই জেলে ঢুকিয়৷ পড়িগ়্াছে। অতএব পলায়ন করিবার 
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অবশ্ঠ একথ! আমি বলিব যে, আমার সঙ্গীদের ব্যবহার ভন্র এবং 
আনন্দদায়ক ছিল এবং আমর! পরম্পর গ্রীতির সহিত বাস করিয়াছি। 
কিস্তু মনে হয়, কখনও কখনও পবম্পবের সঙ্গ বিরক্তি আনিত এবং দূরে 
সরিয়া একটু নিঞ্জনে যাইতে ইচ্ছা হইত। ব্যারাকেব বাহিরে প্রাচীরের 
ধারে গিয়া ফাকা জায়গাটুকৃতে একটু নিজ্জনতার স্বাদ পাইতাম। তখন 
বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ থাকিত বলিষ! ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিতাম। কি 
সূর্য্যতাপ, এমন কি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও যতটা সময় পারিতাম ব্যাবাকের বাহিরে 
থাকিতে চেষ্টা কবিতাম। 

সেই ফাকা! জায়গাটুকুতে শুইয়া আমি উর্ধে আকাশেব মেঘের দিকে 
চাহিতাম। জীবনে কখনও এমন আগ্রহ লইযা আকাশে মেঘমালাব বর্ণ- 
বৈচিত্রের এত কপ দেখি নাই। “পবিবপ্তিত মেঘমালাষ ষডখতুর আবর্তবিলাস 
দেখিতে দেখিতে শ্ুইধা থাক1ও মপুময | সময়ের কি আনন্দমষ সম্ভোগ ।” 

কিন্ত হায়! আমাদের নিকট সময সম্ভোগের ছিল না। ইহা ছিল ছূর্বহ 
ভাব। যখন আমি বর্ধার মেঘপুঞ্জেব দ্রুত পরিবর্তনলীল! দেখিয়া কাটাইতাম 
তখনই ক্লান্তি মোচনেব আনন্দে মন ভবিষা উঠিত। এ যেন বন্দী-জীবনের 
বন্ধন মুক্তি আবিষ্কাবেব মানন্দ। আমি বলিতে পারি না যে, এই বিশেষ 
বর্যাকালটি কেন এমন কবিষা 'মআামাব চিত্ত হবণ করিল, কেন না, ইহার পূর্বেবে ৪ 
পবে আব কোন বর্ধাই আমি এমন অভিভত হই নাই। মামি পর্বত- 
শিখরে ও সমুদ্রগঞ্ভে বহুবাব মুগ্ধ নেত্রে স্ধ্যোদয় এবং সুত্যাস্ত দেখিয়াছি। 
তাহার আলোকধার'ষ স্নান করিযাছি। সে বূপ-সমারোহে সমস্ত হুদ ও 
মন পুলকে নৃত/ কবিযাছে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের । দর্শনেই সব ফুরাইয়া 
গিয়াছে । মন সহজেই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু এই কারাগারে 
সূর্যোদয় নাই, স্্যাস্তও নাই, দ্িগ্বলররেখা আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে 
আবৃত। প্রভাত উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচণ্ড সুর্য কারা প্রাচীরে ভাসিয়া উঠে। 
কোথাও কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই। কারাপ্রাচীর ও ব্যারাকে শ্রহীন ধূসর 
বর্ণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লাস্ত এবং পীডিত হয। আলে। ও আধারের খেলা 
এবং বঙেব লুকোচুরি দেখিবার জন্য ক্ষুধিত দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠে। 
বর্ধার মেঘ মন্থর গতিতে আকাঁশে ভাসিয়া চলে, ক্ষণে ক্ষণে আকার ও 
আকৃতির কত পরিবর্তন, বহু বিচিত্র বর্ণের সে কি সমারোহ! বিশ্মিত আনন্দে 
আমি যেন একপ্রকার ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতাম। 
কখনও কখনও বিদীর্ণ মেঘের অন্তরালে গভীর নীল জাকাশখণ্ড ষেন অনন্তের 
আভাস আনিত-বর্ধার সে এক বিশিষ্ট দৃশ্য । 

ক্রমে আমাদেব উপর বিধিনিষেধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । কঠোরতর 
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লক্ষৌ জেল 


নিয়ম প্রবন্তিত হইল। আমাদের আন্দোলনের পাণ্টা জবাবে গভর্ণমেণ্ট যেন 
জানাইয়া দিতে চাহিলেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধতা করিবার জন্ত আমাদের 
উদ্ধত ম্পর্ধায় তাহারা কি পরিমাণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সকল নূতন 
বিধি এবং তাহার প্রযোগ-পদ্ধতি লইয়া! জেলকক্্া ও রাজবন্দীদের মধো বিরোধ 
বাধিল। তখন আমবা এ জেলে কয়েক শত বন্দী ছিলাম। আমরা প্রায় 
সকলেই নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্ববপ কয়েক মাসেব জন্য বাহিরের আত্মীয় 
বন্ধুদের সহিত দেখা কবা বন্ধ কণিয়া দরিলাম। এই অশাস্তির জন্য আমর! 
কয়েকজন দায়ী, ইহা! স্থির করিয়া! কার! কর্তৃপক্ষ আমাদের সাত জনকে ব্যারাক 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জেলের একপ্রান্তে লইয়া গেলেন। অর্থাৎ পুকযোত্তম দাস 
ট্যাগুন, মহাদেব দেশাই, জক্ড জোশেফ, বালকৃষ্ শশ্মা, দেবদাস গান্ধী এবং 
আমাকে স্বতন্ত্র কব! হইল । 


আমা দগকে একটি অপবিসর স্থানে রাখা হইল। এইখানে অনেকগুলি 
অস্থবিধাও ছিল, মোটের উ পর এই পরিবর্তনে আমি স্থখী হইলাম। এখানে 
জনতার হট্টগোল নাই। আমবা অনেক শাস্তির ও গোপনীয়তার সুযোগ 
পাইলাম। পড়াশুনা করিবাৰও সময পাওযা গেল। জেলের অন্যান্ত অংশে 
অবস্থিত আমাদের সহবন্মান্দর সহিত বিচ্ছেদ ত ঘটিলই, বাজনৈতিক বন্দী- 
দিগকে খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করার ফলে বহিজ্জগত হইতেও আমবা সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হইলাম । 

সংবাদপত্র না পাইলেও বাহিরের কিছু কিছু স্বাদ পাইতাম । জেলের 
কড়াকডির মধ্য দিষাও সর্বদাই কিছু সংবাদ পাওয়। যায়। আমাদের মাসিক 
দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রের মধ্যেও অসংলগ্ন ও টুক্র! টুকরা সংবাদ মিলিত। 
আমরা বুঝলাম, বাহিবে আন্দোলনে ভাটার টান ধরিয়াছে। সে ইন্দ্রজালের 
মুহূর্ত অবসান, সাফল্য অস্পষ্ট ভবিষ্যতে সরিষা গিধাছে। কংগ্রেস পরিবর্তন- 
প্রয়াসী ও পরিবর্তন-বিরোধী ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল । এক দলের নেতা 
হইয়াছেন দেশবন্ধু দাশ এবং আমার পিতা । তীহাদের মতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
প্রাদেশিক আইন-সভাব নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত এবং ষস্তভব হইলে 
এগুলি দখল করা উচিত। রাজ! গোপালাচারীর নেতৃত্বে চালিত অপর 
দল অসহযোগের পুরাতন কাধ্যপদ্ধতির পরিবর্তন প্রস্তাবমাত্রেরুই বিরোধিত। 
করিতে লাগিলেন। অবশ্য গান্ধিজী তখন কারাগারে ছিলেন। আন্দোলনের 
মহোচ্চ আদর্শের উত্তালতরঙ্গ যাহা আমাদিগকে উর্ধে ছুলিয়াছিল অুহাই 
ভাটার টানে ক্ষুদ্র কলহ এবং ক্ষমতালাভের যড়বস্ত্রেদ নিয়ত্তবে নিক্ষেপ 
করিল। আমর! বুঝিলাম, উত্তেজনার মৃহূর্তে মহৎ এ দুঃযাহসিক কাজ বরা 
বত সহজ, উত্তেজনা মিভিয়া! গেলে তাহা তত সহজ নহে। বাহির হইছে 
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আগত সংবাদে আমবা দমিয গেলাম এব* কাবাজীবনে স্বভাবতই যে সব 
উপহাস ও বিদ্রপ কষ্ট হইযা থাকে তাহার ফলে 9 জীবন অসহনীষ হইয1 উঠিল। 
তথাপি অন্তবে অস্তবে এ সাম্তনাই পাইলাম যে, আমর! আমাদেব আত্মসন্মান 
5 আম্মমধ্যাদা বক্ষা কবিধাছি এবং ফলাফলের দিকে না তাকাইযা য্থাকর্ঠব্য 
পালন কবিষাছি। ভবিষ্যত স্পষ্ট, কিন্তু আব যাহাই ঘটুক ন। কেন, আগাদের 
জীবনেৰ অধিকাণ্ণ ভাগ ঘে কাবাগাবে কাটাইতে হইবে তাহা বুঝিতে 
প্বিলাম। আম'দেন নব্য এই শ্রেণীন আলোচনা চলিত, বিশেষভাবে 
আমাব মনে অছে, একদিন জজ্জ জোশেফেব সহিত আলোচনাবৰ পব আমরা 
পূর্বেবোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীন ভইযাছিলাম | এই ঘটন"ন পব জোশেফ ক্রমে 
আামাদেব জানদালন তইতে দ্ববে সনি! গম আমাদেব কায্যাবলাব 
“কজন উগ্র সগলোচক হইয়াছেন । লক্ষৌ জেলেৰ সিভিল ওযার্ডে এক 
«বৎ ন্ধায বসিষ আমবা তে আলোচনা কবিযাছিলম তাহা কি তাভাব 
মনে আছে ? 

আমব| বববাভিবধপে কজ ৪ ব্যাঘম কবিতে গ।গিলাম। ব্যাযাদমর 
জন্য আমব! প্রাচীব ঘেব' জাযগাট্রকুভে চক্রাকাবে দৌডাইতাম অথব। আমাদেক 
ইযার্ডেব কপ ভইতে প্রকাণ্ড চামডাব থলিযাঘ কবি জল তলিতীম। যে 
ভণ্বে দুইটি বলদ একত্র কবিধা জল ০ ল|হয মামবাও সেই ভাবে হুই 
জন কবিষ! কুল ভলিতে লাগিয। থাইত।ম। এই জল সেচন ক্যা আমাদের 
উঠানে একটি ছেপ্টর তনকানিব বাগ'ন কবিযাছিলাম। আমবা প্রাফ সকলেই 
প্রতাত কিছুকাল স্তা কশটউতাম। কিন্তু এই শীতকালের দীর্ঘ অপরাহ্ছে 
পুস্তক পাঠ কনাই ছিল মামান প্রণান কাজ। স্থপাবিশ্টেপ্ডেপ্ট যখনই 
আমাদের উযচ্ডে অ সিতেন তখনই দেখিতেন ঘে আমি পড়িতেছি। এত 
বেশী পডাশুনাধ মনোবোগ বোধ হয তাহাব ভাণ লাগিত না। একদিন এই 
বিষ উল্লেখ কবি বলিলেন বে, তিনি নিজে বাব বসব বয়সেই সাধাব্ণ 
পড়াশ্ুনাব পাট চকাইয়া গ্যাহেন। এই সণ্ঘমেব ফলে দেই সাহসী ইণ্রাজ 
কর্ণেল নিশ্চযই বিবক্তিকব অনেক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ ইহাতেই ভবিষ্যতে তিনি যুক্তপ্রদেশেব কাবাগারসমূতেব ইন্সপেক্টবের 
পদে উন্নীত হৃইয়াছিলেন | দীর্ঘ শীত সন্ধ্যা নির্শল আকাশে তারকারাজির 
প্রতি আমরা চাহিয়া থাকিতাম। সৌরমগুলের মানচিত্র হইতে অনেকগুলির 
নাম,ও অবস্থান আমরা চিনিয়াছিলাম | রাত্রে পরিচিত তাবকাগুলির উদয়ের 
জন্য আমবা অপেক্ষা কবিতাম এবং দেখামাত্র পুরাতন বন্ধুদর্শনের মত আনন্দ 
হইত। এই ভাবে দিন কাটে, দিন সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ মাস হয়, মাসের 
পব মাস যায়, এক বাধাধরা জীবনযাত্রা আমরা ক্রমেই অভ্যন্ত হইয় 


১৬০৭ 





লক্ষ জেল 


উঠিলাম। বাহিরে আমাদের কাজের ভার লইয়াছেন নারীরা--আমাদের 
জননী, জায়া ও ভগ্রিগণ ৷ দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাহারা বিরক্ত, প্রিয়জন কারাগারে 
বহিয়াছে, দৈহিক স্বাধীনত। তাহাদের নিকট ভঙৎসনার ন্যায় মনে হইতে লাগিল । 

১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমাদেব প্রথম গ্রেফতারের পর হইতে পুলিশ প্রায়ই 
আমাদের এলাহাবদের ব'ড়ী আনন্মভবনে আসিত। আমার ও পিতার 
জরিমানার টাক আদার কবাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের নিয়ম ছিল্‌ 
স্বেচ্ছায় জরিমানা ন| দেএয়!| কাজেই পুলিশ দিনের পর দিন আসিয়া ক্রোক্‌ 
করিত এবং কিছু কিছু আসবণ্বপত্ত্র লইয। যাইত । আমাব চারি বৎসরের 
কন্যা ইন্দিন এই ক্রমাগত ভনষপত্্র অপনরণ ও নষ্ট কবায মহা বিরক্ত 
হইযা পুলিশে কাধ্যের প্রতিবাদ করিত তাহার তীব্র রা জ্ঞাপন 
করিত। আমার আশঙ্কা হয, ৬্বিষ্যৎ জীবনে সাধারণ পুলিশবাহিনী সম্পর্কে 
তাহা'ব ধাবণার উপন এই বালাম্বৃতিন প্রভাব থাকিবে । 

জেলে আমাদিগকে দাপাৰৎ অ-রাজনৈতিক কষেদীদেব হইতে পৃথক রাখার 
চেষ্ট। কণ। হইত । এইজগ্ভ কতকগুলি জেল রাজনৈতিকদেব জন্য পৃথকরূপে 
নির্দিষ্ট হইঘাছিল। কিন্ সম্পূর্ণরূপে পৃথক কব! অসম্ভব এবং আমর! 
তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম এব ব্রৎকালীন কারাজীবনেব বাস্তব কাহিনীনকল 
তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শুনিতাম। ইহা দৈহিক অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে 
পদলাভেব চেষ্ট1 ও উৎকোচ প্রদানেন মশ্বন্দ কাহিনী । খাগ্যবূপে যাহা দেওয়া 
হয তাহা অতি নিরুষ্ট । আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষী করিষ] দেখিয়াছি যে, ইহা! 
অখাছ্য । সাধারণতঃ ক'বাকম্মচারীরা অল্পবেতনভোগী ও অকশ্বণ্য । ইহারা 
নানা ছলনায় কযেদী এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপর জুলুম করিয়া অর্থ 
আদীয় করিয়া থাকে । জেলাব তাহার সহকারী এবং ওয়ার্ডারগণের যে সকল/ 
দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথ| জেল ম্যান্ুয়েলে উল্লেখ আছে তাহা এত বিভিন্ন 
প্রকার ও বিচিত্র যে, কোন এক বাক্কির পক্ষে বিবেক ও যোগ্যতার সহিত 
তাহা যথাযথ পালন কর। প্রা অসম্ভব । যুক্তপ্রদেশে ( সম্ভবতঃ অন্তান্য 
প্রদেশেও ) জেলের পরিচালনা কাধ্যের সাধারণ নিয়মের সহিত কয়েদীর চবিত্র 
সংশোধন সদ্ধবহার শিক্ষাদান কিন্বা কাধ্যকরী কোন ব্যবসায় শিখাইবার কোন 
সম্পর্ক নাই। কারাগারে পবিশ্রম করাইবার উদ্দেশ্যই হইল হ্ষয়েদী হয়রান 
করা।* অহাকে ভয় দেখাইযা অন্ধ আচুগত্যে অবনত করিতেই হইবে; 


আসা এ সস শত শি ৪ একি এস ২ অ শপ শি শে সী স্পা শপ পেশ শা পপ পা পি আস আল আপা শপ শপ ৯ শপ ল 


* যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়েলের ৯৮৭ ধারায় ছিল-- (নূতন সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে) “জেলে দৈহিক পরিশ্রমকে কেবল কাধ্যকরী মনে করিলেই চলিবে না । মনে রাখিতে 
হইবে, ইহার মুখ্য উদ্দেস্তা শান্তি | অথব! ইহীকে লাঙজনক "চারবার প্রপ্ঝকেও বিশেষ গুরুত্ব 


১৪৩ 


জওহরলাল নেহরু 


উদ্দেশ্ট, সে যেন কারাগার হইতে এমন ভয় ও বিভীষিকার স্থৃতি লইয়া যাষ 
যে, যাহাতে কারাগারের স্বৃতি স্মরণ করিবামাত্র কোন অপরাধ করিতে তাহাব 
হাদকম্প হয়। 

ইদানীং কারাব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়াছে। খাদ্য একটু ভাল 
হইয়াছে, কয়েদীদের কাপড-চোপড ও অন্যান্তি বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে । 
রাজনৈতিক বন্দীরা কাবামুক্ত হইয়া বাহিরে আন্দোলন করার ফলেই হহা 
সম্ভব হইয়াছে । অসহযোগ আন্দোলনেব ফলে ওয়ার্ডারেরা যাহাতে “সরকারের” 
প্রতি বিশ্বস্ত থাকে সেজন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবার জন্য বেতনও 
বেশ ভালভাবে বাডাইযা দেওয়া হইযাছে। বালক ও তরুণ কয়েদীদিগকে 
লেখাপডা শিখাইবাব অতি সামান্য চেষ্টাও আজকাল কবা হইতেছে । কিন্তু এ 
নকল পরিবর্তন ভাল হইলেও সমস্যাকে অল্পই স্পর্শ করিয়াছে । পুরাতন ধারা 


সমানভাবেই চলিতেছে 

অর্ধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহাব পাইয়্াছেন। 
তাহার বিশেষ স্থবিধা বী সৌভন্তপূর্ণ ব্যবহার পাইতেন না কিন্তু তাহাবা 
বুদ্ধিমান এবং দৃঢ-চরিত্র বলিষা তাহাদিগকে দ্রিযা যাহা খুসী করান কিন্বা 
টাকাকডি আদীয় করা সহজ ছিল না। এই কাবণে কারাকন্মচারীরা 
তাহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত। জেলের শৃঙ্খল ভঙ্গ কি অনুরূপ কোন স্থযোগ 
পাইলেই ইহার্দিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এইরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে 
পনর-ষোল বসব বয়ন্ধ এক যুবককে (সে নিঞ্জের নাম বলিত আজাদ ) 
বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া চাবুক মারার 
তেকাঠায় বাঁধা হইল, প্রত্যেকটি বেত্রাঘাত যখনই তাহার দেহে কাটিয়া বসিতে 
লাগিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, “মহাত্ম! গান্ধীকি 
জয়।” অজ্ঞান হওয়ার পূর্বব পর্য্যন্ত বালক ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল । 
পরবর্তীকালে এই বালকই এক টেরোরিষ্ট দলের নেতা হইয়াছিল । 


দেওয়া উচিত নয! জেলের কাঁজের প্রধান ও মুখা লক্ষ্য হউবে এই যে, ইহাকে বিরক্তিকর 

কঠোর এবং জন্ঠায়কারীর পক্ষে ভীতিপ্রদ করিতে হইবে” 

ইহার মহিত রুশিক্নাব সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ত্রের ফৌজদ।রী আইনের তুলন। কর! 
যাইতে পারে,__ 

» ধারা--“সমাজরক্ষ মূলক উপায়গুলির এরূপ উদ্দে্ট হওয়া উচিত নহে বাহার*লক্ষ্য দৈহিক 
দও্দান, মনুস্পোচিত মর্ধ্যাদার লাঘব ঘটান কিনা! প্রতিশোধমূলক বা শাস্তিমূলক । 

২৬ ধারা “কারাদণ্ডের উদ্দেগ্ হইবে অন্তায়কারীকে অন্ঠায়কর্খপ্রব1তা৷ হইতে বিরত রাখ । 
কয়েদীর উপর কোন প্রকার গীড়ন চলিবে ন1 কিন্বা তাহাকে অনাবন্যাক ও অতিগিক্ ছংখতোগ 
করিতে যেন ল! দেওয়া হন ।” 


১০৪ 


১৪ 


কারামুক্তি 


জেলে মানুষ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত হয় কিন্তু তাহার মধোও 
নাবীর কণ্ঠস্বর ও শিশুব হাসিব অভাবই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জেলের 
দৈনন্দিন শব্ধ শ্রুতিন্রথকব নহে । জেলের কথাবার্ডী কর্কশ, ভয়চকিত এবং 
ভাষা ইতর ও অঙ্লীল। আমাব মনে আছে, একদিন হঠাৎ এক নৃতন অভাব 
বোধ করিলাম। লক্ষৌ জেলে সহসা আমাব মনে হইল সাত-আট মাস আমি 
কুকুরের ডাক শ্তনি নাই। 

১৯২৩-এর জাগ্চয়ারী মাসেব শেষ দিন আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তি পাইলাম । লক্ষৌ জেলে তখন “বিশেষ শ্রেণীর” বন্দীসংখ্যা একশত 
হইতে দুই শতের মধ্যে ছিল। ১৯২১-২২ ডিসেম্বব ও জান্ুযারীতে ধাহার। 
এক বসব ও তাহার কম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহাবা দণ্ড ভোগাস্তের 
পূর্বেই মুক্তি পাইয়াছিলেন, কেবল ধাহাদের দীর্ঘ কাবাদণ্ড হইয়াছিল অথবা 
ধাহারা দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিম়াছিলেন এখানে কেবল তীহারাই ছিলেন। 
এই আকম্মিক কারামুক্তিতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই সাধারণ দণ্ড 
মকুবেব সংবাদ আমরা পূর্বে পাই নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আইন সভাস় 
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবাব একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত সরকাবী শাসন-পরিষদদ কদাচিৎ এবপ দাবী গ্রাহথ করিয়া থাকেন। 
যাহা হউক, গভর্ণমেণ্টের দ্রিক দিয়! এখন স্থমময় | কংগ্রেস গতর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
কিছু না করিয়া এখন আত্মকলহে মগ্ন এবং খ্যাতনামা কোন কংগ্রেসকক্ষা এ 
সময জেলেব মধো ছিলেন না৷ বলিয়াই এই দয়াট্রকু দেখান হইল । 

কারাদ্ধার হইতে বাহির হইবার প্রথম মূহুর্তে একটা তৃপ্তি ও আনন্দময় 
চাঞ্চল্য বোখ হ্ইয়া থাকে। মুক্ত বায়ু, অবারিত মাঠ, রাজপথের গতিশীল 
জনতা ও যানবাহন, পুবাতন বন্ধুদের সহিত মিলন, এই সমস্ত মিলিয্না এক 
অপূর্ব উন্মাদনা আনিয়া দেয়। বহিজ্জগতের সহিত প্রথম সংঘাতে মন উদ্বেল 
হইয়া উঠে। কিন্তু এই উৎফুল্ল আবেগ অতি ক্ষণস্থায়ী, ফেননা, কংগ্রেসী 
রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক হইয়া উঠিমছিল। আধর্শবাদের 
পরিবর্তে জটিল চক্রান্ত এবং বিভিষ্ন উপদলগুলি যে সকল উপায়ে কগ্গ্রেসের 
প্রতিষ্ঠানগুজি দখল করিবার চেষ্ট। করিতেছেন তাহা দেখিয়া ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা! 
রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়! উঠিলেন। 
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আমি নিজে কাউন্সিল প্রবেশেব বিকদ্ধ মতই পোষণ কবিতাম, কেননা, 
ইহাব ফলে কৌশলেব নামে আপোষ বফাব মধ্যে পডিতে হইবে এবং আমাদের 
উদ্দেশ্য ক্রমেই শিথিল হইযা পড়িবে । কিন্তু কাধ্যতঃ তখন দেশেব সম্মুখে কোন 
কার্য্যপ্রণালী ছিল না। পরিবর্তনবিরোধীর| গঠনমূলক কার্যেব উপব জোব 
দিতে লাগিলেন । ইহা মুখ্যতঃ সমাজ-সংক্কারমূলক পদ্ধতি মাত্র । ইহাব স্বপক্ষে 
এইটুকু বল। যায় যে, ইহার ঘ্বাবা কক্্াবা জনসাধাবণেস সহিত যোগাযোগ 
বক্ষ! করিতে পারিবেন । কিন্ক যাহাব! নাজনৈতিক কাধ্যক্রমে বিশ্বাসী তাহাবা 
ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন ন|। অথচ প্রত্যঙ্গ সংঘর্ষমূলক কাধ্যের 
অসাফলোৰ প্রতিক্রিযায যে অবস্থাব সষ্টি ভইযাছে তাহাতে কিছুকালেন জন্য 
পালেমেন্টীষ নিষযমতীস্ত্িক আন্দোলনেন মধ্য দিষা চলা ছাড। গত্ান্থব নাই | 
এই নৃতন আন্দোলনেব নেতৃঘ্ধয দেশবদু। দাশ ও আমাব পিতা থে কাষাপদ্ধতি 
নির্দেশ কবিলেন তাহা সহসোগিত। অথবা গঠনমূলক নহে, তাহা বাধা প্রাদান 
ও উপেক্ষা কবান নীতি | 

দেশবন্ধু জাতীয় বংগ্রামকে আইন সভাব মধোও লইঘ। যাইব ব পক্ষপাতী 
ন্ছলেন। অআশ্মান পিতান৭ অল্পবিস্তব সেইবপ ইচ্ছ। ছিল। তবে তিন 
গাদ্ধিজীন মত নানিষা লইয়া ১৯১০-এ আইন সভা বজ্জনে সম্মন্ দিয়াছিলেন । 
তিনি জাভীয আন্দোলনে সর্বশক্তি নিষোগ কবিতে উৎসুক ছিলেন এব" 
তখন ইহাব্‌ একমাত্র পথ ছিল গান্ধী নিদিষ্ট কাঘা প্রণালী সম্পূর্ণৰপে গ্রহণ 
কবা। সিন্ফিন্গণ ফ্মেন পালামেণ্টেৰ আসনগ্তলি দখল কলিষা হাউস অফ 
কমন্সে যোগ দিতে অস্বীকার ববিয়াছিলেন , যুবকগণেব মধ্যে অনেকে সেইরূপ 
কৌশলের কথ। চিন্তা কবিতেন। ১৯২০-এব গ্রীম্মকালে এই প্রকাব বর্জন 
গ্রহণ করিব'ৰ জন্য গান্ধিজী অন্তকদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্থ তিনি স্বীরুত হন নাই। 
মহম্মদ আলী তখন খিলাফত ডেপুটেশন লইয়। ইউবোপে। তিনিও ফিরিয়া 
আসিয়া বয়কট ও বজ্জনের পদ্ধতিব জন্য ভঃখ প্রকাশ কবিলেন। সিন্ফিন্‌ 
পদ্ধতিব উপর তীহাৰ ঝোক ছিল। কিন্ত এবিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত 
চিন্ত। বা ধারণাব কোনই মূল্য নাই, কেননা, পরিণামে গাদ্িজীর মতই বলবত্তব 
হইত। তিনিই আন্দোলনের আঙ্টা, কাজেই খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই তাহার 
স্বাধীনত| থাক উচিত, এইবপই সকলে মনে করিতেন। সিন্ফিন্‌ পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে ( হি“সামূলক কাধ্যের সহিত সংশ্রব ছাড়া 9) তাহার প্রধান যুক্তি 
ছিল এই যে, ভোট দিও না, নির্ববাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইও' না-_ইহা 
জনসাধাত্বণ যত সহজে বুঝিবে সিন্ফিন্‌ পদ্ধতি তত সহজে ধরিতে পারিবে না। 
আইন সভায় টা হইয়| প্রবেশ করিতে বিরত থাকিলে জনসাধারণের 
চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে । এবং আরও কথা এই, ধাহারা নির্বাচিত হইবেন 
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তাহারা! স্বভাবতই আইন সভায় যাইতে চাহিবেন এবং তাহাদিগকে ঠেকাইয়া 
রাখা কঠিন হইবে। আন্দোলনের শৃঙ্খল! এবং শক্তি এমন ছিল না যে 
দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে। আইন সভার মধ্য দিয়া 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইয় 
অধঃপতনের দিকে অনেকেই গডাইয|। যাইত। এই সকল যুক্তির সারবত্তা 
আমর! পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । স্বরাজ দল আইন সভায় প্রবেশ করার পর 
ইহার অনেক কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল । তথাপি ১৯২০ সালে কংগ্রেস 
যদি আইন সভাগ্ুলি দখল কবিতে চেষ্ট। কবিত তাহা হইলে ফল কি হইত 
ইভ মাঝে মাঝে মনে হয়। খিলাফত কমিটির সহায়তায় তখন কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতোকটি নির্বাচিত আসন লাভ করিতে পাবিত, ইহা 
নিঃসন্দেহ। আজ ( আগষ্ট ১৯৩৪ ) পুনরায় কংগ্রেস কতৃকি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে সদন) প্রেরণের কথ চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্টে একটি পার্লামেণ্টশীয় 
বোড৪ স্থষ্ট হইযাছে। কিন্ধ ১৯২০-এব পব নান। ঘটনায় আমাদের সামাজিক 
ও বাষ্ট্রায জীবনে ফাটলগুলির বাবপান ও গভীরত| বাড়িয়াছে। নির্বাচনে 
ংগ্রেস যে সাফলাই লাভ করুক ন। কেন, ১৯২০-এ যাহ। হইতে পারিত 
বর্তমানে তাহ। সম্ভব নভে । 
জেল হইতে বাহিব হইবাব পন আমি আরও কযেকজনেব সহিত মিলিত 
হইয়া ভুই মুখ্যমান দলেব সহিত আপসবফার চেষ্ট! করিতে লাগিলাম। 
কোনই ফল হইল ন!, আমি পবিবর্কনপ্রধাসী ৪ পরিবর্তনবিরোধী উভয়দলের 
বাজনীতির উপরই বিবক্ত হ্ইয়! উঠিলাম। অগত্যা যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সম্পাদকরূপে আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গুলির গঠনকাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । 
গত বৎসরের আলোডনের পর অনেক কিছুই করিবার ছিল। আমি থুব 
খাটিতে লাগিলাম ১ কিন্ক এই কাজের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ ছিল না। আমার 
মন শিথিল হইযা আসিতেছিল, এমন সময় একটা নৃতন কাজ জুটিয়া গেল। 
আমার মুক্তিব কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে টানিয়া লইয়া এলাহাবাদ 
মিউনিসিপালিটির মাথায় বসাইয! দ্রেওয়! হইল ৷ এই নির্বাচন এত আকম্মিক 
যে সভ| আরম্তের ৪৫ মিনিট পুর্ব পর্যন্ত আমার নাম কেহ উল্লেখ করেন 
নাই, এমন কি, সম্ভবতঃ ভাবেনও নাই। শেষ মৃহূর্তে কংগ্রেসপক্ষীয়েরা স্থির 
করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কাহারও সাফল্যের 
সম্ভাবনা নাই। 
এই বৎসর দেশের নানাস্থানে কংগ্রেসের নেতার৷ মিউনিসিসালিটির 
সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র, ভিটলভাই প্যাটেল, 
বোস্বাই করপোরেশনের সভাপতি এবং সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল আহঙক্মদাবাদের, 
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নভাপতি হইলেন। যুক্তপ্রদেশেও বড বড মিউনিসিপাঁলিটি গুলির চেয়ারম্যানের 
পদে কংগ্রেসপন্থীবাই অবিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
মিউনিসিপালিটিধ বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যে আমি ক্রমশঃ বেশী সময় দিতে 
লাগিলাম এবং কতকগুলি সমস্যার প্রতি আমার দৃষ্টি আরুষ্ট হইল। আমি 
অনুসন্ধান ও গবেষণা করিষা মিউনিসিপালির্টি সংস্কারে বড বড পরিকল্পনা 
করিলাম। কিন্তু পৰে দেখিলাম ভার্‌ তীয় মিউনিসিপালিটিগুলি যেভাবে গঠিত 
তাহাতে চমকপ্রদ বড খড় সংস্কীবেব স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। অবশ্ত করিবার 
অনেক কিছুই ছিল। যন্ত্রটি পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন এবং উহার গতি বাডাইবার 
জন্য আমি কঠিন পবিশ্রম কবিতে লাগিলাম। এদিকে কংগ্রেসেরও কাজ 
বাডিল। প্রার্দেশিক সম্পাদকের দীধিত্বের উপর নিখিল ভারতীয় সম্পাদকেব 
ভারও গ্রহণ কবিতে হইল । এই সকল বিভিন্ন কাজে আমাকে প্রত্যহ 
প্রায় ১৫ ঘন্টা পবিশ্রম করিতে হইত এবং দিবাবসানে আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন 
হইযা পডিতাম। 
জেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া যে পত্রথানি আমাৰ প্রথম চোখে পড়িল তাহ 
এন্াহাবাদ হাইকোর্টের তখনকার বিচাবপতি স্যার গ্রীমউড্‌ মিয়ারস্-এর 
লেখা । পত্রখানিতে আমি ছাড়া পাইবাব বয়েকদিন পূর্বেব তারিখ ছিল। 
বুঝিলাম তিনি ছাডা পাওযার খবর পূর্বেই জানিতেন। তাহাব পত্রের 
সৌজন্যপূর্ণ ভাষা এবং মাঝে মাঝে আমাকে তাহার সহিত দেখা করিবার সম্থদয় 
আমন্ত্রণে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। তাহার সহিত আমার পরিচয় নাই 
বলিলেই হয। তিনি ১৯১৯-এ যখন এলাহাবাদে আসেন তখন আমি আইন 
ব্যবসায় প্রায় ছাডিযা দিয়াছি। আমাব মনে আছে, তাহার আদালতে মাত 
একদিন আমি কোনও মামলায় সওয়াল জবাব করিযাছিলাম এব" সে-ই আমার 
হাইকোর্টে সর্বশেষ উপস্থিতি । কোন কোন কারণে হয়ত বা তিনি আমাকে ভাল 
করিয়! না জানিয়াই আমার প্রতি অঙ্থকূল ধারণা পোষণ করিতেন। তাহার 
ধারণা ছিল-_একথা তিনি পরে বলিলেন যে, আমি বড় বেশী অগ্রসর হইব, 
সেইজন্য তিনি আমার উপর সংপ্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে ব্রিটিশ সদিচ্ছা 
বুঝাইযা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। তাহার মতে অধিকাংশ ইংরেজের এই ধারণ! যে, ভারতের 
সাধারণ “চরমপন্থী” রাজনৈতিকদের ব্রিটিশ বিরোধী হইবার কারণ যে তাহারা 
সামা্ডিক ব্যাপারে ইখুরেজের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইয়াছেন। ইহাই ক্রোধ 
আরে এবং চরমপন্থার কারণ। একট! গল্প প্রচলিত আছে এবং অনেক সম্াস্ত 
চিত করিও বলিয়া থাকেন যে, আমার পিত! কোনও ইংরাজ ক্লাবের সদশ্ত নির্বাচিত 
ও না পারিয়া ব্রিটিশ বিরোধী ও চরমপন্থী হইয়াছেন । এই গল্পটির কোন 
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ভিত্তি নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘটনার অপলাপ মাত্র।* কিন্তু অধিকাংশ 
ইংরেজের নিকট জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির এই শ্রেণীর যুক্তি ও ব্যাখ্যা সত্য 
হউক মিথ্যা হউক, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে 
গেলে পিতার অথবা আমার এমন কোনও কারণ ছিল না, ব্যক্তিগতভাবে 
আমরা ইংরাজের নিকট ভত্র ব্যবহারই পাইয়াছি এবং খোলাখুলিভাবে 
মিশিয়াছি। তবুও সমস্ত ভারতীয়ের মতই জাতিগত পরাধীনতা সম্পর্কে আমর! 
সচেতন ছিলাম এবং তাহার জন্য অন্তরে ক্রোধ ও তিক্ততাও ছিল । আমি অকপট 
চিত্তে স্বীকার করিতেছি, এমন কি, এখনও একজন ইংরেজের সহিত আমি প্রাণ 
খুলিয়৷ মিশিতে পারি , অবশ তিনি যদি একজন সরকারী কম্মচারী না হন এবং 
মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গী না দেখান। যদি তাহাঁও হয়, তাহা হইলেও সে মেলামেশায় 
আমোদের কোন অভাব হয ন|। সম্ভবতঃ মডারেট বা এ জাতীয় ধাহারা 
ভারতে ইত্বাজেব সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা করিয়৷ থাকেন তাহাদের 
অপেক্ষা আমাব সহিত ইংবাজ স্বভাবের সৌসাদৃশ্ত অনেক অধিক । 


স্ব গ্রীমউড্‌ ভাবিলেন, বন্ধুভাবে মিলন এবং সরল সৌজন্তপূর্ণ ব্যবহারের 
দ্বারা তিনি "মামার মন হইতে তিক্ততার মূল কারণগুলি দূর করিবেন। তাহার 
সহিত আমার কষেকবার দেখা হইযাছিল। কোন মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের 
প্রতিবাদ কবিবাৰ অছিলায় তিনি আম।র সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও 
সঙ্গে সঙ্গে অপর সব বিষয়েও আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি ভারতীয় 
মডারেটদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন । ভীরু, কাপুকষ, স্থবিধাবাদীর 
দল, চরিত্র ও মেরুদগুহীন-_এই সকল কথ অত্যন্ত ঘ্বণার সহিত বলিয়া তিনি 
জিজ্ঞাস| করিলেন, তুমি কি মনে কর যে এই লোকগুলিব উপর আমাদের কোন 
শ্রদ্ধা আছে? আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এ কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? 
সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই শ্রেণীর কথায় আমি খুব স্থখী হইব। 
কথায় কথায় তিনি নৃতন কাউদ্দিল এবং মন্ত্রীদের কথা তুলিলেন। দশের সেব৷ 
করিবার জন্য এই সব মন্ত্রীর কত স্থযোগ তাহাও উল্লেখ করিলেন । শিক্ষা দেশের 
একটা প্রধান ও মুখ্য সমস্তা । একজন শিক্ষা মন্ত্রী যি নিজের ইচ্ছামত কাজ 
করিবার স্বাধীনতা পান তাহা কি লক্ষ লক্ষ মানবের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে একট! 
উপযুক্ত স্থযোগ নহে? জীবনে এমন স্থযোগ কয়জন পায়? তিনি বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন-_-মনে কর তোমার মত একজন লোক-_বুদ্ধি, চরিত্র, আদর্শবাদ 
এবং কর্্োৎসাহ যাহার আছে তাহাকে যদি এই প্রদেশের শিক্ষার ভার দেওয়া হয় 
তাহা হইলে তোমার মত লোক কি অসাধ্য সাধন করিতে পাবে না? "তিনি 


্ ৬” অধ্যারের গাদটাকায় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জষটবয | 
১০৪ 


জওহরলাল নেহরু 


আমাকে আশ্বাস দিযা বলিলেন যে, অল্প দিন পূর্বে তাহাব সহিত গভর্ণবেব সাক্ষাৎ 
হইযাছে এবং নিজেব উদ্দেশ্ঠ মত কাক্ত কবিবাৰ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দেওযা 
হইবে । সম্ভবতঃ তিনি বেশী দৃব অগ্রসব হইযাছেন বলিয়া আন্মসন্ববণ করিলেন 
এবং বলিলেন তিনি সবকাবীভাবে কিছু বলিতেছেন না, ইহ! তীহাব ব্যক্তিগত 
প্রস্তাব মাত্র । 

স্তব গ্রীমউচ্ডব এই কট কৌশলপূর্ণ প্রস্তাবটি হইতে অবশ্য আমি পবিভ্রাণ 
পাইয়াছিলাম। মন্ত্রীৰপে গভর্ণমেণ্টেব সহিত সহযোগিতা কবাব কথা ত আমি 
ভাবিতেই পাবি না এব” নিশ্চযই ইহান মত ঘ্বণাহ আমাব নিকট আব কিছু 
নাই। কিন্তু তখন এব" পলবর্তীকাপে ও কিছু স্থাধী প্রত্যক্ষ গঠনমূলক কাজেব 
জন্য আমার মনে মাঝে মাঝে আকাজ্ষ। জাগিন। মান্সষেব পক্ষে ধ্ব'সমূলক 
মান্দোলন এব অসহযোগ স্বাভাবিক কাষ্যপদ্দতি নয । কিম্ভ অমাদেন ভাগা 
এন্ধপ যে প্স ও সম্ঘর্ষেব মকভগি অতিক্রম কবিষাই আমাদিগকে সেইখানে 
যাইতে ভইবে, নেখ।নে আমণ। গঠনমূলক কিছু কবিতে পাবিব। হয ত 
আমাদের অবিকাশেৰ শক্তিস'মর্থা ৪ জীবন এই শ্রিথিল বালুকাবাশিব 
মধ্য দিষা স ঘর্য ও ক্রান্তিতেই নিহশেষিত হইবে এব” গঠন করিবে আমাদের 
পুত্র অথবা! পুত্রের পুত্রগণ । 

এ কালে মন্্ীগবি কহ সস্তা ছিল, _অন্থতঃ ঘুক্ত প্রদেশ | যে দুইজন 
মডাবেট মন্ী অসহধেগ আন্দোলনের কালে কাষা কনিষাছিলেন তাহ।দেব মেয়াদ 
ফুবাইল। কণ্গগ্রপী আন্দোলন যখন বন্তমান অবস্থার পক্ষে বিস্বসঙ্কুল ভইঘ। 
উঠিযাছিল তখন গভর্ণমেন্ট ক্গ্রেস দমনে মডাবেট মন্ত্রীদেব কাজে 
লাগাইয।ছিলেন। তখন তাহার! সন্মান পাইতেন, সবকাবী শাসন পবিষদ ও 
তাহাদেব শ্রদ্ধা কবিষা চলিতেন। সেই ছুদ্দিনে গভর্ণমেন্টেব সমর্থকৰপে 
ম্ত্রীর্দগকেই তীহাপা আকডাইঘা৷ ধৰিয়াছিলেন | মন্ত্রীবা সম্ভবতঃ মনে কবিতেন, 
এই সন্মান ৪ শ্রদ্ধা তাহাদেব ন্যাঘা প্র'পা। ব"গ্রেসেব সঙ্ঘবদ্ধ আব্রমণেব 
প্রতিক্রিষা হইতেই যে গভর্ণমেণ্ট এইবপ কবিতেছেন তাহা তাহাবা বুঝিতে 
পাবিতেন না । যখন আক্রমণ বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মডাবেট মন্ত্রীদের মূল্য ৪ 
গভর্ণমেণ্টেব দৃষ্টিতে একদম কমিয়া গেল। সহসা দেখ। গেল, সন্মান ও শ্রদ্ধ। 
বলি! কিছু অবশিষ্ট নাই । মন্ত্রীরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু সে নিক্ষল আক্রোশ 
তাহাদের কোণ কাজেই আমিল না। শীগ্রই তাহারা পদত্যাগ কবিতে বাধ্য 
হইলেন। তাবপব নূতন মন্ত্রীব অন্থুন্ধীন চলিতে লাগিল কিন্তু গভর্ণমেপ্ট সহসা 
কৃতকার্য হইলেন না। আইন সভাব মুষ্টিমেয় মডারেট তাহাদেব সহকন্মাঁর প্রতি 
ব্যবহারে সহান্ুৃভৃতিসম্পন্ন হ্ইয়া সরিয়া রহিলেন। অবশিষ্ট সদশ্তগণের 
অধিকাংশই জমিদার, তাহার মধ্যে মোটামুটি লেখাপড়া! জানেন একব্‌প লোকের 
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সম্খ্যাও অতি কম। কংগ্রেস আইন সভা বর্জন কবায সেখানে বহু বিচিত্র 
লোকের আশ্চর্য সম্মেলন ঘটিযাছিল | 

এই সময় অথব1 কিছুদিন পরে যুক্তপ্রদেশে একজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীগিরি 
দেওযাব প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে । তিনি নাকি উত্তব দিয়াছিলেন 
যে, তিনি এত লঘুচিন্ত নহেন যে নিজেকে একজন মস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয় 
বিবেচন। কবেন , তবে তীহাব কিছু বুদ্দিশ্ুদ্ধি আছে, হইতে পারে তাহ! সাধাব্ণ 
লোক অপেক্ষা একটু বেশী, অন্ততঃ তাভাব ধারণা এ খাতিটুকু তাহীৰব আছে। 
গভর্ণমেন্ট তাহাকে মধ্ী কবিধা! কি জগতের সম্মুখে একজন নিরেট মূর্খ বলিয়া 
পনিচিত কবিতে চান্‌ ৮ 

এই প্রতিবাদের কিছু কাবণ ছিল। মডাবেট মন্্ীব। সঙ্কীর্ণচেতা, বাজনীতি 
বা সামাজিক বা।পাবে উদ্বাবদৃষ্টিহীন। অবশ্য এ দোষ তাহাদের নয, ইহা 
তাহাদের বন্ধা। মডাবেটাৰ নীতি ফল। যাহা হউক, সাধাব্ণ চাকুবীজীবী ব। 
খুন্তিজীবীদেব দক্ষত। তাতাদেন ছিল এপং দৈনন্দিন কাজ তাহাবা বিবেক বুদ্ধি 
অন্গসাবে চালাইযা যাইতে পাবিতেন। তাহাদেব পর্‌ যাহার! জমিদাবশ্রেণী হইতে 
হাসিলেন তাহাদেব শিক্ষাও সাপাবণ ভাবে অত্যান্ত সামাবদ্ধ। আমাব মতে 
তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে জানেন এই মাত্র বলা চলে, তাহাব বেশী নহে। 
গভর্ণবৰ এই ভদ্রলোকদিগকে উচ্চপদে মনোনীত কবিয়া যেন দেখাইতে লাগিলেন 
ভাবতীযেবা কত অযোগ্য, কত অপদার্থ । তীহাদ্ব সম্বন্ধে বলা যাইতে পাবে, 
“ভাগ্য যখন স্থ প্রসন্ন তখন সব বিষয়েই সাহস কবা যাইতে পানে, নাবীব পক্ষে 
অসধ্ব্য কিছুই নাই ।”-_বিচা্ট গাবনেট্‌। 

শিক্ষা থাক আব নাই থাক, এই সব মন্ত্রীব হাতে জমিদীবদেব ভোট ছিল 
এবং ইহারা সবকাবী কম্মচাবীদিগকে স্ন্দব স্ুন্দব বাগান পার্টিতে আপ্যাধিত 
কবিতে পাবিতেন। অনশনক্রিষ্ট প্রজাব নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেন ইহা অপেক্ষা 
মধিক কি সদ্ধযর় হইতে পাবে? 
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অশান্তিজনক সমস্তাগুলি তুলিয়া থাকিবাব জন্য আমি নানারকম কাজ 
করিতে লাগিলাম। কিন্তু এড়ান কঠিন; স্বাভাবিক ভাবেই মনে যে সকল প্রশ্ন 
ভাসিয়। উঠে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিন। পাই না। এখন যাহা 
করিতেছি তাহা কেবল নিজেকে ভুলাইবাব জন্য, ইহার মধ্যে ১৯২*-২১-এর মত 
প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই । তখনকাব দিনে যে বন্মে আত্মরক্ষা করিতাম, 
নেই আববণ ত্যাগ করিয। আমি ভাবত ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলাম। এখন অনেক পরিবর্তন দেখি, যাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, 
নৃতন আদর্শ নৃতন বিষষ আলোকের পরিবর্তে সংশয়ের অন্ধকারই ঘনাইয়! তুলে । 
গাদ্ধিজীর নেতৃত্বের উপর আমার অবিচলিত আস্ত! সত্বেও আমি তীহার্‌ 
কাধ্যপদ্ধতির কোন কোন অংশ পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর বিচাৰ করিয়া দেখিতে 
লাগিলাম, কিন্ত তিনি তখনও কাবাগারে আমাদেব মায়ন্তের বাহিরে, তাহার 
উপদেশ পাওয়া সম্ভবপর নহে। আমি দেখিলাম কংগ্রেসে ছুই দ্লই-__ 
কাউন্ষিলগামী দল এবং পরিবর্তনবিবোধী দল কোনই কাজ করিতেছেন না। 
প্রথমোক্ত দল ক্রমশঃ সংস্কারপন্থী ও নিষমতান্ত্রিক হইয়! পড়িতেছেন এবং তাহার 
ফল আমার নিকট চোরাগলিতে আটকাইয়া পড়িবার মত বোধ হ্ইল। 
পরিবর্তনবিরোধীরা মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুচর বলিয়া কথিত হইতেন; কিন্তু 
মহাপুরুষদের অন্যান্য শিষ্বগণের মতই তাহারাও তাহার শিক্ষার মূলভাব ছাড়িয়া 
বাহিরের খোস! লইয়! টানাটানি করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কোন 
তেজস্থিতা ছিল না কার্্যতঃ তীাহাব৷ অত্যন্ত নিরীহ সদাশয় সমাজসংস্কীরক মাত্র, 
কিন্তু তাহাদের এক স্থবিধা ছিল, স্বরাজীরা যখন আইন সভায় নিয়মতান্ত্রিক 
কলকৌশল লইয়া সাবাক্ষণ ব্যাপূত ছিলেন তখন তাহার! ( পরিবর্তনবিরোধী ) 
কষকসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
আমার কারামুক্তির কিছুকাল পরেই দেশবন্ধু দাশ আমাকে স্বরাজ্য দলে 
যোগ দেওয়াইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তির নিকট "আমি আত্ম- 
ধভম্থন না করিলেও আমি যে কি করিব সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল 
ুর্ব্যবং। আমার পিতা! এইকালে স্বরাজ দূল লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার 
'অধিকাংশত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আশ্চর্ধয উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কখনও আমাকে উক্ত 
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দলে লইবার জন্য পীভাগীড়ি করেন নাই অথবা কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 
করেন নাই । ইহা সত্য যে, আমি তাহার সহিত এই দলে যোগ দিলে তিনি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু আমার প্রতি তীাহাব অনন্যস।ধাবণ স্থবিবেচনা 
ছিল বলিয়াই তিনি এ বিষষে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। 

এই কালে আমার পিতা সহিত দেশবন্ধু দাশেব বন্ধুত্খ অধিকতব ঘনিষ্ঠ 
হইয়া উঠিল। এই বন্ধুত্বের মণ্যে বাজনৈতিক সহকক্মীব সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক 
বেশী কিছু ছিল। তাহাদের পবস্পবেব অন্থরাগ ও নিবিড প্রীতি দেখিযা আমি 
একটু মাশ্চধ্য হইলাম, কেননা পবিথত বঘসে একপ ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব কদাচিত হইযা 
থাকে । পিতাব বহু পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং লঘুভাবে সকলের সহিত 
মিশিবার শমতাঁও ছিল তাহাব অসাধাবণ। কিন্তু বন্ধুত্ব হইতে তিনি সতর্ক 
থাকিতেন এবং শেষ বয়সে জীবন ও মানুযেব প্রতি তাহার অবজ্ঞা বৃদ্ধি 
পাইযাছিল। তথাপি তাহাব ও দেশবন্ধুব মধ্যে কোন ব্যবধান বহিল না এবং 
তাহাবা পবস্পবকে হৃদযেৰ সহিত গ্রহণ কবিলেন। আ।মাব পিতা বয়সে নয় 
ব্সরেব বড হইলেও দুইজনের মধ্যে শবীবেব তুলনা, পিতাব স্বাস্থ্য ও শক্তি 
বেশী ছিল। খর্দিও তীাহাধা উভযেই আইনজীবী ও এ ব্যবসাযে একই প্রকার 
সাফল্য লাভ কবিধাছিলেন, তথাপি অনেক দিক দিয়া উভযেব মধ্যে স্বাতন্ত্র্য 
ছিল। চিত্তবঞ্জন দাশ আইনব্যবসায়ী হইলেও কবি ছিলেন এবং কবির আবেগ 
লইয। সব কিছু দেখিতেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি বাঙ্গলায় কতকগুলি উৎকুষ্ট 
কবিতা লিখিযাছিলেন ৷ তিনি বাগী ও ধন্ম প্রবণ ছিলেন। আমাব পিতা অত্যন্ত 
বাস্তববাদী এবং কবিত্বহীন কঠোব ছিলেন । কাজকন্ম ও সঙ্ঘ গঠনাদি বিষষে 
ভিনি নিপুণ ছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে ধন্মভাব ছিল ন। বলিলেই হয়। 
তিনি ছিলেন যোদ্ধী--আঘাত করিতে বা পাইতে সর্বদাই প্রস্তত। তিনি 
যাহাদ্দিগকে নির্ধবোধ মনে করিতেন তাহাদেব সঙ্গ সহ করিতে পারিতেন না; 
করিলেও সন্তোষের সহিত কবিতেন না এবং তিশি প্রতিবাদ-অসহিষু, ছিলেন। 
প্রতিঘন্থীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার প্রবল উত্তেজনায় তিনি কম্দম করিতেন। 
এইরূপে আমাব পিত। ও দেশবন্ধুর চরিত্রের স্বাতত্্য সত্বেও স্বরাজ্য দলের যুগ্ম 
নেতারূপে তাহারা আশ্চধ্য সাফল্য লাভ করিযাঁছিলেন। তাহারা একে অন্যের 
চরিত্রগত ক্রটি ও অভাব কতক পরিমাণে পরিপূরণ করিতেন এবং তাহারা 
পরস্পরকে সম্পূর্ণপে বিশ্বাস করিতেন। এমন কি, পুর্ব্ব হইতে পরামর্শ না 
করিয়াও কোঁন বিবৃতি বা ঘোষণাপত্রে একে অন্যের নাম ব্যবহার করিতে 
পারিবেন পরস্পরকে এইঝপ অধিকার পধ্যন্ত দিয়াছিলেন। 

স্বরাজা দলের প্রতিষ্ঠা শক্তি ও দেশের নিকট মধ্যাদার পশ্চাতে এই 
ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের গভীর প্রেরণা ছিল। স্বরাজ্য দলের সুচনাতেই ইহার মধ্যে 
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ভাঙ্গনেব বীজ ছিল, কেননা, কাউদ্দিলের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা 
দেখিষা অনেক ভাগ্যান্বেধী ও স্থৃবিবাবাণী এই দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় উন্মুখ কষেক জন খাঁটি মডারেটও এই দলে 
ছিলেন। নির্ধ্বাচনের পবেই এই সকল মনোভাব উপরে ভাপিয়া উঠিল, কিন্ত 
দলেব নেতৃত্ব ইহা দু হস্তে দমন করিয়া ফেলিলেন। আমার পিতা ঘোষণা 
করিলেন “ব্যািছুষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতেও” তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন ন! 
এবং তিনি এই ঘোষণান্যাধী কাযা করিষাছিলেন। 

১৯২৩ এব পৰ হইতে পাখিবাবিক জীবনে আমি অনেক শান্তি ও আনন্দ 
পাইয়াছি, যদিও তাহা উপভোগের সময আমাৰ অতি কম ছিল। সৌভাগা- 
ক্রমে পরিবাধস্থ সকলের নিকটেই আমি স্নেহ, গ্রীতি ভালবাসা পাইয়াছি 
এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্দিনে সকলেই আম।কে সাত্বনা দিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন। 
কিন্ত একটি বিষয়ে আমাব নিজের অযোগাভা ম্মবণ কবিয। আমি অত্যন্ত 
লঞ্জিত হই । ১৯২০ হইতে আমাব পত্রীব মধুব ব্যবহাবধের নিকট আমি 
কতখ্ণী। গন্রিতা ও ভাব প্রবণ! হইয়্াও তিনি আমার খেযাল খুশী অকাতরে 
সহা কশিষাুছন এবং প্রযোজনেব মুহর্তে মাকে শাস্তি আরাম ও আনন্দ 
দিষাছেন। 

১৯২০-এব পব আমাদের জীবনযাত্র| প্রণালীব কিছু পবিবর্ণন হইয়াছিল। 
ইহা পূর্ববাপেক্গা অনেক আভম্বধহীন এবং চাকব্বাকরের সংখ্যাও কমিয়া 
গিধাছিল, তথাপি প্রয়োজনীয় আরামের অভাব ছিল না। অনাবশ্যক আডম্বর 
কমাইবাব জন্য এবং অণশঙঃ প্রাত্যহিক ব্যঘ নির্বাহের জন্য গাডী, ঘোড। 
এবং আমাদের নৃতন জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্টাক ও সামঞ্জস্তহীন আসবাবপত্র 
প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেল! হইল । আমাদের কতক আসবাবপত্র পুলিস 
ক্রোক কবিষ! বিক্রঘ করিয়। ফেলিয়াছিল। এই সকল আসবাবপত্র এবং 
মালীর অভাবে আমাদের ভবনের পূর্বের শ্রী আর রহিল না, বাগান জঙ্গল 
হইযা উঠিল। প্রায় তিন বৎসর বাডী ও বাগানের দিকে কোন দৃষ্টিই 
দেওয়| হয় নাই। অতিমাত্রায় ব্যঘবাহুল্যে অভ্যস্ত পিতা এই সব ব্যয়সঙ্কোচ 
পছন্দ করিতেন না। এ জন্য তিনি ঘরে বসিয়া অবসর সময়ে আইনের 
পরামর্শ দিযা ,অর্থ উপাঞ্জনের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি অতি অল্প সময়ই 
দিতে পারিতেন, তথাপি তাহার উপাঞ্জন মন্দ হইত না। 

অর্থের জন্য পিতার উপর নিঙর করিতে হয় বলিয়া আমি অস্বাচ্ছন্দ্য ও 
একটু নিরানন্দ বো করিতাম। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার পর, আমার 
নিজের বস্তুতঃ কোন আয়ই ছিল না। শেয়ার হইতে যে মুনাফা আলিত 
তাহা অতি অকিঞ্চিংকর। আমার স্বীর এবং আমার বিশেষ ব্যয়ভৃষণ ছিল 
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না। বরঞ্চ আমাদের ব্যয়ের অল্পতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইতাম। 
১৯২১ সালেই আমি ইহা! অন্থভব করিয়া আনন্দিত হ্ইয়াছিলাম। খাদি 
কাপড এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে অতি অল্প অর্খেরই দরকার হইয়া 
থাকে । কিন্তু পিতার সহিত বাস করার ফলে তখন আমি বুঝিতে পারিতাম 
না গৃহস্থালীর অগণিত ব্যয় একত্র করিলে তাহা কি পরিমাণে মোটা অঙ্কে 
পৌছায়। যে কোন প্রকাবেই হউক অর্থচিন্তা কখনও আমাকে বিব্রত করে 
নাই। আমার বিশ্বাস, আবশ্তক অর্থ উপাজ্জনের ক্ষমতা আমাব আছে এবং 
আমরা তুলনায় অনেক কম খরচে চালাইয়া লইতে পারি। 

আমরা পিতার বিশেষ ভারস্বপ ছিলাম না। এমন কি, ইহার আভাস 
ইঙ্গিতেই তিনি হয় ত ত্ন্ত ব্যথিত হইবেন, তথাপি এই অবস্থা 
আমার ভাল বোধ হইত না। কিন্ত পববন্তাঁ তিন বসব কাল ইহা চিন্তা 
করিয়াছি কিন্তু কোন মীমাংসা পাই নাই | উপাজ্জন কবিবার উদ্দেশ্যে একটা 
কাজ অবশ্য আমি সহজেই যোগাড কবিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে 
সাধারশেব কাজে যে সময় ব্যয় কবিতেছি তাহা হয ছাডিতে হয, না হয় 
কমাইয়া দিতে হয়। তখন আমার সমন্ত সময় কংগ্রেস ও মিউনিসিপালিটির 
কার্যে নিযুক্ত ছিল। অর্থোপার্জনের জন্য এই কাজ ছাডিয়া দেওয়া আমার 
ভাল বোধ হইল নী। বড বড ব্যবসায়ীব কারখানা হইতে টি উপার্জনের 
যে সকল সুবিধাজনক প্রস্তাব আসিয়াছিল এই কারণে তাহা গ্রহণ করিলাম 
না। বৃহৎ ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হওযাটাও আমি রর করিলাম না। 
পুনরায় আইন ব্যবপায়ে ফিরিযা যাওষার প্রশ্ন অবশ্য উঠিতেই পারে না। আইন 
বাবসায়ের প্রতি আমার ওদাসীন্ত ক্রমেই বাডিতেছিল। 

১৯২৪-এর কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকর্দিগকে বেতন দিবার একটি প্রস্তাব 
উঠিয়াছিল। আমি তখন একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং এই প্রস্তাব 
আমি সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, কাহাকেও সারাক্ষণ খাটাইয়া 
লইয়া জীবনযাত্র! নির্বাহের মত বৃত্তি না দেওয়া অন্তায়। অন্তথা উপাজ্জন 
না করিয়াও চলে এমন লোক নির্বাচিত করিতে হয। এই এ্রেণীর ভদ্রলোকদের 
অবসর আছে বটে কিন্তু সম্ভবতঃ রাজনীতির দিক হইতে তীহাবা। বাঞ্চনীয় 
নহেন এবং কোন কাধ্যের জন্য তাহাদিগকে দায়ী করাও যায় না। কংগ্রেস 
অবশ্ঠ বেশী দিতে পারিত না। কংগ্রেসের বৃত্তির হার অত্যন্ত কম ছিল। 
কিন্ত আমাদের দেশে সাধারণ ধনভাগ্ডার হইতে ( গভর্ণমেপ্টের না হইলেও) 
বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে এক অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সংস্কার আছে । 
পিতাও আমার বেতন লইবার বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। 
আমার সহযোগী সম্পাদকের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তথাপি তিনি 
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কংগ্রেসের নিকট বেতন লওয়া আত্মমর্ধ্যাদার পক্ষে হানিজনক মনে করিলেন । 
. কাজেই এই ব্যাপারে আমার মধ্যাদীবোপ না থাকিলেও এবং আমি বেতন 
লইতে সম্পূর্ণ উতস্থক থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে হইল । 

একদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়|! পিতার নিকট কথাটা তুলিলাম। এই 
নির্ভরতা যে ভাল লাগিতেছে না তাহাও তিনি আঘাত না পান এইরূপ 
মুদুভাবে কথাটা উত্থাপন কবিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, সামান্য 
কয়েকটা টাক উপার্জনের জন্য জনসাধাবণের কাজ ছাড়িয়া সময় ব্যয় করিলে 
আমার পক্ষে নির্বোধেব কাজ হইবে । আমার এবং আমার দ্দীর এক বৎসবের 
প্রয়োজন তিনি কয়েক্দিনেই উপাঞজ্জন করিয়া দিতে পারেন । তীহার তর্কের 
মধ্যে যুক্তি ছিল কিন্তু আমি তৃপ্ত হইলাম না। তথাপি তাহার উপদেশ মতই 
চলিতে লাগিলাম। 

এই সকল পারিবারিক ব্যাপার এবং টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা ১৯২৩-এর প্রার্স্ত 
হইতে ১৯২৫-এন শেম পধ্যন্ত চলিণ। ইতিমণ্যে রাজনৈতিক ঘটনারও পরিবপ্তন 
হইতে লাগিল এবং আমিও এককপ আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন লোকের 
সহিত মিলিত হইযা নিখিল ভারত কং/গ্রসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিলাম। ১৯২৩-এর অবস্থার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার আগে চিত্তরগুন 
দাশ গয়। কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। কাজেই ১৯২৩-এ তীহারই 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সভাপতি থাকিবার কথা, কিন্তু এই কমিটির 
অধিকাংশ সন্ত তীহাব ও স্বরাজ্য নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সংখ্য। অতি অল্পই বেশী ছিল। ছুই দলই প্রায় সমান সমান। ১৯২৩-এর 
গ্রীষ্মের প্রারন্তে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোত্বাই বৈঠকে ব্যাপার সঙ্গীন 
হইল, দাশ মহাশয় সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন এবং একটি ছোট মাঝামাঝি 
দল হইতে নৃতন কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইল। কিন্তু কমিটিতে এই কেন্দ্রীয় 
দলের পশ্চাতে কোন সমর্থন ছিল না। দুইটি দলের সদিচ্ছার উপরই তাহাদের 
অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল। এই দল যে-কোন দলের সহিত যোগ দিয়া অপর 
দলকে অবশ্ঠ হারাইতে পারিত। ডাঃ আন্সারী হইলেন নৃতন সভাপতি এবং 
আমিও একজন সম্পাদক থাকিয়! গেলাম। 

শীন্রই “ছুইপক্ষ হইতেই আমাদের উপর উৎপাতে স্থষ্টি হইল। পরিবর্তন- 
বিরোধীদের দৃঢ় ছূর্গ গুজরাট কেন্দ্রীয় কাধ্যালয়ের কতকগুলি নির্দেশমত 
কাধ্য করিতে অস্থীকার করিয়া বসিল। গ্রীম্মকালের শেষ ভাগেই আবার 
নার্গপুরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেখন হইল । এখানে তখন জাতীয় 
পতাকা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মন্দভাগ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিস্বরূপ 
আমাদের কাধ্যকরী সমিতির সংক্ষিপ্ত ও খ্যাতিহীন জীবনের এইখানেই 


১১৬ 


নাভার কৌতুক 


অবসান ঘটিল। ইহাব পতন ঘাঁটল, কেননা, ইহা বিশেষভাবে কাহারও 
প্রতিনিধি ছিল না এবং ধাহাদের হাতে কংগ্রেসেব প্রকৃত ক্ষমতা তাহাদেরই 
উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াসী হইল। গুজবাটের শৃঙ্খলাবিরোধী কাধ্যের উপর 
ভত্পনামূলক প্রস্তাবের অসাফল্যের ফলেই কাধ্যকপী সমিতিকে পদত্যাগ 
করিতে হইণ। আমাব মনে আছে, ইস্তফাপত্র দীখিল করিয়া আমি কত 
আনন্দিত ও ভারমুক্ত হইয়াছিলাম। দলাদলিব কৌশলের অতি সামান্ 
অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং কতিপয় খ্যাতনামা কংগ্রেস- 
নেতাব ষড়যন্ত্র নৈপুণ্য দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। 

এই সভাধ দাশ মহাশয ঠাণ্ডা বক্ত” বলিষা আমার উপর দোষারোপ 
করিয়াছিলেন । আমীব খাবশী তীভাব কথা সত্য। অবশ্ঠ ইহার পরিমাপ 
করা মাপকাঠির বিভিন্নতাব উপর নিব করে। আমার বন্ধু ও সহকক্মীর 
সহিত তুলনাষ আমার পক্ত অণেক বেশী ঠাণ্ড1। তথাপি অতিবিক্ত ভাবাবেগ 
ও রে বিচলিত হইবাব ৬ষে আমি সর্বদাই সাবধান থাকি। বৎসরের 
পব বখ্সর আমি বক্ত ঠাণ্ডা করিবাব জন্য কঠিন উদ্যম করিয়াছি কিন্তু সাফল্য 
যেটুকু পাইযাছি তাহ! বাহক মাত্র । 


১৬ 
নাভার কৌতুক 


স্ববাজ্য দল ও পরিবর্তনবিরোখীদের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল; 
প্রথমোক্ত দলই জয়ী হইতে লাগিলেন। ১৯২৩-এর শরখকালে দিল্লীতে 
কণগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজীরা আর এক দিকে অগ্রসর হইলেন। 
এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি এক আশ্চর্য 
বিপদসম্কুল ব্যাপারে জডাইয় পডিলাম। 

পাঞ্জাবে শিখদেব সহিত বিশেষভাবে আকালী শিখদের সহিত গভর্ণমেপ্টের 
পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ চলিতেছিল। ভ্রষ্টচরিত্র মোহাম্তদেব অধিকৃত গুকুদ্ধার ও 
তৎসংশ্লিষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য 'শিখদের আন্দোলন 
গ্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করায় সংঘর্ষ বাধিল। 
গুরুদ্বার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন প্রস্থত দেশব্যাপী জবাগরণেরই ফল 


১১৭ 


জওহরলাল নেহরু 


এবং আকালীর! অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শে ই কার্য করিতে লাগিলেন । 
এই কালে যে সকল ঘটনা ঘটিযাছিল, তাহার মধ্যেই গুরু-কা-বাগের সংঘর্ষই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সত্যাগ্রহী শিখজাঠা__ইহার মধ্যে অর্ধিকাংশই 
ভূতপূর্বব সৈনিক-_পুলিশের পাশবিক প্রহার সহ্য করিয়াও সঙ্কল্পের দৃঢতা 
প্রদর্শন করিযাছিল। এই সাহস ও অসীম ধৈর্ধ্য দেখিয়া! সমস্ত ভারতবর্ষ 
চমত্রুত হইল । গভর্ণমে্ট কতৃক গুরুদ্ধাব কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল 
এবং কয়েক বৎসর সংঘর্ষের পর অবশেষে শিখেরা জয়ী হইলেন। এই 
আন্দোলনের প্রতি স্বাভাবিক কবপেই ক"গ্রেসের সহানুভূতি ছিল এবং আকালী 
আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিবাঁব জন্য কণগ্রেস এক জন বিশেষ কম্মচাবী 
নিযুক্ত কবিষাছিলেন, তিনি অম্বতসবে থাকিযা এই কার্য কবিতেন। 

আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহাব সহিত সাধাবণ শিখ আন্দোলনের 
সম্পর্ক অতি অল্প হইলেও ইহা শিখদের চাঞ্চল্যেব প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভুত, 
ইহা নিঃসন্দেহ। নাভ। ও পাতিযালা-_পাঞ্জাবের এই ছুই সামন্ত রাজাব মধ্যে 
ব্যক্তিগত বিরোধ অতি শীত্র হইয়! উঠিধাছিল, এবং তাহার ফলে ভারত 
গভর্ণমেণ্ট পাভার মহাবাজাকে রাজাচ্যুত করিয়া একজন ইংরাঙ্গ শাসক নিযুক্ত 
করেন। নাভারাজেব গদিচ্যুতি লইযা বিক্ষুব্ধ শিখের! নাভায় এবং নাভাৰ 
বাহিরে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নাভারাজ্যের জাইটে! নামক স্থানে 
শিখদের ধর্মসংক্রান্ত উপাসনা ও গ্রস্থপাঠ নৃতন ইংবাজ শাসক বন্ধ করিযা দিলেন। 
ইহার প্রতিবাদস্বৰপ এবং গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্য 
শিখেরা জাইটোয় জাঠ| প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাঠার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ 
করিয়৷ পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার কবিত। অবশেষে গ্রেপ্তার করিয়া দূরবর্তী দুর্গম 
জঙ্গলে তাহাদেব লইয়৷ গিয়। ছাডিয়! দ্রিত। আমি সংবাদপত্রে এইসব প্রহারের 
বিববণ পাঠ করিয়াছিলাম , দিল্লী বিশেষ কণগ্রেসের পবেই আমি শুনিলাম, 
শীপ্রই আর একদল জাঠ। রওন! হইবে । ঘটন! প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত আমাকে 
আমন্ত্রণ কর! হইল, আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম । জাইটো দিল্লীর অতি নিকটে, 
ইহাতে আমার মাত্র একদিন সময় নষ্ট হইবে। দুইজন কংগ্রেস সহকম্মী এ, টি 
গিদবাণী ও মাব্রাজের কে, শাস্তানম আমার সঙ্গে চলিলেন। জাঠা অধিকাংশ 
পথ হাটিয়া চলিল। আমরা পূর্ধব হইতে ঠিক করিলাম, নাভার সীমান্তে 
নিকটবস্তী এক রেলস্টেশনে আমর] জাঠার সহিত মিলিত হ্ইব। সময়মত 
নির্দিষ্স্থানে আসিয়া আমরা একখানি গরুর গাডিতে জাঠা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া 
পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। জাইটোতে পুলিশ জাঠার গতিরোধ করিল এবং 
নাভা শাসকের দ্তখতি একখানা পরোয়ানা তৎক্ষণাৎ আমার উপর জারী হইল 
যে, আমি যেন নাভায় প্রবেশ না করি এবং করিলেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাই। 


১১৮ 


নাভার কৌতুক 


অন্বপ পবোয়ানা গিদবাণী ও শাস্তানমের উপরও জারী কবা হইল, তবে নাভা 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের নাম জানিতেন না বলিষ! পবোয়ানায নাম ছিল না। আমরা 
পুলিশ কর্্মচাবীকে বলিল।ম যে, আমবা৷ জাঠাব্‌ অন্তনুক্তি নহি, আমরা দর্শক 
হিসাবে আসিয়াছি, নাভারাজ্যের নিয়মভঙ্গ কবিখাব কোন অভিপ্রায় আমাদের 
নাই। বিশেষতঃ নীভারাজ্যে যখন আমব1 আসিয়া পড়িয়াছি তখন প্রবেশ না 
করিবার আদেশের কোন অর্থ হয় না। মানুষ আকাশে উডিযা যাইতে পারে 
না। আমবা পুলিশ কম্মচাবীকে বণিলাম, পরবর্তী ট্রেনেব কষেক ঘণ্ট1 বিলম্ব 
আছে। এই সমযটুকু আমাধিগণ্ে জাইটো।তেই থাকিতে হইবে । আমাদিগকে 
তত্ম্বণাহ গ্রেপ্তাৰ কবিষা হাজতে বন্দী কর! হইল । তারপর পুলিন ছাগার 
উপব তাহাদের নিয়মিত কর্তবা সাধন কবিল। 

সমস্ত দিন হাজতে বাখিঘ1 সঞ্চযাবেলায় আমাদেব বেলষ্টেশনে লইষ| যাওষা 
হইল। আমাকে ৪ শান্তানমকে এক হা তকডিতে বাধিষ। (আমার দক্ষিণ এবং 
তাহার বামহস্ত ) ভাতকডিণ সহিত নাখ। শিকল হস্তে একজন বনেষ্টবল আগাইয়! 
চলিল , অন্থব্প বেশে গিদধাণী আমাদেন পিছন পিছন আমিতে লাগিলেন । 
জাইটোব পথ দিষা এই ভাবে চপিবাণ সময আম।প মনে পড়িতে পাগিল, অনিচ্ছুক 
কুকুবকে গৌব কবিষা শিকলে বাবিধা টানিয়। ল পা হইতেছে। প্রথমে আমরা 
অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিন।ম, পনক্ষণেই সমস্ত ব্যাপাবটির কৌতুক বোধ করিয়া 
অনেকটা লঘু বোধ কধিলাম। এ অভিজ্ঞতা উপভোগ্য । রাত্রিটা অতান্ত 
কষ্টে কাটিল। প্রথমতঃ পাবগতি ট্রেনে তৃতীঘ শ্রেণীব জনবহুল কামরা, তাবুপর্‌ 
মধ্যরাত্রিতে এক্বাব গাডীব্দল এবং অবশেষে নাভাব হাজত | পবদিন দ্বিপ্রহর, 
অর্থাৎ আমাদিগকে নাগা জেলে হাজির কবাব পূর্ব পথ্যন্ত হাতকডি ও খিকল 
বরাবর ছিণ। এই অবস্থা অগ্ত একজনেব সহযোগিতা ব্যতীত নভাচনডা 
কঠিন। অগ্ত একজনেব সহিত এক বাত্রি এবং পবদিনেব অর্ধেক সময় একত্রে 
হাতকডি বদ্ধ হইয়া থাকিবার যে অভিজ্ঞতা, তাহাব পুনভিনয় দেখিতে আমার 
রুচি নাই। 

নাভা জেলে আমাদিগকে অপবিষ্কাব এবং অস্বাস্থ্যকর “সেলে' আটক করা 
হইল। অত্যস্ত অপবিষ্কার ও স্াৎসেঁতে ছোট ঘর, হাত দিয়! ছাদ স্পর্শ কর! 
যায়, এত নীচু । রাত্রে মেঝেতে আমাদের শুইতে হইত এব* অনেক সময় 
আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিতাম এইমাত্র একটা ইন্দুষ্ম আমার মুখের 
উপর দিয়া' দৌড়াইয়া গেল । 

দুই-তিন দিন পর আমাদিগকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির কন্তা হইল 
এবং দিনের পর দিন বিচাবের নামে এক কৌতুককর প্রহসনের অভিনব অভিনয় 
চলিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অথব! জজ নামক ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর বলিয়াই 
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মনে হইল । তিনি ইংরাজী জানেন না ইহা নিঃসন্দেহ, এমন কি, আদালতের 
ভাষা উদ্দিও তিনি লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ। এক সপ্তাহের অধিককাল 
আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, এই সময়ের মধো তিনি একছত্রও উর্দ, লেখেন নাই। 
কিছু লিখিবার আবশ্তক হইলে তিনি আদালতের কেরানীকে হুকুম করিতেন। 
আমরা কতকগুলি ছোটখাট দরখাস্ত কবিয়াছিলাম। তিনি দরখাস্ত পড়িয় 
তখনই কোন নির্দেশ দিতেন না; এগুলি রাখিয়া দিষা পরদিন অপরের লেখা 
মন্তব্য সহ ফেবু দিতেন। আমন নিষমিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই । 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আদালতে আম্মপক্ষ সমর্থন না কবাই 
আমাদেণ ভাস হইঘা গিষ(ছিল, এমন কি যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন কর। 
দোষের শহে, সেখানেও উহার চিন্তা পধ্যন্ত আমাণ নিকট কুৎসিৎ কাজ বলিয়া 
মনে হইত । আমি মাদালতে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিযাছিলাম। উহাঁতে সমস্ত 
ঘটনার আন্পুর্ষিিক বিবধণ এবং নাভাব ব্যাপার, বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসকের 
আমলের ব্যাপণ সম্পর্কে আমার মতামতও প্রকাশ কবিষাছিলাম ! 

আমাদের এই অতি অসাধারণ ও সহজ মামলাও দিনের পর দিন চলিতে 
লাগিল। সহসা আর এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। একদ্রিন অপরাক্চে আদীলত 
বন্ধ হওয়ার পৰ আমাদিগকে সেইখানেই বাখা হইল । সন্ধা! টার পর আমাদের 
আর একটা ঘনে লওয়া! হইল । সেখানে টেবিলের সম্মুখে একজন বসিয়াছিলেন ; 
আরও কয়েকজন লোকও ছিপ। জাইটোতে ধিনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার 
করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু পুলিস কম্মচানীটিও এখানে উপস্থিত 
ছিল। সে দাড়াইয! উঠিয়া এক বিবৃতি দিতে লাগিল। আমরা কোথায় 
আছি এব কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করায় জবাব পাইলাম যে, ইহা আদালত এবং 
ষড়যন্ব করিবার অপরাধে আমাদের বিচার হইতেছে । এতদিন আদেশ ভঙ্গ 
করিয়া নাভায় প্রবেশের 'অপরাবে আমাদের বিচার চলিতেছিল। কিন্তু এই 
অভিযোগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পুথক। পরিষ্কার বোঝা গেল, পূর্বের অপরাধে 
বড় জোর ছয় মাস কারাদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমাদের সমুচিত 
শিক্ষা হইবে না বিবেচন। করিয়।ই আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার 
প্রয়োজন হইল । ফড়ঘন্ত্ প্রমাণ করিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, এই জন্য 
এক চতুর্থ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত জুড়িয়! 
দেওয়! হইল । 'এই লোকটির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাইটো 
যাইবার পথে তাহার সহিত মাত্র একবার দেখা হইইয়াছিল। ফড়যন্ত্রের মামলা 
চালাইল।র এই প্রকীর উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে 
আমি অবাক হইলাম । মামলাটি একেবারেই মিথ্যা এবং বান ভদ্রতার খাতিরেও 
কতকগুলি সাধারণ আদবকায়দা' দেখান উচিত ছিল। আমি বিচারককে 
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বলিলাম যে, এ বিষষে আমবা পূর্বব হইতে কোন নোটিশ পাই নাই এবং আমরা 
যে আত্মপক্ষ সমর্থনের বাবস্থা করিতে পারি সে বিষষে বিবেচনা করা হয় নাই। 
এই যুক্তি তিনি গ্রাহহ করিলেন-__ভাবে এরকম বোধা! গেল না । ইহাই নাভার 
নিয়ম । আমাদের যদি উকীলের দরকার হয় তাহ! হইলে নাঁভাবই একজনকে 
মনোনীত করিতে হইবে । বাহির হইতে উকীল নিষুক্ত করিতে পাবি কি না 
একথান উত্তবে আমাকে বলা হইল যে, নাভায় এবপ অনুমতি দ্িবাব নিম 
নাই। নাভাব বিচাব-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলাম। 
অবশেষে বিবক্ত হইয়া আমবা বিচাবককে বলিলাম যে, তিনি যাহা খুশী করুন, 
আমরা এ বিচাবে কোন অংশ গ্রহণ কবিব না। কিন্তু শেষ পর্যস্ত আমাব এই 
স্বল্প টিকিল না। আমাদেন সম্পর্কে অসম্ভব মিথা! কথাগুলি শুনিষা চুপ করিযা 
থাকা কঠিন। আমব! মাঝে মাঝে সাক্ষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্র অথচ তীত্র মন্তব্য 
প্রকাশ কধিতে লাগিলাম । ঘটনান বিবরণ লিখিত ভাবে 9 আমবা আদালতে 
পেশ কবিলাম। এই ষডযন্্ মামলা বিচারকটি প্রথম বিচাৰক অপেক্ষা 
অনেকাংশে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান । 

দুইটি মামলাই একত্র চলিতে লাগিল । ফলে আমর। প্রত্যহ কিছুকালের 
জন্য জেলেব নোংবা সেল হইতে মুক্তি পাইতাম । ইতিমধ্যে নাভার ইংরাঁজ 
শাসকেব পক্ষ হইতে জেল স্থুপাবিনটেন্ডেণ্ট একদিন আসিয়া বলিলেন, যদি 
আমরা দুঃখ প্রকাশ কবি এবং নাভা হইতে চলিযা যাই তাহা হইলে আমাদের 
বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহাৰ কব! হইবে । আমব। উত্তৰ দিলাম, দুঃখ প্রকাশ 
কবিবাব মত আমবা কিছুই কলি নাই, শাসকেরই আমাদের নিকট ছুঃখ 
প্রকাশ করা উচিত। আমবা কোন প্রকাব প্রতিশ্রতি-পত্র লিখিতেও 
প্রস্তুত নই । 

প্রায় ১৫ দিন পৰ্‌ দ্বুইটি মামলা শেষ হইল । আমবা আত্মপক্ষ সমর্থন করি 
নাই, তবুও এক-তবফা মামলাতে এত সময লাগিল, কেন না মামলা চলিবার 
কালে কোন প্রশ্ন উঠিলেই মামলা স্থগিত রাখা হইত এবং অস্তবালে অবস্থিত 
কোন কর্তূপক্ষ_সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসকটির সহিত পরামর্শে পব আবার মামলা 
স্থরু হইত। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে । সর্বশেষ দিন অভিযোক্তা 
পক্ষেব সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর আমরা লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল 
কবিলাম। প্রথম আদালতের কাধ্য স্থগিত হইল, কিন্তু আমরা *আশ্চরধা হইয়া 
দেখিলাম, অল্পক্ষণ পরেই বিচারক উর্দ,তে লেখা এক প্রকাণ্ড রায়সহ 'াদালতে 
হাজির হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতবড একটা রাঁয় লেখা যে সম্ভবপর নহে 
তাহ! স্প্ইই বোঝা গেল। আমরা বিবৃতি দাখিল করিবার পূর্বেই ইহা প্রস্তুত 
করিয়া রাখা হইয়াছিল । আমাদের নিকট রায় পাঠ করা হইল না। কেবল 
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শুনাইয়া দেওয়া হইল যে, নাভার সীমানা ত্যাগেব আদেশ অমান্য কবাব সর্বোচ্চ 
শাস্থিৰপে আমাদিগকে ছষ যাস করিয। কারাদণ্ড দেওয| হইয়াছে । 

এদিনই যডযস্ত্রের মামলায় আমাদের আঠার মাস কি দুই বংসর করিব 
শাস্তি হইযাছিল আমার ঠিক মনে নাই । ইহাব সহিত এ ছযমাস কারাদণ্ড 
যোগ হঈবে। অর্থাৎ আমাদেপ সর্বমোট দ্বই বসর কি আডাই বৎসরু কারাদণ্ড 
ভোগ কবিতে হইবে। 

এই বিচারেন সময আমর। দে সব আশ্চয্য ও উল্লেখযোগা দ্টশা পধ্যবেঙ্গ 
করিলাম, 'ভাহাতে দেশীয রাজন শ।সনপ্রণাণী অথবা ভারতীষ দেশীষ বাজ্যে 
ব্রিটিশ শাসনপ্রণাশী সম্বন্ধে মানব অঙিজ্ঞতা হইশ। সমস্ত বিচাবপ্রণালী 
এক প্রহসন মাত্র। এল ধাবাণহই বোধ হয সংবাধশতেধ লোক ও বাহিবে* 
লোককে আদানতে প্রবেশ কবিতে দেওয়া হগ না। পুলিশ যাখ। খুশী বরে, 
জজ-ম্যাজিষ্রেটদেখ তাবা গণনাধ মণধোই আনে না এবং কাধ্যতঃ তীহ্াদেক 
নির্দেশ অমান্য কবে। বেচাব। ম্যানিষ্টেট নিরবীহভাবে ইহ| সহ কবেন কিন্ছ 
আমাধিগকেও তাহা সন্থ বরিতে হইবে কেন বুঝিতে পাবিলাম শা । অনেক 
বার আমি দাডাইয। পুণিশেব ভদ্র ব্যবহার এব* ম্যাজিষ্টরেটেবে মান্য কখিবাৰ 
দাখ। উপস্থিত কবিযাছি। কখন কখনও পুণিশ অত্যন্ত অভদ্রভাকে 
ম্যাজিষ্টরেটের হাত হইতে কাগন্জ কাডিয। লই 1 ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পতিকাবে 
অক্ষম, এমন কি, আদালতে শৃঙ্খলা পথ্যন্ত বক্ষ| কর্সিতে পাবিতেন না, তখন 
তাহাব কাজ আমব| ববিয়া দিতাম । মন্দ৬।গ্য ম্যাজিষ্ট্রেটেব অবস্থা! শোচনীয় 
হইয়া উঠিত, তিনি পুলিশেব ভশে সর্ধদ।ই ভীত এবং আমাদিগকেও ভয় 
কবিন্নে কেন না আমাদের গ্রেফতাবেব ঘলে সংবাদপত্রে আন্দে।লন 
চলিতেছিল। আমাদেব মত সাধাবণের পরিচিত বাজনীতিকদেরই যখন এই 
অবস্থা তথন স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদেব ভাগো কি ঘটে তাহা ভাবিয। আশ্চর্ধ্য 
হইতে হয়। 

পিতার দেশীয বাজ্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে নাভায 
আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। কেবল 
গ্রেফতারের সংবাদ ছাডা আর বিশেষ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই । 
মানসিক উৎকায তিনি আমার সংবাদ জানিবার জন্য বডলাটের নিকট তাব 
করিলেন। শ্রাভায় গিয়া আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে অনেক বিষ্ব 
উপস্থিত কর! হইল | যাহা হউক, অবশেষে তিনি জেলে গিয়া আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। কিস্ত আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি ন। তখন 
তীহার সাহায্যেব বিশেষ বোন আবশ্যক নাই, আমি তাহাকে আমার অন্ত 
চিন্তা না করিতে এবং এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম । তিনি 
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নাভার কৌতুক 


ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের যুবক উকীল-বন্ধু কপিলদেব মালবাকে নাভায় 
মামলা পধ্যবেক্ষণেব জন্য রাখিয়া গেলেন। নাভা আদালতের অতি সংক্ষিপ্ত 
অভিজ্ঞতাব ফলে কপিলদেবের আইন ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছিল সন্দেহ নাই। একবাব পুলিশ তাহীর হাত হইতে কাগজপত্র কাডিয়া 
লইতে চেষ্টা করিয়াছিল । অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অঙ্ুন্নত ও মধ্যযুগীয় 
সামন্ততম্বেব যুগে বহিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী প্রত্ত্ব এখানে অবাধ কিন্ত 
তাহার মধ্যেও যোগাতা কিন্বা উদার দযার অভাব। সে সকল স্থানে এমন 
সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাহা কখনও প্রকাশিত হয না। তাহাদেব অযোগ্যতার 
দূরুণই মন্দভাগ্য প্রজাবা একটু আসান পাষ এবং নানাভাবে অন্যায় ও কম হইয়া 
থাকে। কাবণ শাসকমগ্ডলীর মধ্যেও সেই অযোগ্যতাই প্রতিফলিত। তাহার 
ফলে অত্যাচার ও অবিচাব নিখুঁত হইযা উঠিতে পাবে প11 অবশ্য ইহাতে 
অত্যাচাব যে অল্প হয তাহা নহে, উহা! দূবপ্রসাবী ও ব্যাপক হইঘা উঠিতে পাবে 
না। কোন দেশীয় বাজ্য বখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ খাসনাদীনে আসে তখন এই 
ভাবকেন্দ্র পরিবন্ঠিত হইযা এক অভিনব অবস্থাব স্থষ্টি হ্য। সেই অর্ধ 
সামস্ততাস্থ্িক ব্যবস্থা ঠিক থাকে, শ্বৈবাচার ও থাকে অব্যাহত, পুরাতন নিয়মকাহ্ন 
মতই কাধ্য চলিতে থাকে, ব্যক্তিস্বাবীনতা, সভ| সমিতি, মতপ্রকাশ (ইহা! 
একপ্রকাব সর্বগ্রাসী ) প্রভতিব উপব বিধিনিষেধ সমানভাবেই চলে কিন্তু এমন 
একটি পরিবর্তন হয় যাহ! মূলদেশকে নৃতন আকার দেয়। শাসকগণ অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়া উঠে, শাসন ব্যাপারে কর্মকুশলতার পত্তন হয়, তাহার ফলে 
সামস্ততান্ত্রিক ও স্বৈব শাসনের বন্ধন আবও চাপিয়। বসে। কালক্রমে ব্রিটিশ 
শাসনের ফলে অবশ্ঠ কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও উপায়ের পরিবর্তন হইবে, কারণ 
এগুলি কুশলতার সহিত শাসনকাধ্য নির্বাহের এবং বাবসা-বাণিজ্য বিস্তারের 
অস্তরায়ন্বপ। কিন্তু গোডাতে তাহার। অবস্থার স্থযোগ পূর্ণমাত্রাষ গ্রহণ করিয়! 
জনসাধারণেব উপর কর্তৃত্থকে দৃঢ় করিযা তোলেন এবং জনসাধারণ তখন কেবল 
যে সামস্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচার সহা করে তাহা নহে, শক্তিশালী শাসকগণ এ 
ব্যবস্থাকে অতি নৈপুণ্যের সহিত দু হস্তে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । 

নাভায় আমি ইহার কিছু দেখিয়াছি। এই বাজ্যের ব্রিটিশ শাসক একজন 
সিভিলিয়ান। ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে ইনি একজন শ্বৈর'চারী শাসকের 
স্পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে নাভার আইন 
ও পদ্ধতির 'কথা শুনাইয়া অতি সাধারণ অধিকার দেওয়া হইত না। আমর! 
প্রাচীন সামস্ততম্ম এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সমবেত মৃষ্তির মন্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহাতে উভয় দিকের অন্থবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল 
কিন্ত কোন দিকেরই স্থবিধাগুলি ছিল না। 
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জওহরলাল নেহরু 


এই ভাবে বিচার শেষ হইয়া আমাদের কাবাদণ্ড হইয়। গেল । বিচাবক 
কি রাষ দিলেন তাহা আমনা জানিতে পাধিলাম না বটে, কিন্তু দীর্ঘ কারাদণ্ডের 
বাস্তব সত্ব মুখে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম । আমরা বায়ের নকল চাহিলাম, 
আমাদিগকে সেজন্য দবখাস্ত কবিতে বলা হইল । 

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জেল স্থপাবিনটেন্ডেন্ট আমাদিগকে ডাকিষা লইয়া 
ব্রিটিশ শাসকেব একখানি আদেশপর দ্রেখাইলেন ৷ ফৌজদাবী কার্যযবিধি 
অন্থনানে আমাদের দণ্ড স্থগিত বাখ! হইয়াছে । ইহাব মধ্যে কোন সর্ত ন। 
থাকায় আমাদেব পক্ষে মাইনতঃ কারাদগ্ডেন এইখানেই শেষ হইল । 
স্থপানিনটেন্ডেণ্ট ব্রিটিশ শাসক প্রদন্ অন্ত একখানি হুকুমনামা বাহিব করিলেন, 
তাহাতে আমাদিগকে শাভা ত্যাগ করিতে বলা হইছে এবং বিশেষ অনুমতি 
ব্যতীত প্রবেশ কনিতে নিষেধ কৰা হইয়াছে । আমি আদেশ দুইখানির নকল 
চাতিল'ম, কিন্তু তাঁভা শগ্রাহা হইল । তারুপব আমাদিগকে রেলস্টেশনে লইয়া 
গিযা ছাডিঘা! দেওযা হইল। নাভায আমাদেন পবিচিত একটি গ্রাণীও ছিল 
না। সহনেন সর দবজাও সে নাত্রিব মত বন্ধ হইয়া গিযাছিল। সংবাদ 
লইযা জানলাম তখনই একখানি ট্রেন আন্বালী অভিমুখে যাইবে । আমবা 
উহাতে উঠিষা বসিলাম। আম্বালা হইতে আমি দিল্লী হইযা এলাহাবাদে 
ফিবিষা আসিলাম। 

এলাহাবাদ হইতে নাভাব শাসকের নিকট, তালার ছুই খণ্ড আদেশপজ্জের 
এবং দুইটি নাযেন নকল চাহিযা পত্র লিখিলাম। পত্রের উত্তবে তিনি উহাব 
নকল দিতে অস্বীকাৰ করিলেন । আমি পুনরায় লিখিলাম, যর্দি আমি আপীল 
করি তাহা হইলে উহাব প্রয়োজন আছে, তথাপি তিনি রাজী হইলেন না । 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিষাঁও, সাহাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা আডাই বৎসবেব 
কারাদণ্ডে দ্ডিত হইয়াছিলাম, সেই রায়গুলি পড়িবার স্থযোগ পাই নাই। কি 
জানি হয়ত এই কাবাদণ্ড এখনও আমাব জন্য ঝুলিতেছে এবং নাভা কর্তৃপক্ষ 
অথব৷ বুটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্জা কবিলেই সম্ভবতঃ ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন । 

এই ভাবে আমরা তিন জন ত "স্থগিত”__অঙ্জুহাতে মুক্তি পাইলাম কিন্ত 
তথাকথিত ষড়যন্ত্রের চতুর্থ ব্যক্তি, যাহাকে আমাদের সহিত দ্বিতীয় অভিযোগে 
জুডিয়া দেওয়া হইযাছিল, সেই শিখটির ভাগ্যে কি হইল তাহা অনেক চেষ্ট। 
করিষাও জানিতে পারি নাই। খুব সম্ভব তাহাকে ছাড়া হয় নাই। তাহার 
কোন প্রভাবশালী বন্ধু ছিল না এবং তাহার অস্থকূলে কোন আন্দোলনও হয় 
নাই কাজেই অন্যান্ত অনেকের মতই সে দেশীয় রাজ্যের কারাগারে বিশ্বৃতিব 
অন্ধকারেই ডুবিষা আছে। কিন্তু আমর৷ তাহাকে ভুলি নাই। সামান্য যাহা 
কিছু সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, গুরুদ্বার কমিটিও 
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নাতার কৌতুক 


চেষ্টা! করিয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সে “কোমাগাটামারুর” 
দলেব একজন এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অল্পদিন পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। 
এই শ্রেণীর লোককে পুলিশ বাহিবে বাখিতে চাহে না, সেই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ রচনা করিয! তাহাকে জডাইয! ফেল হইযাছিল। 

গিদবাণী, শান্তানম্‌ এবং আমি তিনজনেই নাডা জেল হইতে টাইফয়েড 
বোগের বীজাণু সংগ্রহ করিধা আনিযাছিপাম এব” তিন জনেই এ বোগে আক্রান্ত 
হইলাম। আমার পীডা সা্ঘাতিক হইল এবং কিছুদিন অত্ন্ত সঙ্গটের মধো 
কাটিল। তবে তিন জনের মধ্যে আমিই অগ্সে অব্যাহতি পাইলাম । আমাকে 
তিন কি চাব সপ্তাহ শয)াশাধী থাকতে হইয়াছিল। অপর ছুইজন দীর্ঘকাল 
শয্যাশায়ী ছিলেন । 

নাভার ব্যাপাবেব জেব এইখানেই শেষ হইল না। ছয মাস কি তাহার 9 
পবে গিদবাণী অমুতসবে কণগ্রেসেণ প্রতিনিধিৰপে শিখগুকথার কমিটির সহিত 
একযোগে কার্য কবিতেছিণেন। এমিটি পাচ শত বাক্তি লইয়া গঠিত এক 
বিশেষ জাঠা জাইটোতে পাঠাইলেন। গিপবাণী ধর্শকৰপে এই জাঠাব সহিত 
নাভাব সীমান্ত পথান্ত বাইবাব সঙ্কল্প কিলেন। নাভাণ মীমান্তে পুলিশ জাঠাব 
উপব গুলি চালাইপ, বহলোক হতাহত হইল । গিদ্বাধা আহতদের সেবাকধ্ 
অগ্রসব হইলে পুলিশ তাহাকে ছে। মারিয়া ধবিষা লইখা গেল । তীহাঁব বিকদ্ধে 
কোন মামল| করা হইল না, তাহ।কে কেবল জেলে আটকাইয। রাখা হইল । 
প্রায় এক বসব কাল জেলে থাকিবাৰ পৰ সম্পূর্ণূপে ভগ্স্বাস্থ্য গিদবাণীকে 
ছাভিয! দেত্বয়া হইল। 

গিদবাণীর গ্রেফতার ও কাপাদণ্ড শাসনক্ষমতার দানবীয় অপব/বহার ব্লিয়। 
আমার মনে হইল । আমি শাসক (সেই ইংরাজ পিভিপিয়ান ) মহাশয়ের নিকট 
পত্র লিখিয়া গিদবাণীর প্রতি একপ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহিলাম। তিনি 
উত্তর দিলেন যে, বিনান্থমতিতে নাভারাজ্যে প্রবেশ করিয! তিনি আদেশ ভঙ্গ 
করায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন, আমি পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহাব বৈধতা সম্পর্কে 
প্রশ্ন তুলিলাম। “যে ব্যক্তি আহতদের সেবায বত ছিল তাহাকে গ্রেফতার করা 
যে সম্নীতি-বিরোধী তাহাও উল্লেখ করিলাম এবং অন্থরোধ করিলাম তাহার 
আদেশ, হয় প্রত্যাহার করুন, না হয আমার নিকট একখণ্ড পাঠাইয়! দিন। তিনি 
অন্বীকৃত হইলেন। গিদবাণীর প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ক্বীমার প্রতিও 
শানক সেইরূপ ব্যবহার করুক, এ ইচ্ছা লইয়! আমিও নাভা যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইলাম। সহকক্ষার প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহা আম্দদের 
কর্তব্য । কিন্ত অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে ভিন্ন মত অবলদ্বন করিলেন ও আমাকে 
নিবৃত্ত করিলেন। আমি বন্ধুদের পরামর্শের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম এবং 


১২৫ 


জওহরলাল নেহরু 


নিজের দুর্বলতার উপর এক স্থক্ম আবরণ নিক্ষেপ করিলাম । যাহাই হউক, 
আসলে নাভা জেলে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে আমার অনিচ্ছা ও দুর্বলতাই 
আমাকে যাইতে দিল না। একজন সহকক্ষ্ণকে বিপদের সমর পবিত্যাগ 
করিবার লজ্জা আমি সর্বদাই বোধ করিয়াছি । সাধারণতঃ সাহস অপেক্ষা 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনারই আমব। অবিক্তন্‌ পক্ষপাতী । 


১ 
কোকোনদ ও মৌলান। মহন্মদ আলী 


১৯২৩-এষ ডিসেম্বর মাসে দর্সিণ ভাবতেব কোকোনদ সবে কংগ্রেসের 
ধাধিক "অধিবেশন হইল । মৌল'না মহম্মদ আলী ছিলেন সভাপতি । তাহার 
ঘেমন অভাস, তেমনই এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তবে এই 
অঠিভ ষণ বেশ তথ্যপূর্ন হইযাছিল। তিনি মুসলমানদের মধো সাম্প্রদাধিক 
ও রাজনৈতিক ভাবেব প্রথম উন্মেষ কাল হইতে আলোচনা কবিয়। আগা খাব 
নেতৃত্বে ১৯০৮-এ বঙলাটেব নিকট স্মবণীয় মুসলিম ডেপুটেশান প্রেরণেব কথা 
তুপিলেন। এই ডেপুটেশান বে গভর্ণমেণ্টের স্থ্্র এবং ইহার স্থযোগ লইয়াই 
তাহারা সরকাবী ভাবে এই প্রথম সাম্প্রদাধিক পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং 
সাম্প্রদায়িক বিশেধ পক্ষপাতের কথা ঘোষণ। করেন । 

মহম্মদ আলী আমাব ইচ্ছার বিকদ্ধেই তাহাব সভাপতিত্বেরে আমলে 
আমাকে কংগ্রেসে সম্পাদকেব পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য কৰিলেন। কংগ্রেসের 
ভবিষ্যৎ কাধ্যপ্রণালী সম্পর্কে আমার সংশয় থাকায় আমার আফিস সংক্রান্ত 
কাধ্যের দাধিত্‌ গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল নাঁ। কিন্তু মহম্মদ আলীকে 
ঠেকান কঠিন। আমর! উভযেই বুঝিতে পারিলাম যে, অন্য কেহ সম্পাদক 
হইলে নৃতন সভাপতির সহিত আমার মত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। 
মানুষ সম্বন্ধে তাহার ভালমন্দ ধারণ! দুই দিকেই চরম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে 
তিনি পছন্দ করিতেন । আমাদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল। তিনি 
গভীরভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে ধর্ম প্রবণ ছিলেন, কিন্ত 
আমি ছিলাম তাহার বিপরীত। তথাপি তাহার অরুত্িম আগ্রহ, তাহার 
অপধ্যাণ্ত কর্শশক্তি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য তাহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়া- 
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ছিলাম। তিনি পরিহাসরসিক ছিলেন, কিন্তু সময় সময় তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তিনি 
অপরকে আহত করিতেন। এই স্বভাবের জন্য তিনি অনেক বন্ধুকেই 
হারাইযাছিলেন। কাহারও সঞ্ধন্ধে যদি কোন চটুল মস্তব্য তাহার মনে জাগিত 
তাহা হইলে তিনি তাহা গোপন রাখিতে পারিতেন না, অ গ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না কবিরা প্রকাশ করিয়। ফেলিতেন। 

আমাদের মধ্যে ছোটখাট মতভেদ সর্খেও তাহার সভাপতিত্বের আমলে 
আম্ব! ছুইজনে ভালভাবে কাজ চালাইতে লাগিলাম। শিখিল ভারত রান্্ীয 
সমিতিব কাধ্ালযে আমি এই নিষম প্রবর্তন কব্যাছিলাম যে, কোন সদশ্যের 
নাম লিখিবার কালে তাহার পূর্বে বা পবে কোন সন্ত্রমন্থচক উপাধি যোগ 
করা হইবে না। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর উপাধির অসষ্তাব নাই-_মহাম্ঘা, 
মৌলানা, পণ্ডিত, খেখ, সৈখদ, মুন্দী, মৌলবী , ইহার উপব শ্রী, শ্রীযুক্ত মিঃ ও 
এক্ষোয়ার তো গাছেনই। এই সকণ 'অজন্ত্র উপাধি অশাধশ্যকরূপে ব্যবহার 
কনাব বিরুদ্ধে আমি একটা সং পষ্টান্য স্থাপন কবিবাধ সঙ্গল্প করিলাম । কিন্তু 
তাহা সম্ভবপর হইণ ন।। মহম্মদ আনী এক জরুতী তার করিযা “সভাপতি 
রূপে? আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রাচীন ব)বস্তাই খজায রাখিতে হইবে, 
“বশ্ষেভাবে গান্ধিজীর নিকটে পত্র লিখিতে হইলে শহাগ্সা, শব্ধ ব্যবহার 
কবিতেই হইবে 

আমাদের মধ্যে আর একটি বিষ লইম্স প্রায়ই তর্ক বার্ষিত-_-মে হইল, 
“সর্বশক্তিমান ঈশ্বর । আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
অথবা প্রার্থনার ভাবে ঈশ্বরেব নাম উল্লেখ করিবাব প্রতি মহম্মদ আলীর অত্যস্ত 
বেশী ঝোক ছিল। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি আমার অধাম্মিকতার জন্য 
ধমক দিতেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, পরবস্তাকালে তিনি আমাকে 
বলিলেন যে, আমার বাহ্‌ ব্যবহার ও অস্বীকৃতি সত্তেও আসলে আমি থে 
একজন পরম ধাশ্মিক সে সম্বদ্ধে তীহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 
এই ধাবণাব মধো কতটুকু সত্য আছে তাহা আমি সময় সময় বিস্মিত 
ভাবিয়াছি। সম্ভবতঃ ধন্ম ও ধন্মভাব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর এইবপ 
ধারণ। নির্ভর করে। 

আমি তাহার সহিত ধর্ম লইয়া আলোচনা এড়াইয়া চলিতাম, কেননা, 
আমি জানিতাম যে, ইহার ফলে উভয়েই বিরক্ত হইব এবং 'হয্কত বা আমি 
তাহার মনে বেদনা দিব। কোন মতবাদে দৃঢবিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত এই 
বিষয় লইয়া আলোচনা করা সর্বদাই কঠিন, সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুনলমানের 
সহিত তর্ক করা আরও কঠিন। কেননা, এ ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা৷ ভীহাদিগকে 
দেওয়৷ হয় না। 3১৩৯ লট 
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বাধাধরা এবং বিশ্বাসী মুললমান কখনও দক্ষিণে বা বামে হেলিতে পারেন 
না। সর্বত্র না হইলেও হিন্দুদের ভাব অনেকটা স্বতন্থ। আচরণে তাহারা 
অত্যন্ত গৌড় হইতে পাবেন, আধুনিককালের অনুপযোগী উন্নতি-বিরোধী 
কুপ্রথা তাহারা মাশিয়া লইতে পারেন এবং মানিয়া থাকেন, তথাপি 
ধর্ম সম্বন্ধে যেকোন প্রকার বৈপ্লবিক মতবাদ আলোচন। করিতে তাহারা 
সর্বদাই প্রস্তত। আমাব ধারণ| আধুনিক আধ্যসমাজীদের সাধারণতঃ চিন্তার 
এত ওদায্য নাই । মুমলমানদের গ্ঠাযই উাহাবা নিজেদের সরল বীধাধরা 
বাস্তাপ্ন চলিঘা থাকেন। বুদ্ধিম/ন শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একট। পরম্পরাগত 
দার্শনিক ধার। আছে, ঘধিও আচরণেন উপর উহার প্রভাব নাই, তথাপি 
উহার ফলে ধশ্ম সধব্ধীষ গ্রপনগুলি বিভিন্ন মতবাদের দিক হইতে বিচার করিতে 
সংস্কারগত কোন বাখা নাই । আমার মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে মত ও আচার 
ব্যবহারের বহু স্ববিরোধী সমাবেশ ঘটায় ইহা ক্যিংপরিমাণে সম্ভব হইয়ছে। 
ধম্ম শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে বাবহাব করা হইয। থাকে ঠিক সেই অর্থে উহ! 
দ্বার। হিন্দুপ়ানী বুঝান যায় ণা। তথাপি কি আশ্চর্য দৃঢ়তা, কি আশ্ষ্য 
জীবনীশক্তি ইহাপ ! প্রাচীন হিন্দু-দার্শনিক চার্বাকের মত যি কেহ নিজেকে 
নাস্তিক বলিয়া প্রচার কণে তথাপি সে হিন্দু নহে, এ কথা বণিতে কেহ শরসা 
করিবে না। হিন্দু ধন্মের সন্তান যাহাই করুক সে হিন্দুই থাকিবে । আমি 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছি, ধশ্ম ও সামাজিক আচাব নিয়ম সম্পর্কে মামি যাহাই 
কৰি আর যাহাই বপি না কেন, আমি ব্রাঙ্ষণই থাকিব বলিয়া মনে হয়। যদিও 
আমি নামের সহিত কোন সন্ত্রম ব। জাতিবাচক উপাধি যোগ করিতে অনিচ্ছুক 
তথাপি ভারতীয়গণের নিকট আমি পণ্ডিত” অমুক থাকিয়াই যাইব । ,আমার 
মনে পড়ে, স্থইজারল্য।ণ্ডে একবার এক তুকাঁ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে 
আগি পূর্ববান্থে তাহার নিকট এক পরিচয়-পত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং এঁ পত্রে 
আমার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়! উল্লেখ ছিল। তিনি আমাকে 
দেখিয়। আশ্ধ্য এবং একটু নিরাশ হইলেন, এবং কথাপ্রসঙ্কে বলিলেন যে, 
“পণ্ডিত” দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, একজন সৌম্যকাস্তি প্রবীণ শাস্মুজ 
পণ্ডিতের দর্শন পাইবেন । 

এই সকল কারণে মহম্মদ আলীর সহিত আমি ধন্ম লইয়া আলোচন। 
করিতাম না; কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। কয়েক 
বৎসর পরে (১৯২৫ কিংবা ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে ) তিনি আর ধৈর্ধ্য বক্ষা 
করিতে পারিলেন ন1। একদিন দিল্লীতে তাহার বাড়ীতে আমি গিয়াছি এমন 
সময় তাহার মুখ ছুটিল এবং আমার সহিত ধশ্মালোচনা করিবার অন্ত 
পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। 


১৭৮ 


কোকোনদ ও মৌলান। মহম্মদ আলী 


বলিলাম, আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে এত পার্থক্য যে, আমরা পরস্পরকে 
কিছু বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাহার কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া 
কঠিন। তিনি বলিলেন, “আম্ব আমরা একটা হেস্তনেস্ত করিবই। আমার 
ধারণা, তুমি মনে কর যে, আমি একজন ধন্মান্ধ গৌড়া। বেশ, আমি তোমার 
নিকট প্রমাণ কবিতেছি, আমি তাহা নহি ।” তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন 
যে, ধশ্ম বিষয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি 
বইয়ের তাক দেখাইলেন ; সেখানে বহুবিধ ধর্ম-পুস্তক, বিশেষভাবে ইস্লাম ও 
খৃষ্টবন্ধ বিষের 'মনেক পুস্তক ছিল, এবং এইচ জি ওয়েলসের “গড দি 
ইন্ভিজিভ্ল্‌ কিং” ও কয়েকখানি আধুনিক পুস্তকও ছিল। যুদ্ধের সময় খন 
তিনি দীথকাল অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি বহুবাব কোরাণ এবং 
তাহার সর্ববিধ টীকা ও ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, এই 
অধায়নের ফলে তীহার বিশ্বাস হৃইবান্ছে যে, কোরাণের শতকরা সাতানব্দই ভাগ 
সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এমন কি, কোরাের শাম না করিঘ।ও এগুলির যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট তিন ভাগ দৃশ্যতঃ তাহার নিকট যুক্তিযুক্ত 
মনে হয় না। তবে যে কোরাণের সাতানব্বই ভাগ সতা তাহার অবশিষ্ঠ তিন 
ভাগও নিশ্চয়ই সত্য । তাহার ছুর্ধবল যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমত| নিভূল, আর কোরাণ 
ভূল, ইহা কি সম্ভব? অতএব তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কোর।ণের শতকরা! 
একশত ভাগই অত্রান্ত সত্য । 

এই তর্কের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু আমার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি 
হইল নাঁ। তাহান পরের কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চধ্য হইয়া গেলাম। 
মহম্মদ আলী বলিলেন, তাহার স্থির বিশ্বাস, যদি কেহ খোল! মন লইফ! 
কোরাণ পাঠ করে তাহা! হইলে সে নিশ্চয়ই ইহার সত্যকে গ্রহণ করিবে; 
বাপু গোন্ধিজী) যত্রসহকারে উহা! পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ইস্লামের 
সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ , কিন্ত আত্মাভিমানের জন্য তিনি ইহা! প্রকাশ্যে স্বীকার 
করেন না। 

তাহার সভাপতিত্বের বৎসর শেষ হইলে মহম্মদ আলী ক্রমশঃ কংগ্রেস হইতে 
দূরে সরিছ। পড়িতে লাগিলেন অথবা তাহার ভাষায় কংগ্রেসই কাভার নিকট 
হইণ্ে দূরে সরিয়া গেল। তিনি কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রাষ্্ীয় সমিতিতে 
ধোগ দিতেন, এবং কয়েক বশ্সর নানাভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন। 
কিস্ত মতভেদ বাড়িয়া চলিল, মনোমালিন্য প্রবল হইল।, কিন্তু ইহার জন্য 
সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দস দায়ী নহে; দেশের কতকগুলি ঘটার 
ফলেই ইহা! অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শোচনীয় পরিণতিতে আমরা! 
অনেকে ব্যথিত হইলাম, কেননা, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া যত মতভেদই থাকুক 


৪ ১২৪ 


জওহরলাল নেহরু 


না কেন, রাজনৈতিক সমন্যা সম্পর্কে পার্থক্য অতি অল্প ছিল। ভারতীয় 
স্বাধীনতার আদর্শে তিনি বিশ্ব'সী ছিলেন এবং এই সাধারণ রাজনৈতিক 
মনোভাবের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কেও তাহার সহিত একটা সন্তোষজনক 
ব্যবস্থা করা সর্বদাই সম্ভব হইত। যে সকল প্রগতিবিবোধী নিজেদের 
সাম্প্রদাবিক স্বার্থে সমর্থক বলিষা জাহিব করিয়া থাকে তাহাদেব সহিত 
রাজনীতির দ্রিক দিয়! তাহার কোন সামগ্তস্ত ছিল না। 

ভারতের পক্ষে ছুঠাগ্য যে, ১৯২৮-এব গ্রীক্ষকালে তিনি ইউরোপে 
ছিলেন। তখন সাম্প্রদাধিক সমস্া মীমাংসাব একটা মস্ত চেষ্টা চলিতেছিল 
এবং সে চেষ্টা সাফল্যের কাছাকাছি আসিযাভিল। বদি মহম্মদ আলী উপস্থিত 
থাকিতেন তবে ঘটনা অন্ত আকার খাবণ কবিত। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া 
আসিলেন তখন ভাঙ্গন সুরু হইযাছে এব" অনিবাধ্যৰপে তিনি অপর দলে যোগ 
দিলেন । 

তুই বত্সব পরে, ১৯৩০-এ ঘখন আমব। অধিকাংশই কাবাগারে এবং আইন 
অমান্য আন্দোলন পৃর্ণোগ্যমে চলিতেছে তখন মহম্মদ আলী কংগ্রেসে সিদ্ধাত্ত 
উপেন্সা কবিষ| গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান কবিলেন। তাহাব বিলাত গমনে 
আমি বাখিত হইল।ম। আমার বিশ্বাস, তিনিও এই ব্যাপাবে সুখী হইতে 
পারেন নাই। তীহাব লণ্ডনের কাধ্য প্রণালীতে উহার প্রচব প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছিল। তিনি অন্রুভব কবিযাছিলেন, তাহার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষে 
সংগ্রামের মধ্যে, লগুনে নিক্ষল বৈঠকেব সভাগৃহে নহে, তিনি যদি স্বদেশে 
ফিবিযা আসিতে পাবিতেন তাহা হইলে আমাব নিশ্চিত বিশ্বাম, তিনি সংঘর্ষে 
যোগ দ্রিতেন। কিন্তু তাহাব শবাঁব ভাঙ্গিয়া! পডিয়াছিল, কষেক বসব ধরিয়! 
কাল ব্যাধি তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ কবিতেছিল। যখন তাহার বিশ্রাম ও 
চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল অবিক তখন লগণ্ডনে গিয়া কিছু বডবক্ম প্রাপ্তির 
আশায় তাহা উৎকন্তিত কর্দ প্রবণতা মৃত্যুকে নিকটতর কবিল। নৈনী জেলে 
তীহার ম্ৃত্যু-সংবাদ পাইয। আমি মশ্মীহত হইলাম। 

১৯২৯-এব ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে তাহাব সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ । 
আমাব সভাপতিব অঙিভাষণের কতকগুলি অংশ তাহার নিকট ভাল বোধ হয় 
নাই এবং তিনি উহাব তীব্র সমালোচনা করিযাছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
যে, কংগ্রেস অগ্রসর হইতেছে এবং একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিকটতর 
হইতেছে । তাহার মধ্যেও যথেষ্ট সংগ্রামপ্রবণতা৷ ছিল এবং তাহা! ছিল বলিয়াই 
অপর্কে অগ্রসর হইতে দ্রিযা নিজে পশ্চাতে থাকা ভালবাসিতেন না। তিনি 
আমাকে গভীরভাবে বলিলেন, “জওহব আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি; 
তোমার বর্তমান সহকন্মীরাই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সঙ্কটের 
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মৃহূর্তে তোমাকে বিপদের মুখে ফেলিয়৷ পলায়ন করিবে। তোমার কংগ্রেসী 
ভ্রাতারা তোমাকে ফাসীতে ঝুলাইয়া ছাডিবে।” কি বিষাদময় ভবিত্বাদ্ধাণী। 

১৯২৩-এর ডিসেম্বরে কোকোনদ কংগ্রেসে আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমি 
ওঁংস্থক্য প্রকাশ করিয়াছিলাম । এইখানে নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্মযের 
অর্থাৎ হিন্দৃস্থানী সেবাদলের ভি প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বেও অবশ্ঠ 
প্রতিষ্ঠানে কাষ্য পবিচালনা অথবা জেলে যাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অভাব ছিল না। কিন্ত ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও স“হতির অত্যন্ত অভাব ছিল। 
ডাঃ এন, এস, হার্দিকারই' প্রথম নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে সুশিক্ষিত ও স্থশৃঙ্খল 
সেবক্ল গঠনের পরিকল্পনা কবিলেন। ইহারা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় 
জাতীয় কাধ্য কবিবে। তিনি আমার সহযোগিতা প্রার্থনা কবিলেন। আমি 
সানন্দে সম্মতি দিলাম, কেননা, কল্পনাটি আমার ভাল লাগিল । কোকোনদেই 
কাজ আবন্ত হইল । পরে আমরা দ্রেখিষা আশ্চযা হইলাম যে, কংগ্রেসের খ্যাতনামা 
নেতার। সেবাদশেব প্রতি কিবপ বিরুদ্ধভ।ব পোষণ করেন । একজন বলিলেন ষে, 
ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে , কংগ্রেসের ভিতর এই সামবিক দল 
ঢুকাইলে ইহাবা একদিন কংগ্রেসের অসামবিক কত্তপক্ষের ক্ষমতা অপহরণ করিতে 
পারে। অন্য কেহ কেহ বলিলেন, কন্তৃপক্ষের আদেশ পালনে তৎপরতার জন 
ঘতটুকু শৃঙ্খলা দরকার ততটুকু ভাল, ইহার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে সামরিক 
কুচকাওয়াজ শিখান অবাঞ্ছনীয়। অনেকের মনের মব্যে এই খারণা ছিল ষে, 
কণগ্রেসেব অহি"সার আদর্শের সহিত ড্ভিল কবা সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
ঠিক সামগ্রস্ত হইবে না। অবশ্য হাদ্দিকার এই কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন 
এব* দীর্ঘকাল ধেষ্যসহকাণে পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ কবিলেন, আমাদের স্থৃশিক্ষিণম 
স্বেচ্ছাসেবকের! কত কন্মতত্পর, এমনকি অহি"সও হইতে পারে । 

কোকোনদ হইতে ফিরিয়া আসিবাব অব্যবহিত পরে ১৯২৪-এর জাহ্য়ারী 
মাসে এলাহাবাদে আমি এক নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম । আমি স্থৃতি 
হইতে লিখিতেছি বলিয়া তারিখের কিছু গোলমাল হইতে পারে। সেবার 
এলাহাবাদে গর্গাতীবে কুম্ত কিংবা অর্ধকুস্ত স্নানের বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল। দলে 
দলে যাত্রী গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অর্থাৎ ত্রিবেণী তীর্থে, মানের জন্ত আসিতে লাগিল, 
গঙ্গাগর্ড দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল*্হইবে, কিন্ত শীতকালে নদী শুক্লাইয়! বিস্তীর্ণ 
বালুচর জাগ্নিয়৷ উঠে, ইহাব উপর যাত্রীদের তীবু ফেলিবার স্থবিধা হয়। এই 
নদীগর্ভে গঙ্গাব প্রবাহ প্রতি বৎসরই পরিবর্তিত হয়। 

১৯২৪-এ গঙ্গার শ্ত্রোত ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রীদের প্লান করার পক্ষে অধ্যত্ত 
বিপদসন্কুল ছিল। স্ানযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং অন্তান্য প্রয়োজনীয় 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হয়। 
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যোগে স্লান করিয়] পুণ্যাজ্জনের কোন স্পৃহা আমার ছিল না বলিয়৷ আমি 
এই বিষয় লইয়া কোন চিন্তা করি নাই । কিন্তু সংবাদপত্রে লক্ষ্য করিতেছিলাম, 
এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবা এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মধ্যে 
বাদান্গবাদ চলিতেছিল। তীহারা ( অথবা স্থানীয় কতৃপক্ষ ) ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে 
জান করা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন । মালব্যজী ইহার 
প্রত্তিবাদ করিলেন, কেননা, ধশ্মাচরণের দিক দিয়া সঙ্গমে মান করাই বিধি। 
দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নিবাবণের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট 
ঠিকই করিয়াছিলেন। কিন্ত সরকারী ব্যবস্থা যেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ 
হ্বদয়হীন ও বিরক্তিকব হইয়াছিল । 

কুস্তের যোগের দিন অতি প্রত্যষে মেলা দেখিবাব জন্ত আমি নদীতীরে 
উপস্থিত হইলাম । করান করিবার আমার কোন ইচ্ডা ছিল না। সেখানে 
গিয়া শুনিলাম মালব্যজী জিল! ম্যাজিষ্টেটের নিকট বিনীত ভাষায় সরকারী 
আদেশ অমান্যের সঙ্কল্প ব্ক্ত করিয়া এক পত্রে ভ্রিব্ণৌ সঙ্গমে সান করিবার 
অন্ধমৃতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্টেট অনুমতি দেন নাই | মালব্যঙগী 
সত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প লইয়া ছুই শত ব্যক্তিনহ সঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
এই অবস্থা দেখিয়া আমিও একটু কৌতৃহলী ভইয| উচ্ঠিলাম এবং আকস্মিক 
উত্তেজনায় সত্যগ্রহী দলে যোগ দিয়! বসিলাম। সঙ্গমের পথে বিস্তীর্ণ স্থান শক্ত 
বেড়া দিয়া ঘিরিষা রাখা হইয়াছিল। বেডা পধ্যন্ত আসিবাব পর পুলিশ 
আমাদের গতিব্োধ করিল এব* আমাদের সহিত যে মইখানি ছিল তাহা কাড়িয়া 
লইয়! গেল। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী ; কাজেই বেড়ার ধারে বালুর উপর 
শান্তভাবে বসিয়া রহিলাম। প্রভাত অতিবাহিত হইয়া স্ধ্য পশ্চিমে ঢলিয়! 
পড়িল। আমর] বসিধাই আছি। যতই সময় যাইতে লাগিল, স্ধ্য প্রথর 
হইয়া উঠিল, বালু তাতিয়া উঠিল এবং আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
উঠিলাম। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলও ছিল। আমরা অসহিষু হইয়া 
একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষও ধৈর্য্য 
হারাইয়া বলপ্রয়োগে আমাদিগকে তাড়াইয়া৷ দিবার বাবস্থা করিতেছে বলিয়! 
মনে হইল | সৈন্যর্দল সহসা কি একটা আদেশ পাইয়! স্ব-স্ব অশ্বে আরোহণ 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্লাড়াইল ; আমার তৎক্ষণাৎ মনে 'হইল (সত্য নাও 
হইতে পারে ) যে আমাদের উপর ঘোড়া চালাইয়৷ দিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা 
হইতেছে । ঘোড়ার পায়ের তলায় দলিত হইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার 
ছিল' না এবং আমি এভাবে বসিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়! উঠিয়াছিলাম । 
অতএব আমার পার্খে যাহারা বসিয়াছিল তাহার্দিগকে বলিলাম, চল আমরা বেড়া 
ডিঙ্গাইবার চেষ্টা করি এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া বেড়ার উপরে উঠিয়া! বসিলাম। 
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তৎক্ষণাৎ আরও অনেকে আমার অন্লরণ করিল এবং কয়েকটি খুটি তুলিয়া 
ফেলিয়া যাইবার মত পথ প্রস্তত করিল। একজন আমার হাতে একখানি 
জাতীয় পতাকা দিল। পতাকাখানি বেডার উপর স্থাপন করিয়া আমি বসিয়া 
রহিলাম। কেহ বেডা ডিঙ্গাইতেছে, কেহ সছ্ প্রস্তুত সন্কীর্ণপথে প্রবেশ 
কবিতেছে আব ঘোডসোয়ারেরা জনতাকে হটাইয়া দিতেছে-_এই সমস্ত মিলিয়। 
দৃশ্যটি আমার নিকট খুব উপভোগ্য মনে হইল। একথা আমি বলিব ষে, 
ঘোডসোয়াবেবা অত্যন্গ সতর্কতার সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেছিল। 
ভাহাবা! মাথাব উপব লাঠি ঘুবাইয়া জনতাকে ঠেলিরা লইয়া ধাইতেছিল, কিন্তু 
কীভাকে 9 মাঘাত করে নাই । ফরাসী বিদ্রোহীদের রা্পথে বেড দিয়া 
মান্মরক্ষাব অম্পঃ স্থৃতি আমার মনের উপর ভাসিয়৷ উঠিল। 

অবশেষে আমি বেডার অপর পানে নামিযা পডিশাম এবং ক্লাস্তি ও গরমের 
ধলে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মালব্যজী ও অন্টান্ত 
অনেকে বেডাব পাবে তেমনই বলিয়া আছেন, ঘোডসোযার ও পদাতিক 
পুলিশেবা ততক্ষণে সন্যাগ্রহী দল 9 বেছাব মধ্যে আসিষা দাডাইযাছে। আমি 
অন্যদিক দিয়া ঘুবিয়া আসিয়া পুনরায় মালবাজীর পাশে বসিলাম। দেখিলাম 
মালব্যজী অত্যন্ত উত্তেজিত হইযাছেন এব* তাব মনের ভাবকে সংযত করিতে 
চেষ্টা করিক্ছেন। সহসা কাহাকেও কিছু না বলিষ! মালব্যজী ঘোডসোয়ার ও 
পুলিশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন । মালব্যজীব মত একজন বুদ্ধ ও দুর্ববল- 
দ্বেহ ব্যক্তির এই দুঃসাহস দেখিয়া আমবা অবাক হইযা গেলাম। যাহা হউক, 
আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এব" গঙ্গায় ডুব দিলাম। পুলিশ ও 
ঘোডসোযাব কিছুক্ষণ আমাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা কবিল এবং অল্পকাল পরে 
তাহাব। চলিযা গেল । 

আমাদের মনে দ্বিণা ছিল, হয়ত বা গভর্ণমে্ট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনিবেন, কিন্ত সেবপ কিছু ঘটিল ন1। সম্ভবতঃ মালব্যজীর বিরুদ্ধে কিছু 
করা গভর্ণমেন্টেব অভিপ্রেত ছিল না! অতএব এই সামান্য সংঘর্ষের এইখানেই 
শেষ হইল | 
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১৯২৪-এর প্রথমভাগে সহসা সংবাদ আমিল, কারাগারে গান্ধিজী গুরুতর 
পীড়িত, তাহাকে হাসপাতালে অস্ব্বোপচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । 
সমন্ত ভারতবর্ষ উতৎ্কায অধীর হইয়া! উঠিল, আমরা আতঙ্কে রুদ্বশ্বাসে 
অপেক্ষা করিতে পাগিলাম। সঙ্কট কাটিযা গেল, দেশের চারিদিক হইতে 
জনশ্বোত পুথীয় তাহাকে দর্শন করিতে চলিল, হাসপাতালে তিনি রক্ষী-বেষ্টিত 
বন্দীৰপে অবস্থান করিলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে তীহার সহিত দেখা 
করিতে দেওয়া হইত। পিতা € আমি তাহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ 
করিলাম । 

তাহাকে হাসপাতাল হইতে আর কাব্রাগারে লওয়া হয় নাই । তিনি ক্রমশঃ 
নিরাময হইতেছেন দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট দণ্ড নাকচ কবিয়া তীহাকে মুক্তি 
দিলেন । ছয বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র প্রাঘ ছুই বৎসর দণ্ডভোগ 
করিলেন। মুক্তির পর তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ বোম্বাইয়েব নিকটে সমুণ্র তীরবর্তী 
জুহুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

আমরাও সপরিবারে জুন্ছতে আসিয়! সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে আশ্রষ 
লইলাম। এখানে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। অনেকদিন পর আমি 
বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম । মনের সাধে সমুদ্রে সাতার দিতাম, দৌডাইতাম, 
অথবা সমুদ্রতীরে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতাম। এখানে আমার উদ্দেশ্য অবশ্ঠ 
অবকাশের আনন্দ উপভোগ নহে, আমরা গান্ধিজীর সহিত আলোচনার জন্যই 
আসিয়াছিলাম। পিতা তাহাকে স্বরাজ্য দলের অবস্থা বুঝাইয়া স্বমতে 
আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার আশ] ছিল গান্ধিজী পূরাপুরি সাহাষ্য 
না করিলেও অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিবেন। আমি যে সমন্ত সমশ্যা লইয়া 
বিব্রত ছিলাম তাহার জন্যও গাসন্ষিজীর সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল । 
গাদ্ধিজীর ভবিষ্যুৎ কার্ধাপদ্ধতি জানিবার জন্যও আমার ওঁৎস্থক্য ছিল। 

স্বরাজ্য দলের দিক দিয়া জুহু আলোচনায় কোনই ফল হইল নাঁ, গান্ধিজী 
অটল রহিলেন এবং এই আলোচনায় মোটেই প্রভাবাদ্বিত হইলেন না। 
বন্ধুজবে আলোচন! ও পারস্পরিক সৌজন্য সত্বেও স্পষ্টই বোঝা গেল, আপোষ 
অসম্ভব। অবশেষে তাহারা পরস্পরের সম্মতি লইয়া! ভিন্ন মত অবলম্বন 
করিলেন এবং তদমুসারে সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির হইল । 
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গান্ধিজী আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করিয়। দিলেন না । ফলে আমিও 
কতকটা নিরাশ হইয়া জুহু হইতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি স্বভাবতঃই 
অধিকদূর ভবিষ্যৎ দেখিতে চান না এবং দীর্ঘকালব্যাপী কোন কাধ্যপদ্ধতি 
নির্দিষ্ট কবিতে চান না। তাহাব মতে আমাদিগকে ধৈধ্য সহকারে জনসেবা 
করিয়া যাইতে হইবে, কণগ্রেসেব গঠনমূলক ও সমাজ সংস্বারমূলক কাধ্য 
চালাইতে হইবে এব" সংগ্রামশীল কাধ্যের জন্য শুভদিনেব অপেক্ষা করিতে 
হইবে। তবে সমন্তা এই, যদি সেই শুভদিনও আসে তাহা চৌরীচাওরার 
মত ঘটন] ঘটিষা! পুনবাষ ত আমাদেব সমস্য প্রত্যাশ। ধুলিসাৎ কবিয়া দিতে 
পারে? এ প্রশ্নেব উদ্দেশ্ট সম্বন্ধেও ঠিনি কোন নিশ্চিত উক্তি করিলেন না। 
'মামবা কি চাভিন্ছি সে সম্বন্ধে অনেকেই আামাদেব ধারণা স্পষ্ট করিয় 
লইতে চাহিযাছিলেন। ক-গ্রেপ তখন এ বিষষে কোন নিশ্চিত ঘোষণার 
প্রয়োজন অনুভব কবিত্ছিলন না। আমবা কি স্বাধীনতা এবং কিছু 
স।মাজিক পবিন্ন্তন চাভি, না, আমাদেন নেতাবা উহা! অপেক্ষা অল্প প্রত্যাশী 
হইযা আপোষ কবিবাব পক্ষপাতী? কষেকমাস পুর্ব যুক্ত প্রাদেশিক রাস্্রী 
সম্মেলনে সভাপতিন অভিভাষণে আমি স্বাধীনতার উপব জোর দিয়াছিলাম। 
আমাব নীভ! হইতে ফিবিবাব কিছুকাল পবেই ১৯২৩ এব শবৎ্কালে এই 
সম্মেলন হইয'ছিল | নাভা জেল হইতে পুবঙ্গাবন্বৰপ বে বোগ-বীঙ্গাণু আনিষা- 
ছিলাম তাহাব আক্রমণ হইতে তখনও আমি অব্যাহতি পাই নাই । রোগ- 
এব্যায় শুইয়াই আমাক এ অভিভাষণ লিখিত হইয়াছিল, আমি সম্মেলনে 
উপস্থিত হইতে পারি নাই । 

যখন আমব। কয়েকজন স্বাধীনতাকেই কণগ্রেসের মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্ট 
কবিযা লইবাব জন্য চেষ্ট। কবিতেছিলাম তখন আমাদের মডাবেট বন্ধুরা 
ধাহাবা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িযাছিলেন অথবা আমরাই 
ধাহাদিগকে অতিক্রম করিষ! অগ্রসব হইযাছি-_ত্রিটিশ সাআাজোর শক্তি ও 
মহিমার প্রকাশ্ঠ স্তবস্ততি আরম্ভ কব্যা দ্িলেন। অথচ কায্যতঃ আমাদের 
স্বদেশবাসীরা এই সাম্রাজ্যে পাদপীঠ মাত্র, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে 
ভাবতীয়দের প্রতি হয় দাসবৎ ব্যবহার কর! হয়, না হয় তাহাদিগকে প্রবেশ 
করিতেই দেওষা হয় না। মিঃ শাস্ী দূত সাজিলেন এবং স্থারু ভেঙ্গবাহাদবর 
সপ্রু ১৯২৩এর লগুনে আহত সাম্রাজ্য সম্মেলনে গর্বের সহিত ঘোষণা 
করিলেন, “আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি যে, আমার স্বদেশই এই সাস্রাজ্যকে 
মহিমান্বিত করিয়াছে ।” 

মডারেট নেতা ও আমাদের মধ্যে যেন এক মহাসমুদ্রের ব্যবধান, আমরা 
যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী, আমাদের ভাষ৷ স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বপ্ন--বদি 
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তাহাদের কোন স্বপ্ন থাকে-_তবে তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের 
উদ্দেশ্টকে কি নিশ্চিত ও স্পষ্ট করিয়! লওয়া উচিত নহে? 

কিন্ত এই শ্রেণীর চিন্তা অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অনেকেই 
অতি-নিদ্দিষ্টতা পছন্দ করেন না। বিশেষত: জাতীয় আন্দোলন ্বভাবতঃই 
অস্পষ্টতা ও এক প্রকার রহস্কের আবরণে আবৃত থাকে । ১৭২৪ সালের 
প্রথম ভাগে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে স্বরাজীরাই 
জনসাধারণের দুটি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিষাছিলেন। “ভিতর হইতে বাধা 
প্রদান” এবং আইনসভা ধ্বংস করিবার দম্তভর| উক্তির পর এই দল কি 
করিবে? হুচন। মন্দ হইল না। ব্যবপ্ক পরিষদে সেই বৎসরের বাজেট 
না-মঞ্চুর হইল এবং একটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাবীনতা-সমস্তার সমাধানকল্পে 
গোলটেবিলের দাবী করা হইল। দেশবন্ধুব নেতৃত্বে বাঙ্গলার আইনসভা 
সাহসেব সহিত সরকারের সমস্ত দাবী না-মঞ্তুব করিলেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা 
পরিষদ কি প্রাদেশিক আইনসভা বড়লাট এবং গভর্ণরগণ তাহাদের বিশেষ- 
ক্ষমতাবলে বাজেট মগ্চুর করিয়। দ্রিলেন। অনেক বক্তৃতা হইল, আইনসভাব 
মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বরাজীরা সাময়িক জয়গর্ব অগ্গভব করিলেন, 
সংবাদপত্রে বড় বড শিরোনামায় ইহা প্রচার কণা হইল, বাশ এই পধ্যস্ত। 
ইহার বেশী তাহারা কি করিতে পারেন £ বডজোর তাহারা একই কৌশলের 
পুনরভিনয় করিতে পারেন কিন্তু উহার নৃতনত্ব রহিল না, উৎসাহ শীতল হইয়া 
গেল, বড়লাট ও গভন্বিগণ কর্তক বিশেষ ক্ষমতাবলে আইন এবং বাজেট 
পাস্‌ করায় লোকের মন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্ঠ কাউন্সিলের মধ্যে 
ইহার পরবন্তা সোপানে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য স্বরাজীদের ছিল না। তাহার 
স্থান আইনসভাগৃহেব বাহিরে । 

১৯২৪ সালের মধ্য ভাগে আহ্ম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা 
হইল । এই সভায় অত্যস্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গান্ধিজীর সহিত স্বাজীদের 
বিরোধ উপস্থিত হইয়া! কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার সৃত্রপাত করিল । গাদ্ধিজীই 
প্রথমে অগ্রসর হইলেন । কংগ্রেসী নিয়মতন্ত্রে তিনি কতকগুলি গুরুতর 
পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। যাহার ফলে ভোটাধিকার এবং কংগ্রেসের 
সদস্য সম্পকিত নিয়মের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। পূর্বের নিয়ম 
ছিল যে, স্বরাজ লাভের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় সমন্বিত কংগ্রেসের মূলনীতি 
মানিয়া লইয়া যে চারি আন চাদা দিবে সেই কংগ্রেসের সদস্য হইবে । 
গান্ধিজী চাহিলেন, চারি আনার পরিবর্তে প্রত্যেক সদশ্তকে হাতে কাটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থতা দিতে হইবে। ইহা ভোটাঁধিকারে এক গুরুতর পরিবর্তন 
এবং নিশ্চয়ই নিঃ ভাঃ বাস্ত্রীয় সমিতির ইহা করিবার অধিকার নাই। কিন্ত 


১৩৬ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


ইচ্ছামত কাধ্য করিবার বাধা উপস্থিত হইলে গাদ্ধিজী নিয়মতস্ত্রকে কদাচিৎ 
মধ্যাদা দিয়া থাকেন। আমি নিয়মতন্ত্বের, উপর এই আঘাতের ফলে অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলাম এবং কাষ্যকবী সমিতির নিকট আমার সম্পাদকীয় পদত্যাগপত্র 
প্রেরণ কবিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীব পরিবর্তনেব ফলে আমি পদত্যাগ লইয়া 
পীডাপীডি কবিলাম না। পিতা এবং দেশবন্ধু গাঞ্ষিজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা 
কবিলেন এবং তাভাদেপ তীব্র অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার জন্য ভোট গ্রহণের 
অব্যবহিত পৃর্ণেব অন্রচববর্গসহ সভা হইতে বাঠিব হইযা গেলেন। এমন কি 
অবশিষ্ট উপস্থিল সও্াগশেরও “কহ কেহ প্রস্তাবের বণোপ্বিতা কবিলেন। 
৩ত্সরেেও অবধিকাণশেব ভাটে প্রপ্তাব গৃহাছ হইল । কিন্ধ পবিণামে 
টহা প্রন *« হইল । কেননা ধণাজীদেব নভাণাগ এব এই বিষজ়ে 
আমাশু শিলা ও দশব্দ্ধুব অশমনাব দরতা দেখি] গাঞ্চিজ্জা অত্যন্ত বিচলিত 
হইলেন | তাভাপ মব্যে যে ভাখাবেগ সাঞ্চ* হইয়াছিল কোন সদন্তের 
একটি মন্তবোর আঘা”* শা ভাঙ্গিযা পড়িল । ঈহা স্পষ্টই বোঝা গেল, 
তিনি অনান্ত মশ্মাহত হইযাছেন। তিনি স্ভাণ সম্মুখে এমন মর্শস্পর্শা 
এাষায বক্তা কনিতে লাগিলেন থে ধিপমু সদস্তা অশসণ্বপণ করিতে 
গাবিলেন ন। | ইহা করুণ এব" অপষ্টপূর্বব |* 

« এই থঢন। জেতো বপিযা সুতি হইতে লাখয়া ৎ, এখন দোখতেছি যে, আমার স্মৃতি 
অসম্পূর্ণ এব” অ।লোঁচা [বষযের একটা গকতর দিক আম উল্লেখ করি নাই, ফলে প্রকৃত 
ঘটনা সঞ্ধদ্ধে একটা ভ্রাপ্ত ধারণার ডন্তব হহয়াছে। একছন বাঙ্গা টেরোরিষ্ট যুবক 
€গোনীনাখ সাহা) মম্পকিত প্রস্তাব এ সভায় উপগ্থিত কর হহয়।ছিল এবং যদিও প্রস্তাবটি 
পাঁস্‌ হয় নাই তথাপি শাদন্ধিভী অতাপ্ত বিচলিত হইযাছিলেন। আমার যচ্দুর স্মরণ হয় 
তাহাতে এ প্রস্তাবে তাগাব কাযষ্যের নিন্দা কর! হহয়াছিল কিন্তু শাহর ডদ্েগ্যেব প্রতি 
নহানুভূতি ছিল। প্রস্তাব অপেক্ষাও উহার সমর্থনসু»ক বঞ্ততাগুলিতে গ।বিজী বেশী ছু'খিতত 
হইয়ছিলেন। অহিণ্না সম্পর্কে কণগ্রেমের অনেকেই তেমন শ্রদ্ধাবান নহে । এই ধারণাই 
ঠাহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছিল। কযেকদিন পরে এই সম্পর্কে তিনি ইয়ং ই্ডিয়া"স 
লিখিধছিলেন, “চারিটি প্রস্তাবেই আমর পক্ষে অরসখাক ভোট বেশী হিল। ইহার অর্থ 
আসার পক্ষের দলই স*্খ্যালখিষ্ । নভাধ উভয দল সমাণ সমান ছিলেন। গোপীনাথ 
সাহার প্রস্তাব লইযাঁই হাতাহাতি বাঁধিয়াছিল। বক্তৃতা এবং তৎসঙ্গিপ্ত ষে সকল দৃষ্ঠ আমি 
দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু খুলিয়। গে .*.-*গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবের পীর সার গ্াস্তীর্ধ্য 
আর রহিল না। এই অবস্থার মধ্যে আমাকে সর্বশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইল । 
আলোচনা যতই অগ্রদর হইতে লাগিল আমি ততই গণ্ভীর হইয়| ভঠিতে লাগিলাম। এই 
লীড়াদাধক অবস্তার মধ্য হইতে আমার পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রস্তাব উপস্থিত 
করিতেও আমার ভয় করিতে লাগিল । কোন বস্তার মনে কোন ঈর্ধযার ভাব ছিল না 
ইহা আমি প্ররিষ্কীর করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কিন! জানি ন!। কংগ্রেসের মূলনীতি অথব! 
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তীত্র প্রতিবাদ হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি কেন কেবলমাত্র হাতে কাট! 
স্থুতাষ টাদা দিবার নিষম প্রবর্তনের, জন্য এত উৎস্থক হইযাছিলেন, আমি কোন 
দিনই তাহ] বুঝিষা উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তিনি চাহিয়াছিলেন, 
যে সকল বাক্তি তাহার খাদি প্রতি গঠনমূলক কায্যে বিশ্বাসী তাহাবাই কংগ্রেসে 
থাকিবে এব* বাদ বাকী সকলে য় উহা মানিষা লইবে নষ কংগ্রেস তাগ 
কবিবে। যদিও কণ্গ্রেসেব অনিকাণ্শ পল তীহাব পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি 
আপন সঙ্কল্প শিথিল কপিলিন এব” অন্যদলেব সহিত আপোষ কবিতে লাগিলেন । 
আমি দেখিষ! আশ্মঘা ভইশাম, নিন চাৰ মাসেব মধো তিনি এ বিষয়ে কয়েকবার 
তাশাব মত পবিবন্ন কপিলেন, (বাধ হইল, ভিনি বেন অকৃল সমুদ্রে পড়িযা 
বিভ্রান্ত হইযাছেন। আমি হভাশৰ সহিত ৭ইকালে ঘনিঠভাবে না মেশাব ফলে, 
আমান বিস্মঘ আবও বাঙিল। প্রশ্নটি মানাব নিকট কোন দিনই খুব গুরুতব 
বলিয়া মনে হয নাই । কাধিক অুমকে ভোটাধিবাবের যোগাতার মাপকাঠি করা 
ভাল কিগ্ত তাহাকে যেকপ সীমাবদ্ধ কব| ভইযাঠি ন, তাহার কোন অর্থ হয না। 

আমান ম্‌”, গাদ্ধিঙ্গী সম্পূর্ণ অপবিচিত পাবিপার্থিক অবস্থাব মাখা পড়িযাই 
অন্থবিধা বোর ববিতে লাগিনেন। তাভাব নিজৰ ভূমি__সত্যাগ্রন্বে প্রতাক্ষ 
সণ্ঘেব কন্মভুমিতে তিনি অনন্যসাধাব্ণ, এখানে তাভাল্‌ প্রতাক পদক্ষেপ 
অভ্রান্ত । জনসাধনণেব মনো শীবাব পমাজস ক্বাবমূলক কায ম্বয* অথবা। 
সহকন্মাদেব লইযা পবিচালন কবিতেও তীহাব দক্ষতা অসীম। তিনি চরম 
সংগাম 'মথবা পরিপূর্ণ শান্তি বুঝেন । কিন্ত ছইযের মাঝামাঝি অবস্থাব মধো 
তিনি স্বখী বোধ করেন না। স্ববাজাদলেব আইনসভাব মধো তিনি বাশাদান ও 
কোলাহল দেখিযা কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না। যে কাউন্সিলে যাইতে চাহে, 
সে সেখানে গিষা কন্তপক্ষেব সতিত মহযোগিত! ককক এবং ভাল আইন-কান্রুন 
প্রণযনে চে& ককক, নতুবা কেবলমাত্র বাধা দিতে যাওযাব কোন অর্থ হয় না। 
যাহার উহা কবিবাব প্রবৃন্তি নাই তাহার পক্ষে বাহিবে থাকাই ভাল । স্ববাজীর৷ 
এই ছুইযেব কোনটাই গ্রহণ না কবায় তিনি তাহাদের সহিত মিলিষা মিশিয়! 
কাজ কবিতে অস্থৃবিধা ভোগ কবিতে লাগিলেন । 


অহিংসার প্রতি অবজ্ঞা এবং দাযিহজ্রানহীনতা। সম্পর্কে চেতনাৰ অভাবই আমাকে অধিকতর 
গীড়িত করিয়াছে ' | সম্তর জন কগগ্রেস প্রতিনিধি এ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহ! এক 
সংশযাঁকুল অভিজ্ঞান ৷” এই ঘটন1 এবং ইহার উপর গাখ্জীর মন্তবা বিশেষ ভালে উল্লেখযোগ্য । 
ইহা হইতে অহিংসাব প্রতি গান্ধিজীর কি অদীম অনুরক্তি এবং কোন অনিচ্ছাকৃত কি গৌণভাবেও 
'অহিংসা-বিরৌধী কৌন চেষ্টা ভীহীর মনে কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার সার করে তাহ! বুঝা বাঁয়। 
ইহার পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এইরাপ প্রতিক্রিয়ারই ফল, ভীহার সমন্ত উপার ও 
কার্ধ্যপদ্ধতির মুল ভিত্তি হইল এই অহিংসনীতি। 
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যাহা হউক অবশেষে তিনি স্বরাজীদের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া 
লইলেন। পুরাতন চারি আনা চাদ| দেওয়া অথবা হাতেকাটা স্তায় চাদ 
দেওযা ছুই প্রকাব প্রথাই প্রবপ্তিত রহিল, তিনি স্বরাজাদলের আইনসভা কার্ধা 
প্রায় অন্থমোদন কবিলেন কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ স্বতস্ব বহিলেন, লোকের বিশ্বাস 
হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেন হইতে অবসর গ্রহণ কবিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
এবং শানকসম্প্রদাষেব বিশ্বাস হইল তীহার জনপ্রিয়তা হাস হইযাছে এবং তাহার 
সমস্ত শক্তি নিঃইশেষিত হইযাছে। দাশ এব" শেহক গান্ধীকে নেপথোর 
অন্তরালে ঠেলিয়৷ দিযা রাজনৈতিক বঙ্গনঞ্চে প্রণান ভমিকায অবতীর্ণ হইযাছেন। 
'এই' শ্রেণীর মন্তব্য গত পনর বৎসর ধধিয়! নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলা হইযাছে, 
কিন্ধ প্রতোক বাবই দেখা গিযাছে যে আমাদের শাসকগণ ভাপতবাসীর মনোভাব 
সম্পর্কে গভীব ভাবেই অজ্ঞ। ভাবতেব বাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে গা্ধিজীর 
আবির্ভাবেব পর হইতে জনসাধাপণেব মধো ঠাহাব প্রভাব প্রতিপত্তি কখনও হাস 
হয় নাই এব* তাহা এখন৭ অব্যাহতই আছে । মন্য্বাপ্রকৃতি দূর্বল ১ মতএব 
তাহাব কথামত সকলে কাজ করিতে পাবে না। কিন্ধ সাধারণের চিন্তে 
গান্ধিদগীর প্রতি যথেষ্ট সদিক্ঞা বিদ্যমান । যখন পাবিপাশ্বিক অবস্থা অনুকুল 
হয় তখন তাহাবা বিবাট গণ আন্দোপনেন মাঝে জাগিযা উঠে । অন্যথা তাহাবা 
নতশিরে নীববে থাকে । কোন নেতা যাদদণ্ড ঘুপাইয়া শূন্য হইতে গণ- 
আন্দোলন স্ষ্টি করিতে পাবেন না, স্বাভাবিক ভাবে অভিবাক্ত ঘটনার সুযোগ 
তিনি গ্রহণ করিতে পাবেন কিঞ্বা তাভার জন্য প্রস্থ হইতে পারেন কিন্ধি স্বয়ং 
ঘটনার স্থ্টি কবিতে পাবেন না। 

কিন্ত একথা সত্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়েদ মধ্যে গান্ধিজীর জনপ্রিষতার হাস 
বৃদ্ধি ঘটিযাছে। অগ্রসব হইবার মুহুর্তে তাহাবা তীহার অন্কগমন করে কিন্তু 
যখন অনিবাধ্যবূপে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন তাহারা হইয়া উঠে সমালোচক । 
তথাপি অধিকাংশই তাহার নিকট মাথা নীচু করিয়াছে । অন্য কোন কাধ্যকরী 
রাজনৈতিক উপায়ের অভাবও ইহার অন্যতম কাব্ণ। মভডারেট, রেস্পন্সিভিষ্ 
অথবা! এ শ্রেণীর দলের কথ! কেহ গণনার মধ্যেও আনে না । যাহারা সন্ত্রাসবাদী, 
হি"সাষ বিশ্বাসী, আধুনিক জগতের রাজনৈতিক মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রণালী নিষ্ষল ও বর্তমান কালের 
অন্থপযোগী । সমাজতান্ত্রিক কাধ্যপদ্ধতিও দেশের সুপরিচিত নহে, 'এবং ইহা 
কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপগ্রদ। 

১৯২৪ সালের মধ্যভাগে সাময়িফ রাজনৈতিক মনকষাকষির পর আম্মার 
পিতার সহিত গান্ধিজীর পুনরায় মিলন হইল ও উভয়ের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ 
হইয়া! উঠিল। উভয়ের মধ্যে যতই কেন পার্থক্য থাকুক না, পরস্পরের প্রতি 
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শ্রদ্ধা ও বিবেচনার অভাব ছিল না। তাহাদের পরম্পবের প্রতি এই শ্রদ্ধার 
কারণ কি? মহাস্সা গান্ধীর কতকগুলি বচনা-স"গ্রহ “আধুনিক চিস্তাধারা* এই 
নামে পুস্তকাকারে বাহির হৃইয়্াছিল। এ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়া 
পিতা তাহার মনোভাব আমাদিগকে জানিবার হ্থযোগ দিয়াছিলেন | 

তিনি লিখিতেছেন, 'খষি ও মভাজ্মাদের বিষয় আমি শুনিযাছি কিন্তু কখনও 
তাহাদিগকে দেখিবাব সৌভাগ্য আমার হয় নাই, আমি অকপটে স্বীকার কবিব 
তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাব মনে "শষ আছে । আশি মানুষ এবং যাহ? 
মন্গয্যোচিত তাহাতে বিশ্বাী। এই পুস্তকে ধাহাব বচনা সংগ্রহ করা হইযাছে 
তিনি একজন মানুষ এবং তাহাতে মনস্তোচিত গুণাবলী বিছ্যমান। মনুষ্য প্রকৃতির 
দুইটি মহৎ গুণের তিনি [ষ্টাস্ত স্থল শ্রদ্ধা ও শক্তি 

“যাহার মধ্যে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে ই প্রশ্ন কবে, হিহার দ্বারা আমার 
কি ফল লাভ হইবে ? “য় জঘ নয় মৃত্যু”, এই উত্তরে তাহাব মন সায় দেষ 
নাং কিন্তু দীনহীনও ইহাতে সোজা হইয়া দাড়ায় বিশ্বাসেব দৃঢভূমিতে 
অকম্পিত পদে দাডাইযা শক্তিন অপধাহত শৌধ্যে অটল থাকিয়া তিনি তাহার 
স্বদেশবাসীকে মাতৃভূমিব জন্য আন্মোৎসর্গ ও দ্ুঃখের বাণী বিরামহীন ভাবে 
শুনাইতেছেন | তাহাব বাণী লক্ষ পক্ষ হৃদনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে |  * 

উপসংহারে তিশি স্থইন্বার্ণের ছৃই পংক্তি কবিতা উদ্ধত করিয়াছেন । 

“আমাদেব মধ্যে আম্বা কি নরেব মব্যে নরোত্তশ পাই নাই, যে মানুষ 
ঘটনাবলীব “অধিবাজ” ?” 

তিনি উল্লিখিত বাক্যে স্প্টতঃই বুঝাইতে ঢেষ্টা করিযাছেন মহাত্মা বা 
সাধুপুকষ হিসাবে নহে, তিনি মান্তষ হিসাবেই গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন। তীহার 
চরিত্রে শক্তি ও অনমশান্ দুতা ছিল বলিবাঈ তিনি গান্ধিজীব মানসিক বলেব 
প্রশংসা করিতেন। এই ক্ষুদ্র কখ-জীর্ণ তন্ন মন্ুয্টির মধ্যে এমন এক লৌহ- 
কাঠিন্য আছে যাহা পর্বতের মত অটল এবং ঘত বডই হউক না কেন, কোন 
বাহুবলের সাধ্য নাই যে তাহাকে অবনত করে। তাহার দেহের মধ্যে 
আকর্ষণে কিছুই নাই, তথাপি তাহার কটিমাজ্র বস্ত্রাবৃত নগ্র্দেহে, তীহার 
প্রত্যেক ভাবভঙ্গিমায় এমন একটা মহৎ গরিমা প্রকাশ পায় বাহার সম্মুখে 
অপরে মাথা নত না করিষা পারে না। তিনি বিনয়ী ও নিবীহ এবং তিনি 
অত্যন্ত সচেতন কিন্তু তথাপি তিনি জানেন তাহার মধ্যে প্রতুত্বের ভাব 
আছে, শক্তি আছে এবং সময়মত অত্যন্ত অধীরতার সহিত তিনি আদেশ করেন 
এনং প্রত্যাশা করেন অপরে অবনত শিরে তাহা পালন করিবে । তীহার 
প্রশাস্ত গভীর দৃষ্টি অপরকে মন্তরমুঞ্ধ করিয়া মর্মস্থলে প্রবেশ করে। তীহার স্পট 
গম্ভীর কঠস্বর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়! হৃদয় মধ্যে আবেগময় আলোড়ন উপস্থিত 


১৪০ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


করে। তাহার আতা একজনই হউক আব সহল্রই হউক তাঁহার চরিত্রমাধূর্ধ 
ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই টানিষা লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান 
থাকে না। এই ভাবপ্রবাহের সহিত মনের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা 
একেবারে উপেক্ষা ছিল না। জদ্যাবেগের সহিত তুলনায মন ও যুক্তির স্থান 
নিশ্চয়ই পশ্চাতে ছিলং। বাগ্সিতা বা মনোহর বাক্বিস্তাস কৌশল দ্বারা এই 
“মন্্মুদ্ধ” অবস্থাব স্থষ্টি হইত না তাহার ভাষা সবল, স্বনির্দিন্ট এবং কদাচিৎ 
তিনি অনাবশ্তাক শব্ধ ব্যবহাব কবিয়! থাকেন । এই মনুষ্টির অকপট চরিত্র 
এবং প্রথর ব্যক্তিত্ব তাহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করে। তাহার অন্তরের 
গভীর পরিচষ বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিযা উঠে। তীহাব মাহাত্মা সম্বন্ধে 
লোকমুখে প্রচলিত যে সকল গন্ন বটিয়! গিয়াহে সম্ভবতঃ তাহাও পারিপাশ্বিক 
অবস্থাকে পূর্ব হইতে অনেকটা মন্ককুল করিয়া! রাখে । হয় ত একজন 
অপবিচিত, এই সকল কাভিনা সঙ্গদ্ধে সম্পূর্ণ অঙ্ঞ ব্যঞ্তি অতি সহঙ্বে তত 
অভিভূত হইবে না। "থাপি গার্ধিজীব এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি 
'অনাযাসে অপবে্ে চিত্ত জব কবিতে পাবেন, অন্ততঃপক্ষে তাহাব প্রতিদ্বন্্বীকে 
নিরস্ত্র করিয়া ফেলিতে পাবেন । 

প্রাকৃতিক সৌন্দরোব অনুরাগী হইলে ৭ মনুষাহস্ত নচিত কাকশিল্পেব প্রতি 
গান্ষিজীব বিশেষ অন্বাগ নাই। ভাজমহল তাহার দৃ্টিনে বল-নিপীডিত পর- 
শ্রমের প্রতীকমাব, অথবা কিছু বেশী। স্ত্গন্ধ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও 
ভাহার অত্যন্ত দ্র্বন, তথাপি ঠিনি শিজেব মত কবিষা জীবন বাত্রার একটা 
প্রণালী ঠিক কব্যিা! লইযাছেন এবং সম্‌গ্রভাবৰে তাহ। সুন্দৰ । তাহার ভাবভঙ্গীর 
মধো কমনীযতা মাছে, কৃত্রিমতা নাই । তীহাব চবিত্রে কর্কশ ভাব কিম্বা কোন 
উগ্রতা নাই। এবং আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণী হ্ুলভ স্থুলরুচি ও ইতরতার 
লেশমাত্রও তীাহাব মো নাই। তিনি অন্তবেব মধো গভীব শান্তির সন্ধান 
পাইয়াছেন, জীবনেব বন্ধুব যাত্রাপথে তিনি চারিদিকে সেই শাস্তি বিলাইয় দৃঢ ও 
নির্ভীক পদক্ষেপে চলিযাছেন। 

কিন্তু আমার পিতার সহিত তীহাব পার্থকা কত বেশী! তাহার মধ্যেও 
ব্ক্তিস্বাতস্ত্রোর শক্তি এবং রাজোচিত মহিমা বিদ্যযান। হঈনবাল্ণর যে ছুই 
ছত্র কবিতা তিনি উদ্ধৃত কবিয়াছেন তাহা তাহার সন্বন্ধেও প্রধোজ্য। যেকোন 
সভাসমিতিত্বে তিনি উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে নেতার আদন গ্রহণ 
করিতেন । টেবিলের যে কোন দিকেই তিনি উপবেশন কন্ুন না কেন তাহাই 
হইত প্রধান আসন। (একজন বিখ্যাত ইংরাজ বিচারক পরবর্তাঁ কালে সহা 
বলিতেন )। তিনি গান্ধিজীর মত নিরীহ অথবা কোমল প্রকৃতির ছিলেন না 
এবং কাহারও সহিত মতানৈক্য ঘটিলে তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। 


১৪১ 


জওহরলাল নেহরু 


তাহার প্রকৃতি ছিল প্রভুত্বপ্রিয় ! এজন্য তিনি একদিকে যেমন অনেকের সশ্রদ্ধ 
আন্ছগত্য লাভ করিতেন অন্যদিকে তীব্র বিরোধিতারও অসন্ভাব ছিল না। 
তাহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। হয় তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, না 
হয়। অপছন্দ করিতে হইবে। তীহার প্রশস্ত ললাট, দুঢ়নিবদ্ধ ওষ্দ্বয়, আত্ম- 
বিশ্বাসের গ্যোতক চিবুকেব সহিত ইতালীর মিউজিযমে রক্ষিত রোম সম্বাটগণের 
আবক্ষ মৃ্তির আশ্ধ্য সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে । ইতালীর অনেক বন্ধু তাহার চিত্র 
দেখিয়া এই সৌসাদ্শ্ের কথা বলিয়ছিলেন। পরিণত বয়সে তীহার শুভ্র 
কেশরাশি, তাহার গর্বিত ভাবভঙ্গা মধ্যে যে অনিন্দিত মহিমার বিকাশ 
হইত আধুনিক জগতে তাহা কত বিরল। পিতার প্রতি আমার পক্ষপাত 
আছে, কিন্ত ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ধল্যপূর্ণ এই জগতে আমি তাহার ন্যায় মহত্বের 
অভাব সর্বদাই অন্থভব করি। তাহার উদ্দার আচরণ, ব্যবহার ও অপূর্ব 
শক্তিমত্তা আমি চারিদিকে কোথাও খুজিয। পাই না। 

আমার মনে আছে, ১৯১৪ সালে যখন স্ববাজাদলের সহিত গান্ধিজীর 
বিরোধ চলিতেছিল তখন পিতার একথানি ফটে! তাহাকে দেখাই | এই 
ফটোগ্রাফে পিতাব প্রতিকৃতি গুল্ষবঙ্জিত ছিল এবং ইতিপূর্যে গান্ধিজী 
কখনও পিতাকে সেই বিখ্যাত-গুক্ষহীন অবস্থাযফ দেখেন নাই। তিনি 
অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টিতে প্রতিরূতিখান। দেখিতে লাগিলেন । গরম অন্তহিত 
হওয়ায় মুখমণ্ডল ও চিবুকের মদ্যে একটা কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিম্াছিল। 
গান্ধিজী শুষ্ক হাস্তে বলিলেন, এখন বুঝিতেছি কাহার সহিত আমাকে বাদে 
প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহার চক্ষুদ্ষষ এবং সদাহাস্ত-প্রফুলল রেখায় 
মুখমণ্ডল হইতে কাঠিন্য অন্তঠিত হইত। আবার সেই নিশ্মল চক্ষদ্বয় কদাচিৎ 
দীপ্ত হইয়া উঠিত। হংসের নিকট যেমন জল প্রিয়, ব্যবস্থাপরিষদের কাধ্যও 
তেমনি পিতার নিকট হৃদযগ্রাহী হইয়াছিল। তাহার আইন ও নিয়মতান্ত্রিক 
শিক্ষার ফলে সত্যাগ্রহ অপেক্ষা এই খেলার কৌশল তিনি ভাল করিয়াই 
জানিতেন। তিনি দলের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং অন্যান্য 
দল বা ব্যক্তিকে তাহার সমর্থনে প্রবৃত্ত করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই 
তিনি নিজের দলের লোকদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। স্বরাজ্য দলের 
ন্চনায় পরিবৃর্তনবিরোধী দলের সহিত বিরোধের ফলে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধির 
জন্য অনেক অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে স্বরাজ্যদলে গ্রহণ কর! হইয়াছিল । তারপর 
আসিল নির্বাচন ইহার জন্য অর্থের আবশ্তক এবং তাহা ধনীদের নিকট 
হইঁতে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নাই। এই সকল ধনীদের হাতে রাখিবার 
জন্য তাহাদের কয়েকজনকে স্বরাজ্যদলের প্রীর্থারপে দাড় করান হইল। 
একজন, আমেরিকান সোল্যালিষ্ট বলিয়াছেন (স্যর ষ্ট্্যফোর্ড ক্রিপস্‌ কর্তৃক 


১৪৭ 


আমার পিতা ও গান্ধিজী 


উল্লিখিত ) যে, রাজনীতি গরীবের নিকট হইতে ভোট এবং ধনীর নিকট 
হইতে নির্বাচন যুদ্ধে বসদ আদীয় করিবার এবং একের আক্রমণ হইতে 
অপবকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার এক মোলাধেম কৌশল মাত্র। 

এ কারণে স্বরাজ্দলেব স্চনাতেই উহাব মধো দুর্বলতার বীজ প্রবেশ 
কবিল। বাবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কাষ্য করিতে গিয়া অপরের 
সহিত এবং নবমপস্থীদের সহিত প্রত্যহই আপোষ কবিতে হইত এবং এই 
অবস্থাব মধ্য অভিযানের দৃসম্ক্প কিন্বা স্থনির্দিষ্ট শাতি বেশী দিন টিকিতে 
পারে না। ক্রমশঃ শৃঙ্খলা ন্ট হইতে লাগিল, দলের উগ্রতা কমিযা আসিল, 
দুর্ববলচিও ব্যক্তি 9 ভাগ্যান্বেষীরা উদ্বেগের কারণ হহঘা উঠিল। “ভিতর হইতে 
বাধাদান” করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা কিযা স্ববাজাদল আইন সভায় প্রবেশ 
কবিয়াছিলেন। কিন্তু এ খেলা অপরেও খেলিতে পাবে এবং গভর্ণমেণ্ট 
স্থকৌশলে স্ববাজাদলের মধ্যে বাণা উপস্থিত ও ভেদ্র ঘটাইতে লাগিলেন । 
উচ্চপদ এব" অন্তান্য অনেক প্রলোভন ছুর্বলচিও ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত করা! 
হইল | তাহাবা উ] হাত বাঙহখা অনাযাসেই গ্রহণ করিতে পাবেন । তাহাদের 
যোগাতা, রাজনীতিকোচিত গুশাবশীব এব* মধুব ব্যবহারের প্রশ সা করা হইতে 
লাগিল। তাহাদেব চাবিদিকে পণ্যশ।লা এবং কর্মক্ষেত্রেব ধুলি ৪ কোলাহলহীন্‌ 
অপূর্ব আর'মেব ব্যবস্থা কব! হইল | 

স্ববাজাদলেপ উচ্চ কথন্বৰ ভ্রমশঃ ক্ষীণ হহযা মাসিতে লাগিল। কেহ 
কহ খসিযা পড়িযা অন্াদলে বোগ দ্দিতে লাগিল। পিত৷ চীৎকার করিলেন, 
ভয় দেখাইয়া “/বাগছুষ্ট অঙ্গচ্ছেদনেব” কথা বলিলেন। অঙ্গ যেখানে নিজেই 
থসিয়া যাইবাব জন্য ব্যগ্র তখন এঠ ভীতি প্রদর্শন একান্তই বৃথা হইল । 
কোন কোন স্ববাজী মন্ত্রী হইলেন, কেহ বা প্রাদেশিক শাসন পবিষদের সদস্য 
হইলেন। একদল স্ববাজ্ী স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের “রেস্পন্সিভিষ্” অর্থ।ৎ 
পাবম্পবিক সহযোগিতাবাদী বলিয়া প্রচাব কবিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
অবস্থায় এই নামটি প্রথম লোকমান্ত তিলক ব্যবহাব করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এখন ইহার অর্থ দাডাইল এই যে, স্থযোগ পাইলেই একটি চাকুরী লইয়া 
তাহার সদ্যবহাব কবা। অবশ্য এইভাবে কতকাংশের দলত্যাগ সত্বেও 
স্ববাজ্যদলেব কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া পিতা এবং 
দাশ মহাশয উভয়েই কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং আইনসভায় এই [নক্ষল শ্রমে ক্লান্ত 
হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান 
মনোমালিন্য এবং তাহা হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি তাহাদিগকে ত্সরও 
দুশ্চিস্তাগ্রস্ত কারল। 

১৯২১-২২-এ যে সকল কংগ্রেসপন্থী আমাদের সহিত কারাগারে ছিলেন 
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জওহরলাল নেহক 


এখন তাহারা কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরীয়া। ১৯২১ 
সালে বে গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাধ্য বে-আইনী বলিয়া আমাদিগকে জেলে 
পাঠাইয়াছিলেন সেই গভর্ণমেন্টেও কতিপয় মডারেট (উহারাও প্রাচীন 
খগ্রেলপন্থী ) ছিলেন! ভবিষ্যতে কয়েকটি প্রদেশে হয় ত বা আমাদের 
সহকম্মীবাই আমাদিগকে মাইন বিরোদী ঘোষণা করিষা কাবাগারে পাগাইবেন । 
এই সকল নূতন মন্ত্রী এবং শাসন পবিষদেন সদন্ত মডারেট অপেক্ষাও স্পা 
ও কাধাদক্ষ । ইহারা আমাদেব ভাল কবিযাহ চিনেন এব* আমাদেব হুর্ববলতা 
কি এবং কেমন করিয়া হাহার যোগ লইতে হয় তাহাও জানেন । তীহাবা 
আমাদের কাষ্যপ্রশালার সহিহ সুপরিচিত, বৃহৎ জনতাব মতিগতি এন, 
জনমত সম্পর্কেও তাহাদ্বে মভিজ্ঞর5। আছে । নাংসাদে৭ মতই মতপরিবর্তন 
করিবার পূর্ধে ইহাপ। বিছুকল বৈপ্রবিক »।যাপঞ্চতিতে যোগ দিঘাছেন, এবং 
ত্রাহাদের সেই অজ্ঞতার ফলে তাহার। অজ্ঞ ও অদূরদশী সাধাবণ শাসকসম্প্রদায 
কিম্বা মছাবেট মগ্ত্রিগণ অপেক্ষ। অধিকতর কুশলতার সহিত কংগ্রেসে পুরাতন 
সহকন্মীদিগকে দমন করিতে পাবেন । 
১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে গান্ধিজীব সভাপতিত্ে বেলগ্রাম-এ কংগ্রেসে 
অধিবেশন হইল । তিনি বখবর্ধ যাবৎ বাধ্যতঃ কগগ্রেসের স্থায়ী মহা- 
সভাপাত হইয়াই আছেন। অতএব তাহ।ব সভাপতির মিভাষ্ণ 
আমাৰ মোটেই ভাল ল|গিল না, উহাব মধো প্রেরশ। পাইবাব মত কিছুই 
ছিল না। অধিবেশনে শেষে আমি পুনরায় গাদ্ধিজীব নিদ্দেশে আগামী 
বত্মরের জন্য নিখিল ভাবত বাস্ট্রীব সমিতির কাযাঞ্বী সম্পাদক ঘির্ববাচিত 
হইলাম। আমার অনিচ্ছাসত্বেও 'আমি ক্রমশঃ কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদক 
হইয়া উঠিলাম। 
১৯২৫-এপ গ্রীষ্মকালে হাপানী রোগ বুদ্ধি হওয়ায পিতা অন্স্থ হইয়। 
পড়িলেন। তিনি পরিবাববর্থসহ হিমালয়ের ভালহৌসী পর্বতে চলিয়া 
গেলেন, আমি কয়েকদিন পর যাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম। 
এই সময়ে আমবা ডালহোৌসী হইতে হিমালয়ের গভীর গহনে চন্বায় ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছিলাম। পার্বত্য পথভ্রমণে শ্রাস্ত হইয়া আমরা যখন সেখানে 
উপস্থিত হইলাম, (জুন মাস) তখনই তারে চিত্তবঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ 
আসিল। পিতা শোকে মুহমান হইয়া দীর্ঘকাল মৃত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া 
রহিলেন। তাহার নিকট ইহা! এক নিষ্ঠুর আঘাত। আমি কদাচিৎ তাহাকে 
এত অবীর হইতে দেখিয়াছি। তাহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সহকর্মী 
সমস্ত দায়িত্ব তাহার স্বন্ধে নিক্ষেপ কবিয়। সহস। চলিয়া গেলেন। বোঝা ক্রমেই 
ভারি হইয়া উঠিতেছিল, দলের দৌর্ধ্বল্য বাড়িতেছিল। তিনি এবং দেশবন্ধু 
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উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর 
সর্বশেষ বক্তৃতা এই ক্লান্তি পবিস্ফুট হইয়াছিল । 

আমরা পবদিন প্রভাতে চন্ব ত্যাগ করিয়! 'ঢালহৌনী পশ্চাতে ফেলিয়া 
মোটব যোগে পার্বত্য পথ দিয়। দুববন্তী বেলষ্টেখনে উপস্থিত হইলাম । সেখান 
হইতে এলাকাবাদ হইয়া কলিকাতীষ যাত্রা করিলাম । 
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নাভা জেন হইনত খিনিব।1 সব আমার পীড। এব টাইফয়েড বে।গের সহিত 
যুগ্গ শামাণ জাবনে এক নূতন অভিজ্ঞত। জব বোগে অথবা শারীরিক 
দুর্বলত।ব জন্য বিছানা শুইযা থাকিতে আমি অনভ্যস্ত। আমার স্বাস্থোব জন্য 
'মামি গর্বববোণ কবিবঘ। থাকি । আমাদেব দেশে মাশাণশ ত১ শবীব্ট। ভাল নয় 
বলিবারু বা ভাবিবাব যে ফ্যাপান দেখা যায "শামি বরাধর তাহার প্রতিবাদ 
কবিষ। থাকি। আমাব যৌবন এবং স্থগঠিত দেহের জগ্য এ যাত্র। পরিজ্রাণ 
পাইলাম । র্বলদেহে বিছানায় শুইয়। আমি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতে 
লাগিলাম। এইক।লে দৈনন্দিন কাঙ্গ এবং পারিপার্থিক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিযা দূর হইতে সমন্ত বিধৰ চিন্তা কবিতে লাগিলাম। আমাব যন 
পূর্বাশেক্ষা শান্ত হইল এবং আমি সকল বিষয় অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে ও 
বুঝিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ কঠিন পীডায সকলেরই অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর 
অন্থন্ুতি হয থাকে, কিন্তু আমার ইহী এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির মত 
মনে হইল। এই শব্দটি আমি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্শসম্পকিত অর্থে ব্যবহার 
করিতেছি না। আমাদের রাজনীতির ভাবুকতার স্তরের উর্ধে উঠিয়া আমি 
পারিপাখ্বিক ঘটনাবলী, যাহা দ্বাবা' এতকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে চালিত হহগাছি, তাহ! 
যেন স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইলাম। এই স্পষ্টতার মধ্যে নৃতন প্রঃ উঠিল 
কিন্তু আমি «কোন সদুত্তর পাইলাম না। জীবন এবং রাজনীতিকে ধর্মের 
দিক হইতে দেখিবার ভাব আমার মন হইতে ক্রমশঃ অস্তহ্থিত 'ইইল। এই 
অভিজ্ঞতার বিষয় অধিক বল আমার পক্ষে অসাধ্য । এই অস্ুভূতি ভাষায় 
প্রকাশ করা সহজ নহে। তাহার পর এগার বসর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন 
আমার মনে ইহা! অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত ; কিন্তু ইহ! আমার উত্তমরূপে 
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স্মণণ আছে যে, ইহার ফলে আমার চিন্তাধার৷ সম্পূর্ণরূপে পরিধপ্তিত হইয়াছিল । 
তাহাবৰ পণ দুই বসব বাঁ ততোধিক কাল আমি একবপ অনাসক্তরভাবে কায্য 
করিয়াছি | 

অবশ্য আমার মাধন্তেব বাহিবে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল এবং যাহাব 
সভিত আমি শিজেব সামঞ্চম্ত স্থাপন কবিতে পাধিতেছিলাম না তাহাও 
কিযং্পবিমাণে আমার মানসিক পনিবর্তনে সহাঘতা করিষাছিল। কতকগুলি 
বাজনৈতিক পবিবর্তনে কা মামি হতিপূর্রেই উল্লেখ কবিযাছি। কিন্ত 
তদপেক্ষ। ব্ুগুণে গুকতৰন ভইযা দ্রাডাইল হিন্দ মুঘপমান সমস্তা। বিশেষতঃ 
উত্তব ভাকতেব কষেকটি নগবে অতি নুশ"স পাশবিক নিষ্ঠবতাব সহিত দাঙ্গা 
াঙ্গামা ঘটিন। কোর ০ অবিষ্বাসেব আবহ পখায ঞ্চলহেৰ এমন সব নৃতন 
কাবণ দেখা দিল, যাহা ইতিপূর্বে আম্বা কখনও শুনি নাই। হতিপূর্বে 
গোহৃত্যা লইযা বিশেষতঃ বকৃবীদেন 1ধন হাঙ্গামা ও মনকষাকধি হইত । যদি 
হিন্দ ৭ মুসলমান উন্যেব পর্ব উত্সব একই দিনে হইত তাহা হইলেও কলহ 
হইত | দৃষ্টান্তন্বব্প মহবম ও বামলীলাব কখ! উল্লেখ ববা যাইতে পাবে। 
মহবম শোকাবহ বাপাব। ইহাব মিছিল গন্ভীব, অশ্র ও বিষাদ-উদ্দাশক, 
পশ্মান্তনে বামলীলা আনন্দেব উৎসব, অন্যাযেব উপব সত্যেব জষ ঘাষণা। এই 
টি পবম্পব বিবোধী-তবে সৌভাগ/ক্রমে দাঘ ত্রিশ বস পব এই ছুই 
উত্সব এক সময অনুষ্ঠিত হয। বমলাপ। সৌব মাস হিসাবে গণিত হয বলিয়া 
প্রতি বসব একই সম্য অগষ্ঠিত হয, মহবম চান্দ্র মীস হিসাবে গণিত হয় বলিয়া 
প্রতিবৎসনই সমষেব পবিবত্তন হয । 

কিন্তু খলহেপ যে নুতন খাধণ উপস্থিত হইল তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক 
সচরাচব ঘটন।। ইহা মসজিদে সম্মুখে বাগ সমশ্যা। মুসলমানেবা আপত্তি 
কবিন লাগিলেন ঘে বগ্ এবং যেকোন গোপমালে মসজিদে প্রার্থনা করিবাব 
ব্যাঘাত হয। প্রত্যেক বৃহৎ সহরেহ কতকগুলি কবিযা মসজিদ আছে । এখানে 
পাঁচবাব কবিয়া উপাসন! হয এব* বিবাহ ও শবধাত্রাসহ নানাবিধ গোলমালের 
অভাব নাই, কাজেই কলহেব সম্ভাবন। পদে পদে । বিশেষভাবে মসজিদে সান্ধ্য 
উপাসনাব সময শোভাযাত্রা ও গোলমালেব বিরুদ্ধে আপত্তি কণা হইতে লাগিল। 
কিন্তু এই সময হিন্দু মন্দিবে সন্ধ্যাবতির কাসব-ঘণ্টা বাজিযা উঠে। কাজেই 
আবতি নামাজ সমস্তাই বড হইযা উঠিল । 

যাহা পরম্পরেব প্রতি স্থবিবেচন। এবং মনৌভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অদল- 
বর্লপ্কবিষা লইলেই মীমাংসা! হইতে পারিত, তাহাই তীব্র কলহে পরিণত হইযা 
দাঙ্গা! হাঙ্গামার কারণ হইল ইহা আশ্চধ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু ধর্মোন্্ততা 
কর্খনও যুক্তি, স্থুবিবেচনা এবং আপোষের ধার ধারে না। এবং ষখন তৃতীয়পক্ষ 
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এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উ্কাইয় দিবার জন্য উপস্থিত থাকে, তখন ত 
কথাই নাই। 

উত্তৰ ভারতেৰব কষেকটি নগবে অনুষ্ঠিত এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলিব কারণ 
অনেকে বড করিষা দেখিতে পারেন। অধিকাংশ সহর এবং সমগ্র পল্মী- 
ভারত শান্তই ছিল এব" এই সকল ঘটন।য উত্তেজিত হয় নাই । তবে সংবাদপত্রে 
অতি সামান্য সাম্প্রদীযিক অশান্তিব স"বাদও বিশেষ প্রাধান্য দিয়! প্রকাশ করা 
হইত। সহর্বাসীদেব মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইধাছিল, একথা নিঃসন্দেহ। সাম্প্রদাধিক নেতাব। পুরোভাগে আসিয়া ইহাকে 
অধিকতর বাডাইয়া তুপিলেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে 
ইহার প্রতিচ্ছায়া ফুটিযা উঠিল। যেসকল প্াষ্রীঘ প্রগতি-বিবোধী মুসলমান 
অসহযোগ আন্দোলনে পিছনে পড়িযাছিলেন, তাহ।বা সাম্প্রধাধিক বিরোধের 
স্থযোগে ব্রিটিশ গভশমেণ্টেব পষ্টপোঘকঠায আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । 
জাতীয় একা এব” ভাবতে শ্বাধানতা? মূলে কুঠাবাধাত করিযা ইহারা নিত্য 
নৃতন অসম্ভব সাম্প্রদািক দাবী উপস্থিত কপিতে লাগিলেন । হিন্দুদের পক্ষেও 
বাজনৈতিক প্রগতিবিবোপীব। আলিথ। প্রধান প্রথ্ান নেতা সাজিলেন এবং 
হিন্দুম্বার্থরক্ষাব নামে গভর্ণমেন্টেব হাতে খেলার পুতুল হইয়া উঠিলেন। 
তাহাদের কোন আশাই সফল হইল ন1 এবং বস্ততঃ হইতে ৪ পাবে না। তীহার্দের 
অবলম্বিত উপ।য়ে তাহাব। তাহাদেৰ একটি দাখাও গভর্ণমেন্টের নিকট আদায় 
কবিতে পারেন নাই । তাহাবা কেবল দেশেব সাম্প্রদাষিক মনোভাব বৃদ্ধি 
কবিতে কৃতকাযা হইলেন । 

কংগ্রেস বিপাকে পড়িল । জাতীয ভাবের প্রতিনিধি এব জাতীয় আদর্শ 
সম্বন্ধে সচেতন কখগ্রেস স্বভাবতঃ এহ' সাম্প্রদাষিকতার প্রাবল্ ক্ষতিগ্রস্ত হইল । 
জাতীয়তার অ।বরণে অনেক কংগ্রেসপন্থী আসলে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ৷ 
কিন্ত মোটের উপব কংগ্রেসনেতাবা অটল বহিলেন, কোন সাম্প্রদাযিক দলের 
পক্ষাবলম্বন করিলেন না। এই সময শিখ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালখিষ্ঠ 
দলের পক্ষ হইতে বিশেষ দাবী ঘোষিত হইতে লাগিল। ইহাব ফলে উভভয় 
পক্ষের চবম সাম্প্রদায়িকতাধাদীবা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন । 
বহুপূর্ে, এমন কি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবারও কছুদিন পূর্বে 
গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক সমস্তাব মীমাংসার জন্য তাহার নিজের শ্ত্রগুলি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তীহাব মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সদিচ্ছার 
উপরেই সমাধান নির্ভর করে। এজ্গ্য মুসলমানদের সর্ধবিধ দাবী স্বীকান্প 
করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাহাদের চিত্তজয় করিতে 
চাহিয়াছিলেন, দর কষাকষি করিবার মনোভাব তাহাতে ছিল না। দুরদিতা৷ 
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জওহরলাল নেহরু 


এবং বস্ধর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সত্য ধারণা লইয়া তিনি বাস্যব দৃষ্টিতে ইহার 
মীমাংসা চাতিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন ধীহাবা কোন বস্থর 
প্রকৃত মূল্য 'মপেক্ষা বাজাব দবেব বিষষেই বেশী জানিতেন এবং কেনাবেচার 
পদ্ধতি পরিন্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তবব প্ররুত মূল্য অপেক্ষা কি মূল্য দিতে 
হইতেছে সেই সম্পর্কেই তাহান। বেশী সচেতন । 

অপরকে দোষ দেওয়া ও সমালোচনা কবা সহজ। কাহারও উদ্দেশ্যের 
বার্থতার একট] ঠকফিয়ৎ ্াবিষ্কাব কবিবাঁৰ লোভ সংববণ কবা কঠিন। 
ব্যর্থতার জন্য অপবের বাধাই দাধী-_-না নিজেদেব চিন্তা ও কার্ধো ভূলই 
দাধী? আমবা গভর্ণামণ্টকে দোষ দিযাছি, সাম্প্রদাধিকতাবাদীদের দৌষ 
দিষাছি, অবশেষে কণগ্রেসকে 5 নিন্দা কবিযাচছি। অবশ্ত বাধা পাইয়াছি, 
গভরর্মেণ্ট এবং তাহার সমর্থকেবা ইচ্ছা কনিয়ই অবিবত বাধা দ্িযাছেন | 
ব্রিটিশ গভর্র্মেন্ট অতীতে এবং বর্ধমানে আমাদের মব্যে ভেদ স্যত্টি করিবাব 
নীতি গ্রহণ কবিযাচ্েন। বিভক্ত কবিযা শাসন কবা সকল সামাজোবই নীতি 
এবং এই শীতিব সাফলাই বিজিতেব উপব্‌ তাহাদেন শ্রে্ঠতাব নিদর্শন । 
ইহাব বিরুদ্ধে 'মামবা অভিযোগ করিতে পাবি না, অন্ততঃ ইহাতে আশ্চর্য 
হওয| উচিত নহে । ইহাকে অবঙ্ঞা কবিষা এতৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন 
না কবা চিন্তা ব্রটি মাত্র । 

কি উপাযষে ইহাকে আমবা প্রতিরোধ নিতে পাবি? দর কষাকষি 
কবিয়া বাজার-চলন কৌশলে নিশ্যয়ই আমাদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। 
কেননা আমন! ঘত বেশী দিতে চাহি না কেন, তৃতীয পক্ষ সর্বদাই তাহাৰ 
বেশী দিতে চাহিবে এবং তাহাবা তাহাদের প্রতিশ্তি মত কাধ্যও করিতে 
পাবেন। যদি জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সমন্ধে সাধাবণ দৃষ্টি-ভঙ্গিম! না থাকে, 
তাহা হইলে সাধাৰণ শক্রব বিকদ্ধে এক যোগে কাধ্য কবা সম্ভব নয়। যদি 
আমরা বর্তমান প্রচলিত বাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গুলিকে মানিষা 
লইষা এখানে ওখানে এক আধটু সংস্কাব চাহি এবং উচ্চ চাকুবীগুলিতে অধিক- 
সংখ্যক ভাবতবাসী নিযোগ কবিতে চাহি, তাহ! হইলে আমরা এক্যবদ্ধ কোন 
কার্য কবিবার প্রেরণাই পাইব না। কেনন| উহাব উদ্দেশ্য হইবে, যাহা চাহিয়া 
চিন্তিয়া পাওয়া! গেল, তাহা ভাগ কাটোযাবা করিয়া লওয়া। এক্ষেত্রে প্রবল 
প্রভৃত্বের গবিমায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পক্ষই উহ! নিষস্ত্রণ করিবে এবং তাহাদের 
মনোমত অনুগ্রহভাজনদিগেব মধ্যেই পুরস্কাব বিতরণ করিবে । অতএব স্বতন্ত্র 
রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এমনকি, বর্তমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার 
উপরই আমরা সম্মিলিত কার্যযপদ্ধতির দু ভিত্তি রচনা করিতে পারি। এই 
পরিকল্পনার অস্তনিহিত দাবী হইল পূর্ণ স্বাধীনতা । ইহার দ্বারাই জনসাধারণকে 
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উদ্দাম জান্প্রদায়িকতা! 


বুঝাইতে হইবে যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভারতীষ সংস্করণ 
(যাহার মূলে থাকিবে ব্রাটশ কর্তৃত্ব ) অর্থাং ভোমিনিয়ন ষ্টেটাম্‌ বলিতে যাহা 
বুঝাষ তাহা আমরা চাহিতেছি না, ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাস্ত্ীয 
প্রতিষ্ঠান গডিবার জন্যই আমাদের অভিযান। পূর্ণ স্বাধানতা অর্থে অবশ্যই 
কেবল বাজনৈতিক মুক্তি বুঝায়, ইহাতে সামাজিক পবিবর্তন বা! জনসাধারণের 
অর্থ নৈতিক মুক্তি বুঝায না। তবে পূর্ণ স্বাবীনতা অর্থে লগ্ডন সহবের সহিত 
আমরা যে আথিক ও অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি তাহাণ অপসারণ বুঝায়, 
এব” এ বন্ধন অপসাবিত হইলে বর্ধমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন কব! আমাদের 
পক্ষে সহজপাধ্য হইবে । তখন আমাধ চিন্তা প্রণালী এইবপ ছিল। অবশ্ঠ 
এখনও আমি মনে করিণা ঘে বজনৈতিক স্বাবানতা নিছক বাস্্রী মুক্তিই 
আনিবে। ইহাব সঠি৩ সামাজিক স্বাবীনতাও আসিবে । কিন্তু আমাদের 
অিকাণ্শ নেতাই বন্তরমানেব সঙ্কীর্ণ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর 
মুখ্যেই তাহাদেৰ চিন্তা সীমাবদ্ধ পাখিপেন | এব" এই ভিত্তির উপব ঈ্রীভাইযাই 
তাহান! আার্প্রণাধিক ও নিম ঠান্ধিক প্রত্যেকটি সমগ্তা সমাধান কবিতে চেষ্টা 
কবিশেন। ইহাব অবশ্রান্তাবী ফল এই হইল যে, বর্তমান ব্যবস্থা ধাহাদের 
কবাধন্ত, তাহার। সেই বৃটিশ গভর্ণমেন্টেব হাতে গিযা পডিলেন। ইহা ছাড়া 
তাহাদেব অন্তবপ করিবার উপায়ও ছিল ন।। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রত্যক্ষ সংঘধমূলক আন্দোলনে যোগ ধিপেন। কিন্তু ইহাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী 
সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক নহে । সংস্কাবনূলক পদ্ধতিব দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক, 
অখনৈতিক ও সাম্প্রদাযিক সমন্যাগুলি সমাধানেব দিন বহুকাল অতীত 
হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় বৈপ্লবিক দৃষ্টি ভঙ্গী লইযা৷ আমুল পরিবর্তনমূলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্ধ এমন নেতা কোথায় যিনি 
এ ভিত্তিতে দাডাইতে পারেন? 

আমাদেব স্বাবীনত৷ সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্েব অস্পষ্টতাই সাম্প্রদায়িকত৷ 
প্রচারে সহাযতা৷ করিয়াছে । স্বরাজের জন্য সম্ঘর্ধের সহিত দৈনন্দিন জীবনের 
কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা সহজাত বুদ্ধি 
লইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত ছিল দূর্বল এবং 
উহা অপর প্রয়োজনে নিধোগ করা বিশেষ কঠিন নহে । প্রতিক্রিয়ার সময় 
জনসাধারণের এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ কবা অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিল। 
সামপ্রদায্িকতাবাঁদীরা ধর্মের নামে ইহা নিজেদেব উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ 
করিয়াছে । যে সকল দাবী বা কার্ধযপদ্ধতির সহিত জনসাধারণের, এমনকি, 
নিক্মমধ্যশ্রেণীর স্বার্থের কোন যোগ নাই, হিন্দু মুদলমান উভয়ঞ্রেণীর বৃর্জোয়াদল 
ধ্দের পবিত্র নাম লইয়া এ সকল উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ত জনসাধারণের সমর্থন 
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লাভ করিয়াছিল, ইহা এক পরমাশ্যধ্য ঘটনা । যে কোন সাম্প্রদায়িক দল 
হইতে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, উহা কেবল চাকুরীর দাবীমাত্র এবং এই চাকুরীগুলি মুষ্টিমেয় 
উচ্চ মধ্যশ্রেণী ছাডা আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না । অবশ্য আইন- 
সভাগুপিতে বিশেষ ও অতিরিক্ত আসনেব্‌ দাবীও ছিল। এই দাবীর মধ্যে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ভাবে চাকুরী বণ্টনেৰ ক্ষমতা লাভের 
প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশী। উচ্চ মণ্যশ্রেণীব মুষ্টিমেয় ব্যক্তিব লাভের জন্য 
জাতীঘ এঁক্য ও উন্নতিব বিদ্রম্বৰপ এই সকল সন্কীর্ণ রাজনৈতিক দাবীকে 
অত্যন্ত চতুন্ত।র সহিত বিশেষ ধন্মসম্প্রদাষের জনসাধারণের দাবীরূপে প্রকাশ 
করা হইঈল। উহার নিক্ষলতা ঢাকিবার জন্য ধন্মান্নরাগকে আবরণ স্বরূপ 
ব্যবহার কবা হইল । 
এইবপে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়।পস্থীরা সাম্প্রদাযিক নেতার ছন্মবেশে 
রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফিবিযা আসিলেন এবং তীহাদের কাধ্য প্রণালীব মধ্যে সাম্প্রদাধিক 
পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা বাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দ্িবাব আগ্রহই ছিল অধিকতর 
প্রবল । বাজনৈতিক ব্যাপারে আমবা৷ বাধা প্রত্যাশী করিষাছিলাম কিন্তু এ 
বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে তাহারা যে কি পধ্যন্ত যাইতে পাবেন সে দৃশ্য অতাস্ত 
ক্লেশজনক | মুসলমান সাম্প্রধাষিক নেতারা অতি আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলিতে 
লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল ভারতেব জাতীয়তা বা স্বাধীনতার জন্য 
তাহাদের কোন মাথাব্যথা নাই । হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা সর্বদা জাতীয়তা 
বুলি মুখে আপ্ডাইলেও কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদের অক্ষমতাই পবিস্ফুট হইতে 
লাগিল। ঠাহাবা গভর্ণমেন্টের দরজায় ধরণা| দিতে লাগিলেন । ছুর্তাগ্যক্রমে 
তাহাও কোন কাজে আসিল না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অথবা অনুবূপ কোন 
"উচ্ছেদমূলক” আন্দোলনের নিন্দা করিতে উভয় দলই একমত, এবং কায়েমী 
স্বার্থের কোন ক্ষতি হয এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে এই দুইদলের এক্য 
অত্যন্ত মর্্মম্পর্শী। মুসলমান সাম্প্রদাষিক নেতার! রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার ক্ষতিজনক অনেক কিছুই করিষাছেন ও বলিয়াছেন; কিন্তু দল ও 
ব্যক্তি হিসাবে তাহার! গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সম্মুখে মর্ধ্যাদার সহিত ব্যবহার 
করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের সম্বন্ধে একথা বল! চলে না। 
ংগ্রেসের মধ্যে বহু মুসলমান আছেন। ইহাদের সংখ্যা! কম নহে। ইহার 
মধ্যে অনেকে যোগ্য ব্যক্তি এবং কয়েকজন খ্যাতনাম৷ ও জনপ্রিয় মুসলমান 
গ্নেতাও রহিয়াছেন। কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে “জাতীয়তাবাদী 
মুমলমান দল” রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের বিরোধিতা 
করিয়াছেন। আরম্ভ তাহার! কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত 
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মুসলমানদেব অধিকাংশই তাহাদের পক্ষে এপ অন্থমিত হইয়াছিল। কিন্ত 
ইহাবা সকলেই উচ্চ মধ্যশ্রেণীর এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব 
ছিল না। তাহারা কেহ বা বৃত্তিজীবী কেহ বা ব্যবসায়ী--জনসাধাবণের সহিত 
ংযোগহীন | তাহারা সাধাবণেব মধ্যে কখনও প্রচাবকাধ্যও কবিতেন না। 
তীহাবা বৈঠকী সভাসমিতিতে নিজেদের মধো চক্কি ইত্যাদি কবিতেন। কিন্ত 
এই বিষযে তাহাদেব প্রতিদবন্দী সাম্প্রদীিক নেতাবা অধিকতর নিপুণ ছিলেন । 
ধীবে ধীবে তীহাবা জাতীযতাবাদী নেতাদ্দিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে 
ঠেলিযা লইযা যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে একেব পৰ আর তাহাদের 
প্রতোকটি নীতিই পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য কবিলেন। জাতীষতাবাদী 
মুসলমানেব। বাধ বাব পিছু না হটিয। “কম অনিষ্টকব” এই নীতি লইয়া দুটপদে 
দাভাইবান চেষ্টা কবিযাছেন, কিন্ক প্রতিবাবই তাহাদিগকে আর একটু 
পশ্চাঁন্তে হটিযা অন্য একটি “কন অনিষ্টুপ্ৰ” বাছিযা লইতে হইয়াছে 
তারপব এমন সময আসিপ খন হাহাদেব নিজের বলিতে আর কিছু রহিল 
না এবং যুক্ত-নির্বাচন ব্যতীত বিষ! খাকিবাধ মত আব কোন মূলনীতি 
রিল না। কিন্তু গাবার সেই “কম অনিষ্টকব” নাতি গ্রহণ করিবার 
দ্বভাগ্য তাহাদের সম্মুখে দেখা দিল এবং তাহাবা সর্বশেষ আশ্রয়টিও 
পরিত্যাগ কনিযা আম্মবক্ষা কবিলেন। তীহার। দল গঠন করিবার সময় 
তাহাদেব পতাকাযষ গর্বভবে যে নকল নীতি ৭ কাধ্যক্রম লিখিয়া দিয়াছিলেন, 
সমস্তই মুছিয়া গেল, তাহারা কেবল নামে মাত্র জীবিত বহিলেন। 

জাতী মুগ্সিম্‌ দল হিসাবে তীহাদেব পতন ও বিলোপ ঘটিলেও এবস্য 
ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কংগ্রেসেব প্রধান নেতপদে বহিয়াছেন। ইহা 
এক সুদীর্ঘ শোচনীয় ইতিহাস। ইহা সর্বশেষ অধ্যায় মাত্র এই বৎসর 
(১৯৩৪ ) লিখিত হইয়াছে । ১৯২৩ হইতেই পৰ পর কয়েক বৎসর তাহারা 
শক্তিশালী দল ছিলেন এবং সাম্প্রদাধিকতাবাদী মুপলমানেব বিরুছে তাহাদের 
মনোভাব বিবপ ছিল। এমন কি কয়েকটি ঘটন।য় যখন গান্ধিজী অনিচ্ছাসত্বেও 
সাম্প্রদীষিকতাবাদীদেব কোন কোন দাবী মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, 
তখন শাহাব সহকন্ী জীতীযতাবাদী মুসলমানেবাই তাবত্র বিরোধিতা করিয়া 
উহাতে বাধা দিষাছেন। 

বিংশ দশকের মধ্যভাগে সাম্প্র্দায়িক সমস্তা। সমাধানকল্ে আলাপ আলোচনার 
জন্য কতকগুলি “এক্য সম্মেলন” আহৃত হ্ইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯২৪ 
সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী কর্তৃক আহত 
সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দিল্লীতে গান্ধিজী যখন একুশ দিন 
উপবাসত্রত পালন করিতেছিলেন সেই সময় ইহার অধিবেশন হয়। এই সকল 
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সম্মেলনে অনেকে সদিচ্ছা ও একাস্তিক আগ্রহ লইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং 
আপোষ-রফার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিযাছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সাধু ও 
উত্তম প্রস্তাব পাস ব্যতীত মুল সমন্তাব কোন সমাধান হয নাই । এই শ্রেণীর 
সম্মেলনে এক মত ব্যতীত অর্পিকাংশ ভোটে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন এব" 
প্রত্যেক সন্মেলনেই বিভিন্ন দলেন এমন কতবগুলি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন 
ধাহাদের ধারণ হাভাদেব মত সম্পূর্ণ গ্রহণ কবাহ সমগ্তান সমাধান । কতিপয 
বিখ্যাত সাম্প্রদাষিকতাবাদীর আদৌ সমাধানের ইচ্ছা ছিল কিনা সে সঙ্গন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ নিশ্চই বহ্যাচ্ছে। ভীাশাদেন মধ্যে অধিকাণ্শই বাষ্ীন্ষেত্রে 
আমল পবিবর্কনক।মা, ঠাশাদের সঠিন উঠাদেৰ কোন সাধান্ণ মিলনভমি 
ছিল ন।। 

বাক্তিবিশেষেব প্িছ।হযা পড় অপেশ।তও প্রকৃত াবস্বের কাবণ আবও 
গভাব ছিল। এই সনখ শিখেবা ভাহ।দেব সাম্প্রধাধিক দাবী উচ্চকণ্জে প্রচার 
কবিতে লাগিশেন। এবং তাশাব কলে পঞ্জাবে এক জটিল ত্রিখাবিভক্ত 
সমশ্সাব উদ্ভব হইল | সাম্প্রদাধক্নাৰ বেন্দ্রভূশি হইল পাঠাব। পবস্পরের 
বিকঞে। ভাতি আঞ্েশ এব এ্ান্ত ধারণা এইখানেই সব্বাধিক প্রবল 
হইল । অন্যান্য প্রধেশে কৰক সমন্তা-বাঙ্গলায হিন্দ জমিধাব এবং মুসলমান 
প্রজান সমস্যা, সাম্প্রদাধিবতাব ছক্সবেশে দেখ। দিল। পাঞ্জা ও সিম্কুদেশে 
মহাজন ৭ ধনী শ্রেণীবা সাধারণ ** নু, এব” খানকেব দল অধিকাণ্শই 
মুসলমান চাষা । এ্রদ-পোভ। মঙাজনেন উপব দাধিকেব সমস্ত আক্রোশ 
সাম্প্রদাযিকতাব শওই বৃদ্ধি কবিতে পাগিল। সচব।চ। মুসলমানেবা দরিদ্রতর 
সম্প্রদায় এব খুসলণান সাম্প্রদ।যিক নেতাবা সর্ববহাবাদেব চিত্তে ধনীদেব প্রতি 
যে বিবোধ থাকে, সেহ মনোরৃত্তিকে সাম্প্রদাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাধ্যে 
লাগাইপ। কিন্তু আশ্চযা এই' ধে, তাহাদে প্রস্তাবে সর্বহাবাদেব উন্নতিলাধনেৰ 
জন্য কেন কাষ্যত।লিকা ছিণ ন।। অথ ইহাব বলেই সাম্প্রদীয়িক মুনলমান 
নেতানা কিষৎপবিমাণে জনসাধাধণের প্রতিনিধি হইয়া কিছু শক্তি লাভ 
কিয়াছিলেন। পগান্তবে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাবা_অর্থ নৈতিক দিক হইতে 
দেখিতে গেলে-ধনী ব্যবনাধী ও বুত্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিবি। তাহাবা 
হিন্টু জনসাধাবণের সামধিক সহানুভূতি পাইলেও কদাচিৎ তাহাদের সমর্থন 
লাভ কবিযাছেন। অতএব সমস্তা কিষৎপবিমাণে অর্থনৈতিক স্তরভেদেব 
সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা হিসাব করা হয় নাই। 
ক্রমে ইহা। অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বিরোধেব ৰূপ গ্রহণ করিতে পারে, ষদি সে 
সময় আসে, তাহা হইলে অগ্যকার সকল দলের উচ্চ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক 
নেতারা নিজেদের মতভেদ মিটাইয়! লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই শ্ররণী-্বার্থের 
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শত্রুদের সন্মুধীন হইবে । এমনকি বর্তমান অবস্থার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক 
সমাধান খুব বেশী কঠিন নহে। কিন্তু যদি-_এবং ইহা একটি স্ুবৃহৎ যদ্দি__ 
তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত না থাকিত । 

১৯২৪-এব দিলীর সম্মেলন শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদে হিন্দ 
মুসলমান দাঙ্গা বাবিল। হতাহতের দিক দিযা এই দাঙ্গা অন্ান্তগুলির 
তুলনা এমন কিছু বড নঙে, তথাপি নিজের ঘবে এই দৃশ্য দেখা অত্যন্ত 
বেদনাদাযফক। আমি দিল্লী হইতে অঙি দ্রুত এলাহাবাদদে ফিবিযা আঁসিয়। 
দেখি হাঙ্গাম। শেষ হইখাছে, কিন্থ উভঘ পক্ষে বিদ্বেষ এবং আদালতের 
মামলাধ দীর্ঘক।'ল ধনিষ| উহ্ভাব জেন চলিল। কি উপলক্ষে দাঙ্গা বাধিল আমি 
তাহা ভলিযা গিযাছি। পে বধংসব অথবা তাহ"ন পবে এলাহাবাধে 
বামলীলা উৎসব ৪ শোভাযাত্রা লঠঘ। গণ্ডগোল বাধিযাছিল। বামলীল৷ 
উৎসবে সাধাণশতঃ বু বু শোভা এ। বাহিব হইয়া থাকে বিস্ত মসজিদের 
সম্মুখে বায বাজান সম্পক্* বিপিনিষেপেব প্রতিবাদন্বৰপ ইহা পরিনাক্ত 
হইল। প্রা আট বংসণ কাল এলাহ।বাদদে বামলীলা উৎসব হয না। 
ব্সবের মধ্যে এই সব্নপ্রণ।ন উত্মবে এপাশাবাদ জিলাব পক্ষ লঙ্গ নরনাবীর 
আনন্দ সম্মেলন হইত-_-আজ ৩1হ এক বেদনাময স্থৃতিতে পযাবসিত। 
আমাব শৈশবে াশল।প।! উত্সবে স্বতি মনে আন্ছ। কত উত্সাহ 
উদ্দীপন।হ না হই* 1 অন্যান্য জি.।| ও বিভিন্ন সহ হহতে দলে দলে লোক 
ইহা দেখিতে আসিত | উা হিন্ুদেব হইলে৪ অপবেব যোগ দিবাব কোন 
বাধ। ছিশ না এবং খুসনমানেনা ৪ দলে দলে আসিযা জনতা বৃদ্ধি কবিত, 
সর্বত্র আশন্দ ও ডউত্নবেব কপহাল্তো মুখবিও হইত, কেনাবেচাব ধুম পড়িভ | 
বুবত্মর পবে, বড হইয়া নামলীলাব শোভাযাত্রা! দেখিবাছি কিন্তু পূর্বের 
উৎসাহ বোধ করি নাই এব* শোভাযাত্রার স ও সাজান চৌকি প্রভৃতি 
দেখিয়া বিবক্তিই বোধ কবিধাছি। আমাব কারু শিল্পরচি এবং আনন্দ 
উপভোগেব স্তর অনেক উচ্চে উঠা গিযাছে। তবুও বুহৎ জনতার আনন্দ 
উৎসাহ আমি উপভোগ কবিয়াছি। তাহাদেব নিকট ইহা! উৎসবের আনন্দময় 
অবকাশ । আজ আট নয বৎসরকাল, বধঙ্ধদেব ত কথাই' নাই, এলাহাবাদের 
বালক বালিকার! পধ্যন্ত দৈনন্দিন জীবনেব বিরস একঘেষেমিব মধ্যে একটি 
দিবসে আনন্দময় উত্তেজনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । ইহার কারণ অতি 
সামান্ত মতভেদ এবং কলহ। ধর্ম এবং ধর্মবুদ্ধিকে ইহাব জন্য নিশ্চয়ই জবাবদিহি 
কবিতে হইবে । ইহারা আনন্দকে কি ভাবে বিনষ্ট কবিতেছে? 
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প্রায় ছুই বংনর এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কাজ আমি চালাইয়াছি। 
কিন্তু কাজে মন বমসিত ন।। তিন বংসরের জন্য আমি চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইয।ছিলাম | দ্বিতীষ বৎসর গআাবন্ত ভইবার পর হইতেই আমি 
নিক্কাতির পথ খুঁজিভে লাগিলাম। প্রথমে কাজটা আমার ভাল লাগিয়াছিল 
এবং ইহাতে অনেক সময ব্যয় কবিতাম। সহকন্মীদেব সদিচ্ছায় কিছু 
সাফলাও আমি পাভ করিয়াছিণাম। এমনকি প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট ও 
আমার প্রতি রাজনৈতিক বিরক্তি সব্বেও মিউনিসিপালিটিসংক্রান্ত কতকগুলি - 
কাজে আমার প্রশংস1 করিযাছিলেন। তথাপি আমি বুঝিতে পারিলাম, খাটি 
ভাল কাজ করিবার পথে অনেক বাধ! বিদ্ব রহিয়াছে । 

কোন ব্যক্তিবিশেষ যে ইচ্ছা করিষ! বাধা দিতেন এপ নহে এবং 
আমি সকলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযেগিতাই পাইয়াছি। কিন্তু একদিকে 
ছিল গভর্ণঘেণ্টের শাসনযন্্। অন্যদিকে মিউনিসিপালিটিন সদন্যগণ এবং 
জনসাধারণের ওঁদান্ত। গভর্ণমেণ্ট কতৃক নিশ্মিত মিউনিসিপাল শাসনযন্ত্রের 
বীধনকষণ এত শক্ত ষে, তাহাব মধ্যে নৃতন কিছু করা কিম্বা কোনদিকে 
আমূল পরিবর্তন কর। অসম্ভব। মিউনিসিপালিটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। 
সম্পূর্ণদ্ধপে গভর্ণমেন্টেব উপর নিভরশীণ। প্রচলিত মিউনিসিপাল আইনের 
ট্যাক্স ধাধ্যের কোন অভিনব পরিবর্তন অথর! জনহিতকর কাধ্য করার 
উপায় ছিল না। যে সকল পবিকল্পনা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, তাহাও গভর্ণমেণ্টের 
মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখে এবং একমাত্র অতিরিক্ত আশাবাদী এই শ্রেণীর 
মঞ্জুরীর আশা করিয়া বংসরেব পর বৎসর অপেক্ষা করিতে পারেন। 
আমি দেখিয়া আশ্চয্য হইলাম, যখনই জাতিগঠন কিম্বা সমাজসেবামূলক 
কোন কাজের প্রস্তাব হয়, গভর্ণমেণ্টের শাসনযন্ব কত আয়াস সহকারে অক্ষম 
অকর্শণ্যতা লইয়া মস্থরগতিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু যখন কোন রাজনৈতিক 
প্রতিদ্বন্বীকে দমন অথবা! আঘাত করিতে হয়, তখন অকন্মণাতাঁ বা মন্থরতার 
ন্বেশমাত্রও থাকে না। এই বৈসাদৃশ্ত কত সহজে চোখে পড়ে। প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভাব একজন মন্ত্রীর তন্তে ন্তন্ত। 
কিন্তু সাদারণতঃ এই মহামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি মিউনিসিপালিটি-সংক্রাস্ত 
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এবং জনহিতকব কাধ্য সম্পর্কে গভীবভাবেই অজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগীয় 
সিভিলিয়ান স্থাধী কন্মচাবীবাই কাধ্য পরিচালন। করেন। মন্ত্রীকে তাহারা 
গণনার মধ্যেই আনেন না। ভাবতেন উচ্চ কশ্মচাবী মহলে, গভর্ণমেণ্টের মুখা 
উদ্দেশ্য হইল পুলিসী ব্যবস্থার কাজ চালান, এইবপ ধারণা প্রচলিত আছে, 
এবং এই শ্রেণীর কর্মচাবাণা ৭ এ প্রচলিত বিশ্বাসে অন্ধপ্রাণিত। এই ধারণার 
উপন প্রভুত্রস্থলভ 'নন্তগ্রহপ্রবণতা থাক। সত্বেও বড আকারে কোন সমাজ 
সেবাকাধ্য উহাবা জদয়গ্গম করিতে পাপেন না। 

গভর্ণমেন্টেব নিকট অধিকাংশ মিউনিসিপালিটি খণী- পুলিসের দৃষ্টির 
সহিত মহাজনের দৃষ্টি মিপাইযা তাহারা মিউনিসিপালিটির উপর লক্ষ্য রাখেন । 
খণেব কিন্তটী নিযমমত শোধ হইযাছে কি? মিউনিপিপালিটির আথিক অবস্থা 
কি সচ্ছল, হাতে উদ্বন্ত কিছু আছে কি?_এই সকল প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এবং 
প্রযোজনীব সন্দেহ নাই, কিন্ত মিউনিসিপালিটি কেবলমাত্র টাকা ধার 
করিবার এবং নিদ্দিষ্ট নিষমে পরিশোধ কবিবার প্রতিষ্ঠান নহে। ইহাকে 
শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষা প্রভৃতি কাষ্যই মুখ্যভাবে করিতে হয। শাসকগণ প্রায়ই 
ইহা ভুলিয়া যান। ভারভায মিউনিসিপালিটিগুলিব সমাজ-হিতকর কাধ্য 
অতি অল্প। তাহাও আবার আথিক অসঙ্গতিব অন্ুহাতে সঙ্কুচিত করা হয় 
এবং সাধাবণতঃ ইহার ফলে শিক্ষাবিভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয। সবকারী চাকুরীয়ারা 
ব্যক্তিগতভাবে মিউনিসিপাল স্থুলগ্ালিব কোনই খবর রাখেন না। কেননা 
তাহাদের সন্ভান-সন্ভতিবা সরকারা সাহাম্যপ্রাপ্প বাধবহল আধুনিক প্রাইভোট 
স্কলে অধ্যঘন কবিষ থাকে । 

অধিকাংশ ভারতীয সহরই ডুই ভাগে বিভক্ত । একাংশ ঘন বসতিপূর্ণ 
নগরী-অন্ত অংশে বাগান ও স্ুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ মমন্িত বাংলো বা “কটেজ” । 
ইংরেজেবা এই "অংশকে “সিভিল লাইনম্‌” বলিয়া থাকেন । এই সিভি 
লাইনে ইংরাজ কন্মচাধীবা, ব্যবসাধীবা, উচ্চ-মব্যশ্রেণীৰ ভাবতায় বৃওিজীবী 
ও সরকারী কর্মচাবার! বাস করেন। যদিও মিউনিসিপালিটিব আয় মিভিল 
লাইন অপেক্ষা মূল সহরে অনেক বেশী, তথাপি বেশীর ভাগ টাকা সিভিল 
লাইনেই খরচ করিতে হয়। সিভিল লাইনের বিস্ত/র ও পরিধি অনেক বেশী 
বলিষা! লেখানে বাস্তার সংখ্যাও বেশী এবং এগুলি মেরামত করিতে, পরিষ্কার 
করিতে, জল ও আলো দিতে হয়। তাহার উপর বিশ্থীর্ণ পণঃপ্রণালী, 
জলসরবরাহ' এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা মাছে। মূল সহরের অংশ 
অত্যন্ত অবহেলিত। বিশেষতঃ দরিদ্র বস্তীগুলিতে কোন নজরুই দেও! হয় 
না। এদ্রিকে ভাল রাস্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই সরু গলি। 
আলোর ব্যবস্থা পধ্যস্ত নাই এবং পয়ঃপ্রণালী কিন্ব৷ স্বাস্থ্যরক্ষার বাবস্থাও 
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নিতান্ত অন্পযুক্ত। সাধারণ লোকেরা ইহা! নীরবে সহ করে, এবং কর্দাচিৎ 
অভিযোগ করিয়া থাকে । অভিযোগ করিলে কোন প্রতীকর হয় না। 
“সিভিল লাইন”-বাসীরাই ক্ষুদ্র বৃহৎ দাবী লইয়া মিউনিসিপালিটিকে বিব্রত 
রাখেন। 

ভারকেন্ধের সামারক্ষার জন্য এবং কিছু উন্নতি সাধনের জন্য আমি জমির 
মুপের শিিখে ট্যাক্স ধাযোর প্রস্তাব করিণাম কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই একজন 
সরকাণী কশ্মচারী তীব্র আপ তুলিলেন। আমার মনে হয়, ইনি জিল। 
ম্যাজিষ্ট্রেট । তিনি বলিলেন যে, এই ব্যবস্থা ভূমিসংক্রান্ত আইন-কান্থুনের 
বিরোধা। অবশ্য এই শ্রেণীর টাঞ্জে ফলে সিভিপ লাহনের বাংলোর 
মালিকধিগেণ ট্যাঞ্জ বাড়িব। যাইত সন্দেঃই নাই । কিন্তু চুঙি মাশুল বা 
অন্থরূপ ট্যাপ্স গভণমেণ্ট সর্বদাই সমর্থন কপি থাকেন, তাহার ফলে ব্যবপায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয। খাছ্প্রব্য এবং অন্াগ্ত পণ্যব্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং 
ইহাব বোঝ| গরীবের ঘাডেই বেশী করিয়া পড়ে । এই সমাজনীতিবিরুদ্ধ এবং 
অনিষ্ঠকর মাশুণই ভাপভাব মউনিসিপালিটিগুলির প্রধান অবলন্বন। কিন্ত 
এক্ষণে বৃহত্তর সহর গুলিতে ইহা! ধারে ধারে ।বলুপ্ত হইতেছে । 

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে আমি ছুই বিপাকের মধ্যে পড়িলাম। 
একাদকে নৈব্ক্তিক প্রত্তত্বচাণপিত গণ্রনেন্ট যন্ত্র পুরাতন গরুর গাড়ীর 
মত কীচি। কদ্দমাক্ত বাস্তাব নিদ্দি্ রেখখ মন্থর গতিতে চর্শেযাছে। দ্রুত 
চলিতেও ইহার আপান্ত, মোড খুপতে ৩তোধিক আপত্তি। অন্যদিকে 
আমার 'সহবম্মা সদণ্যদল-_তাহাপা৪ পরিচিত দাগের বাহিরে যাইতে সমান 
অনিচ্ছুক। কাহারও কাহারও বড বড় পরিকল্পনা ছিল এবং তাহারা কাজেও 
বেশ উতৎসাং দেখাইতেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তাহাদের কোন দৃরদৃষ্টি ছিল 
না। কোন পরিবর্তন ব৷ উন্নতির আগ্রহও ছিল না। পুরাতন ধার/ই ভাল, 
নৃতন পরাক্ষার ফল কি হইবে কে জানে । এমন কি উৎসাহী আদর্শবাদীরা 
সমস্ত বাধা-বরা দৈনন্দিন কাজের জালে জড়াইয়া৷ ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। 
কিন্তু পক্ষপাতিত্ব কিম্বা নৃতন লোক নিযুক্ত করিবার সময় সদশ্তদের মধ্যে 
অত্যন্ত কম্মত্পর্ত। দেখ! যাইত। কিন্তু তাহাদের এই উৎসাহের ফলে যে 
কুশলতা বাড়িত তাহা নহে । 

বসরের পর বখসর সরকারা-সিদ্ধাস্ত এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও 
সংবাদপত্র মিউনিসিপালিটি ও লোকালবোর্ডের কাধ্যের সমালোচনা করিয়। 
থাকেন। ইহাতে এই সারমশ্ন উদ্ধার কর! হয় যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নহে। এইগুলির ত্রুটি অবশ্ত অনেক আছে 
কিন্তু যে বাবস্থার মধ্যে উহাদ্িগকে কাধ্য করিতে হয়, তাহা! সংশোধনের 
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দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয' হয না। এই বাবস্থা গণতান্ত্রিকও নহে 
স্বেচ্ছাচীবমূলক ৭ নহে । ইহা মাঝামাঝি এমন একটি বস্ব াহাব মধ্যে উভয়ের 
অন্বিপাগ্ুলি পূর্ণমাত্রাঘ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টেব পধ্যবেক্ষণ ও 
নিষস্বণেব কতকগুলি ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা আবশ্যক, কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেণ্ট গণতান্ধ্িক এবং জনপাধাবণেন ভাব সম্পর্কে সচেতন হন, তাহা 
হইলেই গণতান্ত্রিক স্বাযন্তশাসন প্রনিঠানেব সহিত সামঞগ্জশ্ত সম্ভবপর । কিন্ত 
যেখানে ইহার মভাব, সেখানে ভম ছইযেব মধো বিবোধ বাধিবে নয় 
কেন্দ্রীয় প্রভৃত্বের সম্পরণ বশ্ঠযতা স্বীকাৰ কবিতে হইবে। কেন্দ্রীঘ প্রৃত 
দাযিত্ব গ্রহণ করেন না অথচ ক্ষমতা পরিচালনা কবিষা থাকেন। এই 
অসন্ভযোষজনক অবস্থ।য জন্সাধানণেন আন্ত কোন বান্গব ক্ষমতা আসিতে 
পাবে না। এমন কি মিউনিসিপাল “বার্টেৰ সদশ্যনা পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী 
অপেক্ষী কত্তপক্ষেন মুখ চচিযাই কাধা কণেন। আনলাধাবণ৭ প্রায়শঃই 
বোর্ডেব প্রতি উদাসীন । প্ররু* সম'জস্লা কব প্রশ্ণ বোর্ডের দনন্দিন 
কাধ্যের এলাকান বাহিবে বল্িবা কদাচিৎ উগা পৌ7 উঠিযা থাকে এবং নম 
প্রতিষ্ঠানে প্রধান কাজ ট্যাক্স আদায় কনা, "5 ব প্রত জনসাপারণ প্রসঙ্গ 
হইতে পাবে ন| | 

স্বযন্তশীসনমূলক প্রতিষ্টানগ্তুলিৰ ভোটা পিকালন সীমাবদ্ধ, ভোটারের 
যোগাতাব নিবিখ আবও নিম্ন এব" নিভৃত হণযা উচিত । বোশ্বাইন্বের মত 
বুহৎ সহরেব কর্পোবেশনেন ভোটাধিকার অতি সন্কীর্ণ বলিষা আমার ধাবণ!।। 
কিছদিন পূর্ববে ভোটাধিকার বিস্তৃত কব্বান একটি গ্রশ্গাব কর্পোবেশনেই 
বঙ্জিত হয়। অধিকাণ্শ সদশ্যই বর্তমান বাবস্থাতেই সন্থট এবং ভোটাপিকণল 
প্রসাবিত কবিষ। নিজেদের অবস্থা অনিশ্চিত কনিতে চাহেন ন। | 

কাবণ যাহাই হউক, আমাদেব দেশেব মিউনিসিপাপিটিগ্ুলি সাফশ্য ও 
যোগ্যতাব নিদর্শন না হইলেও অন্যান্য গণতাশিক ৭ উন্নতিশীল দেশের 
মিউনিসিপালিটির সহিত ইহাব লনা চলিতে পাবে। এইগুলি সাধারণতঃ 
ঘুলখোব নহে, তবে অকর্ণ্য । এবং এইখুলিব প্রধান ছুর্বলতা আশ্রিতবাতসল্য 
এবং কোন বিষয় সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার অক্ষমত। | ইহা ম্বাভাবিক। কেননা 
গণতন্ত্রকে সার্থক কবিতে হইলে, চাই স্থগঠিত জনমত এবং দ্বান্ত্বিবোধ। 
তাহাব পরিবর্তে আমাদের চারিদিকে এক সর্বব্যাপী প্রহ্ত্বেব আবেষ্টনী এবং 
গণতস্ত্বের অনুকূল আবহাওয়ার অভাব। এদেশে জনুসাধারণকে কোন 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া জনমত গঠন 
করিবার কোন চেষ্টা নাই। ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক 
অথবা অন্থান্ঠি ক্ষুদ্র বিষয়ে সাধারণতঃ আর্ট থাকে । 


১৫৭ 


জওহরলাল নেহরু 


মিউনিসিপালিটি হইতে বান্গনীতি দ্ররে সরাইয়৷ বাখিবার জন্য গভর্ণমেন্ট 
সততই আগ্রহশীল। জাতী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিপম্পন্ন প্রস্তাব 
দেখিলেই উাহাবা ভ্রকুটি কবেন, জাতায়তার অনুকূল কোন পাঠ্যপুস্তক 
মিউনিসিপাল ক্ষলে পটিতে দেওয়। হয় না, এমনকি জাতীয় নেতাদের চিত্রও 
মেখানে বাখিতে দেওয়া হয না । মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা কাডিয। লওয। 
হইবে এই ভষ দ্রেখাইযা জাতীয় পতাকা অপপাবিত কবা হ্য। কিছুকাল 
হইল সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একযোগে কংগ্রেসপন্থীদিগকে মিউনিসিপাল 
কর্পোরেশন ও বোর্ডগ্রলিন চাকুণী হইতে তাডাইবার চেষ্টা করিতেছে, 
পাপারণতঃ এই উদ্দেশ সিচ্ছ। কবিতে শিক্ষা ও অন্তান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের 
সাহাব্য বন্ধ কবশিধাণ গাতি প্রদর্শনই যথেষ্ট । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, 
বিশেষভাবে কলিকাতা কর্পোবেশনেব জন্ত এই আইন করা হইয়াছে, যাহারা 
গভর্ণমেন্ট-বিবোধী বজনৈতিক আন্দোলনে কিশ্। আইন অমান্ত আন্দোলনে 
যোগ দিয়াছে, তাহাদিগঞক্চে চাক্চুপী দেওযা হইবে না। উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ 
বাজনৈতিক, ইহান মপ্যে অযোগ্যতা! কিপ্বা অক্ষমতার কোন প্রশ্ন নাই। এই 
সামান্য কষেকটি দ্রষ্টান্ত ইইতেই বুঝ| যাইবে যে, মিউনিসিপালিটি ও 
জিলাবোর্ডগুলিতে কতটুক গণন্থ ও কতটুকু স্বাবানতা বহিযাছে। র|জনৈতিক 
প্রতিদন্দীদিগকে মিউনিসিপালিটি বা! এ চাকুবা হইতে ( গবপ্ত তাহারা 
প্রত্যক্ষ সরকারী চাকুবী প্রার্মী হয না) বঞ্চিত করার চেষ্ট! সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। প্রমোজন। হিসাব করিষা দেখা গিধাছে, গত পনর বখ্সরে 
প্রায় তিন পক্ষ লোক কারাগাবে গিযাছে। বাজনাতি ছাড্য|। দিলেও 
এই তিন লক্ষ লোকের মধ্যে বহু শক্তিমান আদর্শ বাধা, সম|জের প্রতি 
কর্তৃব্পরাষণ ও নিংস্বার্থ বাক্তি আছেন। ইহাদের শক্তি, কম্মতৎপরত। ও 
সেবার আদর্শের প্রতি অগ্গবঝাগ আছে । অতএব জনহিতকব অথবা অন্ুরূপ 
বিভাগে এই উৎকৃষ্ট শ্রেণী হইতেই কম্মচারী সংগ্রহ কবা কর্তব্য | কিন্তু গভর্ণমেণ্ট 
এই সকল লোককে বাহিবে রাখিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, 
এমনকি আইন পাশ কবিঘা ইহাদিগকে এবং ইহাদেব প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন 
ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিযাছেন। গভর্ণমেণ্ট পোষাকুকুরের 
'শবুদ্ধিরই অনুরাগী এবং তাহাতেই উত্সাহ দিয়া থাকেন। তারপর স্বায়ত্ত- 
শাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহারা অযোগ্যতার অপবাদ দিয়া থাকেন। 
এই সকল প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির সহিত সম্পর্ক থাকিবে না একথা যদিও মুখে বলা 
হয়, থাপি গভর্ণমেন্টের পছন্দমত রাজনীতিতে উৎসাহ দিবার দৃষ্টাস্তের অভাব 
নাই। বোর্ডের স্কুলের শিক্ষকগণকে চাকুরীর ভয় দেখাইয়! গ্রামে গ্রামে 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রচারকাধ্যের জন্য কাধ্যতঃ বাধা করা হইয়াছিল। 


১৯৫৮ 


মিউনিসিপালিটির কাজ 


গত পনর বঙ্সর কংগ্রেস্কম্মীবাই বহু বিশ্বের সম্মুখীন হইযাছেন, গুরুদায়িত্ব 
সদ্ধে লইয়াছেন এবং সর্ধোপবি তাহাবা কিছু সাফল্যেব সহিতহই এক শক্তিমান, 
আওক্মবক্ষায় হুদগ্গ গভর্ণমেণ্টেব সহিত যুদ্ধ করিষাছেন। এই কঠিন ভূমিতে 
শিক্ষা লাভ কবি! তাহাবা প'ইয়াছেন আম্মগ্রত্যয়, কশ্মকুশলত। এবং আত্মরক্ষার 
শক্তি । অতিমাত্রাথ প্রতুত্রপরাযণ শাসনতন্ত্বের ফলে ভানতবামী ষে 
পৌকষ ও অন্ঠান্ত গুণ হাপাইযা ফেলিতেছিল, ইহা তীহারা পুনরায় ফিরাইয়া 
পাইযাছেন। আবশ্য অগ্য'ন্য গণ আন্দেলনেব মতই বহগ্রসেব আন্দোলনের 
মধ্যেও নির্বোধ অকন্মণা ঢশ্চপিন্ প্রতি অনেক মবাঞ্চনীয ব্যক্তি প্রবেশ 
কবিয়াছিল। তখাপি আমি নি"সন্দেহে বলি, পাবি যে, গড়ে একজন 
কগ্রেসকম্মী সমঞ্চণবিশিষ্ঠ কোন বান্তি অপেক্ষা অধিকতর কুশলকশ্মা 
এব* শক্তিমান । 

এই ব্যাপাবের আব একটা পির আছে যাহ। গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার 
পবামর্শদাতালা বুঝতে পাবেন শা। কাগ্রেসকক্্ীদিগকে সমস্থ চাকুবী অথব। 
জা।বকাজ্জনেণ মন্তাগ্ত উপ'ব হইতে বঞ্চিত কবার চেষ্টাকে গ্ররুত বিপ্লবীরা 
অভ্যর্থনাই কব্যি। থাবে | সাধাণণ ₹ গ্রেসকম্মীন|। বৈপ্রবিক মনোভাবাপন্ন 
নহেন বলিষা অখাতি আছে। তাহাবা কিছুকালেপ জগ্য অর্দবৈপবিক কাজকর্মে 
লিপ্ত থাকিণা অবশেষে পুনবায় সাধাব্ণ দৈনন্দিন জীবনয। এর প্রবৃত্ত হন। নিজেব 
বাবসায বুক্তি অথবা স্কানীন নাজনীতিব জটিল জালে জঙাইষ। পড়েন। বুহত্বর 
সমম্পা তাহ।দেব মন হই ত্রমে মুছ্ঘ|। যাষ এব বৈপধবিক আবেগ শান্ত হইয়া 
আসে। মাংসপেশীতে মেদ দেখা দেষ, নিবাপদ জাবনেব প্রতি মমত্ব বৃদ্ধি 
পা। মব্যশ্রেণীব বক্মাদেব এই এনিবাধ্য প্রবণতাব ফলে অগ্রগামী এবং 
বৈপ্ববিক মণোবুুবিশিষ্ট ক গ্রেসবক্মীরা তাহাদেব সহবক্ষীদিগকে আইনসভ। 
অথবা মিউনিপিপালিটি প্রতৃতিব শিষমতান্বিক আন্ত হইতে কিংবা সাবাক্ষণের 
জন্য চাকুরীগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত কবিতে বেগ পাইষ| থাকেন। যাহা হউক এইবার 
গভর্ণমেন্ট আমাদেব সাহাধ্যার্ অগ্রসব হইযাছেন এব* কংগ্রেসকক্ষাদিগের পক্ষে 
চাকুবী পাওয়া! কঠিন কনিষা তুলিয়াছেন। ইহাব ফলে তাহাদের মধ্যে বৈপ্রবিক 
উত্সাহ আপও কিছুকাল থাকিবে_-এমনকি বাডিতেও পারে । 

এক বৎসর কিন্বা আবও অধিককাল মিউনিসিপালিটির কাজ করিয়া দেখিলাম 
আমাব কর্শ-শৃক্তিকে সার্থকতা সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। 
বডজোর আমি কাজের মধ্যে কিছু গতিবেগ ও কিছু কুশলতা, সধশার করিতে 
পারি, কিন্ত কোন গুরুতব পবিবর্তন সাধন করিতে পারি না। আম্মি 
চেয়ারম্যানের পদে ইন্তকা দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু বোর্ডের সদস্যগণ আমায় 
-পীডাপীভি করিতে লাগিলেন । তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমি এত 


১৫৪ 


জওহরলাল নেহরু 


দয়। ৪ সৌজন্য পাইয।ছি যে, আমার পক্ষে অন্তুবোধ এডান কঠিন হইল । যাহা 
হউক, দ্বিন্বাশবর্ষের শেষে আমি পদত্যাগ কন্লাম। 

১৯২৫ সাল। শন্ৎকালে আমার পত্রীর কঠিন পীডা হইল এবং কয়েকমাস 
ধরিয়। তিনি লক্ষৌৰ হাসপাতালে শয্যাশায়ী রহিলেন। পে বাব কানপুবে 
কংগ্রেদেব শপিবেশন হইল | কতকট। উন্মনাভাবে মামাকে এলাহাবাদ, কানপুর 
9 লক্ষৌব মণ্যে ছুটাছুটি কপিতে হইল (আমি তখন কংগ্রেসেব সাধাবণ 
সম্পাদক )। 

চিকিনকগণ আমাৰ দ্বীকে স্থইজাব্ল্যাণ্ডে লইয়া গিবা চিকিংসাব পরামর্শ 
দিলেন। আমি কোন ছুভায় ভব ন্বধেব বাহিবে খাইবার জন্য ব্যগ্র হইযাছিলাম, 
কাজেই প্রস্থাবাট আমান ভাল লাগিল । আমাব মন সমন্যাঘ আচ্ছন্ন, কোন 
পথ ম্পষ্টপ্পে দ্রেখিতেছিলাম না। ভাবিলাম, হয ত ভাবতবর্ষ হইতে দূরে 
সব্যি। গেনে উন্ননতব পটভূমিকান উপব সমপ্ত ভাল কনিযা দেখিতে পারিব, 
এব" মামার মনেন অন্ধকার কোশপ্রশিও আলোকিত হইয়। উঠিবে 

১৯২৬-এব মাগ্চ মাসে প্রথমভাগে আমি ক্বী ৭ কন্তাসহ বোষ্বাই হইতে 
ভিনিস্‌ যারা কবিলাম। এ জাহাজে মামার ভগ্রী এবং ভগ্ৰীপতি রণজিৎ 
পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদের বিলাত যাত্রীব কথা উঠিবাব বনুপূর্নেনেই ইাভাবা 
ইউরোপ ভ্রমণেব সঙ্গল্প কবিযাছিলেন। 


২.৯ 


ইউরোপে 


তের বসব পর পুনবাধ ইউবোপে চলিবাছি। যুদ্ধে বিদ্রোহে এই কয় 
বসবে কি অভতপূর্বব পবিবর্তন হইযাছে। মহাযুদ্ধের মধ্যেই পরিচিত প্রাচীন 
জগতের মৃত্যু হইযাছে। নবান জগৎ আমাব জন্য অপেক্ষা কবিতেছে। আমি 
ইউরোপে ছয় সাত মাস, বডজোব এই ব্সরেব শেষ পধ্যন্ত থাকিবার সন্কল্প 
কৰিধাছিলাম, কিন্তু কাধ্যতঃ আমাদের এক বৎসর নয় মাস থাকিতে হইল । 

এই সময়টা দেহ ও মনেব পবিপূর্ণ বিআম ও শান্তিতে কাটিয়াছে। আমরা 
আঁধিকাংশ সময স্থুইজাবল্যাণ্ডে জেনেভায় এবং মণ্টানার পার্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে. 
কাটাইযাছি। ১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে আমার কনিষ্ঠা ভগ্মী কৃষ্ণা! ভারতবর্ষ হইতে 
আসিয়৷ আমাদের দলে যোগ দিল, এবং অবশিষ্ট সময় আমাদের সঙ্গেই ইউরোপে 
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ছিল। বেশীন ভগ সময় আমার স্ত্রীকে ছাডিযা যাইতে না পারায় আমি 
কেবলমাত্র অল্প সমমেব জন্য কয়েকটি স্থান দেখিতে সমর্থ হইবাছিলাম। পরে 
আমাব স্ত্রী কিবিত সুস্থ বোধ কৰিলে আমব। ইংলগু, ফ্রান্স ও জাশ্বানীতে কিছু 
ভ্রমণ করিযাছি। তুষাৰ শৈপমাপা1-বেষ্ট৩ আমাদেব এই পার্ব হা আবাসে 
আমি ভারতরর্ম দ ইউচোপ হইতে নিত্ষকে বিতক্ডম মনে করিলাম । স্বদেশে 
ঘটনাবলী বহ1পণে সবিষ। গিয়াছে, আমি দন হইতে দর মত সংবাদ পাঠ 
এবং ঘটনাগুলি লক্ষ্য কাবতেছি, কখন বা নতন ইউবোপেব প্রতি দৃষ্টিপাত 
কলিষ| ইহা পাজনীনি, আণনীটি, হাব স্বাপীন সামাজিক জীবন বুঝিবাব চেষ্টা 
করিতেছি খন নানভীষ ছিলাম «খন স্বভাবনঃই বাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আন্তজ্ঞাতিক 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠাণ কাধাবল। লক্ষ্য কনিযাছিলাম। 

কিন্য শীন্ে প্রাবঙ্গেন সহিত গাদশেন শীতকালের খেলাধূলায় মাতিয় 
উঠিলাম। আগামী কষেবমাম ইহাই শামা প্রধান কাজ হইয়। উঠিল। 
ইতিপূর্বে আমি বলল উণপ আ্সটি' কবিযাছি, কিন্তু “ক্ষিইং, এক নৃতন 
অভিজ্ঞত| | ইহাণ অশিনধাজ আমি মুগ্ধ হইলাম ইভা শিখিতে অত্যন্ত 
কষ্ট হঈল। অনেকবাণ আছাড খাইলাম , ল্বু9 সাঙ্সেব সহিত পুনঃ পুন: 
উদ্যম করিয! অবশেষে ক্ুলকাগ্য হইলাম । উহাতে মামি অতান্ত আমোদ 
অনুভব কবিতাম । 

এখানে জীবন মোটেপ উপন এত্ান্ত বৈচিত্যভীন । দিনে দিনে আমার 
স্্ী ক্রমশঃ শঞ্তি *স্বাস্তা লাভ কবিতৈে লাগিলেন। এখানে কদাচিৎ কোন 
ভাবতবাসীৰ সহিত দেখ! হইবণছে। এই ক্ষুব্র পার্বত্য নিবাসেব অধিবাসীবৃন্দ 
ছাঁডা অল্পলোনকব সহিত দেখা ভইত | কিন্য পৌনে ছুই বৎসরের মধো 
ইউরোপে আমাদেৰ সি" কয়েকজন কপবিচিত নির্বাসিত এবং প্রাচীন 
বিপ্লবপন্থী ভানতীয়েব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইযাছে। 

তখন জেনেভাব একটি বাডীব উপবহলাষ শ্টামজী কৃষ্ণবন্মা তাহার গীডিতা 
পত্রীকে লইয়া বাস করিতেন। এই বৃদ্ধা দম্পতিব কোন সঙ্গী ছিল না। 
সারাক্ষণেব জন্য উত্যাদিও ছিপ না। তাহাদের ঘরপগুলি স্ত'তসেঁতে ধূলিমলিন 
ও চুর্গন্ধপূর্ণ। শ্যামজীব অর্থ ছিল প্রচুর, কিন্ধ তিনি ব্যয়কু্ ছিলেন। এমন 
কি তিনি কযেকটি পয়সা বীচাইবার অন্য উ্রামে না উঠিয়া হাটিয়া খ্ইতেন। 
প্রত্যেক নবাগতকেই তিনি সন্দেহের দুষ্টিতেই দেখিতেন। এবং উপযুক্ত 
প্রমাণ না পাওষা পর্য্যন্ত মনে কবিতেন, এই ব্যক্তি হয় তাহার টাকার লোভেই 
আসিয়াছে, নয় ব্রিটিশের গুপ্তচব। তাহার পকেট তাহার ঈম্পাদ্দিত প্রান 
কাগজ “ইওিয়ান্‌ স্তোশিওলজিষ্”-এ বোঝাই থাকিত। তিনি এগুলি টানিয়া 
বাহির করিয়া তাহার বার চৌদ্দ বৎসর পূর্বের লেখা কোন প্রবন্ধ অত্যন্ত 
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ডংসাহেণ সহিত পাঠ কবিতেন। তিনি পুবাতন গল্প কবিতে ভালবাসিতেন। 
হ্যাম্সার্ডে ইপ্ডিয়া ভাউসেব গল্প করিতেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তীহাৰ্‌ পিছনে যে 
সকল গোধেন্দা লাগাইয়াছিলেন, কেমন কধিষা তিনি তাহাদেব চিনিয়। 
ফেলিতেন এবং তাহাদেব বেকুব বানাইতেন সেই স্ব গল্প কবিতেন। তাহার 
ঘবেন ধেঘালে বহু তাঞ্চ এবং মেপ্ুলি ধলিমলিন ও অযত্ববঙ্ষিত পুবাতন 
পুঁথিপুস্তকে বোঝাই । মেঝেব উপব9 বই ও খবরেব কাগজেব ছডাছডি। 
সেগুলি হয ত মাসেব পৰ মাস কেহ নাডাচাডা করে নাই । মোটেব উপর 
চাবিদিকে বিষণ্ন নির্জনতা_-যেন ধ্বংসেব স্তপ, জীবন এখানে যেন অবাঞ্ছনীয় 
অভিথি--মন্ধকারে নিস্তপ্ধ বারান্দাব উপপ দ্য! হার্টিবার সময় মনে হয় যেন 
প্রত্যেক অন্ধকোণে মৃত্যুব ছায়া ঘনাইম়। বৃিাছে। এই বাড়ী হইতে বাহিব 
হইলে মুক্ত বাযুতে আসিষা হাপ ছ"ডিযা ৰচা যাষ। 

শ্াামজী তীহাব টাকাকডিব একটা বিলি ব্যবস্থাব জন্য ইচ্ছুক হইযাছিলেন। 
কোন জনভিতকব কাষ্যে, বিশেষভাবে ভাবতীয ছাত্রদেব বিদেশে শিক্ষার জন্য 
একটা স্থায়ী ধনভাগ্ডাব স্থ।'পনের তাহান ইচ্ছা ছিল। তিনি আমাকে একজন 
অছি নিমুক্ত কবিতে চাহিলেন। কিন্ত আমি এই দাযিত্ব গ্রহণ কবিবাব 
কোন মাগ্রহ দেখাইলাম না। তীাহাঁৰ আথিক ব্যাপাবেৰ সহিত জড়িত হইবার 
কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমাব ছিল ন|। ১ তাহ। ছাঢাও মামি দি এ বষযে অতিতবিক্ত 
আগ্রহ দেখাই, তাহা হইলে তিনি ততক্ষীতৎ সন্দেহ করিবেন, ভাহাব টাকার 
উপর আমার লোভ আছে। কেহ জানিত ন| তাহাব কত টাকা আছে। 
জাশ্মাণীব 'মার্কেব” দাম পড়িষা যাওযায হাব গুকতব ক্ষতি হইয়াছে এইবপ 
একট] গুজব শুনিযাছিলাম | 

সময সময অনেক খ্যাওনামা ভাবভীঘ জেনেভায আসিতেন। বাষ্টসজ্যে 
যে সব সবকারী চাকুবিযা শ্রেণীর ভাবতীয আসিতেন, শ্টামজী তাহাদেব ছাযাও 
মাডাইতেন না। কিন্তু আন্তজ্জীতিক শ্রমিক সভা অনেক বেসরকারী এমন 
কি বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থী ভাবতীয আসিতেন, শ্টামজী তীহাদেব সহিত দেখা 
করিতে চেষ্টা কবিতেন। কিন্ত এই সকল ভদ্রলোক তীহাকে দেখিলে অত্যন্ত 
ঘাবডাইয়া যাইতেন এবং অস্বাচ্ছন্দযের সহিত প্রকাশ্তভাবে তাঁহার সহিত 
মেলামেশ। এডাইয। চলিতেন । পাব্তপক্ষে গোপনে ছাডা দেখা করিতে চাহিতেন 
না। তাহার সহিত মেলামেশ! অনেকেই খুব নিরাপদ মনে করিতেন না। 

কাজেই সন্তানসম্ভতি আত্মীয় বন্ধুহীন এমন কি প্রায় মন্ুষ্যসংসর্গ বজ্জিত- 
ভাবে শ্যামজী ও তাহার পত্বী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন। তিনি যেন 
অতীতের স্বৃতিচিহ্ন, তাহার দিন ফুবাইবার পরও ষেন বাঁচিয়া আছেন । বর্তমানের 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং জগৎ যেন তাহাকে বিস্বাত হইয়াছে। 
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এখনও তীহার চক্ষুতে সেই পূর্বেকার অগ্নির জ্বালা এবং আমার ও তাহার মধ্যে 
সাদৃশ্যের অভাব সত্বেও আমি তাহার প্রতি অদ্ধা ও সহান্থভৃতি প্রদর্শন না 
কবিবা পারিলাম না। 

সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ কবিয়াছি এবং তাহাব অল্পদিন 
পবেই তাহার আজাবনের প্রধান সঙ্গিনী সেই মহিয়সী গুজবাটী মহিলারও 
মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি বিদেশে ভারতীয় মহিলাদের 
শিক্ষা জন্য প্রচুর টাক দান করিষ| গিয়াছেন । 

আর একজন বিখ্যাত বাক্তি_যাহার নাম আমি বনুকাল যাবৎ জানি, সেই 
বাজা মহেন্ত্রপ্রতাপের সহিত স্থইজারল্যাণ্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। 
তাহাকে তখন দেখিলাম (সম্ভবতঃ এখনও ) একজন সদানন্দময় আশাবাদী, 
বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়। তিনি এক ভাবরাজ্যে বাস করিতেছেন । 
তাহাকে দেখিষা আমি প্রথমতঃ অবাক হইলাম। তাহাব পোষাক পরিচ্ছদ 
তিব্বতের মালভমি অথবা সাইবেশিযার উপযুক্ত * কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই মন্ত্রোর 
মত স্থানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । তীহাব পোষাক অদ্ধসাময়িক, পায়ে রুশী্ন বুট 
জুতী এবং তাহার সর্বাঙ্গে কাগজপত্র 9 ফটো বোঝাই বড বড পকেট। 
তাহার মধ্যে জান্মাণ চ্যান্সেলার বেখম্যান হল গয়েগেব লেখা একখানা চিঠি, 
কাইজাবের নিঙ্গের নাম দস্তখত কণা একখানা ছবি, তিব্বতের দালাইলামার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি ক্ুন্দর রেশমী কাপড়ে লেখা জড়ান পত্র এবং 
অসংখা দলিল দন্তাবেজ, ছবি রহিযাছে। এই সকল পকেটেব বিচিত্র 
কাগজপন্ত্র দেখিযা আশ্চয্য হইলাম। তিনি বলিলেন, একবার চীনদেশে 
মূপাবান কাগজপত্রসহ শাহাব একটি হাতবাক্স হাবাইযা গিয়াছিল, সেই হইতে 
তিনি কাগজগুলি সর্বদা কাছে বাখাই সঙ্গত যনে করেন। এতগুলি পকেটের 
কারণ তানাই । 

মহেন্দ্রপ্রতাপ ক্বাহার জাপান, চীন, তিব্বত ও আফগানিস্থানের ভ্রমণ ও 
অপূর্বব অভিজ্ঞতার অনেক ভাল ভাল গল্প বলিতে পাবেন। তাহার বৈচিত্রময় 
জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোহর । বর্তমানে তিনি “হাপিনেন সোসাইটি” 
বা স্থখসঞ্চারক সমিতি লইয়া মাতিয়া আছেন । এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি 
স্বয়ং এবং ইহাব বাণী হইল "স্থখী হও” | তাহার এই সঙ্গিতি লাট্ভিয়ায় 
( অথবা লিথুয়ানিয়ায় ) সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে । 

তাহার প্রচারকাধ্যেব ধারা এইরূপ, মাসে মাসে তিনি তাহার বাণী পোষ্টকার্ডে 
ছাপাইফ্! জেনেভায় বিভিন্ন সভাসফিতি উপলক্ষে সমবেত' স্যস্তদ্দের মাঝে 
বিতরণ করেন। তাহার মুদ্রিত বাণীর নীচে তিনি নান! ছাদে এক বিশেষ 
ভঙ্গীতে নিজের নাম দস্তখত করেন | “মকেন্দ্রপ্রতাপের” আগ্ক্ষর মাত্র ব্যবহার 
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কবেন এবং তাহাব সহিত তীতার প্রিয় বিভিন্ন দেশের নাম যোগ কবিষা নিঙ্গেকে 
তাশ্াব প্রতিনিধিবপে বণনা কবেন। তিনি যে আন্তজ্জাতিক এব* বিশ্বভ্রাতত্তে 
বিশ্বাসী, তাতা « বর্ণন। কবিবাব জন্য সর্বশেষে লেখেন “মানবজাতির ভৃত্য” । 
মহ্ধেন্্রপ্রতাপেৰ সব কথাব উপব গ্ুকত্ব আবোপ কবা কঠিন। তিনি যেন 
কোন মধাসুগাষফ উপন্যাসেব নাষক। যেন বিংশ শতাব্দীতে কোথা হইতে 
ছিটকাইমা এক ডনকইন্সাট আসিযাছেন। কিন্ত তিনি সম্পূর্ণৰপে সবল এব" 
তাহার আবেগ অকৃত্রিম । 

প্যাবিতে আমব। উগ্রন্বভাব। এন" ভষস্করী মাদাম কামার সহিত সাক্ষাৎ 
কবিযাছিপাম। তিনি সোজান্বজি আসিযা মুখের ধিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিযাই 
পবিচষ গিজ্ঞ।স| কনেন। উন্তব দিলেও কোন ফল হয না ( সম্ভবতঃ তিনি 
বদ্ধ কালা ), কেন ন। কোন প্রমাণেই তাহাঁন নিঙ্গেব বদ্ধমূল ধাবণা তিনি ত্যাগ 
কবেন না। 

ইতালাতে ধযতকালেপ জন্য আমাৰ মৌলবী ওবেইদ্বুল।ব সহিত দেখা 
হইয়াছিল । তিনি চালাক-চতুব এবং প্রাচীন ধবণেব বাজনৈতিক কলকৌশলে 
স্বপটু , কিন্ধ আধুনিক ভাবধাবাব সহিত তাহাব কোন পবিচয নাই । তিনি 
আমাকে ভাবতীঘ যুক্তবাষ্ট্রেব ( ইউনাইটেড বিপারিঞস অব. ইপ্ডিযা ) একটা 
পবিকল্পনা দেখাইযা বলিলেন ইহা ছ্বাবাই সাম্প্রদাযিক সমশ্যাব সমাধান ভওষা 
সম্ভব। তিনি মামাকে ইস্তাথুলে ( কন্ট্ার্টনোপল ) তাহাব অতীত কার্য- 
কলাপেব কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি খুব গুকতব বলিষা মনে 
হয নাই এব” সেগুদি আমি অল্লকাল পবেই তূলিষ। গিযাছিলাম । কষেক 
মাস পবেই লালাজাব সহিত তাহান সাক্ষাৎ হইযাছিল এবং তাহাঁব নিকটও 
তিনি এসব গল্প কবেন। লাপাজী তাহাব কথায অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই 
সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চয্যৰপে পল্লবিত হইযা সেই বৎসবের 
ভাবতীয় আইন সভ।র নির্বাচনে ব্যবহৃত হইযাছিল। পবে মৌলবী ওবেইছুল্লা 
হেজাজে যান। তাহান পব আব কয়েক বসব আমি তাহাব কোন সংবাদ 
পাই নাই । 

সম্পূর্ণ পৃথক্‌ চবিত্রের আব একজন মৌলবী-_ববকতুল্লাব সহিত আমার 
বালিনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই হাসিখুশী বৃদ্ধ মহা উৎসাহী এবং অত্যস্ত 
মিশ্বক প্রকৃতির । তিনি সাদাসিদে, খুব বেশী বুদ্ধিমান নহেন কিন্তু সমসাময়িক 
জগতেব নবীন ভাবধারা বুঝিবার জন্য সর্বদাই চেট্টিত। আমবা স্থইজারল্যাণ্ডে 
থাকিতেই ১৯২৭' সালে সানফ্রাম্সিদকোতে তাহার ম্বত্যু-সংবাদে আমি অত্যন্ত 
ব্যথিত হইয়াছিলাম। 

বালিনে আরও অনেক ভাবতীয় ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইহাদের একটি 
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দল ছিল; কিন্তু সেদ্ল বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । তাহাদের নিজেদের 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাহার! প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়! 
সন্দেহে করিতেন এবং এই কারণে তীহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সর্বত্রই 
রাজনৈতিক নির্বাসিতের ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে । বালিনে এই সকল 
ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেছেন। মহাযুদ্ধের 
পর জান্মাণীতে ইহাদের কখনও কাজ জোটে, কখনও জোটে না। যাহাই 
হউক, তাহাদের আর্‌ বৈপ্লবিক আগ্রহ নাই। এমন কি, তাহারা রাজনীতি 
এডাইয়! চলেন | 

যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় পুরাতন দলের কাহিনী অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ । 
১৯১৪ সালের সেই চিবম্মরণীয় গ্রীক্মকালে ইহারা জাম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন। তীহারা জাশ্মাণ ছাব্রদেন সহিত একই জীবন যাপন করিতেন, 
তাহাদের সঙ্গীত গাহিতেন, তাহাদেব খেলাধুলায় ঘোগ দিতেন, তাহাদের 
সহিত বীয়ব মগ্য পান কবিতেন এবং জাম্মাণ সভ্যত! ও সংস্কৃতির প্রতি 
সহান্থৃভতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ কবিতেন। মুদ্ধেব সহিত তীহাদের কোন প্রত্যক্ষ 
যোগ ছিল না; কিন্ত সমগ্র জানম্মাণব্যাপী জাতীয় ভাবের তীত্র উচ্ছ্বাসের 
স্রোতে তাহারা ভামিয়া গেলেন। তাহার আসলে জান্মাণীর পক্ষপাতী ছিলেন 
না, তাহাদের মনের ভাব ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী এবৎ ভাব্বতীয জাতীয়ভাবে 
অন্প্রাণিত হইয়া তাহাব! ব্রিটেনের শক্রদের প্রতি মন্কুণ হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পনেই বৈপ্লবিক মনোবুক্তি সম্পন্ন কতিপয ভারতীয় স্থইজারল্যা গু 
হইতে জান্মাণীতে আপিযাছিলেন। ইহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে হবরদয়ালকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। কয়েক মাস 
পরবে হরদয়াল আসিলেন এবং ইতিমধ্যে সমিতি বেশ শক্তিশালী হইয়৷ 
উঠিল। ভারতীয়দের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবকে নিজেদের স্থবিবাজনক কাজে 
লাগাইবার জন্য জানম্মীণ গভর্ণমেণ্টই এই সমিতিকে শক্তিশালী করিষা তুলিলেন। 
ভারতীয়েরা এই আন্তজ্জ'তিক অবস্থার স্থযোগে কেবলমাত্র জাম্মণীর স্থবিধার 
জন্য কাজ না করিয়া নিজেদের জাতীয় সুবিধাও অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
যদিও এই ব্যাপারে তাহাদের নিজন্ব বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না, বু৭ জান্মাণ 
কতৃপক্ষের গরজ দেখিয়া একটা বিধিব্যবস্থা! করিবার জন্য তীহাবা চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তীহারা জাশ্মীণীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্র/তিশ্রতি 
এবং পাক! কথা চাহিলেন। জান্মাণ পররবাষ্ী বিভাগের ন্রহিত তীহাদের 
একটা সন্ধি হইয়া! গেল। স্থির হইল, জয়লাভের পর জান্মীণী ভারতের স্বাধীনজ 
মানিয়। লইবে এবং (আরও কতকগুলি ছোটখাট সর্তে ) ভারতীয়েরা ইহার 
বিনিময়ে যুদ্ধের সময় জান্মাণীকে সাহাধ্য করিবার জঙ্ প্রতিশ্রুতি দ্িলেন। এই 
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ভারতীয় সমিতির সহিত জাশ্মাণ কতৃপক্ষ সম্মানজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন 
এবং সমিতির সদস্যরা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্ধযাদা পাইতে লাগিলেন । 

অনভিজ্ঞ যুবকদল গঠিত এই সমিতির অপ্রত্যাশিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় 
অনেকেরই মাথা গরম হইয়া উঠিল। তাহারা মনে কবিতে লাগিলেন, তাহারা 
যেন এঁতিহাসিক ঘটনার নায়করূপে এক যুগান্তরকারী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে 
ব্রতী হইয়াছেন । ইহাদের অনেকে অসমসাহসিক কাধ্য করিষাছেন, অদ্ুনকের 
জীবন বিপন্ন হইয়াছে, অল্পের জন্য মৃত্যুর কবল হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। 
কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে ইহাদের গুরুত্ব কমির়া গেল এবং পরে কেহ ইহাদের 
প্রায় গ্রাহ্াই করিত না। আমেরিকা! হইতে আগত হরদয়াল অনেক পূর্বেই 
পরিত্যক্ত হইলেন। সমিতির সহিত তীহাব বনিবনাও হইল না। সমিতি 
এবং জাশম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে বিশ্বাসের অযোগা মনে করিয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। বহুকাল পরে আমি ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে গিয়৷ দেখিয়া 
আশ্চর্য হইঘাছি যে, তখনও ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়েরা হরদয়ালের প্রতি 
কি পরিমাণ বিরক্তি ও দ্বণা পোষণ করেন। তিনি তখন স্থইডেনে ছিলেন । 
আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। 

যুদ্ধ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বালিনের ভারতীয কমিটিরও পরমাধু ফুরাইল | 
আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনায় তাহাদের জীবন ছুর্ববহ হইয়া উঠিল। বৃহৎ পণ 
বাখিয়া দৃত্যক্রীডায় তাহারা হারিঘা গেলেন। যুদ্ধের সময় তাহাদের গুরুত্ব 
এবৎ ছুঃস।শসী কাধ্যকলাপেব অবসানে দৈনন্দিন বৈচিত্রহীন জীবন ছাড়া আর 
কিছুই রহিল না। কিন্ত নিরাপদভাবে তাহা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। 
তাহাদেব পক্ষে ভারতে ফিরিষ। আসাও কঠিন, অন্যদিকে যুদ্ধের পর পরাজিত 
জাশ্মাণীতে বাস করা ও সহজ নহে । জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন। কয়েকজনকে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে ফিবিতে দিলেন, বাদবাকী আর সকলকেই জান্মীণীতে 
বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। তীহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তীহারা 
দৃম্তাতঃ কোন রাষ্ট্েরই নাগরক নহেন। তাহাদের টৈধ ছাড়পত্র নাই। 
জান্মাণীর বাঠিরে ভ্রমণ করা তাহাদের পক্ষে প্রার অসম্ভব। জাম্মাণীতে বাস 
করাও নানা কারণে বিদ্ববহ্ুল এবং তাহাও স্থানীয় পুলিশের দয়ার উপর নির্ভর 
করিয়া । জীবনের এই ছুঃখ কষ্ট, প্রতিদিনের ছুশ্চিন্তা এবং আহার বাসস্থানের 
জন্য৪ অবিরত উতৎকথ, ইহাই তাহাদের ভাগ্য হইল । 

১৯৩৩-এর পূর তাহারা যদি নাৎসী নীতি অবলম্বন না করিয়া থাকেন তাহা 
হইলে নাৎসীরাজ্যে তাহাদের অবস্থা! আরও শোচনীয় হইয়াছে । “নরভিক্‌” 
শ্রেণীর আর্য নহে, বিশেষতঃ এসিয়াবাসী বিদেশীরা বর্তমান জান্মাণীতে অবাঞ্চনীয় 
ব্যক্তি। ভাল ব্যবহার করিলে লোকে তাহাদিগকে সহ্য করে মাত্্র। হিটলার 
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ইউরোপে 


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদী শাসন সমর্থন কবিয়! স্পষ্টভাবে অভিমত ঘোষণ। 
কবিয়াছেন, কেন না, তিনি ব্রিটনেব সদিচ্ছা লাভ করিতে চাহেন। যে সকল 
ভারতবাসীব উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অসন্তষ্ট তাহাদিগকে নিশ্চযই তিনি উৎসাহ 
দিবেন না। 

পূর্বোক্ত ভারতাষ সমিতিব বিশিষ্ট সদস্য চম্পকরমণ পিলের সহিত আমাদের 
বালিনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি অত্ান্ত আডম্ববপ্রিয় ছিলেন এবং যুবক 
ভারতীয় ছাত্রেরা তাহাকে এক অশ্রদ্ধাপৃর্ণ উপাধি দিগাছিলেন। তিনি 
জাতীয়তাবাদ ছাডা আব কিছুই বুঝিতেন না । সামাজিক বা অর্থ নৈতিক দিক 
হইতে কোন প্রশ্ন আলোচনা কবিতে অতান্ত অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতেন । জাম্মাণ 
জাতীষতাবাদী “লৌহশিবস্বাণ” দলে সহিত তিনি বেশ ভাব করিয়া! লইয়াছিলেন। 
জাম্মাণীতে যে কয়জন ভাবতীযকে নাত্সীবা পছন্দ কবিতেন, তিনি তাহাদের 
একজন ছিলেন । কযেকমাস পূর্বে জেলে থাকিতেই বালিনে তীহার মৃত্যুসংবাদ 
আমি পাঠ করি। 

ভারতে এক বিখ্যাত ববশব সন্তান বীবেন্দ্রনাথ চট্যোপাব্যাফ ছিলেন এক 
সম্পূর্ণ প্বতন্ত্র ধবণেব মানুষ । তাহাকে সকলে আব কিয়া “চট্টো” বলিষা 
ডাকিত। তাহাব যোগ্যতা, কম্মঝুশপতা এবং চবিত্রমাধুযা অন্থপম। তিনি 
সর্বদাই অভাবগ্রন্ত, তাহাব বসন জার্ণ, এমন কি এক সন্ধ্যা খাওযা জোটাও 
মাঝে মাঝে কঠিন হইত। কিন্ত তথাপি তিনি লঘুচিত্ত এবং পরিহাসর্সিক 
ছিলেন। আমাব কষেক বৎসর পূর্বের তিনি লগে শিক্ষীলাভার্থ গিয়াছিলেন। 
আমি যখন হ্ারোতে পড়ি তখন তিনি অক্সফোডে ছিলেন। তিনি আব 
ভাবতবর্ষে ফিরেন নাই । মাঝে মঝে তাহাব চিত্ত দেশের জন্য ব্যাকুল হইও 
এবং খিবিষা আপিবাধ জগ্তাতনি চেষ্ঠ। কবিতেন। তাহার পাবিবারিক জীবনের 
সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইযাছে এব ভাবতে ফিরিযা আসিলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ 
ও অন্তরী বোখ কবিতেন ইহাও নিশ্চিত । কিন্তু দীর্ঘকাল বর্ষের পর বর্ষ বিভিন্ন 
দেশে ভ্রমণ করিষাও স্বদেশেব প্রতি টান সমানহই বহিযা গিয়াছে, কোন 
নির্বাসিতই মানমিক বিষাদ হইতে পরিত্রাণ পায় না। মাংসিনি ইহাকে 
বলিতেন আত্মার ক্ষযরোগ। 

বিদেশে আমি যে সকল ভারতায পাজনৈতিক নির্বাসিতের সহিত পরিচিত 
হইয়াছি, তীহাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই আমি বিশেষ কোন বিশেষহ্ব দেখি 
নাই। তাহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাহাদের বর্তমান 
ছুঃখ, বিশ্ব, বাধার প্রতি আমার আস্তব্িক সহান্ৃভূতি রহিয়াছে ৮ তীহাবা লা! 
জগতে ছডাইয়া আছেন, আমার সহিত অল্প কয়েকজনেরই দেখা হুইয়াছে। 
খ্যাতিমান ছুই-চারি জন ছাডা বাদবাকী অন্যান্ত অনেকে যে ভারতবর্ষের সেবায় 
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জওহরলাল নেহরু 


আত্মোত্সর্গ করিয়াছিলেন, সেই ভার-বর্ই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত 
হইয়াছে । ষে কয়েকজনের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র 
ছুই জনের বুদ্ধির দীপ্তিই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে । এক বীরেন্দ্র 
চটোপাধ্যায়, অপর মানবেন্দ্র নাথ রায়। বায়ের সহিত মঙ্কোতে আমার মাত্র 
আধ ঘণ্টা আলাপ হয়। তিনি তখন কম্যুনিষ্ট দলের একজন নেতা ছিলেন । 
পরে তাহার কমনিজমূ গৌডা কমিন্টার্ণ মার্কার কম্যুনিজম্‌ হইতে স্বত্ব হইযা 
যায়। আমার বিশ্বাস, চট! পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তাহার 
কম্যুনিঙ্মের দিকে ঝৌক্‌ ছিল। বায় বর্তমানে তিন বখ্সর হইল ভারতীয় 
কারাগারে আছেন। 

ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় ভাসিধা বেডাইতেছেন। ইহারা বৈপ্লবিক 
ভাষায় কথা বলেন, অসমসাহসিক ও অবাস্তব প্রস্তাব করেন এবং আশ্চধ্য প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস৷ কনিষ! থাকেন । দেখিলে মনে হয়, তাহাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগের ছাপ পডিয়াছে। 

আমরা অনেক ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানেব সহিতও দ্েখ। করিয়াছি । 
জেনেভা হইতে ভেলেনিউভেব ওলা ভিলাঘ আমবধা কয়েকবাপ (প্রথমবার 
গান্ধিজীর পরিচব-পত্র সহ ) তীর্থবাত্রীর মত বোমা রোণ্যার দর্শন লাভ 
করিযান্ি। যুবক গাম্মাণ কাব ও নাট্যক্াণ আর্ণস্ী টে।লাবের স্থৃতি (নাৎসী 
আম্লে £হনি আর জাশ্মীণ নেন ) এখং নিউ ইর়রক সিভিল লিবাটি ইউনিয়নের 
রোজার বন্ডইনেব স্বৃতি উপিব।র নহে । জেনেভাতে প্ুণেখক আমেবিক। প্রবাসী 
ধনগোপাল মুখাজ্জীর সহিতও আমার বঞ্ধুত্ত হইবাছিল। ইউরোপে যাইবার 
পূর্ববে ভাবতে আমাব সহিত অন্সফো্ গ্রপ আন্দোলনের ফ্রাঙ্ক বাক্ম্যানের 
সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি রূচন। 
আমাকে দিয়াছিলেন, আমি দেগুলি পড়িষা মাশ্তধা হইয়াছিলাম। অকম্মাৎ 
দীক্ষ। গ্রহণ, নিজের অতীত সম্পর্কে অকপট স্বীকাবোক্তি এবং একপ্রকার ধর্ম 
সংশ্লিষ্ট পুনরুখানবাদী আবহাওমার সহিত আধুনিক যুগের স্বাধীন বুদ্ধির সামগ্ুস্য 
কি করিয়া হয় আমার ধারণায় আসিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ভাবে এই 
আশ্যধ্য ভাবাবেগে অধীর হইয়। পড়েন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার 
কৌতুহল বাড়িল। জেনেভায় ফ্রাঙ্ক বাকৃম্যানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল । 
তিনি আমাকে রুমানিয়র কোন স্থানে তাহাদের এক আস্তজ্জাতিক সম্মেলনে 
আহ্বান করিলেন । , দুঃখের কথা এই নৃতন ভাববাতিকতার প্রত্যঞ্চ অভিজ্ঞতা " 
লঃতের সুযোগ ত্তামার ঘটিল না। আমার কৌতুহল অতৃপ্ত রহিয়া গেল এবং 
অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কথা আমি যতই পাঠ করি ততই 
আশ্চষা হই। 
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মামাদেখ স্থুইজাবল্যাণ্ডে আগমনেব কিছুদিন পবেই ইংলগ্ডে সাধারণ ধর্মঘট 
আরম্ভ হইল। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয| পড়িলাম। আমার স্বাভাবিক 
সহানুভূতি ছিপ ধম্মঘটাদিগেৰ প্রাতি। অন্পদিন পনে ধশ্মঘট ভাঙ্গিয! পড়িয়াছে, 
এই সংবাদে আমি অতান্ত মশ্মাহত হইলাম । কযেক মাস পরে আমি ইতলগ্ডে 
গিযা কিছুদিন ছিলাম | খনিব শ্রমিকদের পম্মঘট ৪খনও চলিতেছিল। রাত্রে 
লগ্ডন সহৰ মগ্ধ-মালোকিহ হইত । দার্রিসাধাবেৰ নিকটবর্তী খনি অঞ্চলে 
আমি অবস্ত। দেখিতে গিবা'ছশাম। আমি দখিপাম আবালবৃদ্ধবনি তাব শুক্ক 
মুখে বেদনাব চি, তাহাদের সব্বাপ্ধে শ্রীহীন তান ছাপ। তদপেক্ষা ও মর্মান্তিক 
দৃশ্য উদঘ|টি৩ হইপ, স্থান বিচাব মণাপতে, সেখ।নে পম্মঘটী ও তাহাদেব স্্রীদেব 
বিচাব চণিতেছিল। ক্ষলান খানণ ঢাইবেক্টাৰ এবং ম্যানেজাবেবাই এখানে 
ম্যাজিষ্টেট এবং তাহাপাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপনাবে জরুণী আইন অন্গপাবে বিচার 
কবিয়। ধন্ঘটাদেব দণ্ড দিতেছিলেন। একটি পিচাব দোখবা আমি ক্রুদ্ধ হঈলাম। 
তিনটি কি চাবটি খ্ীলোককে তাহাদেব কোলে সন্তানসহ কাঠগডাঘ হাজিব কব! 
হইল । তাহাদের অপনাণ-_তাহাব। ধন্মঘটবিন্োধা শ্রমিকদের ব্যঙ্গ কবিয়াছে। 
এই অল্নববস্কা ্গননাগণ ( তাহাদের সন্তানগুপিও) জীর্ণমলিনবপন। এবং পুষ্টিকর 
খাগ্যেব অভানে শীর্ণ । দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘটের বেদনা ও অভাব অনটনের 
প্রতিচ্ছবি তাহাদেৰ অবযবে ফুটিষা উঠিধাছে । যে সকল ধশ্মঘটবিবোধী শ্রমিক 
তাহাদেব মুখেব গ্রাস কাডিযা লঈতেছে, তাহাদেব প্রতি ইহ।দের বিবক্তি ও 
তিক্ততা স্বাভাবিক । 

শ্রেণী গুসাবে বিচাব-বৈলক্ষণ্যেব সংবাদ প্রাযই পাঠ করা যাষ এবং ভারতে ত 
ইহ সচরাচর ঘটনা। কিন্তু ইংপণ্ডে যে তাহাব কলঙ্কমলিন দৃষ্টান্ত দেখিব এ 
প্রত্যাশা আমাৰ ছিল না। আমি মন্মাহত হইলাম। আমি আশ্চন্য হইয়। 
আরও দেখিলাম সর্বত্রই ধর্মঘটারা যেন ভয়ে আড়ই্ট। আমি স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিলাম যে, পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের কঠোর নীতি তাহাদিগকে ভীত করিয়া 
রাখিয়াছে এবং সকল প্রকার অন্যায় ব্যবহারই তাহারা নীরবে সন্তু করিতেছে 
দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর তাহারা শ্রাস্ত ক্লাস্ত, তাহাদের সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া পড়িবার 
উপক্রম হুইম়্াছে। অন্যান্ত দ্রেড, ইউনিয়নের শ্রমিকেরা বন্ুপূর্ধবেই তাহাদিগকে 
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ত্যাগ করিযাছে। তখাপ দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত ইহাদের আকাশ 
পাতাল ব্যবধান। এততেও ব্রিটিশ খনি-্রমিকদের সঙ্ঘশক্তি তখনও প্রবল, 
জাতার, এমন কি আন্তজ্জাতিক সহান্ঠভৃতি তাহাদের পক্ষে । ট্রেড ইউনিয়ন্‌ 
আন্দোলনের সাহায্যে প্রচারকাধ্য এবং মন্ান্ত নানাবিধ সহায়ত। তাহার লাভ 
করিতেছে । ভারতীয় শ্রমিকের। এ সকল স্থবিধা পায় না। তথাপি চোখে 
মুখে ভীতির ছাপের দিক দিয়। উভযের আশ্চধ্য সাদৃশ্য । 

এই বংসর ভারতবর্ষে ব্যবস্থা পরিষদ ৪ প্রাদেশিক আইন সভার তৃতীয 
বাধিক নির্বাচনের ব্যাপ।ব চলিতেছিল । এ সম্বন্ধে অমার বিশেৰ কৌতুহল 
ছিল ন।। কিন্ত তাত্র বাদপ্রতিবাদেৰ খবর স্ইজারল্যাণ্ডেও আমার নিকট 
পৌছিত। আমি শ্ানপ।ম, ভূতপৃনন স্বরাজয দল এবং অধুনা কংগ্রেস দলের 
বিরুদ্ধতা করিবার জন্য পণ্ডিত মদ্নমোহন মালব্য এবং লাল। লাজপৎ রাষ এক 
নৃতন দল গঠন করিযাছেন। ইহার৷ হইলেন জাতীয দল। আমি তখনও 
বুঝিতে পারি নাই, এখনও জানি না নীতিগত কি পার্থক্যের ফলে এই নৃতন দল 
পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। অবশ্ঠ ইদানাং আইন সভার দলগুপির 
মধ্যে নাতিগত কোন পার্থকা নাই, ইহা একই কথার হেরফের মাত্র। সর্বাগ্রে 
স্বরাজ্য দলই কাউন্সিলের মণ্যে সংগ্রমশীল শক্তি লইয়। প্রবেশ করিযাছিলেন 
এবং ইহাবাই অন্যান্ত দল অপেক্ষা চরমপন্থী বলিষ| বিবেচিত হইতেশ | কিন্তু 
এই পার্থক্য নাতিগত নহে, কেহ একটু বেশী চরম, কেহ একটু কম। 

নৃতন জাতাষদল অনেকাংশে নরমপন্থা এবং স্বরাজা দল অপেক্ষা নিঃসন্দেহে 
দক্ষিণমাগী। হিন্ু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিত| রক্ষী করিয়া ইহারা 
কাষ্য করিতেছিলেন এবং ইহ সম্পৃণভাবে একটি হিন্দুদল। পণ্ডিত মালব্যেব 
এই দলের নেতৃত্বের কাৰণ সহজেই বুঝা থায়, কেন না, ইহা তাহার নিজের 
মতবাদেরই অভিব্যক্তি । বর্দিও তিনি পুরাতন সাহচয্য রক্ষা করিয়। কংগ্রসের 
ঘধ্যেই ছিলেন তথাপি তীহার যানসিক দৃষ্টিভঙ্গী মডারেটগণ হইতে বিশেষ 
পৃথক ছিল না। তিনি অসহযোগ অথবা কগ্রেসেব প্রত্যক্ষ সঙ্ঘ্বমূলক 
কাধ্যপ্রণালার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন ন। এবং কংগ্রেসের নৃতন কাধ্যপ্রণালা গঠনে 
যোগ দেন নাই। যদিও তিনি কংগ্রেসে শ্রদ্ধা ও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেন 
তথাপি নৃতন কংগ্রেসের মধ্য তিনি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের কাধ্যকরী 
সমিতির সাস্ত হন নাই । তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ, বিশেষভাবে আইন সভা 
সম্পকিত নীতি কখনও মানিয়! লন নাই। তিনি হিন্দু মহাসভাঁরও একজন 
নুপ্রয় নেতা এবং সাশ্প্রদাস্থিক ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতির সহিত তীহাব পার্থক্য 
ছিল। কংগ্রেসের স্চনা হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়! এই প্রতিষ্ঠানের 
উপর তাহার আবেগময় অনুরাগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদও 
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তাহাকে আকর্ষণ করিত এবং তিনি জানিতেন যে, কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন 
প্রতিষ্ঠানই এ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য কাষ্য করিতেছেন না । এই সকল 
কাবণে তাহাব হৃদয সর্বদাই কংগ্রেসপস্থীদেব দিকে ধাবিত হইত, বিশেষতঃ 
সংগ্রামের মূহর্তে তিনি কংগ্রেসেব পার্খে আসিয়া দাড়াইতেন কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক 
থাকিত অন্ত দলের সহিত। ইহাব অপবিহায্য ফলম্বপ তাহাকে ক্রমাগত নিজের 
মনেব সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং কখনও বা তিনি একই কালে দুই বিপবীত 
দিকে চলিবাণ চেষ্টা কবেন। তাহাঁব ফলে জনসাধারণেব বুদ্ধি খুলাইযা যায়। 
কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আশ্চধ্য ধোযাটে পদার্থ এবং মালব্যজী সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক পবিবর্তনেব সভিত সম্পর্হীন নিছক জাতীয়তাবাদী মাত্র। তিনি 
কি সামাজিক কি অর্থ নৈতিক সকল দিক দিয়াই প্রাচীন সনাতনী শিক্ষা, সংস্কৃতির 
সমর্থক, এবং ভারতীয় দেশীষ নৃপতি, বড জমিদার এবং তালুকদারগণ তাহাকে 
একজন সন্ৃদয় বন্ধুবপে গ্রহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন চাহেন 
এবং সমস্ত অন্তব দিয। সেই পরিবর্তন কামন! করেন-_-ভারতে বৈদেশিক কর্তৃত্বের 
অবসান হউক। তাহার যৌবনের শিক্ষা ও অধ্যযন এখনও তাহার মনের উপর 
অসামান্ত প্রভাব বিস্তাব করিয়া আছে। তিনি তিন চাব সহম্র বংসবের পুরাতন 
হিন্দু সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রমধন্মের ভিটিব উপব দাডাইয়া, টি এইচ গ্রীন, জন ই,য়াট 
মিল, গ্লাডষ্টোন ও মলির চিন্তাধাবায় অন্রপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর চশম। দিয় 
মহাযুদ্ধের পববর্তা তীব্র গতিশীল এবং বৈপ্রবিক আবেগময় বি-শশতাব্দীকে 
নিবীক্ষণ কবেন। বহুবিধ স্ববিবোধিতার ইহ। আশ্চযা সম্মেলন ১ কিন্ এই সক 
বিরোধিতাব নিবসন কবিবার শ্বকীয শক্তিব উপব তাহাব্‌ বিম্মযকর বিশ্বাস আছে। 
তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে বহু জনহিতকব কাধ্য কবিষাছেন, বাবাণসী ভিন্দু 
বিশ্ববিগ্ভালযের মত স্থুবৃহৎ প্রতিষ্ঠ।ন তাহাব সাফল্যের নিদর্শন । তাহাব অকপট 
চরিত্র, সতত কন্মপ্রবণতা, অপূর্ব বাগ্সিতা, অমাধিক ব্যবহাও, শ্রদ্ধা-উদ্রেককারী 
ব্ক্তিত্বেব ফলে ভারতীয জনসাধাবণের, বিশেষভাবে হিন্দুর্দিগের নিকট তিনি 
প্রিয় হইযাছেন। তাহার সহিত ধাহাদের মণ*ভেদ আছে, যাহারা তাহার 
বাজনীতিব অন্গামী নহেন, তাহারাও তীহাকে শ্রদ্ধাণ সহিত ভালবাসিয়া থাকেন। 
তাহার বয়ঃক্রম এবং স্থুদীর্ঘকালেব জনসেবাব ফলে বর্তমান ভাবতের রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে তিনি সকলের বয়োজোষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতম ব্যক্তি । কিন্তু তবু? যেন মনে 
হয়, তিনি আজিকাব দিনের লোক নহেন, বর্তমান জগতের সহিত তাহার 
যোগস্থত্র ছিন্ন হইযাছে। তীহার কথ! সকলেই শ্রদ্ধাবনত শিরে শ্রবন করে 
কিন্তু তাহার ভাষা ও ভাব আজিকার দিনে অনেকেব নিকটেই ছৃর্বেধ্য। 

অতএব মালব্যজী যে স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন ন] ইহা স্বাভাবিক। 
প্রথমতঃ এই দলের অগ্রগামী রাজনীতির বাধা, দ্বিতীয়তঃ তাহার পক্ষে কংগ্রেসের 
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নিয়শৃঙ্খলপার সম্পূর্ণ আহন্থগত্য স্বীকার করা কঠিন। রাজনীতি এব 
সাম্প্রদায়িকতার দ্িক দিয়া তিনি একটু ন্রম পন্থ। এবং বিস্তৃততর পরিধি 
চাহিম়্াছিলেন। স্থাপয়িতা ও নেতাহিগাবে তিনি নৃতনদলের মধ্যে তাহাই 
পাইয়াছিলেন। 

কিন্তু যদিও লালা লাজপৎ বাধ দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে 
ঝুকিয়াছিলেন তথাপি তাহার এই নৃতন দলে যোগদানের কারণ অনুমান করা 
কঠিন। গ্রীক্মকালে আমার সহিত জেনেভাঘ লালাজীব সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
ত্তাহার সহিত কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি কংগ্রেস দলের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। ইহা কেমন করিয়। দটিয়।ছিল তাহা! এখনও আমার 
নিকট ছূর্ববোধা। নির্বাচন যুদ্ধের সময় তিনি এমন কতকগুলি অভিযোগ 
আনিয়াছিপেন যাহা হইতে তাহাব মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কতকটা অন্থমান 
কবা যায়। কংগ্রেসের নেতার। ভারতের বাহিরের লোকের সহিত ষডযন্থে লিপ্ত 
আছেন তিনি এই অপবাদ দ্িয়াছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ আনিযাছিলেন 
যে, তাহার! কাবুলে একটি কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। 
কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুবেধ সত্বেও তিনি তাহার অভিষোগগুলি বিবরণ দিয। প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন নাই । 

আমার মনে আছে, স্ুইজারল্যাণ্ডে বসিয়। ভাবতীয সংবাদপত্রে পালাঙীর 
অভিষোগপগুলি পাঠ করিয। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। কংগ্রেসের 
সম্পাদক হিসাবে আমি আমাদের প্রতিষ্টানের সকণ খবরই জানি। কাবুল 
কমিটিকে শাখাবপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের দায়িত্ব আমারই এবং দেশবন্ধু দাশও 
এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। অভিযোগের বিষয়গুলি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে আমি তখনও 
জানিতাম ন!, এখনও জানি না। তবে সাধারণভাবে এগুলি বিচার করিয়। 
আমি বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের দিক দিয়া দেখিলে এগুলি ভিত্তিহীন । 
আমি জানি না, কে লালাজীর মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণ। জন্মাইয়! দিয়াছিলেন। 
হয় ত কতকগুলি গুজব তিনি বিশ্বাস করিযাছিলেন অথবা যে মৌলবী 
ওবেইছুল্লযার কথায় আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই তিনি হয় ত তাহার 
দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন এক অদ্ভুত দৃশ্ঠ। ইহাতে 
সাধারণ ভদ্রতার আদর্শ ওলট-পাঁলট হুইয়! যায় এবং বিসদৃশ রুচিবিকার উপস্থিত 
হয়। উহা! আমি যতই দেখিতেছি ততই আশ্চধ্য হইতেছি এবং সম্পূর্ণরূপে 
গণতন্ত্রবিরোধী এক বিতৃষ্ণা আমার মধ্যে বদ্ধিত হইতেছে। 

কিন্ত বাক্ত্িত্বর কথা ছাড়িয়! দিলেও ক্রমবদ্ধিত সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের 
আবহাওয়ায় জাতীয়দল অথবা! অনুরূপ কোন দলের হ্ষ্টি অনিবাধ্য । একদিকে 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-ভীতি, অন্তদিকে মুসলমানদের ভয়প্রদর্শনে 
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( হিন্দুদেব মতে ) হিন্দুদেব বিক্ষোভ। অনেক হিন্দু ভাবিতে লাগিলেন যে, 
মুপলমানের। জোব কবি! আদায কবিবাব মনোভাব দেখাইতেছেন এবং অন্য 
পক্ষে যোগ দিব এই ভয দেখাইয়া বিশেষ স্থবিধাব ফিকির খুঁজিতেছেন। ইহার 
ফলে মুসলমান সাম্প্রদাষিকতাব বিবোধী হিন্দু সাম্প্রদাযিকত। এবং হিন্দু 
জাতীযতাব প্রতিনিপিষ্বদপ হিন্দু মহাসভা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসভাব 
আক্রমণমূলক কাব্যপদ্ধতিব প্রতিক্রিষায মুসলমান সাম্প্রদাবিকতা পরিপুষ্ট হইতে 
লাগিল এবং ক্রিয প্রতিক্রিযায দেশেব সাম্প্রদীধিক উত্তাপ বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
সমস্তা দাডাইল, দেশব্যাপী সংখ্যাগবিষ্ঠ স্ম্প্রদায এবং এক বৃহৎ সংখ্যাল খিষ্ট 
সম্প্রদায লইষ। | কিন্ত দেশেন সকল অংখেব অবস্থা সমান নহে। পাঞ্জাব ও 
সিদ্ধুদেশে ভিন্ু 9 শিখেব! সংখ্যালঘিঠি ও মুসলমানেবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । 
এখানে সখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদাঘ গুলি ভাবতে অন্যন্য অংশের মুসলমানদের মতই 
বৃহৎ মংগ্য।গবিষ্ট সম্প্রদীয কুক নিষ্যাতিত হইবাধ ভষ কবিতে লাগিল । অথবা 
সত্য কথা বলিলে বলিতে হয, প্রত্যেক দলেন মণ্য শ্রেণীব চাকুবী প্রা্গীৰ দল একে 
অপনেব শুখেণ গ্রাস কাডিয। লইবে এই ভয কবিতে লাগিল এবং কাষেমী স্বার্থে 
মালিকগণ৪ মামুল পবিবর্তনজনি৩ ক্ষতিণ আশঙ্কা আতঙ্কিত হইমা উঠিল । 

পাম্প্রদাধিকতাঁৰ অভ্যখানে ব্ববাজ্য পল ক্ষতিগ্রস্ত হইল । নেক মুসলমান 
সদশ্ত খসিব| পঠিযা সাম্প্রদাযিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন! কতক হিন্দু সদস্তও 
দাতায দলে চণিষ| গেলেন । মালব্যজী ও লাল। ল।জপৎ বাষেধ মিলিত শক্তি 
হিন্দু নির্বাচকমগ্ডণীব উপব প্রভাব খিস্তাব কবিল এবং সাম্প্রদাধিকতার কেন্দ্রভূমি 
পাঁগাবে লাল।জীব অনামান্ত প্রভাব ছিশ। শ্ববাঙ্া দল অথবা কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে নির্বাচন সংগ্র।মেব দাযিত্বেব মধিকাংশহই পড়িল আমার পিতাব স্বন্বে । 
তাহার দাখিখেব অংশ খিনি গ্রহণ কবিতে পাবিতেন সেই দাশ মহাশয তখন 
পরলোকে। পিতা সংগ্রামপ্রিষ ছিলেন এবং কখনও পশ্চাৎ্পদ হইতেন না। 
এবং বাধ যতই প্রবল হইল তিনি ততই অধিকতব উৎসাহে নির্বাচনযুদ্ধে সমস্ত 
শক্তি নিষোগ করিলেন। তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন, প্রতিঘাত করিতেও 
ইতস্ততঃ কবিলেন না। উভয দলেব সংঘধষেব মধ্যে শালীনতার চিহুও রহিল না 
এবং এই নির্বাচন এক তিক্ত স্থৃতি রাখিযা গেল। 

জাতীয দল অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিলেন । কিন্ত এই সাফণ্োর ফলে 
ব্যবস্থা পবিষদেব মধ্যে বাজনৈতিক উগ্র মত প্রশফিত হইল | দক্ষিণশ্গারাই 
বেশী শক্তি লাভ কবিলেন। স্বরাজ্য দলও ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণমাাঁদল। 
এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিতে গিয়া ইহারা এমন সব অবা্ছনীন্লোকক্পে দূত 
প্রবেশ করিতে দিলেন, ধাহারা দলের যোগ্যতা ও কুশলতার অপহ্নব ঘটাইল। 
জাতীয় দলেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার, তবে তাহারা আরও এক স্তর নীচে 
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নামিষা গেলেন এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কভীন, খেতাবধারী, জমিদাৰ ও 
ব্যবসায়ীরা এই দলে ভীড জমাইলেন | 

১৯২৬-এর শেষভাগে এক কলঙ্কমলিন কুকীত্তির সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ 
স্বণায় ও লজ্জায় শিহরিষা উঠিল । সাম্প্রদায়িক বিছেষ বুদ্ধির শোচনীয় অধোগতি 
এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইয়। উদ্িল | রোগশয্যাশায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক বশ্মান্ধ 
কৃ নিহত হইলেন । যে ব্যক্তি গ্র্থাসৈন্যের উদ্যত রাইফেল ও সঙ্গীনের সম্মুখে 
অনাবুত বক্ষ প্রসারিত করিযা ধরি্যাছিলেন, তাহার এই শোচনীয় পরিণতি ! 
আট বৎসর পৃর্বেবে আয্য সখাজের এই নেত। দিলীর জুম্মা মস্জিদের বক্তৃতা মঞ্চ 
হইতে হিন্দু-মুদলমান মিশিত বিশাল জনতাকে এঁক্য ও ভারতের স্বাধীনতার 
বাণী এুনাইয়াছিলেএ এপৎ উৎসাহ উদ্দীপনায় জনতা হিন্দু-মুসলমানের জয় ধ্বনি 
করিয়াছিল। তাহ'র। পাজপথে সেই মিলশেব জয়ধ্বনি নিজেদের দেহের রক্তে 
লিখিয়! দিয়াছিল। আজ তিনি তাহার একজন ন্বদেশবাসী কতক নিহত 
হইলেন! সে মনে কবিল এই ভ্ত্য। দ্বারা সে ধশ্মান্নমোদিত কাধাই করিল এবং 
সে ইহার ঘার। “বেহেম্ত' লাভ করিবে । 

যে সাহস মহৎ উদ্দেশ্টের জন্য দৈহিক যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুবরণ করিতে পারে, 
আমি সর্বদাই সেই সাহসের অচ্গরাগী। আমার বিশ্বাস, অনেকেই ইহার প্রশংসা 
করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মধ্যে এক পরমাশ্যযা নিভীকতা ছিল। সন্্যাসীর 
গৈরিকে আবৃত তাহার দীর্ঘ সমূন্নত দেহ বরোধিক্যেও যাহা ঝঙ্জু, তাহার দীপ 
চক্ষু, যাহাতে সময় সময 'অপবের দৌর্ববল্য দেখিলে ক্রোধ ও বিরক্তির ছায়া 
জাগিয়া উঠে__এই চিত্র আমার মানসপটে কত সমুজ্জল এবং ঘুরিয়। ফিরিয়া 
কতবার তাহা আমার মনে পড়ে ! 


২৩ 
ক্রসেল্স্-এ নির্যাতিত সম্মেলন 


১৯২৬-এর শেষ ভাগে বালিন থাকাকালীন আমি শুনিতে পাইলাম ষে, শীঘ্রই 
ক্রসেল্সে নিধ্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে। প্রস্তাবটি 
আমার ভাল লাগিল। ক্রসেল্স্‌ কংগ্রেসে ভার্তীয় রাষ্ট্র মহাসভার' পক্ষ হইতে 
সরকারী ভাকেবপ্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এই মন্মে আমি ভারতে পত্র 
লিখিলাম।আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল এবং আমি ভার্তীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
নিষুক্ত হইলাম। 


১৭৪ 


ব্রসেল্স্‌-এ নির্য্যাতিত সম্মেলন 


১৯২৭-এব ফেব্রুয়াবী মাসের প্রথম ভাগে ক্রসেল্স্এ কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইযাছিল। ইহাব প্রবর্ণক কে আমি জানি না। এই কালে সর্বদেশের 
বাজনৈতিক, নির্বাচিত চবমপন্থীদেব আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বালিন। এ বিষয়ে 
বালিন প্রায় প্যাবিব সমকক্ষ হইযা উঠিতেছিল। কম্যুনিষ্টবাও এখানে 
শক্তিশালী হইযা উঠিযাছিল। নির্যাতিত জাতিসমূহ নিজেদেব মধো এবং 
বামপন্থী শ্রমিকদেব সভিত মিলিত হইয। এক সাপারণ উদ্দেশ্যে কাধ্য করিবার 
কথা তখন আলোচন! কবিতেছিল। স্বাবীনতাব সর্ববিধ সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদবপী 
এক সাধাবণ বাবস্থা বিকদ্ধে। অতএব সকলেব মিলিতভাবে কাধ্যপদ্ধতি স্থিব 
এবং সম্ভব হইলে একত্রে কাধ্য কবাই উচিত, এই শ্রেণীব কথা অনেকেই 
ভাবিতেছিলেন । ইংলগু, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শক্তি বাহাদেব গপনিবেশিক 
লামাজ্য আছে, তাহাবা এই শ্রেণীব উদ্ভমেব স্বভাবতঃই বিবোধিতা করিবেন । 
কিন্ধ যুদ্ধেব পব জাম্মাণীব কোন উপনিবেশ না থাকায়, জান্মান গভরর্মেণ্ট অন্যান্ত 
শক্তিব উপনিবেশ ও পবাধীন দেশগুলিব এই শ্রেণীব আন্দোলনেব প্রতি এক 
সদঘ নিবপেক্ষতা দেখাইতেন। এই কাবশেই বাপিন স্বদেশের অসন্তুষ্ট ও 
অগ্রগামী দলেব কেন্দ্রভমি হইযাছিল। উহাদের ম্যে চীনের কু-মিন-টাংএর 
বামপন্থীবাই খুব বেশী অগ্রগামী এবং সকলেন দ্ুষ্টি আকর্ণণ কবিবাছিলেন , তখন 
চীনে কু-মিন-টাংএব দ্রর্বাব অভিযানেব সম্মুথে প্রাটীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা 
ভাঙ্গিষ| পডিতেছিল । এমন কি, সাম্রাজাবাদী-শক্তিগ্তলি ভাহাদেব আক্রমণশীল 
অভ্যাস ও স্পদ্ধীবাকা সংযত কবিষা এই অভিনব দৃশ্য দেখিতেছিল। মনে হইতে 
লাগল যেন চীনেব এঁক্য ও স্বাধীনতাব সমশ্যাব সমাধান আব অধিক দৃবে নহে। 
ক-মিন্টাংএন সাফলোব বার্তা সর্বত্র ছডাইযা পডিল। ইহাবা জানিতেন, 
সম্মুথেও বাধা আছে প্রচব। এই কারণে শক্তিবৃদ্ধিব জন্য ইহাবা আন্তর্জাতিক 
প্রচাবকারধ্যে বত হইযাছিলেন। সম্ভবতঃ এই দলেব বামপন্থীরাই বিদেশের 
কমুনিষ্ট কিম্বা কমুনিষ্টভাবাপন্নদের সহিত সহযোগিতা করিয়া! এই আন্দোলনের 
প্রতি ঝোঁক দিয়াছিলেন। স্বদেশে দলের মধ্যে নিজেদেব শক্তিবৃদ্ধি এবং বাহিরে 
চীনেব জাতীষ মর্যাদা বৃদ্ধি এই উভয়বিধ লক্ষ্য তাহাদের ছিল। দলের মধ্যে 
তখনও ভেদ দেখা! দেয নাই। ছুই কিন্বা ততোধিক প্রতি্ন্দী কিম্বা পরস্পর 
বিরোধীদল তখনও শ্থ্ট হয় নাই, বাহাতঃ তাহারা সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ ছিলেন। 

কু-মিন্টাংএর ইউরোপীয় প্রতিনিধির! নিধ্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসের 
প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ইহারাই আরও কচচ্পয় ৩ 
সহিত মিলিত হইয়া এই. কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন। সুচনা হইতেই এই 
প্রস্তাবের পশ্চাতে কয়েকজন কমুনিষ্ই অথবা! অন্থরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। 


১৭৫ 


জওহরলাল নেহরু 


তবে কম্যুনিষ্টরা কখনও মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
অর্থ নৈতিক সাম।জাবাদ দ্বারা পীড়িত লাটিন দ্মামেরিকা হইতেই সাহাষ্য এবং 
কাধ্যকথী সমর্থন আসিল । তখন মেক্সিকোর সভাপতি ছিলেন চরমপন্থী | 
তাহারা ও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী লাটিন আমেনিকান দলের পুরোভাগে আমিবার জন্য 
আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব মেপ্সিকে। ক্রসেল্ন্‌ কংগ্রেস সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ 
প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন। স্থাণীয় গভর্ণমেণ্ট নবকারীভাবে ফোগ দিতে না 
পারিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ দর্শকরূপে 
উপস্থিত ছিলেন । 

জাভা, ইন্দৌ-চীন, প্যালেষ্টাইন, সিৰিয়।, মিশর, উত্তর আফ্রিকার আরবগণ 
এবং আফ্রিকার নিগ্রে।গণের জাঙায জঅম্মেলনেব পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ 
ক্রসেণ্নএ উপস্থিত ছিলেন । ইহা! ছাড়া, বহ চরমপন্থী শ্রমিকসজ্ঞের প্রতিনিধি 
এবং ইউন্বোপীয় শ্রমিক সংঘষে দাঘকাল নেতৃত্ব করিয়াছেন এমন কয়েকজন 
খ্যাতনাম। ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনেক কম্যুনিষ্টও প্রতিনিধিবূপে 
আলোচনায় বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কম্যুনিষ্টৰপে নহে, 
শ্রমিকসজ্ঘ ব! অনুবূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বপেই আসিয়াছিলেন | 

জচ্গ ল্যান্সবেরী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তীহার অভিভাষণ 
বেশ আবেগময় হইয়াছিল । এই বক্তৃতা হইতে প্রমাণ হইল যে, কংগ্রেস ততট। 
চরমপন্থী নহে এবং কম্যুনিজম প্রচারের কৌশলমাত্রও নহে । কিন্তু মোটের 
উপর সম্মেলন কম্যুনিষ্টদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপারে 
মতের এক্য সম্ভবপর হয় নাই তথাপি সম্মিলিতভাবে কাধ্ায করিবার ভূমির 
অভাব ছিল না। 

সাম্নাজ্যবাদ-বিরৌধা স্থায়৷ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতে মিঃ ল্যান্সবেরী 
স্বারুত হইলেন । কিন্তু তাহার এই হঠকাবিতার জন্য পরে তিনি অন্ুতগ্ত 
হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সহকক্মীরাও তাহার এই কাধ্যের “ 
অন্থমোদন করে নাই। অরমিকদল তখন “হিজ ম্যাজেঙিম্‌ অপোজিসন্” হইতে 
“হিজ. ম্যাজেষ্টিস্‌ গভর্ণমেন্ট” রূপে ফুটিবার উপক্রম করিতেছেন । এবং ভবিষ্যৎ 
মন্ত্রীদের পক্ষে বৈপ্লবিক রাজনীতি লইয়া আলোচনা নিরাপদ নহে । সময় নাই 
এই অজুহাত দেখাইয়া! তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। এমন কি সজ্ঘের 
সদশ্তপদও ত্যাগ করিলেন। ছুই তিন মাস পূর্বের ধাহার বক্তৃতা শুনিয়া! মুগ্ধ 
হইয়াছি, তাহার ন্যায় ব্যক্তির এই আকম্মিক মত পরিবর্তনে স্বামি ব্যথিত 
হইল । 
-. যাহা সক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সজ্ঘের পৃষ্ঠপোষক 
হইলেন। ইহাদের মধো আইনষ্টাইন, মাদাম সান ইয়াৎ সেন এবং আমার মনে 
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হয় রোম্যা রোল্যাও ছিলেন । কিন্তু পরে প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদী কলহে 
সজ্ঘবের আরব গ্রীতিমূলক কাধ্যাকলাপের সহিত একমত না হইতে পারিয়া কয়েক 
মাস পরে আইনষ্টাইন পদত্যাগ করেন। 

ক্রসেল্ন্‌ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের কমিটির 
অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্া সম্পর্কে অনেক 
জ্ঞানসঞ্চয করিলাম। পাশ্চাত্য শ্রমিকজগতের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও সংঘাত 
ইহার মধ্য দিয়া আমি অধিকতব স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপূর্বেও 
আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুস্তকেও কিছু পাঠ করিযাছিলাম। কিন্তু 
আমাণ জ্ঞানেন পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বাঁ ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
ছিল ন|। এখন এই বোগাযোগের ফলে কোন সমস্তাব সম্মুখীন হইলেই আমি 
বুঝিতে পারি, কোন্‌ অন্তনিহিত সংঘাতের ইহা! প্রতিচ্ছবি । শ্রমিকজগতে 
দ্বিতীয় আন্তজ্জীতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তর্জীতিকের প্রতি আমার সহান্থভৃতি 
ছিল। যুদ্ধের পব হইতে দ্বিতীয় আন্তজ্জাতিকের কাধ্যকলাপ দেখিয়া আমি 
বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হইযাছিলাম। ইহার সর্বপ্রধান সমর্থক ব্রিটিশ শ্রমিকদের 
আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভাবতে আমরা অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় 
করিষাছিলাম। এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবাধ্যরূপে কম্যুনিজম্-এর 
দিকে ঝুঁকিলাম। ইহার আর যে দোষই থাক্‌ অন্ততঃ ইহার ভগ্ডামি নাই এবং 
ইহা সামাজাবাদী নহে । ইহা মতবাদের অন্থবর্তন নহে, কেন না, কমনিজম্-এর 
স্ক্ষতত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না । আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে 
ইহার মোটামুটি অবয়বেব সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং রুশিয়ার 
অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রতি আমি আকুষ্ট হইলাম। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের 
মতবাদের গৌড়ামী, আক্রমণশীল ও কিয়ৎপরিমাণে স্ুলরুচির কার্ধ্যপ্রণালী এবং 
কাহারও সহিত মতে ন! মিলিলেই তাহাকে জাহান্নামে ঠেলিয়! দ্রিবার অভ্যাস 
দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতাম । আমার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াকে 
তাহারা নিশ্চয়ই আমার বুজ্জোয়৷ পদ্ধতিতে শিক্ষা! ও লালনপালনের ফল বলিয়া 
অভিহিত করিবেন । 

আমাদের সাম্নাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের সভাগুলিতে ছোটখাট তর্কবিতর্কে 
আমি সাধারণতঃ এংলো-আমেরিকান সদন্তর্দের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিতাম। 
ইহা আশ্চধ্য মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে দৃষ্টিতঙ্গীর কতকটা! সাদৃশ্ঠ 
ছিল। অথবা! অতিশয়োক্তিতে ভর এবং আলঙ্কারিক আড়ম্বরগনর্ণ ভাষায় রচিত 
প্রস্তাবগুলি যখন প্রায় ঘোষণাপত্রের স্তায় হইয়া উঠিত তখন আর পুর্ন, 
ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতাম। আমরা সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রস্তাবের পক্ষপাতী 
ছিলাম, কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত নীতি ঠিক ইহাব বিপরীত। কখনও বা 
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কম্নিষ্টদের সহিত অগ্তান্েন মতভেদ উপস্থিত হইত কিন্ত আমবা সহজেই 
আপোষ কবিষা ফেপিভান। পরে আমরা দেশে ফিরিযা আসায় আর এই সব 
সভা ঘোগ দিতে পাবি নাই। সাম।জ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও 
ওপনিবেশিক বিভাগগুলি ক্রসেল্ম্‌ কংগ্রেপ দেখিযা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল । 
ব্রিটিশ পৰরাষ্ট বিভাগেণ খ্যাতনামা! লেখক আনগুব ভীহাব একখানি পুস্তকে 
এ বিষষে বোমাঞ্চকৰ এবং হাগ্তোদ্দীপক বর্ণনা দিযাছেন। কংগ্রেসের মধ্যেও 
বহু আন্তড্জাতিক গ্রপূচব ছিল, বিভিন্ন গোযেন্দীবিভাগ হইতে ও অনেকে 
প্রতিনিধি হঈযা আসিযাছিলেন। একটি কৌতৃককর দৃষ্টাস্তের কথা আমার মনে 
আছে। আমার একজন আমেরিকান বন্ধু প্যাবী থাকাকালীন ফবাসী গুপ্তচর 
বিভাগের একজন ফরাসী শভদ্রলোক তীহাদ সহিত দেখা কবিতে আসেন। 
কতকগুলি বিষয়ে খবধব লইবাঁব ছগ্য বদ্দুভাবেই তিনি দেখা কবিতে 
আসিষাছিলেন। কাজের কথা শেষ হইলে তিনি আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন কি না? পূর্বে তাহার 
সহিত যে দেখ! হইয়াছিল তাহা কি ম্মবণ আছে? আমেরিকান ভদ্রলোক 
অনেকক্ষণ চাহিয়া! থাকিষা স্বীকাব করিলেন যে, কোন কথাই আমার স্মরণ 
হইতেছে না। তখন গুধ্টচবটি বলিলেন যে, তিনি হাতে ও ম্খে কাল বং 
মাখিয়া নিগ্রো প্রতিনিধিকপে ত্রসেল্স্‌ কংগ্রেসে যোগ দিযাছিলেন এবং 
সেইখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 

কোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙজ্ঘবের এক সভীয় আমি যোগ দিয়াছিলাম। 
সভাব পর অদুবব্তী ০ স্যক্যো-ঙ্যানজিটি সভা যোগদানের জন্য 
আমাদের আহ্বান কবা হইল । এই সভা হইতে আমবা ফিরিতেছি এমন সময় 
পুলিশ আমাদের রা দেখিতে চাহিল। অনেকেরই সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল, 
কিন্ত আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য ডূসেল্ডর্ধে যাইতেছি মনে করিয়া ছাড়পত্রটি 
কোলনের হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে পুলিশ ষ্টেসনে লইয়া 
যাওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে এক ইংরাজ্বম্পতিও আমার সঙ্গে ছিলেন। 
সম্ভবতঃ ইহারাও কোলনে পাসপোর্ট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। টেলিফোনে 
খোজখবর করার পর এক ঘণ্টা পরে পুলিশের বড় কর্তা সৌজন্যসহকারে 
আমাদিগকে মুক্তি দিলেন। 

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ও 
অনেকট। কম্যুনিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমার সহিত কেবলমাত্র 
সসিঠশ্ড্রটজপ সহিত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের সহিত গভমেপ্টের 
দিশ্লী-চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
আমার টিকি, মালা, পৈতা৷ কাড়িয়া লইয়া! জাতিচ্যুত করিলেন। সাদ! কথায়, 
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একটি প্রস্তাব কবিয়া আমাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কত কবা হইল । একথা স্বীকার 
কবিতে আমাধ ছিধা নাই যে, সঙ্ঘেব পক্ষে বিরক্তিব কাবণ ঘটিয়াছিল। তথাপি 
ইহাবা আমাকে কৈ দিবাব সুযোগ দিতে পার্সিতেন। ১৯২৭-এব গ্রীক্ম- 
কালে পিতা ইউবোপে আমিলেন, আমি তিনিসে গিয়া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম । তাহাব পব কষেক্মাঁস আমবা এক সঙ্গেই ছিল।ম। নভেম্বর মাসে 
সোভিয়েটেব দশমবাধিক স্থৃতি উত্সব উপলক্ষে আমবা সঞ্লে-_-পিতা, আমার 
স্লীও ছোট ভগ্রী মঙ্কো যাত্রা কবিনাম। শেষমুকর্তে হহ। ঠিক হইল এবং 
মঙ্কোতে আমনা মাত্র তিন চাব দিন ছিলাম। তবুও আমরা স্থুখী হইলাম, 
কেন না এই চোখেব দেখাটুক্বও দাম আছে। নৃতন কশিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
কবাব পক্ষে ইহা কিছুই নহে। তবুও কশিয়! সম্পর্কে কিছু পাঠ কবিবার সময় 
ইহা হইতে সাহাধ্য পাই । পিতাৰ নিকট সোভিয়েট এবং যৌথ ধার্ণাগুলি 
সম্পূর্ণৰপে নৃতন। তিনি তাহাব ব্যবহারশাত্ম ও নিয়মতানত্রিকতার কাঠামো 
হইতে সহজে বাহিব্‌ হইয়! কিছু দেখিতে পাবেন না। তথাপি মন্কোতে তিনি 
যাহা দেখিযাছিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইঘাছিলেন | 

আমরা মস্কো থাকিতেই সাইমন কমিশনেব কথা প্রথম ঘোষণা কর! হইল । 
মন্কোবই একখানা খববের কাগজে এ সংবাদ আমর! প্রথম পাঠ করি। 
কয়েকদিন পবে লগ্নে স্যার জন সাইমনেব সহযোগীৰপে পিতা একটি আপীলের 
মামলায প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত হইযাছিলেন। ইহা একটি পুরাতন 
জমিদীরীঘটিত মামল1। বন্বর্ষপূর্বেব ইহার সুচনা আমি এই মামলার ভার 
গ্রহণ কবিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন স্বার্থ ছিল ন৷ কিন্তু স্তার 
জন সাইমনের অন্গরোধে পিতাব সহিত একবাব তাহার চেম্বারে পরামর্শ করিতে 
গিয়াছিলাম। ১৯২৭ সাল শেষ হইয়া আসিল। আমরা ইউবোপে অনর্থক 
অনেক সময নষ্ট কবিলাম। পিতা ইউরোপে না আসিলে হয় ত আমনবা পূর্বেই 
ফিবিযা যাইতাম। ফিরিবার পথে দক্ষিণপূর্রব ইউবোপ, তুবঙ্ক এবং মিশরে 
কিছুকাল কাটাইবার ইচ্ছা! ছিল কিন্তু আর সময় করি! উঠিতে পারিলাম না। 
বডদিনেব সময় মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিবাব জন্য আমি তাডাতাড়ি 
ফিরিবাব সঙ্কল্প কবিলাম। ভিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমি ত্বী, ভগ্গী ও 
কন্যাসহ মার্সাই হইতে কলম্বোগামী জাহাজে উঠিলাম। পিতা আব্ও তিন 
মাসের জন্য ইউরোপে রহিয়া গেলেন। 


১৭৯ 


২৪ 
ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে 
যোগদান 


মানসিক ৪ শাপীবিক পপিপুণ স্বাস্থ লইষা আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়। 
আমিলাম। আমার শ্রী সম্পূর্ণ 'আনোগ্য লাভ না করিলেও তাহার স্বাস্থ্য 
অনেকটা ভাপ হইযাছিল। এক্গ্ঠ তীভার সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎক্া বহিল 
ন|। উঁতপুব্দে খিা-সংশযে আমার মনেব মণ্যে থে অবস্থ। ছিল তাহা দূর 
ভইম| গশ, আমি নৃতন শক্তি ও উদ্দীপন! অন্গভব করিতে লাগিলাম। আমার 
দৃষ্টি অনেক প্রসাবিত হইয়াছে এবং জাতীযতাবাদ আমাব নিকট অত্যন্ত সন্ধীর্ণ 
ও অসম্পূর্ণ নীতি বলিয়া মনে হইল । রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পর শাসন হইতে 
মুক্তি নিশ্চয়ই বড কথা, কিন্তু উহার জন্য প্রকৃত পথে অগ্রসব হওয়| আবশ্ক। 
সামাজিক শ্বাধানত। এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
কৰা বাতীত কি দেশ কি ব্যক্কিবিশেষ কোনটাই সম্যক পবিপুষ্টি লাভ করিতে 
পাবে না। আমি অনুভব করিলাম যে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমার 
পরিক্ষার ধাবণা জন্মিযাঙ্থে এবং দ্রুত পবিবর্তনশীল জগতের সমস্তাগ্তলি আমি 
অধিকতর আয়ন্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি। আমার অধ্যয়ন কেবল 
সমসাময়িক ঘটনা ও বাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিনূলক 
অনান্য বিষয়ও অধাযন কবিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক পবিবর্তন চলিয়াছে তাহা মুগ্ধনেত্রে দেখিবার বস্ত। 
সোভির়েট রুশিয়ায় কোন কোন অবাঞ্চনীয় ব্যাপার থাকিলেও উহা! আমাকে 
বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। মনে হইল, ইহা জগতের সম্মুখে এক নৃতন 
আশার বাণী প্রচাব করিতেছে । বিংশ দশকের মধ্যভাগে ইউরোপ আত্মস্থ 
হইবার চেষ্টা কবিতেছে--বৃহৎ অর্থসঙ্কট তখনও উপস্থিত হয় নাই। আমি এই 
ধারণা লইয়! ফিরিয়৷ আমিলাম যে, আত্মস্থ হইবার চেষ্টা বাহা ব্যাপার মাত্র, 
ভিতরে ভিতরে ইউৰোপে ও সমগ্র জগতে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 
. এবিষ্িতডরু ধরব নকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে 
স্থৃশিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত রাখাই আমাদের আশ কর্তব্য 
বলিয়া মনে হইল । এই প্রস্তুত করা বহুলাংশে স্থুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তির উপর 


১৮৩ 


ভারতে প্রত্যা বর্তন 


প্রতিন্ঠিত আদর্শ প্রচারেব উপর নিভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান 
লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। অস্পষ্ট ও জটিল ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনেব প্রস্তাব হইতে সম্পূর্ণৰপে পুথক আমাদের বাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট কবিয়া 
বুঝা উচিত । তাহাব পব সামাজিক পক্ষাও নিদিষ্ট করিতে হইবে । কিন্ত 
এখশই কংগ্রেসেব নিকট এই পথে চলিবাব দাবা উপস্থিত করা আমার নিকট 
অত্যধিক প্রত্যাশা বলিষ! মনে হইল। কংগ্রেসী বাজনীতি জাতীয়তাবাদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা অন্যভাবে চিন্তা কবিতে অনভান্ত, তথাপি নৃতন সুচনা 
কবিতে হইবে । কংগ্রেসেব বাহিবে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যে এই 
আদর্শ প্রচাব করা যাইতে পাবে । এই উদ্দেশ্যে আমি কংগ্রেসেব অফিস সংক্রান্ত 
কার্য হইতে মুক্তি চাহিলাম । কষেক মাস পল্লী অঞ্চলে থাকিষা জনসাধাবণের 
অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কবিব এইবপ একট। ইচ্ছা আমাব ছিল। কিন্তু তাহা 
হইল না, ঘটনাচক্রে মামি ক"গ্রেণী বাজনীতিব আবর্তে ভামিয়৷ গেলাম । 

মাদ্রাজে উপস্থিত হইযাই মামি এক ঘুণিপাকেব মধ্যে পড়িয! গেলাম । 
পূর্ণন্বাপ।নতাব প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রন্ত।ৰব আমি ওযাকিং কমিটিব দরবারে 
পেশ করিলাম । যুদ্ধেন আশঙ্কা, সামাজ্যধাদ-বিবোধী সজ্বের সহিত যোগ স্থাপন 
প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কাধ্যকবী সমিতি সবকাবী প্রস্তাব ৰপে গৃহীত হইল । 
আমাকেই এগ্রাল বংগ্রেসেব প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল । 
এগুপি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিষা আমি আশ্যয্য হইলাম। এমন 
কি, মিসেম আনি বেশান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতা প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । চারিদিক 
হইতে এত সমর্থন পাযা আনন্দেব কথা সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি অত্যন্ত 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে 
কেহ চেষ্টা কবিলেন না, না হয ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসেব পরে যখন স্বাধীনতা 
প্রস্তাব লইয়! বাদান্ুবাদ উপস্থিত হইল, তখনই ইহা! বুঝিলাম। 

সাধাবণতঃ কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমাব প্রস্তাবগুলি 
অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিপ নৃতন। অনেক 

২গ্রেসপস্থীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহা ভাল লাগিল না। 

কিন্তু কেহই বিশেষ প্রতিবাদ কবিলেন না। সম্ভবতঃ তীহার। ম”ণ” করিলেন, 
এই প্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূৃর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন »্তিবৃদ্ধি হইবে 
না। অতএব এগুলি তাডাতাডি পাশ করিয়া দ্রিয়। অন্ত গ্ররুতর [বষয়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই এগুলি এডানর প্রকষ্ট পন্থা। ন্ত্াধীনতা প্রস্তাব 
লইয়া মাদ্রাজে বিশেষ কিছু চাঞ্চল্য স্সর্ট হয় নাই, কিন্তু ছুই-এক ন্২+ পট্িই 
উহ! কংগ্রেসে মুখ্য হইয়! উঠিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতাৰ আদর্শ লইয়া এক উদ্দেল 
ভাবাবেগ জাগ্রত হইল। 


১৮১ 


জওহরলাল নেহরু 


গান্ধিজা মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন । কিন তিনি কোন আলোচনায় 
যোগ দেন নাই । কাধ্যকরী সমিতিন সদস্য হইলেও ন্তিনি উহাব অধিবেশনে 
যোগ দেশ নাই | ক্ববাজ্য দলেন উদ্ভবের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি 
এইবূপ অনাসক্তিই প্রদর্শন কবিযা আসিতেছেন । কিন্তু সর্বদাই তাহাব পরামর্শ 
লওয়| হইত এবং তাহান অগোচণে কোন প্রধান কাজ হইত না। আমি থে 
সকল প্রস্তাব উপস্থিন কশিষাছিলাম, সেগুলি তিনি অন্তমোদন করিলেন কি না 
বুঝিতে পাখিলাম নাঁ। আমাৰ মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, 
বলিবাব ভঙ্গী তাহার ভাল লাগে নাই। অবশ্য পবেও তিনি এগুলির 
কোন সমালোচনা কনেন নাই । পিতা তখন ইউন্বোপে ছিলেন, অতএব 
তাহার মতামত জানা গেল না । 

সাইমন কমিশনের নিন্দা ও উহা! বজ্জন করিবার একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের 
এই অর্ধিবেশনেহ উপস্থিত হইল এবং উহা আলোচন! প্রসঙ্গে স্বাধীনতা 
প্রস্তাবটিকে যে কেহই বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তাহা বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের 
পবিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সর্ধবদল সম্মিলনীর প্রস্তাব 
হইল । এ প্রস্তাবে স্বাধীনতা ধাহাদের ধারণার মধ্যে নাই, সেই মডারেটদের 
সহযোগিতা কামনা করা হইল । অথচ তাহার! বড়জোর একপ্রকার স্বায়তশাসন 
পর্যান্ত অগ্রসর হইতে পারেন। 

আমি আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হইলাম। এই বৎসরের সভাপাঁতির 
ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অন্গসারে ইহা ঘটিল। ডাঃ আনসারী আমার দীর্ঘকালের 
প্রিয় বন্ধু, তাহাকে এড়ান কঠিন। এবং আমার নির্দেশে যে সকল প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কাধ্যকরী করিতে হইলেও আমার সহযোগিতা 
আবশ্যক। কিন্তু সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আমার প্রস্তাবগুলির 
গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গেল। সর্বদল সম্মিলনীর মধ্যস্কৃতায় এবং অন্যান্ত 
কারণে মভারেটদের দিকে ঝুঁকিয়া৷ কংগ্রেস নরমপন্থী হইয়া উঠিতে পারে, এই 
আশঙ্কা হইতেই আমি বিশেষভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইলাম । কংগ্রেস তখন দোটানায় পড়িয়া দোল খাইতেছিল। মডারেটীয় নীতির 
দিকে কংগ্রেস ঝুঁকিয়।৷ না পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য যাহাতে কংগ্রেস 
ধরিয়া থাকে, আমি সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম । 

জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশনের সহিত আনুষঙ্গিক আরও অনেক 
ভাত হইয়]ু থাকে। মাদ্রাজে এই বৎসর প্রথম (এবং শেষ) 
বিপাবিতাদ কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল । আমাকে সভাপতির পর্দ 
গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হইল । আমি নিজেকে একজন বিপাবলিক্যান 
বলিয়াই মনে করি, প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। কিন্তু এই সম্মেলনের 
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উদ্যোক্তাদেব আমি চিনি না, তাভাব উপব হঠাৎ ব্যাণ্ডের ছাতার মত গজাইয়া 
ওঠা এই শ্রেণীব ব্যাপাবেব সভিত জডাইয। পডিতে আমাব ইচ্ছা ছিল না । 
ইতন্ততঃ কবিষ। অবশেষে আমি সভ।পতি হইতে স্বাকুত হইলাম * কিন্ধ এজন্য 
আমাকে পবে মন্ততাপ কপিতে হইশাছে। আন্যান্য অনেক সমিতিৰ মত 
বিপাবলিকান বনফাবেন্সেণ স্থতিকাগাপে” মৃত্া হঠল। এই সম্মেলনে গৃহীত 
প্রস্তাবগুলি পাইবাব জনা আশি কমেক্ম প নিঞল চেষ্টা! কশিপাষ। আমাদের 
দেশে এমন মনেক লোক আছে, যাহ পা উত্সা।হেব ভিত শৃতন কাল সুক কবে, 
কিন্ধ বিছুপীল পব্ে তাহ। ছাটডিখ। অগ্ত কিছু নৃতনেন সন্ধানে বাহিব হয। 
আমনা কোন বাজে পেব্যের মহিত লাগি! খাবিতে পাবি ন| বলিয। যে অপবাদ 
আছে, তাহ। অপ্নকাতশে সতা। 

মাদ্রাজ কণগ্রেণ অবসান ভঠল্শন্‌ পুর্ববই ধিলা হইতে হাকিম আজমল 
খার মৃত্যুপ্বাদ আসিন। তিশি ক ঃগ্রসেৰ প্রাক্তন সভাপতি এব” অন্যতম 
প্রবীণ বাজনৈন্ক ছিশেন। কপেসের শেতমগুলাতে তিনি অনন্্যসাধারণ স্থান 
অধিকাব কনিষাষিতোন। |তনি সম্পৃণঝণে প্রাচীন বক্ষণশীলতাব মধ্যে লালিত 
পাপিত হুহযাছিলেন। তাঙাণ মণ কোন আবুনিকত! ছিল না। দিল্লীর 
মোগল আমলেব শিক্ষাসভ্যঙ।য় তান ভবপুৰ [ছলেন। তাহাবৰ অতিবিক্ত 
শিষ্টাচাব, মস্থব কথ! বলিবান ভর্গ। এব” নিপাভবণ ব্সিকতাষ সকলেই আনন্দিত 
হইতেন। উাহাৰ আচবণ ছিল প্রাচানকালেব অভিজাতদেণ মত। তীহার 
অব্যবেও মোগল সম্রাটপেব প্রতিকৃতিব ছাপ ছিশ। এই শ্রেণীর মান্ুষ সচরাচর 
রাজনীতিব বঞ্ুব পথে পদার্পণ কবেন না। আধুনিক “এজিটেটব”দের জ্বালায় 
অস্থির হই! ই“বাজগণ যে সকল পুরাতন পরণেব মানুষেৰ জন্য বিলাপ করেন 
তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীব মাঞ্ষ। প্রথম জীবনে হাকিম সাহেব বাজনীতির 
দিকে ধেঁসেন নাই । তিনি এক বৃহৎ চিকিৎসক পরিবাবেব কর্তা ছিলেন এবং 
তহাব বহুবিস্তৃত চিকিৎসা ব্যবসাযেই ডুূবিযা থাকিতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে 
তাহাব পুরাতন বন্ধু ও সহকাবী ডাক্তান আনসারীব প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের 
দিকে আকুই হন। পরবে পাঞ্জাবে সামরিক আইন ও খিলাফত সমগ্তায় বিচলিত 
হইয! তিনি গান্ধা নিদ্দিই অসহযোগ পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছিন্নে। তিনি 
কংগ্রেসেব মধ্যে প্রাচীন ও নবীনেব মব্যে যোগস্ত্রত্বন্ধপে চিলেন। তাহার 
ৃষ্টান্তে অনেক প্রাচীনপন্থী জাতীয আন্দোলনের সমর্থক হুইয়াছিণেন। এইভাবে 
উভষধিকের সামঞ্তস্ত বিখান করিষা তিনি জাতীয়দলেব অগ্রগামিগণের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন । তাহাব দৃষ্টান্তে হিন্দ্মুদলমানের সম্পর্ক ঘাঁস$ হল ছিজ*। 
তিনি উভয়এসম্প্রদায়েরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গান্ধিজীও তাহাকে 
একজন বিশ্বস্ত বন্ধুবপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুমুসলমান ব্যাপারে হাকিম 
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সাহেবেব পনাঘর্শই তিনি চডান্তভাবে গ্রহণ কবিতেন। আমাব পিতা ও 
হাঁকিমজীন মর্পো সংস্কতিগত একা থাকা ওীাভাদেব মপ্যে এক স্বাভাবিক 
প্রীতির বন্ধন ছিল। 

প্রা এক বসব পূর্বের হিন্দু মভাসভার কোন কোন নেতা আমাকে এই 
অপবাদ দ্িযাছিলেন যে, পাবসীক সংস্কৃতিব ভিত্তিতে আমাব শিক্ষাব দোষে হিন্দু 
মনৌভাব সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা গভীব। আমাব মধ্যে কি সংস্বতি আছে, 
অথব! আদৌ আছে কি না, বলা আমান পক্ষে কিছু শক্ত। ছৃাগ্যক্রমে 
পাবসীক ভাব! আমি একেবানেই জানি না। তবে আমান পিতা ভাবতীয ও 
পাণসী* সস্থতিন মিশ্র আবহাওযায বদ্ধিত হইযাছিলেন, ইহা সত্য | প্রাচীন 
দিল্লা দববান হইতে সমগ্র উত্তর ভাবতই ইহা উত্তবাধিকাবশ্থত্রে পাইযাছে। 
এমন [ক, এই অর্ধপতনেব যুগেও দিলী ও লক্ষ্ষৌ এই সংস্কৃতিব দুই প্রধান কেন্দ্র। 
কাশ্মীপা ত্রাঙ্ছণদেন পাবিপাশ্থিক অবস্থাব সহিত সামগ্তস্ত বিধানেন আশ্চর্য্য দক্ষতা 
ছিশ। ক্চাহারা যখন ভাবতের সমতলক্ষেত্রে অবতবণ কবেন তখন ভাবতীষ- 
পাবপাক সংস্কৃতিবই গ্রধান্ত ছিল। তীহাবা উহ। গ্রহণ কশিযাছিলেন এবং 
তাভাদেব মধ্যে অনেকে পাধসী ও উদ্দূভাষঘ পণ্ডিত বপিয়। খ্যাতিমান 
হইয়াছিলেন। তাবপব যখন ব্রিটিশ যুগ আসিল তখন তাহাণ। পূর্ব্বেব মতই 
অতি দ্রুত ইতবাজী ভাষা! ও ইউবোপীযান সভ্যতা ও সংস্কৃতি আত্ত কবিতে 
লাগিলেন। এখনও ভাবতে পানসাক ভাষায অনেক স্ুপপ্ডিত পহিয়াছেন-- 
স্যাব তেঙগবাহাদুব সপ্রু এবং বাজা নধেন্্নথ এই ছুই জনেব নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পাবে। 

এই কাবণে পিতা ও হাকিম সাহেবেব মখো অনেক এক্য ছিল, এমন কি, 
অতীতকালে উভয পরিবাবেব মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণও তীাহাবা 
পাইয়াছিলেন। শ্াহাদেব বন্ধুত্ব প্রগাট হইয়াছিল এবং তাহাবা পরস্পরকে 
“ভাই সাহেব? বলিয়া স্ধোধন করিতেন । তাহাদের পাবম্পবিক ন্েহবন্ধনের 
মধ্যে রাজনীতিব স্থান অতি অল্পই ছিল। পারিবারিক জীবনে হাকিমজী 
অতিমাত্রায বক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ও তাহার পরিবাববর্গ কিছুতেই প্রাচীন 
অভ্যাস বজ্জন করিতে পারিতেন ন|। তাহার পরিবারের মত পর্দাপ্রথার 
কডাকডি আমি আব কোথাও দেখি নাই। অথচ হাকিমজী নিজে বিশ্বাস 
কবিতেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে তৃকাঁ-নাবীরা যোগ দেওযায় তিনি আমাব নিকট তাহাদের ভূযসী 
প্রধীন্ুবিয়াহিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুকাঁর নারীদেব জন্যই কামাল 
পাশ] সাফল্য লাভ কবিয়াছেন। 

হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রচণ্ড আঘাত পাইল এবং কংগ্রেসের 
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একজন এক্তিশালী সমর্থবেপ অভাব ঘর্টল। ইহাব পব দিল্লীতে গেলেই আমবা 
একটা অভাব বোধ কবিধ। থাকি, কেন ন।, দিল্লীর সহিত হাকিমজী এবং তাহার 
বিলীমাবন মহল্লাব বাডান স্থৃতি অবিচ্ছেদ্ধভাবে জডিত । 

১৯২৮ সালেব বাজনীতিব দিক দিষা বেশ প্রচুৰ কাজ চলিল। সর্বত্রই 
নৃতন উৎসাহ ও নৃতন উদ্দীপনা এবং জনসাধাবণেব মধ্যে অগ্রগতিব আকাক্ষা 
পবিলক্ষিত হইল । সন্গবতঃ আমাৰ অন্থপস্থিতিব সময ধীবে ধীবে এই পবিবর্তন 
আসিষাছে। আমি ফিণিয়া মাসিয। ইহা লক্ষ্য কিলাম। ১৯২৬ এর প্রথম 
ভাগে ভান্তবর্ষ ছিল নিজ্লীব ও অবদন্ন, সম্ভনতঃ তখনও সে ১৯১৯-২২-এব 
পনের অবসাদ কাটাই উঠিতে পাবে নাই । কিন্তু ১৯২৮-এব ভাবতবর্ধ সতেজ 
সক্রিঘ এবং অবকদ। শক্তিবণ চেওনায় জাগত। কাবখানাব শ্রমিক, কৃষক, 
মণ্যশ্রেণীবমুখক এপ* সাবা?ণভাবে শিক্ষিত সম্প্রধাষং_সক্লেৰ মধ্যেই এই 
নবচেতনান লক্ষণ স্ুপপিস্ফট | 

ট্রেড তউনিযণ (আমন ) আন্দোলন বিশেষ বিস্তুতিলাঁভ করিযাছিল এবং 
সাত কি আট ধংসণ পূর্বে স্থাপিত নিখিল ভাপ" ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেস 
ইতিমধ্যে এক শক্তিশাপা প্রতিনিবিমূলক প্রতিগানে পপিণত হইফাছে। ইহার 
শাখাপ্রশাখা ত বাডিযাছেই, উপবঞ্ধ ইহার মতবাদ ক্রমশঃ সংগ্রামশীল ৪ চরম 
হইয়া উঠিতেছে। প্রাফই পন্মঘট পাগিষা আছে এবং শ্রেণীম্বার্থবোপ জাগ্রত 
হইতেছে । বস্ত্রশিল্প এবং বেল ওয়ে শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা অধিকতণ সজ্ঘবদ্ধ 
হইয়াছিল । এব" উহাদেব মন্যে সর্ববাপেক্ষ। শক্তিশালী ছিল বোম্বাই গিবনী 
কামগাব ইউনিয়শ ৪ ছি, আই, পি, বেশ ওয়ে ইউনিষন। শ্রমিক সঙ্মের 
পবিপুষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে অপবিহায্যপে তাহাব মধ্যে পাশ্চাত্য হইতে আভ্যন্তরীণ 
কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল । ভারতে ট্রেড ইউনিষন আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ 
না কবিতে কবিতেই ইহাৰ মধ্যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং 
শক্রতাব আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইহাদেব মধ্যে একদল ছিল দ্বিতীয় 
আন্তজ্জাতিকের ভরঞ্ত, একদল তৃতীয 'আন্তজ্জাতিকেব অন্্বাগী, একদল 

স্কাবমূলক নবমপন্থী, অপব্দল খোলাখুলি বৈপ্লবিক ও আমূল পবিবর্তনকামী | 
এই ছুই দলেব মাঝারি অনেক বকম মতেব লোক এবং স্থবিধাবাদীরাও ছিল। 
দুভাগ্যক্রমে সকল গণ প্রতিষ্ঠানেই ইহাদেব প্রাছুর্ভাব ঘটে । 

কৃষক সম্প্রদাযেও চাঞ্চল্য দেখ! দ্িল। যুক্তপ্রদেশেব অধোধ্যা অঞ্চাল ঘন ঘন 
ক্ষকদেব প্রাতিবাদ সভা হইতে লাগিল। নৃতণ অযোধ্যা, প্রজান্বত্ব আইনে 
রায়তদের জীবনন্বত্ব ও অন্যান্য যে সকল আবকার দিবাব কথা হিল, তাহা'ক্সফুলে 
কাধ্যতঃ কৃষকদের অবস্থাব কোন উন্নতি হইল না। গুজরাটে ভূমিকব বৃদ্ধি 
লইয়। গভর্ণমেণ্টের সহিত কুষকদের সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দ্িল। গুজরাটে 


১৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


গভণমেণ্ের পাহও ফষকদেণ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক । এই সংঘষ সরদার বল্পভভাই 
পাটেলেব নেতব্বে ববদোণী সত্যাগ্রতন্গপে দেখ। দিল। এই অ,ন্দোলনের 
পবিচাপন নৈপুণ্য ভাবতবর্ষ প্রশ-সমান দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বাপবোলী 
কৃষকেরা অনেকাংশে সাফ্শ্যশাভ কাবল। এই আন্দোণনে ভার্তীঘ কলবকদেব 
মনে নে নূন আশাব সধাব হইল, সর্বাপেন্দা বড সাফলা তাহাই | কুষবদেশ 
দৃষ্টিতে বাবদোলী আশা, সঙ্ঘশক্তি এবং সাফপ্যেন প্রতাক হইযা উঠিপ। 

১৯১৮ এব ভাবগপবর্ধে যুব আান্দোলন একটা বিশিষ্ট স্কান অপিকাৰ 
কলিঘাছিল । দেশে সর্বন্র যুবক সামি প্রনি্িত হইযাছিল এব প্রায়ই 
নান স্থানে সন্মেণন হইত । এহ সকল যুবক সমিটিনা মধ্যে নানা সতবভেদ ছিল। 
ধশ্ন হইতে বৈপ্রবিক মতবাদ ও পতি পথান্ত এক এক দলে আলোচিত ংইত | 
ইহাদেণ উদ্ব ও কাধ্যপদ্ধতিব পার্ধকা সত্বেও যুবক সম্মেলন গলিত সর্ববজই 
বর্ধমান সমযেব অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমশ্াগুলি আপোচিত হইত এবং 
বর্তমান ব্যবস্থান আমূল পবিব্তনের আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যাইত । 

কেবল বাজনীতিন দিক দ্রিয| দেখিতে গেলে, এই ব্সরে সাইমন কমিশন 
বয়কট এবং সর্ধদল সম্মিলনীই প্রন্থান ঘটনা । কংগ্রেসের বযকট আন্দোলনে 
মডাবেটগণ যোগ দেওয়ায় ইহা আশ্চর্য সাফল্যলাভ কবিল। কমিশন যেখানেই 
উপস্থিত হইতেন সেইখানেই বিৰপ অগ্যর্থনার জন্য সমবেত জননা “গে! ব্যাক 
সাইমন” (সাইমন ফিবিষা যাও) বলিয়া চীৎকার কবিত। ইহার ফলে 
ভাবতেব সাধাবণ পে।কেব মধ্যে স্তব জন সাইমনের নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিল 
এবং ইংরাদী ভাষার ছুইটি শব্ধ তাহাবা শিখিল। ক্রমাগত এ চীৎকাব শুনিষা 
কমিশনের সদশ্যবা নিশ্চযই বিবক্তি বোধ কবিতেন। তীহাব! যখন নয়া দিলীর 
ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে ছিলেন, তখন নৈশ অন্ধকারে এ শব্দ ভাসিযা আসি, এইৰপ 
একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। বাত্রেও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া! এবপ বিন্রপাত্মক 
ধ্বনিব ফলে তীাহাবা নিশ্চযই অত্যন্ত অন্বস্তিবোধ করিতেন। কিন্তু মাসলে 
সাআ্াজ্যের নৃতন রাজখানীর পবিত্যক্ত প্রান্তরবাসী শৃগালেব চীৎকাবকেই 
তাহারা জনতাব বিক্কাব বলিয়া ভ্রম করিযাছিলেন। 

সর্বদল সম্মিলনীতে শাসনতন্ত্বের খসডা কবা বিশেষ কঠিন ছিল না। 
গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয পদ্ধতিব শাসনতন্ত্র যে কেহ সহজেই বচনা কবিতে পাবে । 
কিন্তু প্রধান বিদ্ব অর্থাৎ একমাত্র বিদ্ব দেখা দিল, সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘিষ্ঠদের 
সমস্া লইয়া । সম্মেলনে চবম সাম্প্রদাষিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন; 
সকলক্ষে সম্মত কবান স্থকঠিন হইয়। উঠিল। ইহা যেন সেই পুবাতন ও নিক্ষল 
এক্য সম্মেলনের পুনবভিনয। পিতা বসন্তকালে ইউবোপ হইতে ফিরিয়া 
উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দিলেন। অবশেষে অন্যপথ না পাইয়! পিতার 


১৮৩৬ 


ভারতে প্রত্যাবর্তন 


সভাপতিত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইল | শাসনতন্ত্র বচনা এবং সাম্প্রদায়িক 
সমন্য| নমাধানেব ভার এই কমিটিণ উপর অপিত হইল । এই কমিটি, নেহরু 
কমিটি এবং ইহা প্রকাশিত সিদ্ধান্ত নেহক বিপোর্ট পে স্পবিচিত হইযাছিল । 
স্তর তেজবাহাছুর সপ্রু৭ এই কমিটর সদন্তা ছিলেন এবং বিপো্ের অংশবিশেষ 
তাহারই রচন]। 

আমি এই কমিটি নদশ্য ছিলাম না, ভবে কখূগ্রসের সম্পাদক হিসাবে 
আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইজঅ। কিন্ধ সেখানে আসল সমন্তা--ক্ষমৃতা 
ও অরধিকান-_সেখানে কাগছে কলমে শাসনতন্্ব বচন। নিক্ষল পণ্ুশ্রম মাত) ইহা 
ভানিযা আমি অতান্ত বিব্রত হইতাম। তাহান উপন কমিটি, ওপনিবেশিক 
ত্বায়ত্তশাসন, এমন কি, কাধ্যতঃ তাহা হইতেও অনেক কম লক্ষ্য স্থির 
করিষাছিলেন, আমার উহা ভাল বোধ হয নাই । তবে যদি সাম্প্রদাবিক সমস্যার 
মীমাংসা হয, এই আশা আমি কমিটির গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলাম। চূক্তি 
বা পারম্পরিক সম্মতি দ্বাবা এই সমশ্াব মীম।ংসা আমি কখনও প্রত্যাশা করি 
নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভিন্তিদপে গ্রহণ না কবিলে কোন 
মীমাংসাই সম্ভবপব নহে । তবে যর্দি অধিকাংশ ব্যক্তি সাময়িক ভাবেও কোন 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বর্তমান অসন্তোষ অনেকাংশে দুবীভূত হইবে 
এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পাওযা! যাইবে, এই কারণে 
কমিটিব কাজে বাধা না দিষ। আমি যথাসাপ্য সাহাব্য কবিতে লাগিলাম। 

সাফল্য যেন মুঠার মধ্যে আসিযাছে বণিযা মনে হইল। ছুই তিনটি 
ব্যাপারের মীমাংসা হইলেই সব চুকিয়া যায । উহার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু- 
মুসলমান-শিখ এই ত্রিণা বিভক্ত সমস্যাই হইল প্রপ্ান। কমিটি এক অভিনখ 
উপায়ে এই সমস্যার বিচার করিলেন তাহারা সমগ্রভাবে পাঞ্জাবকে গ্রহণ না 
করিয়া পূর্ব ( হিন্দুপ্রবান ), পশ্চিম ( মুনলমান প্রধান ) ও উত্তর-পূর্ব (শিখপ্রধান) 
--এই ভাবে ভাগ করিয়া সংখ্যান্থপাতে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু সমন্তই বার্থ হইল। পরস্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাস রহিযাই গেল; 
আর যতটুকু অগ্রসর হইলে সমস্যা সমাধান হয়, কোন পক্ষই ততটুকু অগ্রসর 
হইলেন না। 

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য লক্ষ্ষৌ-এ সর্বদল সন্মেলন আহত 
হইল । আমাদের মধ্যে অনেকে আবাব এক দোটানায় পড়িলাম । আমরা 
সাম্প্রদায়িক সমন্তা সমাধানের প্রতিবন্ধকত। করিতে চাহি নী, কিন্তু অন্য দিকে 
স্বাধীনতার আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন । আমরা সম্মেলংনর 
নিকট প্রার্থনা করিলাম এ সম্পর্কে প্রত্যেক দলের স্বতশ্বভাবে কাজ করিবার 
স্বাধীনতা স্বীকার করা হউক। অর্থাৎ কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষ 
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জওহরলাল নেহরু 


বাখুক, অন্যান্য মডারেটদল ওপনিবেশিক ম্বাযন্তশাসনই আদর্শনূপে গ্রহণ করুন| 
কিন্ত পিত1 রিপোর্ট হইতে একচলও নড়িতে চাহিলেন না, অবস্থাধানে তাহার 
পক্ষে উহা সম্ভবও ছিল না। তখন আমরা ইপ্ডিপেন্ডেন্ট লীগ-এর পক্ষ হইতে 
€ সম্মেপনে আমাদের সংখ্যা কম ছিল না) এই মন্মে বিবৃতি দিলাম যে, 
স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা হীন যে সকল সিদ্ধান্ত হইবে, আমরা তাহার সহিত 
কোন সম্পর্ক বাখিব না, তবে ইহা স্পষ্ট করিষ! বলিতে চাই যে, আমরা 
সম্মেলনেব কাধ্যে কোন বাধ। দিব না, সাম্প্রদাঘিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিশ্ব 
উত্পাদনের ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই । 

এইবপ প্রান সমগ্তাঘ এই শ্রেণীব মনোভাব অবশ্য বিশেষ কাধ্যকরী 
নয়। ইহা অনেকটা নিক্ষিয় অবস্থ।। আম।দেখ মনোভাবের কার্ধাকারিতা 
দেখাবার জন্য আমরা সেইদিনই “ইপ্ডিপেত্ডেন্স লীগ অফ ইগ্ডিযা” প্রতিষ্ঠা 
কবিলাম। 

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র মূল অধিঝান সম্পকিত ব্যবস্থায় অযোধ্যার তালুকদারদের 
অন্থারোধে সর্বদল সম্মেলন, তাহাদের তালুকের উপর কাষেমী-স্বত্ব স্বীকার করিয়া 
লইযা একটি ধারা জুডিযা দিলেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত মন্মাহত হইলাম । 
অবশ্য সমস্ত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিবাপত্তার ভিন্তির উপব রচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই সকল বৃহৎ নর্দ-সামন্ততাদ্থিক জমিদারীগুলির 
উপর ব্যক্তিগত অধিকাব অব্যাহত ভাবে শাসনতন্ত্রে স্বীকার করিযা লওয়া হইল, 
ইহা আমাব নিকট 'মসহা বলিয়| বোধ হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কংগ্রেসের 
নেতারা ( অকংগ্রেমীরা ত বটেই) তাহাদের দলের অগ্রগামী অ*শ অপেক্ষা 
বড় বড ভূম্যধিকারীদের সাহচধ্যই কামনা করেন। আমাদের অধিকাংশ নেতার 
সহিত আমাদের ব্যবধান যে কত বেশী তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং এই 
অবস্থায় আমার পক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করা অযৌক্তিক 
মনে হইল। “ইপ্ডিপেপ্ডেন্স্‌ লীগের” অন্যতম স্থাপয়িতা বলিয়া আমি পদত্যাগ 
করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু কাধ্যকরী সমিতি ইহাতে সম্মত হইলেন না। 
তাহারা আমাকে এবং স্থভাষ বস্থকে (ইনিও এই কারণে পদত্যাগ করিতে 
চাহিয়াছিলেন ) বলিলেন যে, আমরা লীগের কাজ চালাইলেও তাহার সহিত 
কংগ্রেসকাধ্যের কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বেই 
স্বাদীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ওয়াকিং কমিটির অনুরোধে আমি 
আবার স্বীক্ুত হইলাম । আমাকে বুঝাইয়া পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করান কত 
সোজা তাহী৷ ভাবিয়া আশ্যধ্য হই। অনেকবার এইবপ ঘটনা! ঘটিয়াছে। 
আসলে কোন পক্ষই বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না । এবং আমরা নান। ছলনায় 
বিচ্ছেদ্কে এডাইয়া গিয়াছি। 
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ভারতে প্রত্যা বর্তন 


গান্ধিজী সর্বদল সম্মেলন অথবা কমিটি মিটিং-এ কোন অংশ গ্রহণ করেন 
নাই । এমন কি, লক্ষৌ সম্মেলনে ও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। 

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন এবং তাহাদের পশ্চাতে 
কষ্ণপতাকা ও বিপুল জনতার “গো-ব্যাক” ধ্বনি সমভাবেই চলিয়াছে। স্থানে 
স্থানে পুলিশের সহিত জনতার ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিতেছিল। লাহোবে এই 
ঘটন! চরমে উঠিল এবং সহসা সে সংবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষু্ধ হইয| উঠিল। 
সাইমন কমিশন-বিরোধী-_সহশ্্র সহশ্র নরনারীর জনতার পুরোভাগে রাস্তার ধারে 
লালা লাজপত রায দাডাইযা ছিলেন। জনৈক যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী 
সকলেব সম্মুখে তাহাকে প্রহার কবে এবং তাহার বক্ষে বেটন্‌ দিয়া আঘাত করে। 
লালাজী ত নহেনই, জনতাও কোন হিংসামূলক উপায় অবলম্বন করে নাই। 
এমন কি, তিনি এবং তাহাৰ বহু সঙ্গী শান্তভাবে দরাড়াইযা থাকিলেও পুলিশ 
কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহ্ৃত হইলেন। মদিও আমাদের মিছিলগুলি সর্ববত্োভাবে 
শান্তিপূর্ণ তথাপি রাজপথে মিছিল পধিচালনকালে পুলিশেব সহিত সংঘর্ষের 
আশঙ্কা সর্বদাই থাকে । লালাজী ইহা জানিতেন এবং সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তথাপি অনাবশ্তক পাশবিক উপায়ে এই লাঞ্ছনার 
বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষের বিশাল জনসঙ্ঘ বিক্ষুন্দ হইল। তখন, আমরা 
পুলিশের লাঠি চালনায় অভ্যন্ত হইয়া উঠি নাই । এবং আমাদের আত্মাভিমানের 
তীক্ষতা তখনও পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচাবে ভোতা হইয়া যায় নাই। 
আমাদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পাঞ্জানেব প্রধানতম ও জনপ্রিয় নেতার 
প্রতি এই শ্রেণীর দানবীয় ব্যবহারে সমগ্র দেশে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, 
এক নিস্তব্ধ ক্রোধ ছড়াইয়! পড়িল। আমরা কত অসহায়, কত নীচ যে আমাদের 
সর্বজন-শরদ্ধেয় নেতাকেও রক্ষা করিতে পারি না! 

লালাজী দীর্ঘকাল হৃদরোগে ভূগিতেছিলেন, তাহার উপর বুকের এই 
আঘাতে তাহার দৈহিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ একজন স্ুস্থকায় 
যুবকের পক্ষে এই আঘাত তেমন মারাত্মক হইত না। কিন্তু লালাজী যুবকও 
নহেন, স্স্থকায়ও নহেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাহার মৃত্যুর সহিত এই 
আঘাতের সম্পর্ক কতখানি তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চিকিৎসকের! বলিয়া- 
ছিলেন, ইহার ফলে তীহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছিল। কিঞ্ত আমার মতে 
দৈহিক আঘাতের সহিত মানসিক যন্ত্রণায় লালাজী অধিকতর মন্জবেদনা অনুভব 
করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই প্রহারকে জাতীয় অবমাননা- 
রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যন্ত তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এই জাতীয় অবমাননা ভারতবর্ষের বুকে ছূর্ববহ বোঝার মত চাপিষা বসিল। 
তাহার পরেই লালাজীর মৃত্যুসংবাদ অপরিহাধ্যপে এঁ প্রহারের বেদনার সহিত 
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যুক্ত হইয়৷ দুঃখকে ক্রোধ ও দ্বণায় পরিণত করিল । ইহা পূর্ণভাবে হৃদয় ম 
কবিলেই আমবা পরবর্তী ঘটনাগুলির মন্গ্রহণে সক্ষম হইব। ভগৎ সিংএর 
আধিশীব এবং উত্তর ভারতে তাহার সহস! বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা আমরা 
দেখিয়াছি। অন্তণিহিত মূল কারশগুলি এবং ঘটনা-পরম্পরা বুঝিবার চেষ্টা না 
কন্িষ। কোন কাধ্য অথব। ব্যক্তিন নিন্দা কব] অতি সহজ । ভগৎ সিংকে পূর্বে 
কেহ জানিত না, ৩হার জনপ্রিষতার কারণ হিংসামূলক কাধ্য অথবা 
“টেরোপিজম্৮এব আন্য নহে। টেরোপিষ্টব| গত ত্রিশ বখসর ধরিযা কোন না 
কোন আকারে শাব্তবষে আছে । কিন্তু বাঙ্গলাদেশে প্রথম স্চনার কথা 
ছাঁডিষ। দিলে আব কেহ ভগৎ্ সিং-এন শতা।খশেনু এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতে পাবে নাই। ইহা প্রত্যঙ্গ সত্য, ইহাকে অস্বীকার ন| করিষ! স্বীকারই 
করিতে হয, এবং আরও একটি ধিষয মনে ন।খিতে হইবে যে, মাঝে মাঝে 
টেবোরিজম্‌ মাথ| চাড। দিয়! উঠিলেও ইহাতে ভারতীয় যুবক সাধারণের আর 
কোন বাস্তব আকর্ষণ ছিল না। পনর বৎসর অশ্রান্ত অহিংস। প্রচারের ফলে 
ভারতবধের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে 
টেরোরিজম্এর প্রতি জনসাধারণ অধিকতর উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন। সাধারণতঃ যে সকল শ্রেণী হইতে টেবোরিষ্ট সংগ্রহ করা হয় 
সেই নিষ্ন-মধ্যশেণী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় হিংসামূলক উপায়ের বিকদ্ধে কংগ্রেসের 
প্রবল প্রচারকাধ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দলের অধীন কন্মীরা, 
যাহাব! বৈপ্লবিক কাধ্যপদ্ধতির বিষয় চিন্তা করেন, তীহারাও এখন সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতেছেন যে, টেরোরিজম্‌ দ্বার বিপ্রব আসিতে পারে না; “টেরোরিজিম্‌” এক 
জরাজীর্ণ নিক্ষল উপায মাত্র এবং উহ! প্রকৃত বৈপ্লবিক কাধ্যপদ্ধতির পথে বিষ্ব- 
স্বরূপ। ভারতে ও অন্ঠান্ত স্থানে “টেরোরিজম” আজকাল মরণোম্মুখ । ইহা 
অবশ্যই গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফল নহে। দ্মননীতি বড়জোর উহাকে চাপিয়া 
রাখিয়া কিন্বা নিপ্ষিয় করিয়া রাখিতে পারে কিন্তু উৎখাত করিতে পারে ন|। 
জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মূল কারণ হইতেই “টেরোরিজম্” মরিতেছে। 
«“টেরোরিজম্” সাধারণতঃ কোন দেশের বৈপ্লবিক আগ্রহের শৈশবকাল স্থচন 
করে। এই স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান বাহালক্ষণ হিসাবে 
«“টেরোরিজম্”ও অস্তহিত হয়। স্থানীয় কারণ অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতে 
মাঝে মাঝে ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে এই স্তর অতিক্রম 
করিয়াছে এবং আকম্মিক ঘটনার অভিব্যক্তিও যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারতের সমস্ত অধিবাসী হিংসা- 
মূলক উপায়ের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। ব্যক্তিগত হিংসামূলক কাধ্য বা 
টেরোরিজমের উপর আস্থা, অনেকেরই নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাবেন যে, 
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এমন এক সময় আসিবে যখন স্বাধীনতার জন্য সশস্ সংঘবদ্ধ সঙ্ঘর্ষের প্রয়োজন 
হইবে, যেমন অন্তান্য দেশে হইয়াছে । অবশ্য অগ্যকার দিনে ইহা কথার কথা 
মাত্র, কালই তাহাব একমাত্র পবীক্ষক, তবে টেবোবিষ্টদেৰ পদ্ধতির সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভগৎ সিং তাহার হিংসামূলক কাধ্যের জগ্য জনপ্রিয় 
হন নাই, সেই মুহূর্তে তিনি লালা লাজপত রায়ের এবং জাতীয সন্মান বক্ষা 
করিয়াছেন, জনসাধাবণ ইহাঠ মনে করিতে লাগিল। লোকেব নিকট তিনি 
একটি প্রতীকৰপে প্রতিভীত হইলেন। ত্াহাব কাঙ্গ লোকে ভুলিয়। গেল। 
এবং কয়েক মাসের মধো পাঞ্জাবের প্রতি পল্লী-নগব 'এবং কিম়ুরংশে উত্তর 
ভাবতের অবশিষ্ট অঞ্চলে ও তাহার নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 
তাহার নামে অসংখা সঙ্গাত বচিত হইল এবং তিনি আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ 
করিলেন। 

সাইমন কমিশন উপলক্ষ্যে প্রহাবেন কিছু পরে লালা লাজপৎ রায় দিল্লীতে 
নিঃ ভাঃ বাষ্ীয় সমিতির একটি অধিবেশনে যোগ দেন। তাহার দেহে তখনও 
আঘাতের চি ছিপ এবং তিনি তখনও ভুগিতেছিলেন। লক্ষ সর্ববদল 
সম্মেলনের পর এই অধিবেশনে কোন না কোন আকারে স্বাধীনতার প্রশ্ন 
উঠিয়াছিল। আমার ঠিক ভাল করিষা মনে নাই, তবে ন্মরণ হয় এ বিষয়ে 
আমি বলিয়়াছিলাম যে, এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন কংগ্রেসকে দুইটার 
একটা বাছিয়! লইতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সং্কারকামীর উদ্দেশ্য ও উপায়__এই ছুই 
পক্ষ। এই বক্তৃতার কোন গুরুত্ব ছিল না, হয় ত আমি ইহ! ভুলিয়াই যাইতাম। 
কিন্ত লালাজী ইহার কোন অংশ সমালোচন। করায় উহা মনে আছে। তিন 
আমাদিগকে সাবাধান করিয়া বলিলেন যে, আমর যেন ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট 
কিছু প্রত্যাশা না করি, অন্ততঃ আমার নিকট এই সাবধান-বাণীর কোন প্রয়োজন 
ছিল না, কেন না, আমি কোন দিনই ঝিটিশ শ্রমিকদলের সরকারী নেতাদের 
অগ্রাগী নহি। তাহারা যদ্দি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করিতেন, কিন্ব। 
সাম্রাজযবাদ-বিরোধী কাধ্য অথবা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেন তাহা 
হইলেই আমি আশ্চর্য্য হইতাম | 

লাহোরে ফিরিয়া গিয়া লালাজী আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষগ্ব লইরা তাহার 
সাপ্তাহিক পত্রিকা “দি পীপল*এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কেবল প্রথম*প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই 
তাহার মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার অসমাপ্ত সর্বশেষ প্রবন্ধ এবং আমি 
বিষাদময় আগ্রহের সহিত উহা! পাঠ করিয়াছিলাম | 
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ল[ল। লাগপতৎ বায়েব শাঞ্চনা ও তাহাব মুত্যু পন, সাইমন কমিশন যেখানেই 
যাইতে লাগিশেন, বিৰপ অভার্থন| অধিকতর প্রবল হইশ। লক্ষৌ-এ কমিশন 
আমিবার পুর্ৰ হইতেই স্থানীয় কংগ্রেন কমিটি “অভ্যর্থনাধ” জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিল। বযেকপিন পুর্ব হইতেই বড় বড মিছিল, সভা প্রভৃতি হইতে লাগিল, 
প্রচারকার্ধা 9 বিরূপ অভার্থনাৰ মহল! চলিত লাগিণ। আমি লক্ষৌ-এ গিয়। 
এই সকল ব্যাপারে যোগ ধিলাম। আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ-পর্বব সুশৃঙ্খল 
ও শান্তিপূর্ণ হইলেও কত্তৃপিক্ষ যে ব্যতিব্যস্ত হইম| পড়িযাছেন তাহা বুঝা গেল । 
তাহাবা বাধ! দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি অঞ্চলে মিছিল নিষিদ্ধ করিয়। 
দিলেন। এই সম্পর্কে আমাৰ জীবনে এক নৃতন অভিজ্ঞত। লাভ হইল, আমার 
দেহে প্রথম পুলিশেব লাঠি ও বেটনেৰ আঘাত অনুভব করিলাম । 

যানবাহন যাতায়াতেন অজুহাত দেখাইয়। শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
আমবা স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে অভিধোগের কারণ না ঘট।ইয়া অপেক্ষাকৃত 
জন-বির্ল রাস্তা দিযা এক এক দলে যোল জন করিয়। সভাস্থলে খাইব। সুক্ষসভাবে 
দেখিতে গেলে, ইহাঁও আদেশ ভঙ্গের মধ্যে পড়ে , কেন না, পতাকাসহ ষোল 
জনকে একটি মিছিল ধরিয1 ল ওয়! যাইতে পারে। আমি প্রথম ষোল জনকে 
লইয়া অগ্রসর হইল।ম, আমার বহু পশ্চাতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ দ্বিতীয় দল লইয়া 
আসিতে লাগিলেন । জনহীন রাস্তা দিয়া আমি দল লইয়া তুইশত গজ অগ্রসর 
হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধবনি শুনিতে পাইলাম । আমর! পিছনে 
চাহিয়া দেখি প্রীয় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের দিকে অতি দ্রুত 
ঘোড়া চালাইয়া আসিতেছে । অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের উপর পড়িয়া সেই 
ষোলজনের ক্ষুত্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর তাহারা বড় বড় বেটন 
ও লাঠি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার সহজাত 
প্রবৃত্তি চালিত হইয়া সেচ্ছাসেবকগণের কেহ রাস্তার ফুটপাতে উঠিল কেহ বা 
ছোট ছোট দোকানে আশ্রয় লইল। পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে গিয়া 
প্রহার করিতে লাগিল। যখন দেখিলাম, ঘোড়াগুলি আমাদের উপর আসিয়! 
পড়িতেছে, তখন আমার মনেও আত্মরক্ষার ইচ্ছা! জাগ্রত হইল । ইহা অত্যন্ত 
নৈরাশ্তপ্রদ দৃশ্ত। কিন্তু আমার মনে এক ভাবান্তর ঘটিল; আমার পশ্চাতের 
স্বেচ্ছাসেবকদের উপর চোট পড়িল, প্রথম আক্রমণে আমি অটল রহিলাম। 
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সহস| আমি দেখিলাম বান্তাব মধো আমি একা দাডাইয! আছি আমার 
চাবিধিকে পুণিশেব। ্বেস্ছ।সেবক্দিগকে প্রহার কবিতেছে। একৰপ অজ্ঞাতসাবে 
আমি একটু গ্াক' দিবার ছন্া বাস্তাণ পাশ্নে দিকে ধীবে ধীবে অগ্রসর 
হইল।ম। পবমুহর্তেই থামিযা মনে মনে বিচাব কবিয। বুঝিলাম, আমাব পক্ষে 
ইহা অতান্ত অশোভনীয । হভ| কয়েক ানমেধে ব্যাপান মাত্র, কিন্তু সেই 
মানসিক দ্বন্বেৰ কখ। ম'দাব স্পঠ মনে আছে, সম্ভবতঃ কাপুন্গষেব মত ব্যবহাবেব 
বিকদে আমাব জাগ্রহ আক্মাভিমানই ঝখিঘা দাডাইল। তথাপি কাপুকষত। ও 
সাহসেপ মধ্যে বাবপান শত সামাগ, আমি যেকোন দিকে বুক্িতে পারিতাম। 
এই চাকত সিঞ্ছ।ন্তেণ সপ সশেশ চক্ষু মেলিঘা দেখি, একজন অখাবোহী পুলিশ 
একটি নৃঙন দীঘ দবটন খবাহত ঘুবাইতে আমাৰ দিকে আসিতেছে । আমি 
তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে বলিষ। মাথা খুবাইযা লইলাম-_আবাব মাথা ও 
মুখ বন্দ! কৰিবাব এক অনেব বা অ'বেগ। সে আমার পৃষ্ঠদেশে দ্ুইবাব কঠিন 
আদান করিল। শাম ( গাথা খুপিব। গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল কিন্ত 
তবুও যে আম সেজ। গড হয়। আছি ইহাতেই বিন্মিত আনন্দে আপ্লুত 
হইলাম। অগগণ পথণেহ পুলিশ সবিযা গিষা। আমাদেব পথবোব করিয়া 
দাডাইল। আম'দেণ স্বেচ্ছাসেবকেব। পুনবায একত্রিত হইল, অনেকেবই দেহ 
বক্তাক্ত, কাহার বা মাথা কাটিযাছে, এমন সময পন্থ ও তাহাব দল আসিয। 
আমাদেব সহিত যোগ দবিলেন। তাহাবাও প্রহ্ৃত হইযাছিলেন। আমরা! 
সকলে পুলিশের সম্মূথে বসিষা পডিলাম, সন্ধ্যাব পূর্বব পথ্যস্ত আমবা এক ঘণ্টা 
কি কিছু বেশী সমধ বসিখ। পহিলাম। একদিকে বড বড সবকাবী কম্মচাবীবা 
আসিঘা দাডাইলেন, অন্যদিকে সংবাদ পাইযা ক্রমে বুহৎ জনতা জড হইল । 
অবশেষে সবকাণী কনম্ম৮াবীৰ। আমাদিগকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন। যে 
অশ্বাবোহী পুণিশধল আমাদেব উপর চডাও হইয়। প্রহাব কণিযাছিল, তাহারা 
আগে আগে আমাদেব বক্গীদলেব মত চলিতে লাগিল, পশ্চাতে আমব। অগ্রসর 
হহলাম। এই তুচ্ছ ঘটন]1 বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবাব কাবণ-__-ইহা আমার 
মনেব মধ্যে কিছু বেখাপাত কবিযাছিল। হষ্টি সঞ্চালনেব সম্মুখীন হওযার এবং 
প্রহাব সহা বিবাব শাবীৰিক শক্তিব অনুভূতিতে আমাব চিন্তে যে সন্তোষ জন্মিল 
তাহাতেই আমি টদহিক বেদনা ভুলিযা গেলাম । এবং আমি এাশ্চধ্য ভইলাম 
যে, ঘটনাব সময় এমন কি প্রস্ৃত হইবার কালেও, আমার মন বেশ স্বন্ছ ছিল 
এবং আমি সচেতনভাবে আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
এই প্রাথমিক মহলার পবদ্দিন প্রভাতে অধিকতব পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
অধিকতব দৃঢতা লাভ করিলাম। আগামী প্রভাতে সাইমন কমিশন আসিতেছে 
এবং আমাদের বৃহৎ মিছিল এবং বিৰপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । 


৯৩ ১৯৩ 


জওহরলাল নেহরু 


(পিত। তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাব আশঙ্বী হইল যে, প্রভাতে 
ংবাদপত্রে আমাব প্রহাবেব বিববণ পাঠ কবিধা। তিনি এবং পবিবাধবর্গ 
বিচলিত ভইবেন | সেজন্য সন্ধ্যান পৰ ঢেপিফোনযোগে তাহাকে জানাইলাম 
ঘে, আনব! সকনে ভালই আছি, কোন চিম্তাব কাব্ণ ণাই। কিন্তু ৩পাপি 
তিনি ছুশ্চিন্তাগ্রপ্ত ভইলেন, শান্ত হহযা থাকা অসম্ভব বুঝিযা তিনি মধ্য বাত্রিতে 
লক্ষ ধাত্রান সঙ্কপ্প কপিশেন। তখন শেষ ট্বেণ ছাডিষ। গিবাছে দেখিব। তিনি 
মোটন যোগেই বন্দনা হইলেন। বাস্যাম কিছু বাণা খিঘ্ব পাইঘা তিনি ১৪৬ 
মাইল অতি কম কিষা! আআান্তক্লান্তভাবে ভোণ পাঁটটায পঙ্কৌ পৌছাইলেন। 
তখন আ।মব। গিছিল খলিঘা ছ্েশনে 7 পযাব উদ্দোগ করিতেছি । আনণা 
যাতী পালি *।ম না, পূর্ববদিনে৭ সন্ধান ঘপ । *ই উ*হঘাঁছিল, অর্থাৎ উত্তেজিত 
জনও| শ্রব্যোধঘেন পৃর্েই দলে দলে গ্েশনেব পিকে চলিতে লাগিল । নগবেখ 
নান|। মহল্প। হইতে অগাশত ছোট ছোট মিচ্ছিল বাহির স্তশা এব” কণগ্রেস 
আধিস হইতে চাবৰ জন কবি! এক এক সাধিতে কষেক সহস্র লোকে গ্রণীন 
মিছিল অগ্রসব হইল । আমব। এই প্রধান মিছিলে ছিলাম । ষ্টেশনেৰ 
নিকটবন্তী হইব। মাত্র পুলিশ আমাদিগকে আটব কণিল। তখন ্রেশনেৰ 
সম্মুখে প্রা অন্ধ বর্গ ম।ইল পবিমিত খোল জষগা ছিল ( ণখন এখানে নূতন 
ষ্টেশন নিম্মিত হইয়াছে ) আমবা সেইখানে গিষ| সাবি দিষ|।দ ড।ইলাম। সেই 
মযদানণে আমাদের মিছিল খাড। দাডাইয। পাহল, আম? এগ্রণন ভইবার কোন 
চেষ্ট। ববিপাম না। অনেক পদাতিক ও অশ্বাবোহী পুলিশ ৪ সৈশ্তদলও 
চাবিদিক মোতাঘেন ছিল । বু উতস্থ্ দর্শক৭ আসিষ। মযদান ভব্যি। 
ফেলিল। সহসা আমবা দেখিলাম যে, দ্রবে কাহাব। মেন জনতা ঠেপিযা 
আসিতেছে । দেখিলাম পব পব ছুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অশ্বাবোহী পুলিশ 
ব। সৈন্তদ্ল আমাদেব দিকে ছুটিযা আসিতেছে এবং সম্মুখেব জনতা দলিত মথিত 
হইম। মযদানে লুটোপুটি খাইতেছে। অশ্থাবোহী সৈন্যদলেব এই আক্রমণের 
দৃশ্য দেখিতে হুন্দব, কিন্ত অতকিত গাক্রমণে বিশ্মিত নিবীহ দর্শকদিগকে 
অশ্বপদতলে দলিত কবাব মত সকরুণ পৃশ্ঠ খুব কমই আছে। যাহাখা পশ্চাতে 
পড়িয়া যাইতেছে তাহাদেব মধ্যে কেহ বা উত্থানশক্তি বহিত, কেহ বা যন্ত্রণা 
গডাইতেছে । সমস্ত ময়দান যেন যুদ্ধক্ষেত্রে কপ ধারণ করিল। কিন্তু এই 
দৃশ্য দেখিযা চিন্তা কবিবাব অবসব আব মিলিল না। অশ্বাবোহীরা দ্রতবেগে 
আসিযা পড়িল। তাহাদেব প্রথম শ্রেণীর সহিত আমাদের ঘন-সন্রিবিষ্ট 
শোভাবাতাব সংঘর্ষ হইল, আমরা আমাদের ভূমি ত্যাগ কবিলাম না, সোজা 
দাডাইধা রহিলাম। শেষ মুহ্র্তে সহসা সং্যতরশ্মি অশ্বগুলি পিছনের পাষের 


উপব ভব দিয়া দীড়াইল, তাহাদের সম্মুখের পা"গুলি আমাদের মাথার উপর শৃন্তে 
১৯৪ 


যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা 


কাাপিতে লাগিল । তাব পন লাঠি ও বেটন দিষা অশ্বাবোহী ও পদাতিক পুলিশ 
মানাদিগকে প্রহাব করিতে লাগিল । এই প্রচণ্ড প্রহাবে পূর্ব ধিনেব সন্ধার 
মত আমাব স্পষ্ট ধাবণা আপ কিছু বিল না, 'আমাপ কেবল এইটুকুই মনে 
বহিল, আমাকে এইখানেই দাডাইয1 থাকিতে তইবে, কিছুতেঠ পিছনে হটিব 
ন।। প্রভাবের ফলে আমি চকে অঞ্ধকাব প্খিলাম। এক ন্মবকন্ধ ক্রোখে 
প্রতিধাত কবিবাৰ বাননা জ।গিল, ঘে।ড। ভইতে আমা সম্মথস্থ পুলিশ 
অখিনি।পকে টানিবা নামাইথ। আগাম আবলালাব্রমে তীভানই অশ্বে আনোহণ 
কাতে পাপ কিন্তু দার্ঘক।তলব শিক। ৪ শিষমান্পণক্তিৰ ফলে আমি সত্যম 
বর্মী কবিলান এব আ।ন। £হ হইতে আমাব মুখমণ্ডল বঙ্গা কণা ছাড়া মামি হন্ত 
সঞ্চালন কপি নাহ এবং আমি আবনও জানিতাম বে, আমাদের পক্ষ হইতে 
বিশ্বনাত্র আক্রমনেন ভাব দেখত নে প্রথাপ্বণ আন্ত ভইত এবং সেই পপশাচিক 
শিবে।গান্ত ঘটনাঘ আামাতণ বহলোব খন।ল মাখাতে প্রাণ হাবাইত | 

মনে হহতে প।গিন দেশ দাঘথবাণ অঠিবাহ ভ হইযাছে । কিন্ধ কাধাতঃ 
কষেক মানট পবেই আ।মাদেপ প্রথম শ্রেণী শঙ্খুলা বঙ্গ! কাবঘা ধীবে পীরে পিছু 
হটিতে লাগিল । ইহাণ লে আন অন্যাণ্য মকল হইতে বিক্ি্ন হই খোলা 
জাগা পডিলাম। কলে গাব৭ পাঠিব আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সইসা 
বিবক্তিন সহিত এনভব করিলাম, সাম।কে কাঠাণ। থেন মাটি হইতে শুন্তে তুলির 
পিছন দিকে লইয। গেল । আমাৰ কষেকজন য্ধ* বন্ধ আমার উপর আক্রমণের 
প্রকোপ অত্যধিক দেখিঘ| আমাকে এইভ।বে ব্ন্দ। কৰিবান ব্যবস্থা করিল । 

আগাদেব মিছিপকাণাপ। গ্রাফ একশত ফুট হটিষা গিঘ| পুশবায় শ্রেণীবদ্ 
হইয। দাড়াইল। পুলিশ৭ সধিষ। গিষ। প্রা পঞ্চাশ ফুট তফাতে শ্রেণীবদ্ধ 
হইয। দাডাইঘা বহিল। নামব। এই ভাবে মুখোমুখি দাডাইযা রহিণাম কিন্ত 
এই গোলমালে মূল কারণ ধাহার। সেই সাইমন কমিশন ষ্টেশন হইতে প্রা 
এক মাইল দূরে গোপনে অবতরণ করিলেন, কিগ্ক তথাপি তাভাব! 
কষ্ণপতাকাধারীদেব হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর আমণ। 
মিছিল সহ কংগ্রেস আফিসে ফিরিষা গেল।ম | দেখান হইতে যে যাহার গন্তব্য 
স্থানে চলিয়া গেল। আমি পিতার নিকট গেলাম । তিনি উতৎকগ্গিত ভাবে 
আমাদের প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। 

উত্তেজনার অবসানে আমি সর্বাঙ্ষে বেদনা! ও অত্যন্ত ক্লান্তি অন্থভব 
করিলাম । আমার প্রতি অঙ্গ বিষাইয| উঠ্ঠিল। আমার শবীরের নানা স্থানে 
থেত্লান আঘাত এবং প্রহারের চিহ্ন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কোন 
মন্মস্থানে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু মামার অনেক হুর্ভাগ! সঙ্গী গুরুতর 
শাঘাত পাইয়াছিলেন। আমার পার্থ দণ্ডায়মান ছয় ফুটের অধিক উঁচু গোবিন্দ 
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বল্পভ পন্থই প্রগ্ারকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিযাছিলেন। এবং 
তিনি এত গুরুতরবপে প্রত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি মেরুদণ্ড সোজা 
কিন্ব। পাপানণ কাজকম্ম করিতে পারেন নাই। আমার সহ করিবার শক্তি 
এবং নিজের শব'প সম্পর্কে অহঙ্কাবের জোবে এ যাত্রা বাচিয়া গেলাম । কিন্ত 
প্রহাৰ অপেঙ্গা9 এ সকল পুলিশের, বিশেষভাবে আক্রমণকারী উচ্চতর 
কশ্মচাব।দের অনেকগুলি মুগ আমার ম্মরণে আছে । আসল বেপরোয়। প্রহার 
চালাইয়াছিল ইউনে'পীঘান সাজ্জেন্টরা, ভারতীয় কনেষ্টবলেরা অনেকট। মৃছুভাবে 
আক্রমণ কবিষাঞ্ছিল। সেই নুখগ্ুপিতে ঘ্বণার ও রক্তলোলুপতার উন্মন্ততা 
ফুটিয়া উঠিযাছিল। লেশমাঙ্র সহানুভূতি বা মনুষ্যত্বের চিহ্নও ছিল ন|। 
সম্ভবতঃ তখন ঙামাদের মুখগ্চলি দেখিলেও দ্বণারই উদ্রেক হইত। কায্যতঃ 
ঘদি€ আমব। নিঙ্গিঘ ছিলাম, তাই নলিঘা আমাদেব প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের 
হৃদষে নিশ্চযই প্রেমের আবেগ উছলিয়া উঠে নাই কিম্বা আমাদিগকে হ্ুন্দরও 
দেখাইতেছিল ন।। অথচ আমাদের পন্ৃম্পবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, 
কোন বিছ্বেব নাই, কোন ব্যক্তিগত কলহের কারণও নাই । সাময়িকভাবে 
আমরা যেন এক আশ্চয্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয। ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিলাম, আমাদের হৃদয় ও মনকে যেন ইহা সবলে চাপিয়া ধনিল। এব্‌ং 
আমাদের হৃদযে বহু বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক কবিবা ইহা যেন আমাদিগকে তাহার 
হাতের অন্ধ যন্ত্র কনিয়া তুলিল। অন্ধেবই মত আমরা সংঘর্ষে মাতিলাম, কিন্তু 
কেন এই সংঘর্ষ, আমরা কোথায় চলিযাছি কিছুই বুঝিভে পারিলাম না। 
ঘটনার উত্তেজনাঘ আমবা৷ যেন মন্ত্মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু ইহা অবসানের অব্যবহিত 
পরেই প্রশ্ন জাগিল-__উহ্নাৰ পবিণাম কি? ইহার পরিণতি কোথায়? 


২৬ 
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এই বৎসর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট্‌ ও সর্বদল 
সম্মেলন গ্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু আমার নিজের 
কাধ্যপ্রণালী বেশীর ভাগ অন্তান্ত দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনগুলির 
প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার দিকে ঝোঁক দিলাম । সর্ধদল 
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সম্মেলন আমাদের খুব নীচু করিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছে দেখিযা মাদ্রাজের 
্বর্মীনতা প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেসপনস্থিদের লক্ষ্য যাহাতে স্থির থাকে, দেই 
উদ্দেশ্য ৪ আমার ছিল । এই সকল কাবণে নানা স্থানে ভ্রমণ কব্যা মামি অনেক 
বিশিষ্ট সভায় বন্তৃতা দ্বারা প্রচাবকাযা করিতে লাগিলাম। ১৯২৮ সালে আমি 
পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশে চাঁবিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
কবিযাছি। এই বসব বাঙ্গলার যুবক সম্মেলনে এবং বোস্বাই-এর ছাত্রসম্মেলনে 
মামাকে সভাপতিত্ব কশিতে হইযাছে । মাঝে মাঝে যুক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে 
এব* কদাচিৎ কাণখানাব আমিকদেব নিকট ৪ আমাকে বন্ৃত। করিতে হইমাছে। 
সব্ধব্রই আমান বক্ততান শিষববন্থ একহ ছিল, কেবল স্তানীয অবস্থা এবং 
শ্রোতাঁদেব লক্ষ্য কপিঘ। বলিবাপ ভঙ্গী পবিবন্তন কবি্ষা লইতাম। সর্বত্রই 
মামি রাজনৈতিক স্বাধানতাব সহিত সামাজিক স্বাধীনতার কথাও বলিতাম এবং 
এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য স্গেণ জন্যই বাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, ইহা 
বলিতাম। সমাজতাপ্রিক মতবাদ প্রচাৰ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত 
সপ্ধীর্ণ অর্থে হইলেও যাহাদেব অধিকাংশ জাতী আন্দোলনের মেরুদণ্ড, সেই 
সকল কংগ্রেসকন্মী ও শিক্ষিত জনগণেন মধ্যে উহ। প্রচাননে আমি অধিকতর 
আগ্রহ দেখাইতাম। আমাদেন জাতীয়তাবাদীর। বক্তৃতাকালে অতীত মহিম৷ 
কীর্তন করিতেন, বিদেশী শাসনে আমাদেব আধ্যাপ্তিক ও আথিক ক্ষতির কথা 
ব্লিতেন, জনসাপাবণের ছুঃখছুর্দশান কথ। বলিতেন, আমাদের উপর পরশাসনের 
অপমানের কথা বুঝাইতেন, জাতীয মর্যাদা উদ্ধাবেৰ নন্য আমাদের স্বাধীনতা 
আবশ্তক এবং ইহাব জন্য দেশমাত্ৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, 
এই শ্রেণীর কথা বলিতেন। এই সকল পরিচিত কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর 
হৃদঘ উদ্বেলিত হইত। এবং একজন জাতীযতাবাদী হিসাবে এই সকল কথায় 
আমার চিত্তেও আবেগ উপস্থিত হইত । (কিন্ত আমি কখনও প্রাচীন ভারত 
অথবা অন্য কোন প্রাচীনের অন্ধ অন্ুবাগী ছিলাম না) কিন্তু ইহার মধ্যে যদিও 
কিছু সত্য ছিল কিন্তু পুনঃ পুন: এ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে কবিতে উহা 
কিয়খ্পরিমাণে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এবং সকলের মুখে একই রূপ কথার 
প্রতিধ্বনির ফলে আমাদের সংঘর্ষের মন্কথা ও অন্যান্ত সমস্তা আলোচন। করিবার 
স্থযোগ হইত না। ইহাতে কেবল ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিত, চিন্তা জাগ্রত 
হইত না। 

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রচারক আমি নহি, বস্তুতঃ আমি অনেকের 
পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকষ্টে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। 
তখন অন্যান্ত সকলে জলন্ত উ্কাপিণ্ডের ন্যায় জ্রুত গতিতে অগ্রদর হইতেছিলেন। 
শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই 
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মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ত্িক। আমি যখন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে 
ভাবতে প্রত্যাবর্তন কবি তখন চারিদিকে এক প্রকাৰ অস্পঞ্ঠ সমাজতম্ববাদের 
কথ। হাওঘাব ভ।সিতেছে, এবং তাহার পূর্ববে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে, 
সমাজতার্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্পনারাঙ্গে বিহার করিতেন তথাপি 
তাহারা ক্রমশঃ মার্কস মতবাদের খাবা প্রভাবান্িত হইতেছিলেন। মৃগ্টিষেয 
ব্যক্তি নিজেদের পুবাপুরি মাকস্‌-পন্থী মনে করিতেন। সোভিযেট ইউনিয়নে 
উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চব।মিক পবিসল্পনান ফলে ইউরোপ আমেবিকাব 
মতই ভারতেও এই ভাব শিকড গাডিতেছিল। 

সমাজতন্বী কন্মীৰপে 'শামার কিছু খাতি রূটণাছিল, তাহার কানণ আমি 
একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কক্ষ এব" কংগ্রেসেব দাখিত্রপৃণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম । 
আনও '্মনেক খাতনামা কংগ্রেসকম্মীও আমাৰ মতই চিন্তা কৰিতেছিলেন। 
যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ইহ| বিশেষভাবে দেখা পিয়াছিল , এমন কি, 
আমব| ১৯২৬ সালেই একটি মোলায়েম সমাজতান্ত্রিক কাধ্যপদ্ধতি 'প্রণঘন 
করিযাছিলাম। জমিদার ও তালুকদার অধ্যুষিত প্রদেশে ভূমির প্রশ্থই প্রধান । 
আমরা! ঘোষণা] করিলাম, ভূমি-সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে এবং 
কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মদ্যন্বত্বভোগী থাকিবে না । অত্যন্ত সাবধানতার 
সহিত এ সকল কথা আমাদেন বলিতে হইত, কেন না, তখনও লোকে এই 
শ্রেণীর কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই । 

১৯২৯ সালে যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আরও কিছু অগ্রসর হইয়া এক 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রচিত প্রস্তাব নিঃ ভাঃ বাষ্ট্রাধ সমিতিতে উপস্থিত করিল। 
গ্রীক্মকালে উহার বোম্বাই অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশেব প্রস্তাবটির ভূমিকাটুকু গৃহীত 
হওয়া সমাগতঙ্গবাদের মূলনীতি স্বাক্কুত হইল, তবে যুক্তপ্রদেশ-নিদিষ্ট 
কাধ্যপদ্ধতি গ্রহণ কর। সম্পঞ্ষি ত প্রস্তাব পরবর্তী কালের জন্য স্থগিত রাখ। হইল। 
অনেকে নিঃ ভাঃ রাষ্্ীয় সমিতি ও যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেপ কমিটির এই প্রস্তাবের 
কথা হুলিষা গিয়া মনে কবেন, সমাজতন্ত্রবাদ ছুই-এক বত্সর হইল কংগ্রেসে 
আলোচিত হইতেছে । গ্ববশ্ত নি: ভাঃ বাস্ট্রীয় সমিতি বিশেষ বিবেচনা না 
করিয়াই এ প্রস্তাব গ্রহণ করিযাছিলেন এবং সম্ভবতঃ সদশ্তগণ কি করিলেন, 
তাহা বুঝিতেই পারেন নাই । 

হই্ডিপেন্ডেন্ট লীগ”এর যুক্ত প্রাদেশিক শাখা (এই প্রদেশের প্রধান কংগ্রেস 
কক্মাদের লইয়াই গঠিত ) সর্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিল? এবং বিভিন্ন 
মতাবলম্বী গঠিত কংগ্রেস কমিটি অপেক্ষা মতবাদের দিক দিয়া ইহা! অনেক বেশী 
অগ্রগামী ছিল। 'ইপ্ডিপেন্ডেণ্ট লীগের” অন্যতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক 
স্বাধীনতা । আমরা এই লীগকে সমস্ত ভারতে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 


১৪৯৮৮ 
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পর্নিণত করিয়া স্বাধীনত| ও সমানগতত্ত্বাদের অনুকূলে প্রচারকাধ্য করার সঙ্কল্প 
করিয়াছিলাম। কিন্তু দুভাগ্যক্রমে লীগের কাধ্যক্ষেত্র যুক্ত প্রদেশের বাহিরে 
বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিল না। দেশে সমর্থনের অভাব ইহার কারণ নহে। 
আমাদের অধিকাংশ সদশ্তই কংগ্রেমেবও বিশিষ্ট কক্ষমী ছিলেন এবং কংগ্রেস 
মনবাদের দিক দিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করায় তাহাবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেব 
মধ্য দিয়াই সর্ধবদ|! কাজ কবিতেন। আব একটি কারণ এই যে, লীগেন প্রাথমিক 
স্থাপয়িতাদের মধ্যে অনেকে পৰে প্রতিষ্ঠানেব পরিপুষ্টি ও বিকাশেব দিকে ততটা 
মনোবোগ দিলেন না। তাহার। ইহাকে কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির উপর 
চাপ দিবার এবং কাধ্যকবী সমিতির নির্বাচনের উপন প্রভাব বিস্তান করিবার 
অঙ্গ ভিসাবে দেখিতে লাগিলেন । এই সকল কাবণে লীগ শিথিল হইস! পড়িল 
এবং ক্রমে কংগ্রেস প্রবণ ও সংগ্রামশীল হইয়। উঠাষ অপিকাংশ অগ্রগামী কক্মীই 
এ দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে লীগ ছূর্বাল ভইযা পডিল। ১৯৩০-এ পিরুপদ্রুব 
প্রতিরোধ আন্দোলনেব সঙ্গে সঙ্গে পীগ কংগ্রেসের মধো আম্মসমপ্পণ কৰিয়া 
বিলুপ্ণ হইল । 

১৯২৮-এব শেষাদ্ধে এবং ১৯২৯-এ আমি গ্রেফতার হইব, এই গুক্গব পুনঃ 
পুনঃ উঠিযাছিল। সংবাদপত্রে ৪ এই আশঙ্ক! ব্যক্ত হইত এব, বন্ধু-বান্ধবদের 
নিকট হইতেও এ বিষষে সাবধানবাণী-সমণ্বিত অনেক পত্র পাইতাম । আমার 
গ্রেফতার যে আসন্ন, অনেকে নিশ্চিতরূপে সন্ধান পাইয়াই তাহা আমাকে 
জানাইতেন। এই সকল লেখাব প্রভাবে আমার মনে ৭ এক অনিশ্চিত ভাবের 
উদয় হইল এবং আমিও প্রস্থত হইযাই থাকিতাম। জেলে যাওয়াটা! জীবনের 
একট। স্বাধী বাাপাব নহে; ইহা ভাবিয়া ভবিষ্যতের জন্য আমি বিশেষ চিন্তা 
করিতাম না । এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আকনশ্মিক পরিবর্তন এবং জেলে 
যাওয়া অনেক ভাল। মোটের উপর আমি নিজেকে পূর্ব হইতে প্রস্থত রাখিবার 
যথেষ্ট সময় পাইয়াছিলাম, (আমার পবিবারবর্গও ইহার জন্য প্রস্তত ছিলেন ) 
এবং আহ্বান আসিলে আমি উহ] সহজেই গ্রহণ করিতে পারিব। কাজেই এই 
শ্রেণীর গুজবে আমার লাভই হইল, ইহার ফলে প্রত্যেকটি দিন এক প্রকার 
উত্তেজনার মধ্যে কাটিত; একটি দিনের স্বাধীনতাও কত মূল্যবান, যেন একটি 
দিন লাভ হইল | কিন্তু কাধ্যতঃ ১৯২৮ এবং ১৯২৯ অতিক্রম করিয়া ১৯৩০-এব্‌ 
এপ্রিল মাসে আমি গ্রেফতার হইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে কারার বাহিরে 
আমার জীৰনের কোন বাস্তব সতত! ছিল না; অল্পদিনের জন্য বাহিরে আসিয়াও 
নিজের গৃহে অপরিচিত অতিথির মত কাটাইয়াছি, লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ 
করিয়াছি। কাল কি হইবে জানিতাম না; সর্বদাই কারাগারের আহ্বানের জন্য 
উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম | 


৯৪৯? 


জওহরলাল নেহরু 


১৯২৮-এর শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইল। 
নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন আমার পিত| | তিনি সব্ধদল সম্মেলন এবং তাহার 
রিপোর্ট লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং উহা কংগ্রেপে পাশ করাইয়া লইবার জন্য 
উদ্গ্রীব। তিনি জানিতেন যে, উহাতে আমার সম্মতি নাই, কারণ স্বাধীনতা 
সম্পর্কে কোন আপোষ রফা আমার পক্ষে অসম্ভব, ইহাতে তিনি বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। আমবু। এই বিষয়ে বড একট] তর্ক করিতাম না, কিন্তু উভবের 
মানসিক সংঘর্ষ উভযেই অনুভব করিতাম, ছুই পৃথক পথে প্রস্থানের আবেগ 
অনুভব কপ্রিতাম। মতভেদ ইহার পূর্বেও বহুবার ঘটিয়ান্ছে এবং গুরুতর 
মতভেদ হেতু আমপা ছুই পৃথক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়াছি, কিন্ত 
ইহার পূর্বে কিম্বা পরবত্তীকালে এত অধিক মন কষাকষি কখনও হয় নাই। 
ইহাতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত অস্থুখী হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়। 
অবস্থা এমন দীড়াইল যে, পিত। জানাইয়। দিলেন, কংগ্রেসে যদি তীহার 
মতানুযায়ী কার্য না হয়,_অর্থাৎ সর্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টের উপর রচিত 
প্রস্তাব যদি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের 
সভাপতিত্ব করিবেন না। তাহার পক্ষে ইহা সম্পৃণ যুক্তিসঙ্গত ও শিয়মতান্ত্রিক 
পথ। তাহার প্রতিপক্ষ এতখানির জন্য প্রস্তত ছিলেন না বলিয়' হতবুদ্ধি 
হইলেন। কংগ্রেস ও অন্যাত্র ইহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায যে, সমালোচনা 
করিব, নিন্দা করিব অথচ দায়িত্ব গ্রহণের বেল পিছাইয়া ঘাইব। মনের মধ্যে 
আশ! থাকে যে সমালোচনার ফলে প্রতিপক্ষ আমাদের স্থুবিধাজনকভাবে পথ 
পরিবর্তন করিয়া লইবে, আমাদের হাতে হাল ছাভিয়া৷ দিবে না। ভারত 
গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থার মত, যেখানে আমাদের হাতে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, 
শাসন পরিষদ যেখানে অনপসরণীয় ও শ্বৈরাচারী এবং যেখানে কেবলমাত্র 
সমালোচনার পথ খোলা, (অবশ্ঠ কাধ্যের কথা স্বতন্ত্র) সেখানে সমালোচন৷ 
নেতিবাচক হইতে বাধা । কিন্তু ইহা সন্বেও যদি নেতিবাচক সমালোচনীকেও 
কাধ্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলেও মনের দিক দিয়া নিজেকে এমন করিয়া 
প্রস্তুত 'রাখিতে হইবে যে, স্থযোগ উপস্থিত হইলেই গভর্ণমেন্টের সকল 
বিভাগের-_শাসন ও সামরিক, আভ্যন্তরীণ ও আন্তজ্জীতিক- দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্র 
ক্ষমতা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। কিন্তু আংশিক নিয়ন্ত্রণের 
আকাক্ষা, (যেমন আমাদের মডারেটগণ সমর-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন ) 
নিজেদের অক্ষমতা স্বীকারেরই নামাস্তর এবং তাহাতে সমালোচনার 'কোন জোর 
থাকে না। 

সমালোচনা ও নিন্দা অথচ তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণের 
বেলায় পিছাইয়া পড়া গান্ধিজীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। 


০০ 
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কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক আছেন ধাহার৷ তীহার কার্ধ্য প্রণালী পছন্দ করেন 
না এবং উহা তীব্রভাবে সমালোচন! করিয়া থাকেন, তাহারাও গান্ধিজীকে 
কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়৷ দিতে গ্রস্তত নহেন। এই মনোভাব খুব ছুর্বোধ্য নহে, 
কিন্তু ইহা কোন পক্ষের প্রতিই স্থবিচার নহে। 

কলিকাতা! কংগ্রেসেও এই প্রকারের বিক্ন উপস্থিত হইল । উভয পক্ষে 
কথাবার্তা হইয়া একটা আপোব-প্রস্তাব খাড়া করা হইল বটে, কিন্তু তাহাও 
ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল__কোন দিকেই কিছু 
বুঝা গেল না। অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা কর! হইল ঘে, 
কংগ্রেস সর্ধদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া 
দিবেন যে, এক বৎসরের মধ্যে এ শাসনতন্ত্র গৃহীত না হইলে কংগ্রেস পুনরাষ 
স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবে । ইহা এক বৎসরের সময় দিয়া এক 
মৌজন্যপূর্ণ চরমপত্রের মত। সর্বদল সম্মেলনের বিপোর্টে পূর্ণ বপনিবেশিক 
স্বাযত্তশাসনও চাওয়! হয় নাই, অতএব এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যে স্বাধীনতার 
আদর্শ হইতে অনেকখানি নামিয়া আসিতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তথাপি এই প্রস্তাব দূরদশিতার পরিচায়ক, কেন না, ইহাব ফলে সকলেরই 
অবাঞ্ছনীয় ভেদ নিবারিত হইল এবং এক্যবদ্ধ কংগ্রেন ১৯৩০-এর সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এক বৎসরের মধ্যে সর্ধদল 
সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, ইহা! স্পষ্টই বুঝা! গেল। সংঘর্ষ অনিবাধ্য 
হইয়া উঠিল এবং দেশের যেবপ অবস্থা তাহাতে বুঝা গেল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব 
ব্যতীত ইহা কতকাধ্য হইবে না। 

আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; 
আমার প্রতিবাদ অবশ্য ছিধা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তথাপি আমি পুনরায় 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। যাহাই ঘটুক না কেন, সম্পাদকের পদে 
আমি পাকেচক্রে আঠার মত লাগিষা থাকি। কংগ্রেপী মহলে আমি যেন 
বিখ্যাত ভিকার অফ. ব্রের ভূমিক। অভিনয় করিতেছি । যে কোন সভপতিই 
কংগ্রেসের সিংহাসনে উপনিবেশন করুন না কেন, আমাকে ঠিক সম্পাদকের পদে 
বসিয়৷ প্রতিষ্ঠান চালাইবার কাধ্যভার গ্রহণ করিতেই হইবে। 

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে, ঝরিয়ায় ( কয়লা 
খনি অঞ্চলে) নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম 
ছুই দ্রিন আমি ইহার অধিবেশনে যোগদান করিয়া কলিকাতা চলিয়! যাই, 
ইহাই আমার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান । যদিও আমি কৃষকদের 
মধ্যে দীর্ঘকাল এবং কিছুকাল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
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বাহিরেই ছিলাম । আমি দেখিলাম, বৈপ্লবিকদের সহিত সংস্কারকদের পুরাতন 
বিবাদ একই রূপ রহিযাছে। কোন আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়া, 
সামাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ, প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন এবং জেনেভান আস্ত- 
জ্াতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ__-এইগুলিই মতভেদের মুখ্য বিষয় 
ছিল। ইহা ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় দলের মূলনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি-ভর্গীর যথেষ্ট 
পার্থক্য ছিল। পুবাতন ট্রেড ইউনিষনপন্থীরা বাজনীতি ক্ষেত্রে মডাবেট, এবং 
তাহাব। শ্রমিক আন্দোলনের মণ্যে গাজনৈতিক উদ্দেশ্তেন যোগাযোগ স্থাপনে 
সন্দিগ্কট্ত্তি। শভীাহাপা অতি সাবপ।নে আমিকম্থলভ উপাষে শ্রমিকদেন অবস্থার 
উন্নতিসাপনে বিশ্বাসী । এই দলেন নেতা এন, এম, যোশী, ইনি অনেকবার 
জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে গিযাছেন। অন্য দল অধিকতব সংগ্রামশীল, 
বাছনৈতিক কাধ্যে বিশ্বাসী এব প্রকাগ্ভাবে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিয়া 
থাকেন। ইহাদে উপর কমুনিষ্ট মথব| কম্যনিষ্ভাবাপন্ন ব্ক্তিদেন কর্তৃত্ব না 
থাকিলেও হারা বহুপ পরিমাণে উহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বোন্বাই-এব 
কাপডেব কলের শ্রমিকদল ইহাদেব হাতে ছিল এনং ইহাদেৰ নেতৃত্বে চালিত 
বোশ্বাই-এ কাপডেব কলে ধশ্মঘট আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল । গিরনী 
কামগার ইউনিয়ন নামক এক নৃতন শক্তিশালী শ্রমিকসজ্ঘ বোম্বাই-এর শ্রমিক 
মহলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । জি, আই, পি বেলওযে ইউনিয়নের উপরও 
এই অগ্রগামী দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । 

সুচনা হইতেই ট্রেড ইউনিষন কংগ্রেসের কাধ্যকবী সমিতি এবং আফিস 
এন, এম, যোশী ও তাহার ঘনিষ্ঠ সহকন্মীদেব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং যোশীই 
এই আন্দোলনের অষ্টা। অগ্রগামী দল শ্রমিক মহলে শক্তিশালী হইলেও» 
উপর হইতে নিয়ন্ত্রিত কাধ্যপ্রণালীর উপর তাহাদের কোন প্রভাব ছিল না। 
এই অসস্তোষজনক অবস্থা, শ্রমিকদের মনোভাব ও উদ্দেশ্ট ব্যক্ত করিবাব 
প্রতিকূল। ইহার ফলে অসন্তোষ ও কলহ লাগিয়াই থাকিত; এবং অগ্রগামীদল 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্য দিকে 
ইহা লইয়া! বেশী বাডাবাড়ি করিতে গেলে ছুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবার 
আশঙ্কাও ছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন তখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই ; 
ইহার অনেক দৌর্ধল্য ছিল এবং অ-শ্রমিক নেতারাই ইহা পরিচালন করিতেন | 
এই অবস্থায় বাহিরের লোকেরা শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্ট। 
করিবে ইহা স্বাভাবিক এবং ভারতে শ্রমিক কংগ্রেস ও ইউনিয়নে ঘাহাই দেখা 
বাইত। এন, এম, যোশী অবশ্ঠ দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় 
যোগাত। ও কুশলতা প্রমাণ করিয়াছেন, এমন কি ধাহারা তাহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে 
অনগ্রসর ও মডারেট বলিয়৷ মনে করেন, তীাহারাও ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে 
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তাহার সেবার মহত্ব স্বীকার করেন। অন্যান্য কযেকজন মডারেট ও অগ্রগামী 
ব্যক্তির সন্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে। 

ঝরিয়াতে আমার সহাঙ্গভূতি অগ্রগামীদলের সহিতই ছিপ, কিন্তু আমি 
নবাগত এবং ইহাদের গৃহ্ছন্দের মধ্যে প্রবেশের আমার বিন্দুষাত্র ইচ্ছ| ছিল না 
বলিয়া আমি নিরপেক্ষ রহিলাম। আমার ঝরিয় ত্যাগের পর টি, উ, সির 
নৃতন নির্ববাচন হইযাছিল। আমি কলিকাতায় আসি! শুনিলাম, আমাকে আগামী 
বর্দেব জন্য সভাপতি নির্বাচিত কর! হইয়াছে। ম্ডারেট দল হইতেই আমার 
নাম প্রস্তাব করা হইযাছিল, সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিয়াছিলেন, অগ্রগামী দলের 
প্রস্তাবিত অন্যতম প্রার্থী যিনি একজন খাঁটি শ্রমিক (রেলকম্মা) তাহাকে পরাজিত 
করিতে হইলে আমাব নাম কাজে লাগিবে। যদি আমি সেদিন ঝরিয়ায় উপস্থিত 
থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চযই শ্রমিক প্র।থার অনুকূলে স্বায় নাম প্রত্যাহার 
কবিতাম। একজন অ-শ্রমিক ও নবাগতকে সহসা একেবাবে সভাপতিন পদে 
ববণ কর। আম নিকট অত্যন্ত অশোভনীষ বলিষ! মনে হইয়াছিল । ভারতে 
শ্রমিক আন্দৌলনেপ্ শৈশব ও দৌর্বল্যেৰ ইহাও একটি প্রমাণ । 

১৯২৮- বহু শ্রমিক-চাঞ্চল্য ও ধন্মঘট হইয়াছিল, ১৯১৯-এ৪ তাহার জের 
চলিয়াছে। হতদরিদ্র অথচ সংগ্রামশীল বোম্বাই-এর কাপণ্েন কলের শ্রমিকেরাই 
ধর্মঘটে অগ্রণী হইযাছিল। বাঙ্গলার পাট কলগ্ুলিতেও ব্যপক ধন্মঘট হইয়াছিল । 
জামসেদপুরের লোহাব কারখানাষ, সম্ভবতঃ রেলেও ধন্মঘট চলিতেছিল। 
জামসেদপুরের টিন-প্লেট ওযাক্কসে কঘেকমাস ববিয়! দীর্ঘকাণস্থাপী ধশ্মঘট সাহসের 
সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জনসাধারণেন সহানুভূতি সত্বেও শক্তিশালী 
মালিক কোম্পানী (বন্মা অযেল কোম্পাণার সহিত সংশ্রিষ্ট) শ্রমিকদিগকে দলিত 
ও ছত্রভঙ্গ করিয়! দিযাছিল। 

ছুই বৎসর রিয়। শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি চলিল এবং তাহার ফলে তাহাদের 
অবস্থা আরও খারাপ হইল। মহাযুদ্ধের পর ভারতবধে কল-কারখানার প্রভৃত 
প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রচুর লাভ হইয়াছিল। পাচ ছয় বংসর ধরিয়া 
পাটের কল ও কাপড়ের কলে শতকরা ১০০২ টাক] হইতে ১৫০২ টাকা পর্বাস্ত 
লাভ হইয়াছে । এই অসম্ভব হারে লাভের অগ্কের সবটাই মালিক অথবা 
অংশীদারদের পকেটে গিয়াছে, অথচ শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বববই ছিল। বেতনের 
হার যেমন কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, তেমনই আবার দ্রব্যমূল্যও বাড়িয়াছিল। যখন 
এই ভাবে হু হু করিয়া লক্ষ লক্ষ টীকা উপাজ্জিত হইতেছিল, তখন দরিদ্র 
শ্রমিকের! জরাজীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিল, নারীদের লঙ্জানিবারণের উপযোগী 

১বন্্ও ছিল না । বোম্বাই শ্রমিকদের অপেক্ষাও কলিকাতার প্রাসাদমালা হইতে 
অনতিদূরবর্তাী পাটকলের শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। অর্দ-নগ্ল! 


২৩৩ 


জওহরলাল নেহরু 


শ্রীহীনা নারীর! উদরান্নের তাডনায় উদয়ান্ত শ্রম করিত, এবং তাহাদের শ্রমে 
ডাণ্ডি ও গ্লাসগো এবং কিয়দংশে ভারতীয় পকেটে এশ্বধ্যের শ্োতধারা অবিরাম 
প্রবাহিত থাকিত। 

দিনে কলকারখানা উন্তমরূপে চলিলেও শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববব্ই ছিল 
এবং তাহাব! বিশেষ লাভবান হয নাই। কিন্ত স্থদিনের অবসানে, যখন মোটা 
হাবে লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন সমন্ত ভাব গিয়া পড়িল শ্রমিকদের 
উপর । পুবাতন লাভেব কথা! সকলে ভুলিষ। গেল, কেন না, তাহা খরচ হইয। 
গিষাছে। প্রচুর লাভ না হইলে কলকাবখানা চলিবে কিৰপে ? অতএব 
কাবথানায় শ্রমিক মহলে অসন্তোন ও অশান্তি দেখা দিল, বোঙ্নাই-এর ব্যাপক 
ধন্মঘট দেখিয! গভর্ণমেণ্ট ও মালিকগণ শঙ্কিত হইলেন । সঙ্ঘ ও মতবাদের দিক 
দি শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-স্বার্থসচেতন সংগ্রামশীল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। 
রাজনৈতিক আন্দোলনও দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল , যদিও উভয় আন্দোলনই 
চলিতেছিল, তথাপি একের সহিত অপরের সম্পর্ক ছিল না। গভর্ণমেণ্ট ইহার 
পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! কিঞ্চিৎ উৎকন্ঠিত হইয়৷ উঠিলেন। 

১৯২৯-এর মাচ্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট অগ্রগামী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কম্মীকে 
গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সহসা আঘাত করিলেন । বোম্বাই 
গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতারা! এবং বাঙ্গলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
শ্রমিক নেতারা গ্রেফতার হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কম্যুনিষ্ট, কেহ বা 
কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন । ইহাই 
বিখ্যাত মীরাট বড়যন্ত্র মামলার সুচনা । এই মামলা সাড়ে চারি বৎসর ধরিয়া 
চলিযাঁছিল। 

মীরাটের আসামীদিগকে আদালতে সমর্থন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত 
হইল। আমার পিতা এ সমিতির সভাপতি এবং ভাঃ আনসারী, আমি ও 
অন্তান্ত অনেকে সভ্য হইলাম । আমাদের কাজ অতান্ত কঠিন হইল। টাকা 
সংগ্রহ করা সহজ হইল না, কেন না, বুঝা গেল-__ধনী ব্যক্তিরা কম্যুনিষ্ট 
পোশ্ালিষ্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশেষ সহানুভৃতিসম্পন্ন নহেন। 
আইনজীবীর! উপাখ্যান-কথিত পুরাপুরি এক পাউণ্ড নরমাংস না পাইলে কাজ 
কবিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন। আমাদের কমিটিতে আমার পিতা 
এবং অন্যান্য বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন । পরামর্শ এবং অন্যান্য নির্দেশের জন্য 
তাহারা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ইহাতে আমাদের এক পয়সাও ব্যয় হইত ন]। 
কিন্তু মাসের পর মাস মীরাটে বসিয়া কাজ কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল 
না। অন্যান্য ষে সকল আইনজীবীর নিকট আমর! উপস্থিত হইলাম, তাহারা 
এই মামলাকে যতটা সম্ভব অর্থ উপার্জনের যন্ত্র ্বূপ দেখিতে লাগিলেন । 


০৪ 


বিকার পুর্র্বাভাস 


মীরাট মামল] ছাড়াও আমি এম, এন, রায়ের মামলা ও অন্যান্য কয়েকটি 
মামলার তদ্বির সমিতির সদস্য ছিলাম । সর্বত্রই আমি আমার সমব্যবসায়ীদের 
লোভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ১৯১৯-এ পাঞ্জাব সামবিক আইন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে আমি প্রথম আমন্ত্রিত হই। একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় 
আইনজীবী তীহার পৃরা ফী, অর্থাৎ প্রভূত অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। সামরিক 
আইনের হতভাগ্য আসামীদের মধ্যে একজন তীহার সমব্যবসায়ীও ছিলেন 
এবং অন্যান্য অনেককে ধার করিয়া, সম্পান্ত বিক্রয় করিয়া তাহাকে 
মজুরী দিতে হইয়াছিল। আমার দর্বশেষ অভিজ্ঞতা অধিকতর বেদনাবহ । 
আমর। দরিজ্রতম শ্রমিকদের নিকট পয়সায় আধলায় যে অর্থ সংগ্রহ করিতাম 
তাহা মোটা অস্কের চেক লিখিয়া আইনজীবীদের দিতে হইত। ইহা অত্যন্ত 
বিম্মঘকর। অথচ এ সমস্ত আযোজন নিম্ষল। কি রাজনৈতিক কি শ্রমিক- 
ঘটিত মামলায় আমন যতই আত্মপক্ষ সম্থন কৰি ন| কেন ফল প্রায় সমানই 
হয়। মীরাট মামলার মত ব্যাপানে নানা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থন অনিবাধ্যরূপে 
আবশ্যক হইয়াছিল । 

মীরাট মামল৷ তদবির সমিতি আসামীদিগকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং এক এক 
জনের পক্ষ সমর্থন-প্রণালী এক এক প্রকার এবং তীহাদের মধ্যেও কোন ৪ 
এঁক্য ছিল না। কয়েক মীসের মধ্যেই আমরা কমিটি তুলিয়া দিলাম এবং 
ব্যক্তিগতভাবে সাহাধ্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক ঘটনাবলী 
ঘনাইয়৷ উঠিল এবং ১৯৩০-এ আমাদের সকলেই কারাগারে উপনীত হইলাম । 


২ 


ঝটিকার পূর্বাভাস 


১৯২৯-এ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন । দশ বৎসর পরে পাঞ্জাবে 
পুনরায় কংগ্রেস ফিরিয়া আসিল। জনসাধারণের চিত্তে পূর্বস্মতি জাগ্রত 
হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামরিক আইন ও তাহার লাঞ্ছনা, অযুতসর 

ংগ্রেস এবং 'তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের স্থচনা। এই সময়ের মধ্যে 
অনেক কিছুই ঘটিয়্াছে__ভারতে বহু পরিবর্তন হইয়াছে কিন্ত তবুও সৌসাদৃশ্ঠের 
অভাব নাই। রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়িতেছিল, সংঘর্ষ আসন্ন হইয় 
উঠিতেছিল। সমগ্র দেশের উপর সঙ্কটের কুষ্ণচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল। 


২০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


আইন সভার চক্কে ধূর্ণায়মান মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের লোক ব্যবস্থা 
পবিষদ অথবা প্রাদেশিক আইন সভাগুলির্‌ প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। 
গবর্ণমেন্টের প্রতৃত্বকীমী ও ন্বৈধাচারী প্রকৃতির উপর এক আইন সভার 
জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন আবরণ নিক্ষেপ করিয়া! তাহারা কোনও মতে কাজ চালাইয়া 
যাইতেছিলেন এবং ইহাকেই কতকগুলি লোক ভারতেব পার্লামেন্ট বলিয়! 
সান্বন। লাভ করিত এবং সদস্তক্পে ভাতা গ্রহণ কবিত। ১৯২৮-এ সাইমন 
কমিশনের সহিত সহযোগিত| কবিতে অস্বীক্তিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হ রায় 
বাবস্থা পরিষদ তাহার সর্বশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিষাছিল | 

পনে ব্যবস্থা পবিনদেৰ সভাপতির সহিত গভর্ণমেন্টের বিরোধ বার্ধিল। 
পরিষদের স্ববাজী সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল তাহার স্বাধীনতাপ্রিষফতার জন্য 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কণ্টক হইয| উঠিলেন এবং তাহার পক্ষচ্ছেদ করিবাব 
আযোঞন হইল । এই ঘটনার প্রতি জনসাধারণ একবার চোখ মেলিয়। 
চাভিণ মাত্র। কিন্ত মোটের উপব বাহিরের ঘটনাবলী জনমতকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট করিয়া বাখিয়াছিল। আমার পিতার কাউন্সিল-মোহ সম্পূর্ণৰপে ভারঙ্গিয। 
গিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্তমান অবস্থায় আইন সভাগালব কোনই 
সার্ঘকত। নাই । যে-কোন সুযোগে তিনি উহা! হইতে বাহির হইঘা আসিবার 
চেষ্টায় ছিলেন। তাহার নিষমতান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত মন এবং আইনলীবীস্থলভ 
কার্ধা প্রণালীর উপব অনুরাগ সত্বেও তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্তে 
উপনাত হ্ইযাছিলেন যে, ভারতবর্ষে নিষমতান্ত্রিক কাধ্যপদ্ধতি নিষ্ষল ও 
মূল্যহীন। তিনি তাহার আইনজ্ঞ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 
ভারতবর্ষে বস্তুতঃ নিষমতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই এবং যেখানে ব্যক্তি ব৷ প্রভুর 
দল যাছুকরের টুপির মধ্য হইতে খরগোস বাহির করিবার মত অপ্রত্যাশিতভাবে 
অভিনান্স বাহির করিতে পারেন, সেখানে আইন প্রণয়নেরও কোন বৈধ নীতির 
অভাব। প্ররূতি ও সংস্কারের দিক দিয়া তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন ন।) যদ্দি 
ভারতবর্ষে বুজ্জোয়া-গণতন্ত্রের মত কোন শাসনপদ্ধতি থাকিত, তাহা হইলে 
তিনি নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান সমর্থক হইতেন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এক 
নকল পার্লামেন্টের কৌতুকাভিনয় লইয়া ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের 
প্রতি তিনি ক্রমশঃ অধিকতর বিরক্ত হুইয়া উঠিতে লাগিলেন । 

কলিকাতা কংগ্রেসে আপোব প্রস্তাবে যদিও গাদ্ধিজী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি রাজনীতি হইতে দূরেই ছিলেন। অবশ্ঠ তিনি ঘটনাবলীর পরিণতি 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেম নেতারাও প্রায়শঃই তাহার পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি প্রধানতঃ খাদি প্রচারেই ব্রতী ছিলেন। 
তিনি পধ্যায়ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক উল্লেখধোগ্য 
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সহবে এমন কি, স্দূব পলী অঞ্চলেও ভ্রমণ কবিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই 
যাইতেন, স্থুবৃহ জনতা সমবেত হইত । এই জন্ত পূর্ন হইতে শৃঙ্খল! বক্ষার 
বাবস্থা হইত, যাহাতে তাহাব কায্যপ্রণালী স্ুনিযন্থিতভাবে নির্বাহ হ্য। 
এইবপে বহৃবাব ভাবতবর্ষ ভ্রমণ কবিষা উত্তব ও দক্ষিণ, পূর্ববাঞ্চলেব গিরিমালা 
হইতে পশ্চিম সমুদ্রেন তীব পব্যন্ত এই বিশাল দেশেন্‌ প্রত্যেক অংশেব পবিচষ 
তিনি লাভ কবিযাছিলেন। অন্য কোন মানুষ তাহাব মত ভাব্ন্ব্শ প্রম্ণ 
কবিবাছে কি না আমি জানি না। 

অতাতকালে অনেক কৌতুহশী বিখ্যাত ব্রমণবাবী শীর্ঘযাত্রীব আবেগ 
লইযা দেশ পধ্যটন কবিযাছেন, কিন্তু তখন যানবাহন ছিণ মন্থব এবং 
আজিকাৰ দিনে পেল ব।| মোটবে এব বত্সনে ফাহা দেখা সম্ভব তখন 
সাবাজাবনে৭ তীহা দেখ! সম্ভব হহত না। গার্ধিজী বেশ ও মোটবে ভ্রমণ 
কাবতেন, তবে পদবজেও তিনি বন্ধ ভ্রমণ কবিযাছেন। ইভাব ফলে ভাবত বর্ষ 
এব” ভানতব।সী সম্পর্কে হাতাণ অভিজ্ঞতা অনন্যসাণাবণ এবং এইভাবে লক্ষ 
লক্ষ শবনাবীণ সহিত তান ব্যক্তিগতভাবে মিলিষাছেন। তিনিও তাহাদের 
চিনিযানছন, তাহাবাও তাহাকে চিনিযাছে। ১৯২৯ এ খাদি প্রচাব উপলক্ষ্যে 
(শনি কষেক সঞ্তাহেব জন্য যুক্ত প্রদেশে ছিলেন । তখন প্রচণ্ড গ্রী্মকাল । 
আমি কষেকবাব তীহাখ সঙ্গী হইঘাছিনাম এবং অন্প কযেক দিন কবিষ! তাহাব 
সহিত ছিলাম। পুর্বে অভিজ্ঞতা সত্বেও বৃহৎ জনতা দেখিযা আমি বিস্মিত না 
হইয। পারি নাই, বিশেষভাবে আমাদেব পূর্বাঞ্চলে গোবক্ষপুব প্রভৃতি জেলাষ 
জনন্দোত দেখিয়া দান দপ্ল পঙ্গপালেন মত মনে হইত । পলী অঞ্চলে মোটরে 
যাহবাব সম্য আমবা কষেক মাইল পবে পবেই দশ হইতে বিশ সহআ জনতার 
সম্মুখীন হইতাম এব এ দিবসে প্রধান সভাষ লক্ষ।বিক শোক সমবেত হইত। 
বড বড কযেকটি বৃহৎ সহ্ব ব্যতীত কোথাও বৈছ্যতিক “লাউড স্পীকাবেব” 
ব্যবস্থা ছিল না এবং এই স্ুবুহৎ জনতাব পক্ষে আমাদেব কথা শোনা অসম্ভব 
ছিল। সম্ভবতঃ তাহাব! বক্তৃতা শুনিতে আসিত না, মহাজ্সাজীব দর্শন লাভেই 
সন্তষ্ট হইত। অতিবিক্ত শ্রম না হয এজন্য গাদ্িজী সাধাবণতঃ অতি সংক্ষেপে 
বক্তৃতা কবিতেন , অন্যথ! দিনের পব দিন, ঘণ্টার পব ঘণ্টা এই-ভাবে ফাঁদ কবা 
কঠিন। 

তাহাব যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণেব সব সময আমি তাহাব সহিত ছিলাম না। 
আমাকে তীহধর বিশেষ প্রযোজনও ছিল না! কাজেই তাহার দলের সংখ্যা বুদ্ধি 
করা আমি সঙ্গত বিবেচনা কবি নাই। জনতায আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু 
তাই বলিষ! ঠেলাঠেলি, গুতাগু তি, অপরের পায়ের তলায় পড়িয়া আহত হওয়া 
প্রভৃতি--যাহা গান্ধিজীব সঙ্গীদের অনিবাধ্য নিয়তি-_তাহার প্রতি আমি কোন 
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অ।ক্ৰণ অন্থভব করিতাম না । আমার হাতে অন্য কাজ ছিল এবং রাজনৈতিক 
অবস্থার দ্রুত পরিণতির ফলে তুলনায় খাদির কাজ আমার নিকট অতি সামান্য 
বোধ হইয়াছিল এবং সারাক্ষণ খাদির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাও 
আমান ছিল নাঁ। গান্ধিজীর এই শ্রেণীর অ-রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে 
মাঝে আমার বাগ হইত। তাহার মনের মধ্যে কি আছে, আমি কিছুতেই 
বুঝতে পারিতাম না। এই পময়ে তিনি খাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং 
প্রাই বলিতেন যে, “দবিদ্র নাধাঘণ” সেবার জন্য অর্থের আবশ্তাক। ইহার 
অর্থ-_কুটার শিল্ষের মণ্য দ্রিষ। কণ্মস্ষ্টি তাহার উদ্দেশ্য । কিন্ত এ শব্দটির মধ্যে 
দাবিদ্রাকে মহিষান্বিত করিবাপ একটি ভাব আছে, যেন ঈশ্বর বিশেষভাবে 
দরিদ্রদের প্রভূ এবং দরিদ্রপাই তাহাব বিশেষ প্রিয়। আমার মনে হয়, সর্বত্রই 
ধম্মভাবেব এই সাধারণ মনোভাব আছে । কিন্ক আমাব পক্ষে ইহা অসহ্। 
মামাপ মতে, দারিদ্র অত্যন্ত ঘ্বণাহ। উহার সহিত বুদ্ধ করিয। উহাকে উন্মুপত 
কবাই কর্তব্য, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, এই মনোভাব 
হইতে লোকে দারিদ্র্যকে আক্রমণ ন| করিয়। যে ব্যবস্থা হইতে দারিদ্রোণ উতপত্তি 
হখ, লোক তাহা সমর্থন করে এবং যাহার দারিদ্র্যের প্রতি যুদ্ষবিমুখ, তারা 
দাবিঘ্র্যের একটা সঙ্গত, শোভন ব্যাখ্য। দিতে চেষ্ট। করে। তাহা না অভাবপূর্ণ 
জগৎ চিন্তা করিতেই অভ্যস্ত, ইহজগতেই জীবনের সব্ধপ্রক'থ প্রয়োজন 
প্রহবকপে পাওয়া যায়, তাহা ধারশ। করিতে পাবে না, ইহাদের মতে জগতে 
চিএকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে। 

এই বিষয় লইয়! মাঝে মাঝে আমার গান্ষিজীর সহিত আলোচন! হইয়াছে । 
তিনি জোরের সহিত বলেন যে, ধনীরা তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি 
স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইন্গই মনে করিবে । ইহা অতি প্রাচীন মত। 
ইউরোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা সচরাচর শোনা যায়। আমি অকপটে 
্বকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণবূপে অক্ষম যে কেমন করিয়া একজন 
ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান 
সম্ভবপব। 

আমি পৃর্যেই বলিয়াছি, ব্যবস্থ। পরিষদ প্রায় ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল, অতি অল্প 
লে'কই ইহার নীরস কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিত। সহসা একদিন কঠিন জাগরণ 
'আমিল, ভগঙ্ সিং এবং বি, কে, দত্ত দর্শকের আসন হইতে সভার মেঝেয় ছুইটি 
বোম! নিক্ষেপ করিল । কেহ গুরুতর আহত হন নাই, সম্ভবতঃ বোম! নিক্ষেপের 
সে উদ্দেশ্যও ছিল না। অপরাধীরা পরে স্বীকার করিয়াছিল যে, কাহাকেও 
আহত করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না, একটা গোলমাল ও উত্তেজন! হটিই 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল। 
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তাহারা ব্যবস্থা পরিষদ এবং বাহিরেও চাঞ্চল্য স্থষ্টি করিয়াছিল। 
টেরোরিষ্টদের অন্যান্য কাজ এরূপ নিরাপদ ছিল নাঁ। লাল! লাজপৎ রায়কে 
আঘাতকারী বলিয়া! বণিত একজন যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীকে লাহোরে 
গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানেও টেরোরিষ্ট 
কাধ্যপ্রণালীর পুনরারন্তের স্চনা দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি ষড়যন্ত্রে 
মামল] দায়ের হইল এবং বিনা বিচারে বন্দী ও অভ্তবীণের সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । 

লাহোর যডযন্ত্র মামলায় আদালতের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি অভূতপূর্ব 
দৃশ্টের অবতারণা করিল, যাহার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই 
মামলার উপর পতিত হইল । আদালতে এবং কারাগারে এই শ্রেণীর 
ছুর্বযবহারের প্রতিবাদন্বরূপ অধিকাংশ বন্দী অনশন-ত্রত গ্রহণ করিল। 
ইহার স্চনার কারণ আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু পরিণামে ইহা কয়েদীদের 
প্রতি ব্যবহার, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সমস্যায় 
পর্যবসিত হইয়াছিল। সঞ্থাহের পর সপ্তাহ অনশন চলিতে লাগিল এবং 
দেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের স্বট্টি হইল। অভিযুক্তদের শারীরিক দুর্বলতার জন্য 
তাহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না এবং পুনঃ পুনঃ মামলা স্থগিত 
বাখিতে হইল । ফলে, গভর্শমেণ্ট এক আইন করিয়া দ্রিলেন যে, আদালতে 
অভিযুক্ত এবং তাহাদের উকীলদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের বিচার চলিতে 
পারিবে । অন্য দিকে কারাগারের ব্যবহার সম্পর্কেও তাহারা বিবেচন। করিতে 
লাগিলেন। 

অনশন ধশ্মঘটের এক মাস পর আমি একবার লাহোরে গিয়াছিলাম । জেলে 
গিয়া কয়েকজন বন্দীর সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হইল) 
এই স্থযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথম আমি ভগৎ সিং, যতীন দাস 
এবং আরও কয়েকজনকে দেখিলাম । ইহারা অত্যন্ত ছুর্বল এবং শধ্যাশায়ী 
হইয়! পড়িস্বাছিল। ইহাদের সহিত বেশীক্ষণ কথ্াবার্তী বল! সম্ভব নহে। ভগৎ 
সিংয়ের মুখমণ্ডল কমনীয়, বুদ্ধি দীপ্ত এবং বিশেষভাবে প্রশাস্ত মনে হইল । 
তাহার মুখে কোন ক্রোধের চিহ্ন ছিল না। তাহার ব্যবহার ও কথাবার্তা অত্যন্ত 
ভদ্র। অবশ্য আমার মনে হয় এক মাস উপবাসের পর সকলকেই এইরূপ শাস্ত 
দেখায় । যতীন দাস অধিকতর নত, কুমারী কন্ঠার মত কোমল ও শাস্ত। ধখন 
আমি তাহাকে দেখি, তখন তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল। ইহার কিছুদিন পরেই 
একষট্ দিন উপবাসের ফলে তাহার মৃত্যু হয়। 

ভগঘ্ সিংয়ের কথায় মনে হইল, ১৯০৭ সালে লাল। লাজপৎ রায়ের সহিত 
নির্বাসিত তাহার খুল্পতাত সর্দার অজিৎ সিংহকে মে একবার দেখিতে চাহে, 
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অন্ততঃপক্ষে তাহার সংবাদ চাহে । তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে নির্বাসিত। তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছেন এমনি একটা গুজব ছিল বটে, কিন্ত আমি 
তাহার কোন সংবাদ পাই নাই; তিনি মৃত কি জীবিত, আমি জানি না। 

যতীন দাসের মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য স্যষ্টি হইল। ইহার ফলে 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন মুখ্য হইয়! উঠিল এবং গভর্মেণ্ট 
ইহার অন্গসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তের 
ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইল । কিন্ত বাজনৈতিক বন্দীদের 
বিশেষ কোন শ্রেণী করা হইল ন।। এই সকল নৃতন নিয়মের ফলে আশা করা 
গিয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে, কিন্তু কাধ্যতঃ অল্প পার্থক্যই হইয়াছে__ 
যেমন ছিল তেমনি অসস্তে'ধজনকই রহিযাছে। ক্রথে গ্রীষ্ম, বর্ম। গত হই 
শর্ৎকালের উদ হইল । প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি লাহোর কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচনে ব্যস্ত হইলেন। এই নির্বাচনের গ্রণাপী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং 
ইহাতে আগষ্ট হইতে অক্টোবর পধ্যন্ত সময় লাগিল। ১৯২২ সালে সকলে 
একবাক্যে গান্ধিজীকেই সমর্থন করিতে লাগিল। গাদ্ধিজীকে দ্বিতীষবার 
কংগ্রেসের সভাপতিবপে পাইবার এই আগ্রহ নিশ্চয়ই তাহাকে কংগ্রেসে 
অধিকতর সন্মানিত পদ দিবার জন্য নহে; কেন না কয়েক বত্সর ধখিয়াই তিনি 
কংগ্রেসের মহা সভাপতি পর্দে অধিষ্ঠিত আছেন । যাহা হউক, সকলের ধারণা 
হইল যে, সঙ্ঘর্ধ আসন্ন এবং কা্যতঃ তাহাকেই ইহার নেতৃত্ব করিতে হইবে। 
কাজেই এবার অন্ততঃ নামেও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হউন। ইহা! ছাডা, 
তিনি ব্যতীত সভাপতি পদের যোগ্য ব্যক্তি অন্য কেহ ছিলেন না। 

অতএব, প্রাদেশিক কমিটিগুলি গাদ্ধিজীকেই সভাপতি পদে মনোনীত 
করিলেন। কিন্ত তিনি রাজী হইলেন না। তাহার আপত্তি তীব্র হইলেও যুক্তি 
তর্ক দ্বারা বুঝাইলে তিনি পুনর্বিবেচনা করিবেন, এইবপ আশ। হইল। চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্তের জন্য লক্ষৌয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল এবং আমাদের" 
ধারণ। ছিল যে, তিনি রাজী হইবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না 
এবং শেষ মুহূর্তে আমার নাম উপস্থিত করিলেন। তাহার চূড়ান্ত আপত্তিতে 
সকলেই অবাক হইলেন এবং এই সঙ্কটে পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইলেন । 
অন্য লোকের অভাবে অবশেষে বাধ্য হইয়। তাহারা আমাকেই নির্বাচিত 
করিলেন । 

এই নির্বাচনে আমি যত বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করিলাম, গর্বে কখনও 
তাহা করি নাই। আমি ঘে এই সম্মান সম্পর্কে সচেতন নহি এমন নহে) ইহ 
এক মৃহৎ সম্মান। সাধারণভাবে নির্বাচিত হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। 
কিন্তু সিংহদার দিয় প্রবেশ না করিয়।, এমন কি সম্মুখের কোন দ্বার দিয় প্রবেশ 
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না করিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়! হতভম্ব দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে 
উপস্থিত হইলাম । তীহারা যথাসম্ভব ভব্যতা রক্ষা করিয়া তিক্ত উ্ধধের মত 
আমাকে গলাখঃকরণ করিলেন। আমার আত্মীভিমান আহত হইল এবং এই 
সম্মান ফিরাইয়! দ্বার তীব্র আকাক্ষা জন্মিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এইবপ 
নাটকীয় দৃশ্টের অবতারণা না করিয়া আত্মসন্বরণ করিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
দূরে সরিয়া গেলাম । 

সম্ভবতঃ, এই সিদ্ধান্তে আমার পিতাই সর্বাপেক্ষী স্বখী হইয়াছিলেন। 
আমার রাজনীতি তাহার সম্পূর্ণ ভাল না লাগিলেও আমাকে তিনি অতিরিক্ত 
ভালবাসিতেন এবং আমার কল্যাণে স্বখী হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার 
সমালোচনা করিতেন এবং কর্কশ কথাও বলিতেন; কিন্তু অরে তাহাব সম্মুখে 
আমার নিন্দা করিলে তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। 

আমার নির্বাচন একদিকে যেমন বৃহৎ সন্মান, অন্যদিকে তেমনি গভীর 
দায়িত্ব । পিতার অব্যবহিত পরেই পুত্রের সভাপতি পদ লাভ এক অভিনব 
ঘটনা । অনেকে বলেন যে, আমিই কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি--তখন 
আমার বয়স চল্লিশ বখ্সর। কিন্তু ইহা সত্য নহে । আমার মনে হয়, গোখ.লের 
বয়সও এইরূপ ছিল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (যদিও আমা! অপেক্ষা 
বয়সে কিছু বড়) যখন সভাপতি হইয়াছিলেন তখন তাহার বয়স সম্ভবতঃ 
চল্লিশের নীচে ছিল । গোখলের বয়স যখন ত্রিংশ-দশকের মধ্যে তখনই তিনি 
একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া! বিবেচিত হইতেন এবং আবুল কালাম আজাদ 
তাহার পাপ্ডিত্যের অনুরূপ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মত অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
রাজনীতির পণ্ডিত বলিয়া আমার কোন খ্যাতি ছিল না এবং আমি একজন মহা 
পণ্ডিত ব্যক্তি এ অপবাদ কেহই আমাকে দেয় নাই। যদিও আমার চুল 
পাকিয়াছে এবং আমার অবয়বের পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি বয়স্ক ব্যক্তি 
বলিয়া অপবাদের হাত হইতে এ যাবৎ নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছি। 

লাহোর কংগ্রেস নিকটবর্তী হইল। ইতিমধ্যে ঘটনারাজি যেন তাহার 
আভ্যন্তরীণ শক্তিতে সম্মুথে দু পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে । যে যতই 
সাহসিকতা দেখাক না! কেন, ইহার উপর কাহারও হাত ছিল না। যেন এক 
বৃহৎ যন্ত্র অন্ধগতিতে চলিয়াছে এবং আমরা তাহার ক্ষুত্র ক্ষুত্র চাকা মাত্র । 

নিয়তির এই ছূর্বার গতি রোধ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 
এক পদ অগ্রসর হইলেন এবং বড়লাট লর্ড আরুইন গোল টেবিল বৈঠকের 
বার্তা ঘোষণ| কর্সিলেন। এই ঘোষণা-বাণী অতি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে 
প্রকাশিত হইল। ইহার অর্থ অনেক কিছু হইতে পারে অথবা কিছুই নহে এবং 
আমাদের নিকট ইহা অনিশ্চিত বলিয়াই প্রতিভাত হইল । এমন কি, যদি এই 
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ঘোষণার মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যাশা হইতে অনেক 
কম। বড়লাটের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অশোভনীয় ব্যস্ততার সহিত 
দিল্লীতে এক “নেতৃ-সন্মেলনের” আয়োজন হইল । বিভিন্ন দলের ব্যক্তিরাই 
ইহাতে আহত হইলেন । গান্ধষিজী গেলেন, আমার পিতাও গেলেন 3 বিঠলভাই 
প্যাটেল ( তখনও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন । স্যর 
তেজ বাহাদুর এবং অন্যান্য মডারেট নেতারাও উপস্থিত হইলেন। একটি 
সম্মিলিত প্রস্তাব অথব! ইস্তাহার রচনা হইল এবং কতকগুলি সর্তে বড়লাটের 
ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হইল । তবে ইহা উল্লেখ থাকিল যে, এগুলি জরুরী 
এবং উহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট এ গুলি গ্রহণ করেন, তবে 
সহযোগিতা করা হইবে । এই সর্তগুলি* অতি বাস্তব এবং দৃঢ় ছিল এবং 
ইহার ফলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিত। 

মডারেট এবং অন্ঠান্ত অগ্রগামী দলের প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রস্তাবে সম্মত 
করান নিশ্চয়ই একটা সাফল্য । কিন্তু কংগ্রেসের দিক দিয়া ইহা অনেকাংশে 
অবতরণ) কিন্ত সম্মিলিত এঁকাামতের দিক দিয় ইহা উর্ধে অবরোহণ। কিন্তু 
ইহার মধ্যেও ধ্বংসের বীজ ছিল। এই সর্বগুলিকে লইয়৷ অন্ততঃ ছুই পৃথক 
দৃষ্টিতে বিচার চলিল। কংগ্রেসপন্থীদের দৃষ্টিতে ইহা অত্যাবশ্তক এবং অপরিহাধ্য 
_-যাহার কমে সহযোগিতা চলিতে পারে না । কেন না, ইহাই তাহাদের সর্বনিম্ 
প্রয়োজন। পরবর্তী কাধ্যকরী সমিতির সভায় ইহা পরিষ্কার করিয়! ব্যাখ্য। 
করা হইল এবং আরও স্থির হইল যে, মাত্র আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন 
পর্য্যন্ত এই সর্তগুলি বলবান থাকিবে । মডারেটগণের মতে এ সর্তগুলি হইল 
সর্ধ্বোচ্চ কাম্য কিন্তু সহযোগিতা অস্বীকার করিয়৷ এ গুলির দাবী করা উচিত 
নহে। এ সর্তগুলিকে তাহার। নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বলিলেন, কিন্তু ঠিক সর্ত 
হিসাবে দেখিলেন না । 

পরে দেখা গেল, যদিও উহার একটি সর্তও পুরণ হয় নাই এবং অন্তান্ত সহস্র 
সহম্র ব্যক্তির সহিত আমরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম, তবুও আমাদের মডারেট 
ও রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুরা__ধাহার! আমাদের সহিত একত্রে ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন-_র্তাহীরা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে 
লাগিলেন। ইহা যে ঘটিবে, আমাদের অধিকাংশের মনেই এ আশঙ্কা ছিল; 


পপ সপ পাপে পাাপসিস পাশপাশি প্পসপাা শশা পাশ স্পা প্পীপাসসী পপ পাাপত পাপিপিপশ 


* সর্তগুলি এই-_(১) পূর্ণ উপনিবেশিক শ্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত বৈঠকের 
আলোচনা হইবে ) (২) বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যাই অধিক সংখ্যক হইবে ; (৩) সমস্ত 
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে ; (৪) এখন হইতেই বর্তম।ন অবস্থার সহিত যথাসম্ভব 
সঙ্গতি রক্ষা করিয্। ভারত গভর্ণমেন্ট উপনিবেশিক গবরমে্টের ধারায় কার্যাপ্রণালী পরিচালন 
করিতে থাকিবেন। 


৮. পপ পপ পা পা 
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তথাপি কেহই এতটা প্রত্যাশা! করি নাই। সম্মিলিত কার্য্যপদ্ধতির আশাতেই 
কংগ্রেসপন্থীরা নিজেদের এতখানি নত করিয়াছিলেন এবং তেমনি মডারেটবাও 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত নির্বিচার ও নির্বিবেক সহযোগিতা করিবার রিপু 
দমন করিবেন, ইহাই কথা ছিল। কংগ্রেসের সৈম্ত-সামস্তবুন্দকে সঙ্ঘবন্ধ 
রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপোষ প্রস্তাবের 
সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখে 
আমরা কিছুতেই কংগ্রেসে ভেদ স্থষ্টি হইতে দিতে পারি না এবং আমাদের 
প্রদত্ত সর্তগুলি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহাতে 
আমাদের অবস্থা শক্তিশালী হইল এবং আমরা সহজেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের 
আমাদের সহিত টানিয়া লইয়া চলিলাম। আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী, 
ডিসেম্বর এবং লাহোর কংগ্রেস অদূরবর্তী । 

তথাপি সম্মিলিত ইস্তাহাব আমাদের অনেকের নিকট তিক্ত বটিকার মত 
মনে হইতে লাগিল । স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করা_-এমন কি কল্পনায় 
কিম্বা অল্প সময়ের জন্যও-_অত্যন্ত ভূল এবং মারাত্মক। তাহার অর্থ এই 
দাডায যে, লাভেব আশায উহা! একটা কৌশল মাত্র, স্বাধীনতা যে আমাদের 
নিকট অপরিহার্য, উহা ব্যতীত আমর! যে কিছুতেই স্থুখী হইব না এমন 
ব্যাপার নহে । অতএব আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং ইস্তাহারে 
দস্তখৎ করিতে অস্বীকার করিলাম। (স্থভাষ বস্থ দৃঢ়তার সহিত স্বাক্ষর 
করিতে অস্বীকার করিলেন ) কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নৃতন কথা নহে; 
বলিষা কহিয়া আমাকে রাজী করিয়া নাম দস্তখৎ লওয়া হইল। তাহার 
পরেও অত্যন্ত অশান্তি লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম এবং স্থির করিলাম, 
পরদিন কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। এই মর্মে 
গান্ধিজীর নিকট একখানি পত্র দ্রিলাম। যদিও আমি যথেষ্ট বিচলিত হইয়া- 
ছিলাম, তথাপি আমি যে এই কাজ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত করিয়াছিলাম, এমন মনে 
হয় না। গান্ধিজীর নিকট হইতে একখানি মধুর পত্র এবং তিন দিন চিন্তা 
করিয়া আমি শান্ত হইলাম । 

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ববে আপোষের জন্য আর একবার সর্বশেষ 
চেষ্টা করা হইল। বড়লাট লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
হইল। কাহার মধ্যস্থতায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমি জানি 
না, কিন্তু আঁমার মতে বিঠলভাই প্যাটেলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।. 
সাক্ষাৎকারের সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধিজী এবং আমার পিতা 
উপস্থিত ছিলেন এবং মনে হয়, মিঃ জিন্না, স্যর তেজ বাহাছুর সপ্রু এবং সভাপতি 
প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারে" কোনও ফল হইল না, কোন সাধারণ 
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ভূমি নির্দিষ্ট হইল না এবং গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেস-_এই ছুই' প্রধান পক্ষ পরম্পর 
হইতে বহুদূরে প্রতিভাত হইলেন। অতএব, কংগ্রেসের পক্ষে অগ্রসর হওয! 
ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। কলিকাতার প্রস্তাবান্ুযায়ী বর্ষ শেষ হইয়া আসিল; 
কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিয়া! উহা লাভের জন্য 
সংঘর্ষ চালাইবার আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

লাহোর কংগ্রেসের এই কষ সপ্তাহ পূর্বের ক্ষেত্রাস্তরে আমাকে আর একটি 
গুরুতর কাজ করিতে হইল । নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অধিবেশনে এই বৎসরের নির্দিষ্ট সভাপতিরূপে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে 
হইল। কযষেক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুগপৎ সভাপতিত্ব কবা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা । 
আমার আশ] ছিল ষেঃ যোগস্থত্রক্ূপে আমি এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর 
ঘনিষ্ঠ করিব--জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণ- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ 
করিয়া তুলিবে। 

কিন্তু সম্ভবতঃ এ আশ! নিক্ষল, কেন না, জাতীয়তাবাদ নিজেকে বিসজ্জন 
দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্হারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয় 
কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়। হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনিধি । 
অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও স্বাতন্ত্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াও 
ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশা! 
করিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্যপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর 
চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির সম্মুখীন 
হইবে । গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস কষক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। 
যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদিন কংগ্রেস বিরাট কৃষক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে কুষকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিবে । আমাদের যুক্ত-প্রদেশের বু জিল] কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ 
সদস্যই কৃষক; অবশ্য নেতৃত্ব মধ্যশেণীর বুদ্ধিজীবীদের হাতেই রহিয়াছে । 

জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পর্ক পলী ও নগরের অবিরত 
বিরোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার সম্ভাবনা বিছ্যমান। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা 
স্ছদুরপরাহত । বর্তমানে নগরী হইতে মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই জাতীয় কংগ্রেস 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং যে পধ্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার সমাধান না হইতেছে 
ততদিন রাষ্্রক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য থাকিবে এবং দেশের চিত্তে 
জাতীয় ভাবই প্রবল শক্তিরূপে কাধ্য করিবে । তথাপি আমি কংগ্রেসের 
সহিত সংঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তিব ঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী ছিলাম। এমন কি আমর! 


২১৪ 


ঝটিকার পুর্ববাভাৰ 


শ্রমিক কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা হইতে আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে 
প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম । অনেক কংগ্রেসপন্থী শ্রমিক 
আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শ্রমিক দলের অগ্রগামী অংশ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। 
তাহারা কংগ্রেস নেতাদের অবিশ্বাস করিতেন এবং শ্রমিকদের দ্রিক হইতে 
তাহাদের মতবাদকে বুজ্জোয়া ও প্রগতিবিরোধী বলিতেন। কংগ্রেস যে 
জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাহার নামেই সে প্রমাণ রহিয়াছে । 

ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত রয়াল কমিশন, 
অর্থাৎ-_হুইটুলী কমিশন লইয়া ১৯২৯ সালে শ্রমিকমহলে অত্যন্ত বাকৃবিতগ 
হইয়াছিল। বামপন্থীরা কমিশন বয়কট করিতে চাহিলেন। দক্ষিণপন্থীরা 
সহযোগিতার পক্ষপাতী হইলেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল, 
কেন না দক্ষিণপন্থী নেতাদের কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান 
করা হইযাছিল। অন্যান্য ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও আমার সহাম্থৃভৃতি 
ছিল বামপন্থীদের দিকে, বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসও বঞ্জননীতিই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। যখন আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
যাইতেছি, তখন সরকারী কমিশনের সহযোগিতা করা হাস্তকর বলিয়া 
মনে হইল। 

নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেসে হুইট্‌ুলী কমিশন বয়কট করার প্রশ্নই মুখ্য হইয়া 
উঠিল এবং এই বিষয়ে ও অন্ঠান্ত বিষয়ে বামপন্থীরাই জয়লাভ করিলেন । 
এই কংগ্রেসে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নাই। শ্রমিক আন্দোলনে 
আমি নবাগত এবং এখনও আমি ইহার আটঘাট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই 
বলিয়। সন্কৌচ অনুভব করিলাম। সাধারণতঃ আমি অগ্রগামীদলের অন্ধুকুলে 
মত প্রকাশ করিলেও কোন দলের সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে বিরত 
থাকিলাম এবং সভাপতির আসন হইতে নির্দেশ দিবার পরিবর্তে আমি নিরপেক্ষ 
বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। আমি নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দেখিলাম, শ্রমিক 
কংগ্রেস ছিধাবিভক্ত হইল এবং এক নূতন ম্ডাবেট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। 
ব্যক্তিগতভাবে আমি দক্ষিণপন্থীদের নৃতন প্রতিষ্ঠান অযৌক্তিক বলিয়াই মনে 
করিলাম। কিন্তু বামপন্থী কয়েকজন নেতার জিদ এবং অপরকে বহিষ্কৃত 
কবিবার কৌশলের ফলেই ইহা! সম্ভব হইল। এই উভয় পক্ষের কলহের 
মধ্যে মধ্যপন্থীরা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ যোগ্য নেতা থাকিলে 
উভয় পক্ষকেই সংযত করিয়! এ বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে পারিতেন এবং যদি 
বিচ্ছেদ হইত তাহা হইলেও তাহা পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাবলীতে পর্যবসিত 


হইত না। 


২১৫ 


জওহরলাল নেহরু 


ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড আঘাত পাইল, অগ্ঠাপি তাহা 
দে কাটাইয়! উঠিতে পারে নাই। গভর্মমেট তখন অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মীরাট মামলা তাহার প্রথম ফল। সরকারী 
দমননীতি চলিল এবং মালিকেরাও সেই স্থুযোগে নিজেদের ঘর সামলাইতে 
লাগিল। ১৯২৯-১০০-এর শীতকালে জগঘ্যাপী অর্থসঞ্ট দেখা দিল. ইহাতে 
ব্যাহত হইয়া এবং চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলি দূর্বল 
হইয়া পড়িল। শ্র্মকের! অসহায় দর্শকের মত নিজেদের অবস্থার ক্রমাবনতি 
লক্ষ্য কবিতে লাগিল। আগামী দুই-এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক কণগ্রেস 
আরও বিচ্ছিন্ন হইল, একদল কমুনিষ্ট বাহিরে চপিয়া গেল। এইরূপে তিনটি 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিল , মডারেট দল, মূল শ্রমিক কংগ্রেপ ও কমুযুনিষ্ট 
দল। কাধ্যতঃ তিন দলই শক্তিহীন ও দুর্ববন হইয়। পড়িল; এবং ইহাদের 
আত্মকলহের ফলে শ্রমিক সাধারণও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩০ হইতে 
আমি ইহার বাইরে ছিলাম। কেন না ইহার পর অধিকাংশ সময় আমাকে 
কারাগারেই কাটাইতে হইয়াছে। আমার সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক কারামুক্তির 
সময় শুনিতে পাইতাম যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহ। 
সফল হয় নাই।* মডারেট ইউনিয়নগুলির সহিত রেলওয়ে শ্রমিকের! 
যোগ দেওয়ায় উহা শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্যান্য দল অপেক্গী এই 
দলের আরও স্থুযোগ ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট এই দলকে গ্রাহ করিতেন এবং 
জেনেভার শ্রমিক সম্মেলন এই দলের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেন। জেনেভা 
যাইবার লোভে অনেক শ্রমিক নেতা স্ব স্ব ইউনিয়ন সহ এই দলে যোগ 
দিয়াছিলেন। 


৪ ০০ শশা শশী পাশা সপ সি 
সি ১০ 





* পরবর্তী চেষ্টায় শ্রমি ক ইউনিয়নগুলির মধ্যে একা স্থাপনের চেষ্টা অধিকতর কার্যকরী 
হইয়।ছিল এবং বর্ম।নে সকল দলই সহযোগিতার সহিত কার্য করিতেছে । 
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২৮" 
স্বাধীনত। এবং তাহার পর 


লাহোর কংগ্রেসের স্থৃতি আমার চিত্তপটে উজ্জ্লরূপে অস্কিত রহিয়াছে । 
ইহা স্বাভাবিক। এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং 
সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্স্থল আমিই অধিকার,করিয়াছিলাম। এ কর্মব্যস্ত 
দিন কয়েকটির অপূর্ব ভাবোন্মাদনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাহোরের 
অধিবাসীরা আমার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার 
সমারোহ, আন্তরিকতা ও আনন্দোচ্ছাস আমি জীবনে ভুলিব না। আমি জানি 
আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নহে, একটি আদর্শের প্রতীককে লক্ষ্য করিয়াই এই 
উৎসাহের উন্মাদনা ; তথাপি ক্ষণকালের জন্য অগণিত নরনারীর দৃষ্টিতে ও 
হৃদয়ে সেই প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও কম কথা নহে। আমার 
মন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল । কিন্তু যে বৃহৎ সমস্ত! সম্মুখে, তাহার নিকট 
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তুচ্ছ। গুরুত্ব ও গান্ভীধ্যভরা পারিপাশ্থিক 
আবহাওয়ায় যেন বজব ও বিদ্যুৎ স্তম্তিত হইয়া আছে। এবার আমাদের 
সিদ্ধাস্ত কেবল সমালোচনা নহে, প্রতিবাদ নহে, মত প্রকাশ নহে, এখন হইতে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ষে আহ্বান ধ্বনিত হইবে, তাহার ফলে সমস্ত দেশ আলোড়িত 
এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে বিশাল বিপর্যয় উপস্থিত হইবে । 

দূর ভবিষ্যতে আমাদের ও দেশের ভাগ্যে কি আছে, কেহই ভবিম্বদ্বাণী 
করিতে পারে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট__সেখানে সংঘর্ষ এবং নিজেদের 
প্রিমজনের ছুঃখভোগ । এই চিন্তায় আমার্দের উৎসাহের উচ্ছ্বাস প্রশান্ত হইল 
এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। আমাদেরু, 
প্রত্যেকটি ভোট হইবে আরাম, আয়েস, পারিবারিক সৃখশাস্তি ও বন্ধু সম্মেলনের 
বিদায় অভিনন্দন এবং নিঃসঙ্গ দিবারাত্রি, ধ্দহিক ও মানসিক যন্ত্রণার 
আমন্ত্র-লিপি। 

পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংঘর্ষের কার্যপ্রণালী প্রায় 
সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল, কয়েক সহশ্রের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি 
বিরুদ্ধে ভোট দ্রিয়াছিলেন। মূল প্রস্তাবের একটি অংশ লইয়া একটি সংশোধিত 
প্রস্তাবে প্রকৃত ভোট গ্রহণ করা হ্ইয়াছিল। সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও 
বিপক্ষে ভোটসংখ্যা গণন! ও ঘোষণার পর উহা! পরিত্যক্ত হইল। পরিশেষে 
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৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ষ শেষে, নব বর্ষারস্তের মৃহূর্তে, মূল প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল । ইহা যেন কাকতালীয়বৎ ; কেন 
না! কলিকাতা কংগ্রেস-নিদ্দিষ্ট এক বংসর সময় ঠিক সেই মুহূর্তেই শেষ হইল এবং 
নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিষ| সংঘর্সের আযোজন আরস্ত হইল। কর্মচক্র ঘুরিতে 
লাগিল; কিন্তু কখন, কি ভাবে, কোথায় আবম্ত, তাহা আমরা অন্ধকারে তখন 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংঘর্ষের কা্ধ্যক্রম নির্দেশ করিবার ভার নিঃ ভাঃ 
রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অপিত হইল কিন্তু আমর! সকলেই বুঝিলাম, গাদ্ধিজীর 
উপরই সমস্ত নির্র করিতেছে । 

লাহোর কংগ্রেসে পার্খববন্ত সীমান্ত প্রদেশ হইতে ব্হুসংখ্যক ব্যক্তি যোগদান 
করিয়াছিল। এই প্রদেশ হইতে অল্লবিস্তর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতেন 
এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া খা আব্দল গফুর খাঁ কংগ্রেসে আসিয়া আলোচনায় 
যোগ দিতেছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিখিল 
ভারতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে আসিলেন। তীহাদের নবীন ৭ সতেজ মনে ইহা 
রেখাপাত করিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত এক্যবোধ 
এবং উৎসাহ লইয়া তাহারা ফিরিয়া গেলেন। ইহারা সরল ও কর্মকুশল; 
অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা ইহারা কথাবার্তায় বাগবিতণ্ড। কম করেন। 
তাহারা ফিরিয়া গিয়া নৃতন ভাব প্রচার এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা সাফল্যলাভ করিলেন । ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
নবাগত সৈনিকরূপে সীমান্তের নরনারীর| ১৯৩০-এর-সংঘর্ষে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য 
ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

লাহোর কংগ্রেলের অব্যবহিত পরেই আমার পিতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে 
ব্যবস্থা! পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্তপদে কংগ্রেসী সদশ্যদিগকে 
ইস্তফা দিতে আহ্বান করিলেন । প্রায় সকলেই এই নির্দেশান্ুসারে কার্য 
করিলেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নির্বাচন প্রতিশ্র্তি ভঙ্গ করিয়া পদত্যাগ 
করিতে অস্বীকার করিলেন । 

ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্বেও, দ্রেশ কি 
ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণ ছিল না । আমরা ত তরী 
ডুবাইয়া দিয়া সম্মুথে চলিয়াছি, কিন্তু কোন্‌ অপরিচিত অজানা রাজ্যে, কে 
জানে ! সংগ্রামের স্ুচনার জন্য এবং দেশবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য ২৬শে 
জানুয়ারী স্বাধীনতা দ্বিবস নির্দিষ্ট হইল । স্থির হইল, এ দিবস দেশের সর্বত্র 
পূর্ণ স্বরাজ্য সন্কল্প গৃহীত হইবে । 

আমাদের কার্ধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ সত্বেও আশা! ও উৎসাহ লইয়! আমরা 
ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে আমি 
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এলাহাবাদেই ছিলাম, পিতা বাহিরে ছিলেন । এই সময় প্রতিবৎসর মাঘ মেলা 
হয়, এ বংসর কুস্তমেল৷ ছিল । লক্ষ লক্ষ নরনারী জলশ্লোতের মত এলাহাবাদে-_ 
তীর্থযাত্রীদের ভাষায় পবিভ্র প্রয়াগতীর্ঘে__আসিতে লাগিল। ইহাদের' 
অধিকাংশই কৃষক, তাহা ছাড়া শ্রমিক, দোকানদার, শিল্পী, ধনী, ব্যবসায়ী, 
বিভিন্ন বৃত্তিজীবি-_-এককথায়, হিন্দু-ভারতের সর্ধশ্রেণীর সমীবেশ । অবিরত 
জনন্লোত নদীতীরে যাইতেছে, আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে আমি উন্মন৷ 
হইয়া ভাবিতাম_ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অর্থাৎ শাস্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আহ্বানে 
ইহারা কিরূপ সাড়া দিবে! ইহাদের মধ্যে করজন লাহোর সিদ্ধান্ত জানে বা 
জানিবার আগ্রহ রাখে? সহন্ত্র সহন্র ব্সর ধরিয়া অগণিত নরনাবী ভারতের 
নানা প্রান্ত হইতে পবিত্র গঙ্গানীরে যে বিশ্বাস লইয়। অবগাহন করিতে 
আসিতেছে, তাহার কি আশ্চধ্য শক্তি! এই অসামান্য শক্তির কিয়দ্রংশ কি 
তাহারা নিজেদের বাঁজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে 
পারে না? অথবা ইহাদের মন ধর্মের অনুশাসন ও পরম্পরাগত আচারের 
জালে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সেখানে অন্য চিন্তার ঠাই নাই ! 
অবশ্য আমি জানি, এ সকল চিন্তা তাহাদের চিত্তে উদয় হইতেছে এবং 
বহুযুগের প্রশান্ত বারিধি উদ্বেলিত হইতেছে । এই সকল অস্পষ্ট ধারণা ও 
আশা আকাঙ্ষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে 
এবং তাঁহারই ফলে গত দ্বাদশ বসরের আলোড়নে ভারতবধ দ্রুত পরিবন্তিত 
হইতেছে। নিশ্চয়ই এ সকল চিন্তা তাহাদের মনে আছে এবং তাহার পশ্চাতে 
স্থজনী শক্তিও কাধ্য করিতেছে । তবুও সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন উঠে; সহস 
উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এই সকল নৃতন ভাব কতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? 
ইহাদের শক্তি কত, সংঘবদ্ধভাবে কার্ধ্য কবিবার সামর্থ্য এবং সহাশক্তি 
কতখানি ? 
আমাদের বাড়ীতেও যাত্রীর ভীড় হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর 
অনতিদূরে ভরদ্বাজ আশ্রম-__অতি প্রাচীনকালের বিদ্যায়তন। তীর্ঘ্যাত্রীরা 
এই আশ্রম দেখিবার অবসরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যযস্ত আমাদের বাড়ীতেও 
আমিত। আমার মনে হয়, তাহারা বিখ্যাত যে সকল ব্যক্তির নাম শুনিয়াছে, 
তাহাদের এবং কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়া বিশেষভাবে আমার পিতাকে দেখিতে 
আসিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির খোজ খবর রাখিত। ইহারা 
ংগ্রেসের 'সিদ্ধান্তের কথা, ভবিষ্যৎ কাধ্যপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। 
অনেকেই অর্থনৈতিক পীড়ন অনুভব করিতেছিল, তাহারা কি করিতে হইবে 
জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের রাজনৈতিক ধ্বনিগুলি তাহাদের 
স্থপরিচিত এবং আমাদের বাড়ী অহোরাত্র সেই সকল চীৎকাবে প্রতিধ্বনিত 
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হইত। সকাল হইতে আমি পচিশ, পঞ্চাশ অথবা একশ” জনকে কিছু কিছু 
বলিতাম, এক দলের পর অপর দল; প্রত্যেক দলের সম্মুখে কিছু বলা অসম্ভব 
হইয়া উঠিত। অবশেষে নীরবে প্রত্যেক নবাগত দলকে অভিবাদন ছাড়া আর 
কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহারও সীমা আছে, অবশেষে আমি 
লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু নিক্ষল চেষ্টা। জয়ধ্বনি ক্রমশঃ 
গ্রামে গ্রামে উঠিয়া! উচ্চতর হইত, দর্শনার্থীরা বারান্দা ভরিয়া ফেলিত; প্রত্যেক 
দরজা জানালায় দশ-বার জোডা তৃষিত চক্ষু উন্মুখ হইয়া! থাকিত। এই অবস্থায় 
কথা বলা, খাওয়াদাওয়া করা, এমন কি, কোন কাজ করাই কঠিন। ইহা কেবল 
সঙ্কট নহে, এক বিরক্তিকর ঝকমারী। কিন্তু তথাপি তাহারা উজ্জল সেহার্ 
দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে । পুরুষান্গক্রমে বহুকাল দারিদ্র্য ছুঃখে পিষ্ট 
হইয়াও, ইহাদের হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা ও প্রেম উলিয়া উঠিতেছে; ইহারা 
একটু সহান্ভূতি ও আদর ছাড়া কোন প্রতিদান চাহে না। এই অপরিমিত 
ভক্তি ভালবাসার সম্মুখে হৃদয় আপনা হইতেই সন্ত্রমভরে নত হইয়া পড়ে। 

এই সময় আমাদের এক প্রিয্ম বান্ধবী আমাদের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত বসিয়। একটু আলাপ করিবারও সময় 
পাইতাম না। প্রতি চার পাচ মিনিট অন্তর আমাকে বাহিরে গিয়া জনতাকে 
ছুই-ঢার কথা বলিতে হইত-_আর জয়ধ্বনি ত সব সময় লাগিয়াই আছে। 
আমার বান্ধবী আমার এই অবস্থা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন 
এবং ভাবিলেন, জনসাধারণের উপর আমার অসামান্য প্রভাব । আসলে পিতার 
জন্য ইহারা আসিতেছিল এবং পিতার অন্ুপস্থিতির ফলেই আমাকে এই 
সঙ্গীতের সম্মুখীন হইতে হইতেছে । তিনি সহসা আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন 
করিলেন, এই বীরপৃজা তোমার কেমন লাগিতেছে? তোমার মনে কি অহঙ্কার 
হইতেছে না? আমি উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়। তিনি সম্ভবতঃ 
ভাবিলেন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলিয়া আমি বিব্রত বোধ করিতেছি। তিনি 
ক্ষমা! চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে মোটেই বিব্রত করেন নাই। এরূপ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার মন দূর-দূরাস্তরে চলিয়া গেল এবং নিজের 
মনোভাব আমি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। সত্যই আমার মনে বিমিশ্র 
ভাবের উদ্দ্েক হইয়াছিল । 

ইহা সত্য যে, ঘটন।চক্রে আমি সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার অনুরাগী ; যুবক যুবতীদের নিকট 
আমি একজন বীর, তাহাদের দৃষ্টিতে আমার চারিদিকে “রোমান্দের' 
পরিমগ্ডল। আমার নামে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল এবং হাশ্কর বীরত্ব-কাহিনী 
চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। এমন কি, আমার প্রতিপক্ষরা পধ্যস্ত আমার 
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প্রশংসা করিতেন এবং সহৃদয় মুকুব্বীর মত আমার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের 
প্রশংসা করিতেন । 

হয় মহা সাধু নয় হৃদয়হীন দানব, ইহাতে অক্ষত ও অবিচলিত থাকিতে 
পারে; আমি ছুইয়ের কোনটাই নহি । ইহা আমার মস্তিক্ষে উন্মাদনা সঞ্চার 
করিত এবং শক্তি ও আত্মবিশ্বীন জাগাইয়া তুলিত। আমি কাজে কর্মে 
(নিজেকে পরের দৃষ্টিতে দেখা সব সময়ই কঠিন ) একটু “ডিক্টেটর*-ধরণের 
প্রভূত্বপ্রয়াসী হইয়া! পড়িতেছি ( আমার কল্পনা ) বলিয়া মনে হইত। অথচ 
আমার অহঙ্কার দৃশ্যতঃ বাড়িয়াছিল, এমন মনে হয় না। আমার নিজের শক্তি 
সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহা লইয়া আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ 
করি না কিন্তু তাহা এমন কিছু অসাধারণ নহে এবং আমার ছূর্বলতাগুলি 
সম্বন্ধেও আমি সর্বদা সচেতন। আত্মাুসন্ধানের অভ্যাসের ফলেই সম্ভবতঃ 
আমার মাথা ঠিক থাকে এবং নিজের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমি অনাসক্তের মত 
গ্রহণ করিতে পারি। জনসাধারণের কাধ্যে অভিজ্ঞতা হইতে আমি দেখিয়াছি 
জনপ্রিয়তা অবাঞ্ছনীয় লোকের হাতের পুতুল মাত্র; ইহা নিশ্চয়ই কোন গুণ বা 
বুদ্ধির নিদর্শন নহে। আমার অজ্জিত গুণের জন্য, না, আমার দুর্ববলতাগুলির 
জন্য আমি জনপ্রিয়! কেন আমার এই জনপ্রিয়তা? 

আমার বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষত্ব নাই এবং বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য 
থাকিলেই যে জনপ্রিয় হওয়! যায়, এমন নহে । তথাকথিত ত্যাগের জন্যও যে 
আমি জনপ্রিয় তাহাও নহে । আমাদের সমসাময়িক কালেই ভারতবর্ষের শত 
সহজ্র নরনারী কত বেশী ছুঃখ কষ্ট বর্ণ করিয়াছে, এমন কি আত্মত্যাগের শেষ 
সীমা পধ্যস্ত গিয়াছে । আমার বীরখ্যাতি সম্পূর্ণবূপেই ভূয়া, আমি নিজের মধ্যে 
বীরত্বের কোন চিহুই দেখি নাঁ। সাধারণতঃ বীরোচিত ভাবভঙ্গী এবং 
জীবনে বীরত্বের নাটকীয় আদবকায়দ। আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ লঘুতা বলিয়াই 
মনে হয়। আর “রোমান্স”? সম্ভবতঃ আমি সর্বাধিক রোমান্স-হীন ব্যক্তি । 
অবশ্ত আমার দৈহিক ও মানসিক সাহস আছে সত্য, কিন্ত তাহার ভিত্তি, সম্ভবতঃ 
ব্যক্তিগত, দলগত এবং জাতীয়তার অহঙ্কার এবং ভয় দেখাইয়া বা জোর করিয়! 
কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতি আমার অনিচ্ছা । 

কিন্ত ইহাও আমার প্রশ্নের সৃত্তর নহে । তখন আমি অন্য দ্রিকে অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলাম। আমি দেখিলাম, আমার ও আমার পিতার সম্বন্ধে এই কাহিনীটি 
প্রচলিত আছে যে, আমর গ্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে প্যারীর ধোপাবাড়ীতে 
কাপড় কাচিতে পাঠাইতাম। আমর! বারম্বার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্ত 
কাহিনী মরে নাই। ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ও অদ্ভুত কিছু কল্পনা করা যাইতে 
পারে কি-না জানি না। তবে যদি কেহ এত মূর্খ থাকে যে, এই শ্রেণীর. বৈঠকী 
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গাল-গল্প করিয়া অনাবশ্তক বাহাছুরী লয়, তাহা।হইলে আমার মতে তাহাকে 
মৃখোত্তম উপাধি দিয়া পুরস্কত করা উচিত। 

এইরূপ আর একটি গল্প পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্বেও এখনও চলিতেছে । 
স্কুলে, ইংলগ্ডের যুবরাজ নাকি আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ সালে আমি 
যখন জেলে ছিলাম, তখন যুবরাজ ভারতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে 
চাহিয়াছিলেন, এমন একটা কথাও রটনা আছে। কিন্তু কাধ্যতঃ আমি তাহার 
সহপাঠী ত ছিলামই না, এমন কি তাহার সহিত আমার কখনও দেখা করার ব৷ 
কথা বলার স্থযোগই হয় নাই। 

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, আমার যতটুকু কুখ্যাতি বা জন প্রয়তা 
আছে, তাহার ভিন্তি এই শ্রেণীর কাহিনী । হয়ত তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়; কিন্তু 
উপরে এই শ্রেণীর আহাম্মকীর রং আছে? নতুব! এরূপ গল্প স্থষ্টি হইত না । 
যাহাই হউক, অভিজাত সমাজে মেলামেশা, অলস বিলাসের প্রাচুধ্যের মধ্যে 
জীবন যাপন এবং পরে এগুলি সর্ববতোভাবে ত্যাগ ;__এই ত্যাগের দ্বারা সহজেই 
ভারতীয় চিত্ত জয় করা যায়! কিন্তু খ্যাতির এই শ্রেণীর ভিত্তির উপর 
আমার অনুরাগ নাই। 

নেতিবাচক গুণ অপেক্ষা ইতিবাচক ক্রিয়াশীল গুণেরই আমি পক্ষপাতী । 
ত্যাগের জন্যই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, আমার ভাল লাগে না। অন্তদিক হইতে 
আমি ত্যাগ ও সংযমের উপকারিতা স্বীকার করি। মানসিক ও আত্মোন্নতি 
সাধনের জন্য উহা! আবশ্যক । ব্যায়ামবীর তাহার দেহ সবল ও স্থস্থ বাখিবার 
জন্য যেমন সাদাসিধে ও নিয়মিত জীবন যাপন করিয়। থাকে, ইহা কতকটা সেই 
শ্রেণীর । যাহারা দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কঠিন আঘাত সহ করিয়াও 
উদ্যমের সহিত কাজ করার শক্তি আবশ্যক । কিন্তু সন্যাসীর মত জীবনকে 
অস্বীকার, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভূতি সম্পর্কে আতঙ্ক ও কঠোরতার প্রতি 
আমার আকর্ষণ নাই, উহা! আমার ভালও লাগে না । যাহা আমার কামনার 
বস্ত, তাহা কখনও ইচ্ছ! করিয়া ত্যাগ করি নাই; কিন্তু কাম্য বস্তরও পরিবর্তন 
আছে। 

কিন্ত ইহাতেও আমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; জনতার 
এই বীরপৃজা দেখিয়া আমি গর্বব বোধ করি কি-ন1? আমার ইহা ভাল লাগে 
না, দূরে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়; তবু ইহাতে আমি অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছি। 
এই সম্মান না পাইলে অভাবও বোধ হয়। কোন দিকেই পূর্ণ তৃপ্তি'পাই না; 
তবে মোটের উপর জনতা আমার মনের গভীর ফাক পূর্ণ করিয়াছে । আমি 
জনতাকে মুগ্ধ করিয়া ইচ্ছামত অঙ্গুলী হেলনে চালিত করিতে পারি; এই ধারণা 
হইতে তাহাদের মন ও হ্বদয়ের উপর আমার প্রতৃত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং 
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ইহাতে আমার শক্তিলাভের আকাজ্ষা কতকাংশে চরিতার্থ হয়। অন্যদিকে 
তাহারাও আমার উপর ক্ুক্্রভাবে অত্যাচার করে। আমার প্রতি তাহাদের 
বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভালবাসায় আমার মর্শস্থল আলোড়িত হইয়া উঠে এবং 
উদ্বেলিত ভাবাবেগ তাহাদের প্রতি উচ্ছৃসিতভাবে ছুটিষা যায়। আমি ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যবাদী; কিন্তু সময় সময় আমার ব্যক্তিত্বের বাধ গলিয়। ধ্বসিয়৷ পড়ে ; মনে 
হয়, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করাও 
শ্রেয়। কিন্তু ব্যবধান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, দূর হইতে অনুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টি লইয়া 
আমি যে দৃশ্য দেখি, তাহার মন্ম সম্যক বুঝিতে পারি না। 

আল্মাভিমান অনেকটা মেদ বৌগের মত? অজ্ঞাতসারে ইহা! স্তরে স্তরে বুদ্ধি 
প।য় এবং প্রাত্যহিক বৃদ্ধি কেহ বুঝিতে পারে না । সৌভাগ্যন্মে এই উন্মত্ত 
জগতের কঠিন আঘাতে ইহা নত হয়; কখনও বা একেবারেই ধরাশায়ী হয় এবং 
অধুনা ভারতবর্ষে আমাদের জন্য এইরূপ কঠিন আঘাতের অভাব নাই। 
আমাদের পক্ষে জীবনের এই শিক্ষাগার অতি কঠিন স্থান, আর দুঃখ অতি নির্মম 
শিক্ষক | 

আমার আরও সৌভাগ্য যে আমার পরিজনবর্গ বন্ধু ও সহকক্মারা আমাকে 
যথাস্থানে রাখিয়াই ব্যবহার করিতেন এবং আমার মাথা গরম করিয়া! দিতেন না । 
জনসভা, অভ্যর্থনা সভা, মিউনিপিপালিটি, লোকালবোর্ড ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 
হইতে অভিনন্দনপত্র দান প্রভৃতি ব্যাপারে আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় এবং রসবোধ 
শুকাইযা ওঠে | আলঙ্কারিক ভাষায় অসম্ভব অতিশয়োক্তি শুনিয়া এবং চারিদিকে 
ভদ্রমহোদয়গণের গম্ভীর ও অমায়িক মৃত্তি দেখিয়া আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা 
দা হইয়া! উঠিত; জিভ বাহির করিয়! ভ্যাংচাইলে অথবা সভাস্থলে ডিগ বাজী 
খাইলে এই সকল সভ্য ভব্য ভদ্রমহোদয়গণের কি অবস্থা হয়, তাহ দেখিয়া 
আমোদ উপভোগের ইচ্ছা হইত। সৌভাগ্যক্রমে আমার খ্যাতি এবং ভারতের 
বাষ্্ীয় আন্দোলনে আমার দায়িত্ব স্মরণ করিয়! এই সকল উন্মত্ত আকজ্ষা আমি 
দমন করিয় বাহিরে শিষ্ট ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সব সময় পারিতাম না। 
জনবহুল সভাষ বিশেষতঃ শোভাযাত্রায় সময় সময় সহ করিতে না পারিয়া 
আমি উষ্ণ হইয়া! উঠি। আমাদের সম্মানের জন্য নির্দিষ্ট শোভাসাত্রা হইতে 
আমি অলক্ষ্যে সরিয়! জনতার ভীড়ে মিশিয়া পড়ি, আমার স্বী কিম্বা অপর 
কেহ আমার স্থলে গাড়ীতে কিন্বা মোটরে বসিয়৷ শোভাযাত্রার সহিত গমন 
করেন। 
সদা সর্বদাই নিজের মনের ভাব চাপিয়! রাখিয়া সাধারণের সম্মুখে অমায়িক 
হওয়ার ছুঃখ অনেক, ফলে সভাসমিতিতে মুখভাব প্রায়ই বিরক্তিপূর্ণ ও গভীর 
দেখায়। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন হিন্দু মাসিক পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লেখা 
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জওহ্রলাম্ব নেহরু 


হইয়াছিল যে, আমি দেখিতে অনেকটা হিন্দু বিধবার মত। প্রাচীন ধরণের হিন্দু 
বিধবাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্বেও এই মন্তব্যে আমি আহত হইয়াছিলাম। 
লেখক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশংসা করিবার জন্যই তাহার মনমত কতকগুলি গুণ 
আমাতে আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি যেন ত্যাগ ও 
আত্মবিলোপের প্রতীক এবং হান্যলেশহীন কত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ। কিন্তু 
আমার বিশ্বাস, আমার এবং আমার মনে হয় হিন্কু বিধবাদেরও অনেক 
ব্যক্তিস্বাতস্ত্যদীপ্ত গুণ, কর্মপ্রবণত। ও হাস্তপরিহাসের শক্তি আছে। গাদ্ধিজী 
একবার একজনকে বলিযাছিলেন, যদি তাহার হাস্তপরিহাসের শক্তি না থাকিত, 
তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা বা এপ কিছু করিতেন। আমার অতদূর যাইবার 
ইচ্ছ! ন। থাকিলেও একথা বলিতে পারি যে, যদি লোকে হাস্তপবিহীন ও লঘু 
আমোদ না করিত, তাহা হইলে আমার নিকট জীবন নীরস ও অসহ্‌ হইয়! 
উঠিত সন্দেহ নাই । 

আমার জনপ্রিয়তা এবং আলঙ্কারিক ভাষায় এব্াড়ম্বরপূর্ণ অভিনন্দনপত্র 
(অভিনন্দনে অত্যুক্তি ও অতিশয়োক্তি করা ভারতের প্রথ| ) গুলি লইয়৷ আমার 
পরিবারবর্গ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া তুমুল হাশ্যরোল 
তুলিতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত বড় বড় 
বুলি ও বিশেষণ এবং উপাধিগুলি, অভিনন্দনপত্র হইতে বাছিয়! লইয! আমার স্ত্রী 
ভগ্রীরা এবং অন্যান্ত সকলে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের স্থরে পরিহাস করিতেন । প্রায়ই 
আমাকে 'ভারত-ভূষণ” “ত্যাগমুক্তি” প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা৷ হইত, সভার 
ক্লান্তির শেষে এ গুলি লইয়া বাড়ীতে হান্ত পরিহাসে আমার হৃদয়ের ভার লঘু 
হইয়া যাইত, এমন কি, আমার ছোট মেয়েটি পর্যন্ত এই ব্যাপারে যোগ দিত। 
কেবল আমার মাত! এগুলি শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিবার জন্য জিদ করিতেন 
এবং তাহার আদরের পুত্রকে লইয়া এইরূপ বঙ্গ পরিহাস তিনি সহা করিতেন 
না। পিতা আমোদ বোধ করিতেন। আমার প্রতি তাহার সহান্গভূতি ও 
স্থগভীর স্ত্রেহ প্রকাশ কবিবার এক প্রশাস্ত ভঙ্গী ছিল। 

কিন্ত জনতার জয়ধ্বনি, বিরস ও ক্লান্তিকর অভিনন্দন-সভা৷ প্রভৃতি, তর্ক যুক্তি, 
রাজনীতির ধূলি ধূম আমাকে বাহির হইতে স্পর্শ করিত মাত্র_ইহা! কদাচিৎ তীব্র 
তীক্ষ হইত। প্ররুত দ্বন্ব চলিত আমার মনে- আদর্শের সংঘাত, কামনা ও 
আমন্বগত্যের সংঘাত, সচেতন অন্তঃপ্ররতির সহিত বাহ্‌ পারিপাশ্থিক অবস্থার 
বিরামহীন সংগ্রাম এবং তাহার মধ্যে অন্তরের অতৃপ্থ ক্ষুধা। আমার মনের মধ্যে 
যেন একটা যুন্ধক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শক্তি পরস্পরকে পরাহত করিয়া! প্রতৃত্ব 
স্থাপনপ্রয়াসী। ইহা! হইতে পরিজ্রাণের জন্ত মন উন্মুখ হইত; সামঞ্রস্ত ও 
সমন্বয়ের জন্য আমি উদগ্রীব হইতাম এবং এই চেষ্টার ফলেই নিজেকে কর্শের মধ্যে 
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আইন অমান্যের সূচনা 


ডুবাইয়া দিতাম। কর্মক্ষেত্রে কিছু শান্তি পাই। বাহিরের সংগ্রামে, ভিতরের 
সংঘর্ষ কতকটণ প্রশমিত হয় । 

নিস্তব্ধ কারাগৃহে বসিয়া কেন এ সকল কথা লিখিতেছি ? কি বাহিরে, 
কি কারাগারে, ঈপ্িতের আকাজ্ষ। সমানই বহিয়াছে; শান্তি ও মানসিক 
আরাম লভের আশায় আমি আমাৰ অতীত মনোভাব ও অভিজ্ঞতা লিখিতে 
বসিয়াছি! 


২৪) 
আইন অমান্যের সুচন। 


১৯৩০-এন ২৬শে জান্বাণা ন্বাধীনত। দিবস আমিল। বিছ্যাৎ্চমকেন মত 
আমব| দেশেব আগ্রহ € উদ্দীপন। দেখিতে পাইলাম । সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ 
গান্তীষাপুর্ণ, স্বার্ণানতার সক্কল্পবাকান্* উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান দৃশ্ঠ ! 
সেখানে কোন বক্তা নাই, অনুরোধ উপরোধ নাই । এই অনুষ্টান হইতে 
গান্ধিজী প্রেরণ! লাভ ক্বিশেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা! 
হইতে তিনি বুঝিলেন, কাধ্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার ত্রুত 
সমাবেশে মহানাট্য জমিয়। উঠিল । 

মহন অমান্য আন্দোলনের স্থচনায় দেশের আকাশ রোমাঞ্চিত। মনে 
পড়িল ১৯২১-২২-এর আন্দোলন এবং চাওরী-চাওরার পর তাহার আকম্মিক 
পনিসমাপ্তি! দেশ এখন অধিকতর সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এই শ্রেণীর সংঘর্ষ 
সম্পর্কে ধাব্ণাও পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট । সংঘর্ষের কৌশল সম্পর্কে সকলের 
একট। মোটামুটি ধারণা থাকিলেও গাদ্ধিজী প্রত্যেককে অহিংসর মন্মকথা 
অধিকতর পুর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দশ 
ব্সর পূর্ধের কথা অনেকেরই মনে পড়িল। এত সাবধানতা সত্বেও যে 
স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন ষড়যন্ত্রের ফলে কোথাও হিংসামূলক কাখ্যের 
অনুষ্ঠান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে 
আমাদের আইন অমান্য আন্দোলনের কি হইবে? পূর্বের মত আবার কি 
আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকিবে? এরূপ সম্ভাবনা কত নৈরাশ্তজনক | 
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গান্ধিজী সম্ভবতঃ তাহার স্বকীয় ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করিতেছিলেন এবং 
তাহার সাময়িক কথাবার্তী হইতে তিনি যে এই সমস্তা লইয়া বিব্রত তাহাঁও 
বুঝিতাম ; তাহার মনোভাব আমার ভাষায় লিখিতেছি। 

তাহার মতে, কোন অন্তায়ের প্রতিকার অথবা কল্যাণ-সাধনের জন্য অহিংসাই 
একমাত্র সত্যপথ এবং সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা অব্যর্থ। তাহা হইলে 
প্রশ্ন উঞ্চে ইহার পরিচালন ও সাফল্যের জঙ্ বিশেষ অঙ্ৃকুল ক্ষেত্র আবশ্যক । 
কিন্তু যদি বাহিরের অবস্থ। ইহার অনুকুল না হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রয়োগ 
কর! উচিত নহে? ইহার উত্তরে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রই 
অহিংস উপাষ প্রয়োগের যোগ্য নহে এবং ইহ! সর্বজনীন বা অব্যর্থ উপায়ও 
নহে। কিন্ত গান্ধিপী এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, ইহা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা অব্যর্থ। অতএব প্রতিকূল 
অবস্থা, এমন কি, হিংসাপূর্ণ সংঘর্ষের মধ্যেও এই উপায়ে কাধ্য করা যাইতে 
পাবে। অবস্থাবিশেষে ইহার প্রযোগ-কৌশলের অদল-বদল হইতে পারে; কিন্তু 
ইহা প্রত্যাহার করিলে তাহা ব্যর্থতা স্বীকারেরই নামান্তর মাত্র । 

সম্ভবতঃ এইভাবে তিনি চিন্তা করিযাছিলেন, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চিত 
করিয়া বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে এইটুকু বুঝিবার অবসর দিলেন 
ষে, তাহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আকম্মিক হিংসার 
জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন নাই । এই আশ্বাসে 
আমরা অনেকে সন্ধন্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রশ্ন_কেমন করিয়া ? 
আমরা কি ভাবে আরম্ভ করিব? কি উপায়ে ইহা কাধ্যকরী অবস্থার উপযোগী 
এবং জনপ্রিষ হইবে? সে ইঙ্গিত দিলেন, মহাস্মা ! 

সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল । লবণকরকে 
আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে । আমরা হতভম্ব 
হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে 
পারিলাম না। গান্ধিজী “এগার দফা! দাবী, ঘোষণা করার আরও বিস্ময় বাডিয়।! 
গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমরা পুর্ণ স্বাধীনতার 
কথা বলিতেছি, তখন রাঙ্গনৈতিক ও সামার্জিক সংস্কারমূলক কতকগুলি 
প্রস্তাবের সার্থকতা কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গাঞ্ধিজীও 
কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র? ঘটনার রথচক্র 
চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবনর রহিল না। ভারতে রাজনৈতিক ঘটনা- 
প্রবাহ আমাদের চক্ষুর সন্ুথে আবত্তিত হইতে লাগিল; কিন্ক তখনও আমরা 
বুঝিতে পারি নাই, জগঘ্যাপী এক ভয়াবহ অর্থসঙ্কট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা 
ঘনাইয়া আসিতেছে। নগরবাসীরা ইহাতে প্রাচুর্যের দিন ফিরিয়া আসিতেছে 
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মনে করিয়! আনন্দিত হইল, কিন্তু পল্লীবাসী কৃষক ও রায়তেরা শস্যমূল্য হাসের 
সম্ভাবনায় প্রমাদ গণিল। 

তাঁরপর গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সবরমতী আশ্রম 
হইতে ভাণ্ডী অভিযান আরম্ভ হইল । দিনের পর দিন এই তীর্ঘযাত্রীদের অগ্রগতি 
জনসাধারণ উৎস্থক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহানল প্রদীপ্ত 
হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার, জন্য 
মাহম্মদাবাদে নিঃ ভা: রাষ্ট্রী্ঘ সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা 
অন্নপস্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইষা সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া 
আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির 
হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কাধ্যকরী সমিতির 
শূন্যপদ্দে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফতার হইলে পরবর্তী 
সভাপতি মনোনীত করিয়া যাইবেন, তাহারও অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে । 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসকমিটি গুলিকেও অন্বপ ক্ষমতা দেওয়া হইল । 

এইভাবে তথাকথিত “ডিক্টেটরদের” রাজত্ব চলিল এবং ইহারা কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগিলেন। ভারত-সচিব, বড়লাট ও 
গভর্ণরগণ দুই হাত উর্ধে তুলিয়া শঙ্কিত তারম্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, 
কংগ্রেসের কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, ইহা! ডিক্টেটরিত্বে বিশ্বাস 
করে! অথচ তাহারা নিজেরাও ডিক্টেটরীর অন্ুরক্ত ভক্ত। এমন কি, 
ভারতের মডারেট সংবাদপত্রগুলিও আমাদিগকে গণতন্ত্রের তত্বকথা শুনাইতে 
লাগিলেন। আমরা নীরবে (কেন না কারাগারে ) বিস্ময়ের সহিত এ সকল 
উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। নিল্লজ্জ ভগ্তামীর চূড়ান্ত নিদর্শন! সমস্ত প্রকার 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা। দমন করিয়া অভিন্যান্সীয় আইন দ্বারা ডিক্টেটরী নীতিতে 
বলপূর্ববক ভারতবর্ষকে শাসন করা হইতেছে অথচ আমাদের শাসকবর্গ ই 
মোলায়েম সরে গণতন্ত্রের দৌহাই দিতেছেন ! এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেই 
ভারতে গণতন্ত্রের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতৃত্ব সম্পর্কে 
যাহারা প্রশ্ন করে, তাহাদের দমন করা স্বাভাবিক, কিন্ত এই সকল ব্যবস্থাকে 
গশতান্ত্রিক উপায় বলিয়া তাহারা যে দাবী করেন, তাহ] ভবিষ্যদ্বংশধরদের চিন্তা ও 
প্রশংসার জন্য পিপিবদ্ধ করিয়! রাখা কর্তব্য । 

এমন অবস্থা শীগ্রই আসিবে, যখন কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কার্য 
কর! সম্ভবপর হইবে না । ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণ। কবা 
হইবে; কোন পরামর্শ ব। কার্যের জন্য কমিটির গোপনে ব্যতীত মিলিত হওয়া 
অসম্ভব হইবে । আমরা গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না । আমরা জনসাধারণের 
উপর প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষই স্থির করিয়াছিলাম। গোপন 
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উপায়ে বেশী দুর অগ্রসব হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের, 
প্রাদেশিক ও জিল। কণগ্রেসের প্রধান প্রপান নব-নারীরা অনতিবিলম্বে 
গ্রেফতার হইবেন ইহা নিশ্চিত। তখন সংঘধ পরিচালন করিবে কাহাবা ? 
আমাদের সম্মুখে একটি পথ খোলা ছিল। যুদ্ধবত টসন্তদলের কেহ অঙ্গম বা 
আহত হইলে যেমন নৃতন লোক তাহাদের স্থান পূরণ কণে, আমাদের ৪ সেই 
রকম ব্যবস্থা কবিতে হইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে বপিয়া আমরা! কমিটিন সভা করিতে পাবি 
ন।। এরূপ কপিয়।ও দেখিব।ছি, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল এই দীড়াষ যে, সকলে 
মিলিষা গ্রেফ ভান হইতে হয়। সৈন্যদলের পশ্চান্ভাগে নিরাপদ স্থানে বসিষ। 
মন্নিক কর্তারা অথবা ততোপিক নিবাপদ স্থানে অসামরিক মন্ত্রিম থল বসিঘা 

পরামর্শ ও পবিচালন। করিতেছেন, আমাদের এ সুবিধাও ছিল ন।। আমাদেব 
যুদ্ধেব নীতি অন্থসাবে সেনাপতি ও সচিবমণ্ডলীই থাকেন পুরোভাগে এবং যুদ্ধে 
প্রাবন্তে তীহার[ই সর্বাগ্রে গ্রেফতান হন। এক্ষেত্রে আমরা “ডিক্টেটর'দেস 
কতখানি ক্ষমতা দির়াছিলাম 2 তাহারা সংগ্রাম পরিচালনায় জাতীয় দৃটসঙ্কল্পের 
প্রতীকরূপে পরিণত হইবাব সন্মান লাভ করিতেন। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহাদের 
ডিক্টেটরী ক্ষমতা নিক কারাগাবে প্রেরণ করিবার ক্ষমতাতেই পধ্যবসিত 
ছিল। যেখানে বহিঃশক্তির প্রভাবে কমিটির সভা। অসম্ভব হঠত, সেইখানেই 
কমিটির প্রতিনিধিবপে “ডিক্টেটর? কাধ্য করিতেন; কিন্তু বখন যেখানে কমিটির 
অপিবেশন সম্ভবপর হইত, সেখানে ডিক্টেটরে কোন কতৃত্ব থাকিত ন|। 
তাহাদের মূলনীতি কা সমস্ায় হস্তক্ষেপ কৰিবার কোন ক্ষমতা ছিল না; 
আন্দোলন পরিচালনেব ছোটখাট ব্যাপার্গুলিই “ডিক্টেটরেরা” নিষন্থণ করিতে 
পারিতেন। কংগ্রেসের গডিক্টেটরশিপ” কাধ্যতঃ কারাগারে যাইবাৰ সোপান 
মাত্র ছিল এবং দিনের পর দিন এই ভাবে একজনের স্থান অপরে গ্রহণ করিত। 

অতএব এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্্রীয 
সমিতির সহকম্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোথায কাহার 
সহিত কিভাবে দেখ! হইবে, হগত বা আমর! আর একত্র মিলিবই না। আমরা! 
তাড়াতাড়ি নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিবু 
নির্দেশান্ুঘায়ী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় 
জেলে যাইবার জগ্য দীতন হাতে করিয়। বসিয়া রহিলাম। 

ফিরিবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজীর সহিত দেখা করিলাম । জান্বুসারে 
তিনি ও তাহার দলবলের সহিত আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম । তিনি লবণসমু্ 
লক্ষ্য কবিয়! তাহার পরবত্তা গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মত তাহার 
সহিত এই শেষ দেখা ! যষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর 
হইতেছেন-_তাহার মুখমগুল নিাঁক প্রশান্ত । কি মহিমময় দৃষ্ত | 
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জাম্ুসারে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার পিতা স্থির করিলেন 
তাহার এলাহাবাদের ভবন দেশের নামে উৎসর্গ করিবেন এবং উহার নৃতন নাম 
বাখিবেন স্বরাজ ভবন। এলাহাবাদে ফিরিয়! আসিয়াই তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা 
করিলেন এবং কংগ্রেস কন্মাদিগের হাতে উহা অর্পণ করিলেন । এই বুহৎ 
ভবনের একাংশে হাসপাতাল স্থাপিত হইল । তখন তিনি আইনতঃ এই কাধ্য 
করিয়া বাইতে পারেন নাই, দেড়বৎপর পরে আমি তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী 
উপযুক্ত দলিল সম্পাদন করিঘা অছিদের হাতে উহা অপণ করিয়াছি। 

এপ্রিল আসিল, গান্ধিজী ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ 
আইন ভাঙ্গিয়া আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি । এই কয়মাস 
আমাদের শ্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়।জ করিতেছিল এবং কমলা ও কৃষ্ণ! (আমার 
স্সী ও ভগ্মী) এজন্য পুরুষের পোষাক পরিয়। ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। 
স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে কোনও অগ্্, এমন কি কোন লাঠিও ছিল না । যাহাতে 
তাহার। অপিকতর কাব্যকুশল হয এবং বৃহৎ জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, 
শিক্ষাদানের তাহাই উদ্দেগ্ত ছিল। ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, 
সত্যাগ্রহ হইতে জালিয়্ানওয়ালাবাগ--১৯১৯-এর সেই স্থৃতি স্মরণ করিয়া 
বাংসরিক অন্ুষ্ঠ।ন হইর। থাকে । গান্ধিজী এ দিবস ডাণ্তির বেলাভূমিতে লবণ 
আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন-চাবিদিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্টানগুলিকে স্ব 
স্ব এলাকায় ধ্রূপ কবিবার নির্দেশ দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে 
বলা হইল । 

মনে হইল যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়! অকম্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে । দেশের সর্বত্র, 
প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ টতিয়ারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল এবং লবণ 
তৈযারীর নানারূপ অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে 
অল্পই জানিতাম, পুথিপত্র খুঁজিয়। কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারীর 
নিয়ম ছাপাইয়! বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা! হাড়ি কড়াই সংগ্রহ করিয়া 
এনেক কষ্টে লবণের মত একরকম পদার্থ তৈয়ারী করিলাম। তাহাতেই কত 
আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ মূল্যে ফেরী করিয়া! বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ 
ভাল হউক মন্দ হউক, কিছু যায় আসে না, নিন্দনীয় লবণ আইন শঙ্গ করাই 
প্রধান কথা! । আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ 
তৈয়ারী দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, জনসাধারণের উৎসাহের অস্ত 
রহিল না । গান্ধিজী যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাহার কাধ্যকারিতা 
সমন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা! ও কু! অস্থভব করিলাম । এই মনুষ্যুটির 
জনসাধারণকে উদ্ধ দ্ধ করিয়! শৃঙ্খলিতভাবে কাধ্যে নিয়োগ করিবার কি আশ্চর্য 
শক্তি, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি 
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গ্রেফতার হইলাম; মধ্যপ্রদেশে রামপুরে একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য এ 
দিবস আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। এ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার 
লইল, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দর্ডিত হইলাম । 
গ্রেফতারের কথা পূর্বব হইতেই অনুমান করিয়া আমি (নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির 
প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে ) গান্ধিজীকে আমার অন্থপস্থিতিকালে কংগ্রেসের সভাপতি 
মনোনীত করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় 
পিতাকে দ্বিতীয় স্থানে মনোনীত করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশাই সত্য 
হইল, গান্ধিজী অস্বীকার করায় পিতাই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন । 
তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি প্রথম কয়মাস তিনি অসীম উৎসাহে কাধ্য 
করিতে লাগিলেন। তাহার দৃঢ় নির্দেশ এবং শৃঙ্খল রক্ষার সাবধানতার ফলে 
আন্দোলন বহুল পরিমাণে উপকৃত হইল। আন্দোলনের লাভ হইল বটে; 
কিন্ত তাহার অবশিষ্ট শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়া 
গেল। 

প্রতিদিন কি উত্সাহ, কি উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ-_মিছিল ও 
য্টি প্রহার, গুলীবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফ তারে হরতাল, তাহার উপর 
পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান ! সাময়িকভাবে বিদেশীবস্ত 
ও সর্ববিধ ব্রিটিশ পণা বঞ্জন সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিল। যখন আমি 
সংবাদ পাইলাম যে, আমার বুদ্ধ জননী ও আমার ভগ্রিগণ প্রতপ্ত গ্রীষ্ম মধ্যাহে 
বিদেশী বস্ত্র দৌকানের সম্মুখে দাড়াইয়। পিকেটিং করিতেছেন, তখন আমি 
বিচলিত হইলম। কমলাও ইহা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও অধিক কিছু 
করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ সহর ও জ্রিলার আন্দোলনের মধ্যে ঝাপাইয়া 
পড়িলেন, তাহার শক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়া বিন্মিত হইলাম। ত্বাহার সহিত 
আমার দীর্ঘকালের পরিচয়েও ইহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজের রোগের 
কথা ভূলিলেন, আকাশের রৌদ্র মাথায় করিয়া উদয়াস্ত ছুটাছুটি করিতেন এবং 
কর্মনিয়ন্ত্রণ করিবার আশ্চর্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন। জেলে এই সকল কথা 
আমার কানে আসিত। পরে পিতা যখন কারাগারে আমার সহিত মিলিত 
হইলেন তখন তাহার নিকট সব কথা শুনিলাম। তিনি কমলার কাজকর্ম, 
বিশেষভাবে সঙ্ঘনিযন্ত্রকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । কিন্তু তিনি আমার 
মাতা ও অন্যান্য মেয়েদের রৌদ্রে ছুটাছুটি করা পছন্দ করিতেন না। তবে 
সাময়িক ধমক দেওয়া ছাড়া তিনি বড় একট। বাধা দেন নাই । 

সকলের চেয়ে বড় সংবাদ ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত 
সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী । ভারতের অন্ত যে কোনও স্থানে মেশিনগানের 
গুলী বর্ষণের সম্মুখে সুশৃঙ্খল এবং শাস্তিপূর্ণ সাহসিকতার দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশে এইরূপ 
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উত্তেজনার সঞ্চার হইত। সীমাস্ত প্রদেশে এই ঘটনার আরও একটা বিশেষ 
দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা 
শান্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ষের সম্মুখে এক 
অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। এবং এই সীমান্ত গ্রদেশেই সেই ইতিহাস-ন্মরণীয় 
ঘটন! ঘটিয়াছে যাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকের! নিরস্ব জনতার উপর গুলিবর্ষণ 
করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের! সাধারণতঃ নিরগ্্জ জনতার উপর 
গুলীবর্ষণ করিতে ঘ্বণা বোধ করে এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহাম্গভৃতি- 
বশতঃই তাহারা উহ অস্বীকার করিয়াছিল। দৈনিকের পক্ষে তাহার উর্ধতন 
কর্মচারীর আদেশ পালনে অস্বীরতি কেবলমাত্র সহান্ভৃতির জন্যই সাধারণতঃ 
সম্ভব নহে, ভাবী পরিণাম কি সে তাহা উত্তমবূপেই জানে । সম্ভবতঃ বৃটিশ- 
শক্তি অবসানপ্রায়, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতেই গাড়োয়ালীর! ( অন্যান্ত স্থলেও 
আরও কয়েকটি সৈশ্যদ্ল এইরূপ অবাধ্যতা করিয়াছিল, কিন্তু সে খবর রটে 
নাই ) এরূপ করিয়াছিল। অনুরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল হইলেই সৈনিকের! 
নিজেদেন্‌ সহানুভূতি ও অভিপ্রায় অন্থুযাষী কাধ্য করিতে সাহসী হয়। 

সম্ভবতঃ কয়েকদিন অথব সপ্তাহ ধরিয়৷ জনসাধারণের মধ্যে বিহ্বল উত্তেজন। 
এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছিল যে, 
ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন সমাগত এবং ভারতীয় সৈন্ৰলের একাংশের উপর 
ইহার প্রভাব বিসপিত হইয়াছিল । কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই যখন বুঝা গেল, 
অদূরভবিষ্বতে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সৈন্যদলে 
আর অবাধ্যতা দেখা যায় নাই। সেম্যদল যাহাতে এরূপ অবস্থার মধ্যে গিয়া না 
পড়ে, তজ্জন্য সাবধানতাও অবলম্বন কর! হইয়াছিল । 

এইকালে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে: 
দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । তাহারা দলে দলে 
অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; বাহিরের কাজে অনভ্যন্ত হইলেও 
তাহারা মহোতৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্্র ও আবগারী দোকানে 
পিকেটিং করা তাহার! একচেটিয়! করিয়া লইলেন। প্রত্যেক সহরে দলে দলে 
নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক 
দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন। অনেক মহিলা প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসের 
“ভিক্টর? হইয়াছিলেন। 

লবণ আইন ভঙ্গের সহিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অন্ান্য ক্ষেত্রেও প্রদাবিত 
হইল। বড়লাট কতকগুলি নিষেধাত্মক অডিন্যান্স জারী করিয়া ইহার স্থবিধা 
করিয়া দিলেন। অভিন্তান্ম ও নিষেধের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, এগুলি 
অমান্য করিবার স্থযোগও ততই বাড়িল। যে সমস্থ কাজ বন্ধ করিবার জদ্য 
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অডিন্যান্স, সেইগুলি করাই নিরুপদ্রব প্রতিরোধের লক্ষ্য হইয়! উঠিল। কংগ্রেস 
ও জনসাধারণই আগু বাড়াইয়া কাজ কন্িতে লাগিল এবং গভর্ণমেন্ট যখন 
দেখিলেন, অভিন্যান্স কাষ্য করী হইতেছে না, তখন নৃতন অভিন্যান্স জারা করিতে 
লাগিলেন। কংগ্রেসেব কাধ্যকরী সমিতির বহু সদন্ত বন্দী হইলেন; কিন্তু 
নৃতন সদস্যর! কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক নৃতন অভিন্যান্স 
জারীর সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যকরী সগিতিও কি ভাবে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে সে 
সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন । একমাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত, এই সকল নির্দেশ অতি 
আশ্চধ্য এক্যের সহিত সমগ্র দেশে অক্ষবে অক্ষবে পালিত হইত | 

যখন সংবাদপত্র নিষন্ত্রণের জন্ জামীনেব টাকা দাবী করিয়া অভিন্ান্স জারী 
হইল, তখন কার্যকরী সমিতি জাতীধতাবাদী সংবাদপত্রগ্ুলিকে জামীনের টাকা 
ন! দিঘা প্রচাব বঙ্ধ করিতে নিদেশ দিলেন । সংবাদপত্র পরিচালকদের পক্ষে 
এই নির্দেশ পালন কর। অতি কঠিন হইয়। উঠিল, কেন ন। তখন দেশবাসা সংবাদ 
জানিবাব জন্য অধিকতর ব্যাকুল। কতকগুলি মডারেট কাগজ ছাডা অপিকাংশ 
ক।গজ বন্ধ হইল; ফলে নানা প্রকার গুজব দেশে ছড়াইযা পড়িতে লাগিল । 
কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলিল না, মডারেট কাগজগুলি এই হযোগে দাও 
মারিয়া লইতেছে দেখিয়া তাহার! বিরক্ত হইলেন। ফলে পুনবাধ জাতীয়তাবাদী 
কাগজগ্ুলি আত্মপ্রকাশ করিল । 

৫ই মেগান্ধিজী গ্রেফতার হইলেন। পশ্চিম উপকূলে রধিকতর উত্পাহের 
সহিত লবণগোল| আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চণিতে লাগিল। লবণ 
আইন অমান্তকারীদের উপর এইকালে পুলিশ-বর্ধরতার কতকগুলি বেদনাবহ 
ঘটন ঘটিযাছিল। বোম্বাই আন্দোলনে কেন্দ্রভূমি হইয়। উঠিল এবং বড বড় 
হরতাল, মিছিল এবং লাঠিচালন] চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের 
চিকিৎসার জন্য কষেকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল । বোম্বাই বুহৎ সহর বলিয়! 
এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ছোটখাট সহর এবং 
পল্লীঅঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় নাই। রর 

জুন মাসের শেষভাগে পতা আমার মাতা ও কমলাকে লইয়া বোম্বাই-এ 
গিয়াছিলেন। তাহারা বিপুলভাবে সন্বদ্ধিত হন; তাহাদের অবস্থিতিকালে 
কয়েকবার প্রচণ্ড লাঠিচালন! হইয়াছিল। অবশ্য বোগ্াই-এ ইহা সচরাঁচর ঘটনা 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পনর দিন পর, পুলিশ পথরোধ করায় বিশাল জনতাসহ 
কাধ্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং মালব্যজী সমস্ত রাত্রি পুলিশে সম্মুখে পথে 
বসিয়াছিলেন। 

বোম্বাই হইতে ফিরিবার পর ৩০শে জুন পিতা! বন্দী হইলেন। তাহার সহিত 
পৈরদ মামুদকেও গ্রেফতার করা হইল। তাহারা বে-আইন্ব ঘোষিত কংগ্রেসের 
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অস্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদকরূপে গ্রেফতার হইলেন। তীহাদের ছষয মাস 
কাবাদণ্ড হইল। জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ পাইলে পুলিশ বা 
সৈনিকের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করাই সম্ভবতঃ পিতার 
গ্রেফতারের কারণ। এই বিবৃতি ভারতে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ 
বৈধভাবেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা বিপজ্জনক ও আপত্তিকর 
বিবেচিত হইযাছিল। 

বোম্বাই-এ পিতাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে 
গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি কন্মর্ত থাকিতেন; প্রত্যেক জকরী সিদ্ধান্তে 
তীহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। তাহার শরীর পূর্ব হইতেই অস্থস্থ 
ছিল, অধিকতর অবসাদ লইয়! ফিবিযা আসিষা তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে 
পূর্ণ বিশ্রামলাভেন্ন জন্য মুসৌরী যাত্রার আযোজন করিয়াছিলেন । কিন্তু যাত্রার 
পূর্ব দিন তিনি মুসৌরীর পবিবঞ্চে নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আমাদের ব্যারাকে 
উপনীত হইলেন । 


নৈনী নি 


সাত ব্সর পর আমি পুনরায় করাগারে ফিরিয়া আসিলাম ; কারাজীবনের 
পূর্ববস্থতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া! গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেন্ট্রাল জেল 
অন্যতম বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃসর্গ কারাবাসের এক অভিনব 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে ২৩০০ শত কয়েদী 
হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা হইল। পনর ফিট উচু 
বৃত্তাকারে ঘেরা স্থান__পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মধ্যস্থলে এক 
বিবর্ণ, কুৎসিত, চারিটি সেল-ওয়ালা দালান। আমাকে পাশাপাশি ছুইটি 
সেল দেওয়া হইল-_একটি বাসের, অপরটি স্ানাগারবূপে ব্যবহার করিবার জন্য । 
অপর দুইটি সেল কিছুকাল খালি ছিল। 

বাহিরের কর্ব্যবস্থা ও উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া আমি নিঃসঙ্গ ও 
অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রীস্ত ছিলাম, প্রথম দুই-তিন 
দিন খুব নিদ্রা গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আমি বাহিরে 
শয়ন করিবার অনুমতি পাইলাম-__সেলের বাহিরে প্রাচীর ও দালানের মধ্যবর্তী 
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সঙ্কীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার খাটখানি শক্ত করিয়া শিকল 
দিয়া বাধিযা দেওয়া হইল, কি জানি আমি যদি উহা লইয়া পলাইয়া যাই অথবা 
যাহাতে আমি দেওয়াল টউপকাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না 
পারি সেইজন্যই এই সাবধানত। অবলম্বিত হইযাছিল ! সারারাত্রি নানাবিধ 
চীৎকার চলিত। যাহার! প্রধান প্রাচীর পাহারা দ্রিত, সেই সকল কযষেদী- 
পাহারাদারের! পরম্পরকে লক্ষ্য করিয়া সাঞ্ষেতিক চীৎকার করিত, তাহাদের 
তীব্র প্ুতম্বর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দূবাগত বাধুর মন্র্বনির মত বোধ 
হইত । ব্যারাকে কযেদী-মেট্রা, তাহাদের জিঙ্বায় নির্দিষ্ট কয়েদীদের চীৎকার 
করিয়া অবিরত গণন! করিত এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার কবিত, সৰ 
ঠিক আছে। জেল কর্মচারীরাঁও রাত্রে কয়েকবার করিয়া! ঘুরিতেন, আমার 
ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের সহিত উচ্চৈঃম্বরে সংবাদ আদান-প্রদান 
করিতেন। অগ্যান্য স্থান হইতে আমার সেল দূরে ছিল বলিয়া এই সকল 
স্বর অস্পষ্টভাবে শুনিতাম এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুঝিতাম না । কখনও 
কখনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্খে রহিয়াছি এবং কৃষকেরা 
চীৎকার করিয়া শশ্যক্ষেত্র হইতে ব্ন্যপশ্ত তাডাইতেছে অথবা আমি যেন 
অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বন্য জন্তরা সকলে মিলিয়া তাহাদেব নৈশ এক্যতান 
জুড়িযা দিয়াছে। 

চতুষ্কোণ অপেক্ষা বৃত্তাকার আবেষ্টনীর মধ্যেই বন্দীজীবন অধিকতর ছুর্ববহ__ 
ইহা আমার কল্পনা, না সত্য ঘটনা_-আষি বিস্মিত হইয়া ভাবি। প্রলম্বিত 
কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইয়া তোলে । দিবাভাগে 
প্রাচীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাখে,__অতি সঙ্গীর্ণ ক্ষুপ্র অংশ দৃষ্টিগোচর 
হয়! তৃষিত দৃষ্টি মেলিয়া মামি দেখি,__অতি ক্ষুত্র নীল বস্ত্রাবাস, বন্দীরা 
যাহাকে আকাশ বলে,_তাহার মধ্যে পালী পাল তুলিয়া মেঘখগুগুলি ভাসিয়া 
যাইতেছে ।” রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ঘিরিয়! ফেলে, মনে হয় যেন 
আমি এক কূপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাখচিত 
আকাশের যে 'মংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকট আর বাস্তব থাকে না। 
গ্রহতারকার কৃত্রিম মানচিত্রের অংশ বলিয়! মনে হয়। 

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেলের লোকেরা বলিত কুত্তাঘর। ইহা! 
পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংঅব নাই। ভয়ঙ্কর চরিত্রের 
আসাণীদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্যই ইহ! বিশেষভাবে নিশ্মিত, হইয়াছিল। 
পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণদ্দিগকে জেলখানায় স্বতন্তরভাবে রাখিবার্‌ 
জন্য ব্যবস্ত হইতেছে। প্রাচীরের সম্মুথে কিছু দুরে গম্বুজের মত একটা 
ইমারৎ দেখিয়া! আমি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিষটা দেখিতে একটা! 


২৩৪ 


নৈনী জেলে 


বৃহৎ খাঁচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মানুষ অবিরত চক্রাকারে 
ঘুরিতিছে। পরে বুঝিতে পারিলাম যে, উহা! জল তুলিবার পাম্প, এক এক 
সঙ্গে ষোল জন করিয়া! লোক লাগাইয়া জল তোল! হয়। মানুষের যেমন সবই 
অভ্যাস হইয়া যায়, আনিও তেমনই ইহাতে অভ্যন্ত হইয়া! উঠিলাম। তথাপি 
সর্ধদাই আমার মনে হইত, মানুষের শ্রমশক্তিকে এ ভাবে কাজে লাগান 
নির্ব,দ্ধিতা ও বর্ধরতা মাত্র । উহাব দিকে তাকাইলেই আমার চিড়িয়াখানার 
কথা মনে পড়িত। 

কিছুদ্দিন আমীকে আবেষ্টনীর বাহিরে ব্যায়ামের জন্য বা অন্য কোনও 
কারণে যাইতে দেওয়া হইত না। পরে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে 
আমাকে আধ ঘণ্টার জন্য বাহিবে মূল প্রাচীরের নিকট ঠাটিতে বা দৌড়াইতে 
দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার কারণ যে অন্য অন্ত কয়েদীরা যেন আমাকে 
দেখিতে না পায় বা আমার সংস্পর্শে না আসে । বাহিরের খোল। হাওয়ায় 
ব্যায়াম করিবার এই সামান্য সমযটুকু আমি যথাসম্ভব সদ্যবহার করিতাম। 
আমি দৌড়াইতাম এবং ক্রমশঃ পাল্লাবৃদ্ধি করিয়া দুই মাইলের উপর 
দৌড়াইতাম। 

আমি প্রভাতে চারিটা, এমন কি সাডে তিনটার সময শধ্যা ত্যাগ করিতাম। 
তখনও বেশ অন্ধকার থাকিত। আমাকে যে আলো দেওয়া হইত তাহ! 
পাঠ করিবার মত পর্য্যাপ্ত নয বলিয়া সকাল সকাল শুইয়। পড়িতাম। শেষরাত্রে 
ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তারা দেখিতে আমার ভাল লাগিত, পরিচিত কোনও 
তারকামগ্ুলের অবস্থিতি দেখিয়া আমি মোটামুটি সময় ঠিক করিতাম। 
আমার শধ্যা হইতে আমি প্রাচীরের উপরে সর্বদাই ঞ্বতার! দেখিতে 
পারিতাম--ইহা দেখিলেই আমার মন জুড়াইত। গতিশীল তারকামগুলীর 
মধ্যে প্রবনক্ষত্রটি মনে হইত যেন আনন্দের চিরস্থির অস্লান প্রতীক। 

এক মাস আমার কেহ সঙ্গী ছিল না। তবে আমাকে একাকী থাকিতে 
হইত না। ওয়ার্ডার ছিল, কয়েদী ওভারশিয়ার ছিল এবং আমার রান্না এবং 
অন্যান্য কাজের জন্য একজন কয়েদীও ছিল। দীর্ঘ কারাদগুপ্রাপ্ত কয়েদী-মেট্র! 
মাঝে মাঝে কাজকশ্ম উপলক্ষ্যে যাতায়াত করিত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত 'লাইফার” জেলে বহু ছিল। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলিতে 
বিশ বৎসর বা তাহার কম সময় বুঝায়। কিন্তু এই জেলে এমন অনেককে 
দেখিলাম, ফাহারা বিশ বত্সরের অধিক কালও রহিয়াছে । নৈনীতে আমি 
একটি স্মরণীয় ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক কয়েদীর কাধের কাছে 
কাপড়ের সহিত আটকানো একখানি ছোট কাঠের চাকৃতি থাকে, তাহার মধ্যে 
তাহাদের নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং মুক্তির তারিখ লেখা থাকে । 

২৩৫ 


জওহরলাল নেহরু 


একজন কয়েদীর কাঠেব চাকৃতিতে আমি দেখিলাম, মুক্তির তারিখ ১৯৯৬ 
সাল! ১৯৩ সালেই কয়েক বংসপ তাহাব জেলখাটা শেষ হইয়াছে, লোকটি 
মধ্যবয়সী । সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধে কতকগাল কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে 
এবং সেইগুলি পর পৰ যোগ দিয়া ৭৫ বং্সর হইযাছে। 

এই লাইফানের।' বসরের পব বং্সৰ পরিব। শিশু, নাবী, এমন কি, 
পশুপ্রাণীরও মুখ দেখিতে পায নাঁ। বহির্জগতেপ সহিত তাহাদের যোগ ছিন্ন 
হইয। যায এবং মানুষের সর্ধ পাঘ ন। | তাভান। বসিঘ। বসিয়। ভাবে) ভষ, 
প্রতিহিংসা ও ম্বণাসঞ্জাত কুদ্ধ চিন্তানাশি তাহাদেন মনকে আচ্ছন্ন করিয়। 
রাখে-জগতে যে ভাল আছে, দয়। আছে, আনন্দ আছে, ইহা তাহারা 
ভুলিম্বা বায়। কেবলমাত্র মন্দের মধ্যে তাহাবা! বাস করে। ক্রমে তাহাদের 
স্বণাব উগ্রতা কমিখ। আসে, এব জীবন ক্রমে প্র।ণীন যন্থবৎ নিষমান্থুবন্তিতায় 
পবিণত হঘ। পরচালিত গ(তিতে ভাভাদ্ব দিন অতিবাহিত হব। একজনের 
সহিত অপরের কোনও পার্থক্য থাকে না এবং একমাত্র ভয় ছাড়া তাহাদের 
আর কোনও অন্রভৃতি থাকে ন।। নিদ্দ্ সময়ে কয়েদীদের দেহ মাপা হঘ, 
ওজন কপ] হয, কিন্ত মন ও আম্মাকে ত ওজন কনা যা না! তাহ। অবরুদ্ধ 
আবেগের মণ্যে নিধ্যাতনেব নিষ্টুর পারিপাশ্বিকভার মধ্যে ভরমে জীর্ণ হইয়। 
ঘাযঘ। লোকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়! থাকে, তাহাদের যুক্তিগুলি 
শুনিতে আমার ভাল ৭ লাগে । কিন্তু কারাগানে যখন দেখি, দার্ঘকাল মানব 
একই বেদনা বহন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, মান্ষকে এরূপ 
অল্পে অল্পে হত্য! কর। অপেক্ষা মুতাদণ্ড অনেক ভাল। একদিন একজন 
লাইফার আসিবা আমাকে জিজ্ঞাস|। করিযাছিল “আমাদের কি হইবে? স্বরাজ 
হইলে কি আমর| এই নরকের বাহিরে ফাইতে পারিব ? 

এই লাইফার” কাহার। % উহার। অপিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী; 
পঞ্কাশ হইতে একশ জন এপসঙ্গে কারাদণ্ডে দর্ডিত হইযাছে। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই অপরাধী কি না 
সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে । এই শ্রেণীর মামলায় লোককে জড়াইয়া 
ফেলা অতি সহজ । একজন রাজপাক্গাৰ (এপ্রভার ) সাক্ষ্য এবং একটু 
সনাক্তকরণই যথেষ্ট । আজকাল ডাকাতির সংখ্য। বুদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে 
বং্সর বংসর জেলের লোকসংখ্যাও বাড়িতেছে। লোকে খাইতে না পাইলে 
কি করিবে? জঙ্জগ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধ বুদ্ধির কথা রটনা করিতে মুখর 
হইয়া উঠেন কিন্তু দৃশ্যমান অর্থ নৈতিক কারণগুলি সম্বন্ধে অন্ধ । 

তারপর কৃষকেরা আছে। হয়ত জমির অধিকার লইয়া দাঙ্গা করিয়াছে, 
বেপরোয়া লাঠি চালাইয়াছে, হয় ত কেহ মরিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকের 


২৩৩৬ 


নৈনী জেলে 


যাবজ্জীবন অথব। দীর্ঘ কারাদণ্ড । এমনও ঘটিয়াছে যে, এক পরিবারের 
সমস্ত পুরুষকেই: প্বীলোকদিগকে ভাগ্যের হাতে সপিযা দিযা কাবাগারে চলিয়! 

আসিতে হইয়াছে । ইহাদেন একজনও অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর মত নহে। 
এই সকল স্বন্দর যুবক সাপারণ গ্রামবাসী অপেক্ষা কি শারীরিক কি মানসিক 
সকল দিক দ্যাই উন্নত। ইহাদ্িগকে কিছু শিক্ষা বিষয়াস্তরে নিয়োগ 
করিবার চেষ্টা অথবা কোন বুত্তি শিক্ষা দিলে ইহারা দেশের সম্পদরূপে গণ্য 
হইতে পাবে। 

অবশ্ত ভাপতীঘ কানাগারে অপবাধে অভ্যস্ত, পরপীড়ক, সমাজের শত্রু, ভয়ঙ্কর 
চপ্রিত্রেপ কষে আছে। কিন্তু জেলখানাঘ আমি দেখিয়! আশ্চধ্য হই, এমন বহু 
সংখ্যক বালক, যুবক ও প্রো আছে বাহাদ্রিগকে আমি নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে 
পারি। আমি জানি না, আসপ অপবাধী এবং এই শ্রেণীর বন্দীব মধ্যে গড়পড়তা 
হাব কত। এবং সম্ভবতঃ কারাপিভাগের কাহারও মনে এপ পার্থক্যের কথা 
উদয়ও হয় নাই। নিউ ইযকেব সি'সিং কাবাগানের ওযার্ডেন্‌ লুউস্‌, ই, লঙজ্‌ 
এ বিষধে নেক উল্লেখযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ ক্পিযাছেন। তাহার মতে তাহার 
জেলখানার জনসংখ্যার শতক পঞ্চ।শ জনই অপরাধপ্রবণ নহে । শতকরা 
পঁচিশ জন ঘটনাচক্রে ও অবস্থাধীনে অপরাধ কব্ষিছে। অবশিষ্ট পচিশজনের 
অন্ততঃ অর্দেক সংখ্যক নিশ্চিতরূপে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক । সকলেই 
জানেন যে, পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা আধুনিক সভ/তার বেন্দ্র বৃহৎ নগরগুলিতে 
অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্য মধিক। আমেবিক। সঙ্ঘবদ্ধ দস্থ্যবুত্তির জন্য বিখ্যাত। 
এবং এই শ্রেণীর ভযঞ্করটরিত্র অপরাধীদের আবাসস্থলরূপে সিং সিং জেলও 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিঘাছে। তথাপি এই জেলের ওয়ার্ডেনের মতে মাত্র 
শতকর। সাডে বানুজন কষেদী প্ররুত প্রস্তাবে মন্দ। আমার মতে ভারতীয় 
জেলে এই হার আরও কম, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । আরও ভাল 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকতর কন্মপ্রীপ্থির ব্যবস্থা এবং শিক্ষ। বিস্তার করিলে 
আমাদেব জেলখানাগুলি শুন্য হইয়! যাইতে পারে। অবশ্য ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার' আমূল পরিবর্তন আবশ্তক, কিন্ত ইহার 
পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলখানা গুলির বিস্তার 
সাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক। নিখিল-ভারত-কয়েদী-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক অধুনা যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালে একমাত্র বোগ্াই 'প্রদেশেই একলক্ষ 
আটাশ হাঁজাব ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছিল। এঁ বৎসর বাঙ্গল! দেশে কারাদণ্ডে 
দগ্ডিতের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার ।* অন্যান প্রদেশের সংখ্যা আমি পাই 


শাপশীসি সী শী টি শপে পি শপ পাতি পি পপস্পোপাসপ জপ 


ছেঁটুসম্যান-_১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। 
২৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


নাই। তবে দুই প্রদেশের কয়েদীর সংখ্য| যদি প্রায় তিন লক্ষ হয়, তাহা হইলে 
সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ দর্ডিতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে । এই সংখ্যার মধ্যে 
অবশ্ঠ স্থায়ী বাসিন্দার হিসাব ধরা হয় নাই। কয়েদীদের একটা বড় অংশ 
অল্পকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে । জেলের স্থায়ী বাসিন্দাদের 
সংখ্যা তুলনায় কম হইলেও সংখ্যায় বড় কম নহে। ভারতের কয়েকটি প্রধান 
প্রদেশে কারাবিভাগ জগতের মধ্যে সর্ববুহৎ বলিয়া কথিত হয়। হয়ত ব! 
উহাদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশও এই সন্দেহজনক সম্মানের অন্যতম অধিকারী । এবং 
এই প্রদেশের কারা-শাসনবিভাগ পূর্বের মতই এখনও বহুল পরিমাণে পশ্চাৎ্পদ 
ও প্রতিক্রিয়াশীল । কয়েদীকে কখনও মানুষ বলিয়া! বিবেচনা করা হয় না। 
কিম্বা তাহার যে ব্যক্তিত্ব আছে ইহাও গণনার মধ্যে আনা হয় না) কাজেই 
তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের 
কারাবিভাগ কযেদীদিগকে বন্ধ করিয়! রাখিবার ব্যবস্থায় সকলের সেরা । এই 
কড়াকড়ির মধ্যে অল্পলোকই পলাইতে চেষ্টা করে এবং প্রতি দশ হাজারে একজন 
সক্ষম হয় কি ন! সন্দেহ। 

পনর বাঁ তদুদ্ধ বয়স্ক বহুতর বালক কয়েদী, জেলের অন্যতম বিষাদময় দৃশ্ঠ | 
অধিকাংশই বুদ্ধিমান বালক এবং স্থযোগ পাইলে ইহারা অনায়াসে ভাল হইতে 
পারে। অধুনা ইহাদিগকে প্রাথমিক লেখাপড়। শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, 
কিন্তু জেলের অন্যান্য ব্যবস্থার মত ইহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ষল। ইহার! 
খেলাধূলার স্থযোগ কমই পায়, কোন প্রকার সংবাদপত্রও পড়িতে পায় না, 
বইও পড়িতে দেওয়া হয় না। বার ঘণ্টা বা তাহারও অধিক কাল সমস্ত বন্দীকে 
তালা দিয়া আটক রাখা হয়-দীর্ঘ অপরাহ্ঠে এবং এই সময়ে তাহাদের কিছুই 
করিবার থাকে না। 

তিন মাস অন্তর একবার আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে বা পত্রাদি 
দেওয়া হয়_এইবপ দীর্ঘকাল বিলম্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা । এমন কি, অনেক 
কয়েদী ইহারও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়| তাহার! যদি নির্ক্ষর হয় ( অধিকাংশই 
নিরক্ষর ) তাহা হইলে পত্র লিখাইবার জন্য কোন জেল কন্মচারীর উপর নির্ভর 
করিতে হয়, ইহার! সাধারণতঃ কাজ না বাড়াইবার জন্য কৌশলে ইহা এড়াইয়। 
থাকে । পত্র লেখা হইলেও ঠিকানা ভাল করিয়া লেখা হয় না বলিয়া অনেক 
পত্র পৌছায় না। দেখা শুনা কর! আরও কঠিন । কোন জেল কর্মচারীকে কিছু 
দিয়া সন্তষ্ট করিতে না পারিলে এ স্থযোগ অনেকের অবৃষ্টেই জোটে না| কয়েদীরা 
প্রায়ই এক জেল হইতে অন্ত জেলে বদ্‌লী হয়, তাহাদের আস্মীয়বর্গ কোন খোজ 
পায়না । আমি এমন অনেক কয়েদীকে জানি, বহু বর্ষ পরিবারবর্গের সহিত 
যাহাদের যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের কি হইয়াছে তাহাও জানে না। 


২৮৮ 


নৈনী জেলে 


তিন মাস বা তাহার পর যখন দেখাশুন! হয়,__তাহাও এক আশ্চর্য ব্যাপার । 
একদল কয়েদী এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের তারের বেড়ার ছুই পাশে 
দাড় করান হয় এবং সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কথা বলিতে থাকে । এক 
সঙ্গে এতগুলি লোকের যুগপৎ দেখা করার ব্যবস্থায়__হৃদয়ের আদান প্রদানের 
স্থবিধা থাকে না। 

অতি অল্পসংখ্যক করেদী ( ইউরোপীয়ান ছাড। হাজার করা একজনের বেশী 
নহে ) ভাল খাছ, ঘন ঘন সাক্ষাংকার বা পত্র লেখার বিশেষ সুবিধা পায়। 
রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যখন হাঁজার হাজার 
রাজনৈতিক বন্দীতে জেলখানা! ভরিয়া যায়, তখন এ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি 
পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের কি স্ত্রী কি পুরুষ, শতকরা পচানববই জনকেই 
সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হয়| থাকে এবং কোন বিশেষ সুবিধা 
দেওয়] হয় না। 

বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ কারাদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন 
কার|দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল নিজ্জন কারাগৃহে রাখা হয়। 
আমার বিশ্বাস, যুক্তপ্রদেশে এই শ্রেণীর বন্দীকে সাধারণতঃই নিজ্জন “সেলে' 
আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্ত নিয়মানঘায়ী, কারাবিধি ভঙ্গ করিবার বিশেষ শাস্তিত্বরূপ 
নিজ্ন কারাদণ্ডের বাবস্থা কর! হইয়া থাকে । কিন্তু এই সকল বন্দী, যাহাদের 
অধিকাংশই তরুণবয়স্ক,__তাহাদিগকেও এভাবে বন্দী থাকিতে হয়; অথচ 
জেলখানায় তাহাদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হইতে পারিত। এইরূপে আদালতে 
প্রদত্ত শাস্তির সহিত জেল কতৃপক্ষ একান্ত অযৌক্তিকভাবে আর এক ভয়াবহ 
শাস্তি যোগ করিয়। দেন। ইহা আশ্চধ্য, কোন কারাবিধির সহিত ইহার সামগ্তস্য 
নাই। নিজ্জন কারাবাস, অল্পদিনের জন্যও অত্যন্ত বেদনাজনক ব্যাপার; ইহাকে 
বৎসরের পর বৎসর চালাইলে তাহা এক দারুণ নিষ্টুরতা হইয়া পড়ে, ইহাতে 
ধীরে ধীরে মানসিক অবনতি হইতে থাকে, ক্রমে পাগল হইবার উপক্রম হয়, মুখে 
এক নৈরাশ্ঠময় শূন্যতার ভাব ফুটিয়া উঠে ) দৃষ্টি ভীত পশুর মত হয়। ইহা ধাপে 
ধাপে মানুষের তেজ ও বীধ্যকে হত্যা করা, জীবন্ত জীবদেহে ছুরিকাচালনার ন্যায় 
ইহা আত্মার উপর অবিরত মন্থর আঘাত। ইহা কাটাইয়া উঠিলেও, মাস্চুষ 
অন্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সমাজজীবনের সহিত সে আর সামপ্রস্ত স্থাপন কৰিতে 
পারে না। এই ব্যক্তি কোন কাজ বা অপরাধের জন্য দায়ী কি না? এ চিরস্তন 
প্রশ্ন ত আছেই । ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সকলকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকে ; রাজনৈতিক ব্যাপাবে উহা আরও অধিক । 

ইউরোপীয়ান অথবা! ইউরেশিয়ান কয়েদীদের অপরাধ যাহাই হউক এবং 
সামাজিক মর্যাদা যাহাই হউক, নির্বিচারে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কয়েদী হয় এবং 
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ভাল খাছ্ঘ, কম কাজ, অধিকতর ঘন ঘন দেখাশুন| ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে ॥ 
সপ্তাহে একবার করিয়! পানদ্রীদের সহিত দেখাশুনার ফলে তাহারা বাহিরের 
ঘটনাবলীর সহিত যোগ রাখিতে পারে। পাত্রীরা তাহাদের বিদেশী সচিত্র 
পত্রিকা বা ব্যঙ্গ কৌতুকের কাগজ আনিয়! দেন এবং প্রয়োজন মত পরিবাববর্গের 
নিকট সংবাদাদি দিয়া থাকেন । 

ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বিশেষ সুবিধা জন্য কেহ তাহাদের ঈধ্যা করে না, 
কেনন| তাহীরা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু গ্রীপুকঘনিব্বিশেষে অন্যান্য বন্দীদের 
প্রতি ব্যবহারে মানবে।চিত মানদণ্ডের অভাব দেখিয়। চিত্ত গীড়িত হয়। কোন 
কয়েদীকেই ব্যক্তিবিশেষ মানু হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং তাহাদের 
সহিত সেভাবে ব্যবহারও করা! হয় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের ছুর্বহ দমননীতির 
অমানুষিক দিক কত করদর্ধ্য, তাহা! কারাগারে আসিলে দেখ! যায়। এই চিন্বাহীন 
ভ্রক্ষেপহীন যন্ত্র অবিরাম গতিতে যাভাকে পাইতেছে, তাহাকেই পিষ্ট করিতেছে 
-_-এই যন্ত্রটকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কারাবিধিগ্ুলি রচিত। 
আন্মমধ্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন নরনানীরা এই হৃদয়হীন যন্থ্ের রাজত্বের মধ্যে সতত পীড়া 
ও মনোবেদনা অনুভব করে । আমি দেখিয়াছি, এই নিবানন্দ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা 
দীর্ঘকাল দর্তিত কয়েদী সময় সময় ভাঙ্গিরা পড়ে এবং অসহাখ ক্ুত্র শিশুর মত 
ক্রন্দন করে। যাহাতে তাহাদের মুখে একটু হাসি, আনন্দ দীপ্থি বা কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন সামান্য সহান্ভৃতির বাণী, একটু উত্সাহ এই 
কারাগারে কত ছুল্ন ভ! 

তবুও কয়েদীদের নিজেদের মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য ও বন্ধুত্বের অনেক মর্শম্পর্শী 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার একজন “পেশাদার” অন্ধ কয়েদী তের 
বৎসর পর মুক্তিলাভ করে। দীর্ঘকাল পরে সে বাহিরে যাইতেছে, সেই বন্ধুহীন 
বহির্জগতে তাহার কেন আশ্রয় নাই । তাহার সহ-কয়েদীরা তাহাকে সাহায্য 
কবিবার জন্য ব্যস্ত হইল; কিন্তু তাহাদের সাধ্যই কতটুফু! একজন তাহাকে 
জেল কার্যালয়ে জমা দেওয়া সার্টটি দান করিল, আর একজন ছুই চারিখান। 
কাপড় দিল। তৃতীয় ব্যক্তি সেইদিন প্রভাতেই একজোড়া নৃতন স্তাগাল' 
পাইয়াছিল এবং গর্বের সহিত আমাকে দেখাইয়াছিল । . জেলে ইহা এক ছুল্ল 
সম্পদ। যখন সে দেখিল, তাহার বহুবর্ধের এক অন্ধ সঙ্গী নগ্রপদে বাহিরে 
যাইতেছে ; সে স্বেচ্ছায় তাহীর নৃতন ্ঠাগ্ডাল* জোড়া তাহাকে দিয় দিল। 
আমার তখন মনে হইল, বহির্জগত অপেক্ষা এই কারাগারে: দয়া-দাক্ষিণ্য 
অনেক বেশী। 

১৯৩০ সাল বহু নাটকীয় এবং প্রাণপ্রদ্, জীবনপ্রদ ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ । 
সমগ্র জাতিকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে গান্ধীজীর আশ্চর্য্য 
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শক্তি কি বিস্ময়াবহ! ইহার মধ্যে যেন যাছ আছে; মনে পড়িল, গোখ্‌্লে 
একবার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ধূলি হইতেও বীর স্যপ্টি করিতে 
পারেন। জাতীয় মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ন্বরূপ শাস্তিপূর্ণ নিরুপন্রব 
প্রতিরোধনীতির কাধ্যকারিতায় যেন সকলের আস্থ। জন্মিল, দ্রেশেন চিত্তে 
আত্মবিশ্বাস দূঢতর হইল, শক্র মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করিলেন। যাহার! 
আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, তাহারা আশ্চর্য উন্মাদনায় বিভোর হইল-_-এই 
উন্মাদন। কারাগারেও দেখা গেল। সাধারণ কয়েদীরাঁও বলিতে লাগিল, 
“স্বরাজ আসিতেছে ।” উহার জন্য তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্থুবিধার আশ! 
লইয়! প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়।ডারেরা বাজারের গল্প শুনিয়া আসিয়া 
স্বরাজ অদূববর্তাঁ বলিয়! মনে করিত-_-জেলের ছোটখাট কর্মচারীরাও একটু 
চঞ্চল হইর1 পড়িল । 

আমর। কারাগারে কোন দেনিক পত্রিকা পাইতাম না, একখানি হিন্দী 
সাঞপ্তাইক পত্রিকা আপসিত,__তাহাতে যতটুকু সংবাদ পাইতাম, তাহাই আমাদের 
কল্পনাকে দীপ্ত করিযা তুলিত। প্রত্যহ যষ্টি সধশলন, কখন বা গুলীবর্ষণ 
শোলাপুরে সামরিক আইন এবং জাতীয় পতাকা বহনের জন্য দশ বৎসর 
কারাদণ্ড । আমাদের জনসাধারণ, বিশেষতঃ নারীর] সমগ্র দেশে যে ভাবে কার্য 
করিতেছে, তাহাতে আমর] গর্ব বোধ কবিতাম। আমার মাতা, ত্্ী ও ভগ্নী 
এবং সম্পকিত! ভগ্মী ও বান্ধবীদের কাধ্যকলাপে আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ 
করিতাম। যদিও আমি কারাগারে তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়। আছি তথাপি 
আমরা যেন অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতেছি; এক মহৎ উদ্দেশ্তের কর্মন্ুত্র যেন 
আমাদিগকে নৃতন স্েহবদ্ধনে আবদ্ধ করিল। পরিবার বৃহত্তম গোষ্ঠীর মধ্যে যেন 
মিলিযা গেল। অথচ পুরাতন স্নেহ মমতার টান সমানই রূহিয়া গেল। নিজের 
শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্‌ করিয়৷ কমল! অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে ভাবে কাধ্য 
করিতেছিল, সে সংবাদে আমার বিশ্ময়ের সীম! রহিল না। 

আমি কারাগারে অনেকটা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতেছি অথচ বাহিরে 
অনেকে কত বিদ্ব বিপদের সম্মুখীন হইয়! বহু কষ্ট সহা করিতেছে, এই চিন্তা 
আমার নিকট দুর্ববহ হইয়া! উঠিল। বাহিরে যাইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, 
অথচ উপায় নাই । অবশেষে আমি কারার মধ্যেই কঠোর জীবন যাপন করিতে 
লাগিলাম। আমি প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল আমাব নিজের চরকায় তা কাঁটিতাম 
এবং গ্েেলকর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া আরও ২৩ ঘণ্টা কাল “নেওয়ার” ( চওড়া 
ফিতা) বুনিতাম। এই কাজগুলি আমব। ভাল লাগিত। ইহাতে অতিরিক্ত 
পরিশ্রম হইত না, বিশেষ মনোযোগ ও দিতে হইত না অথচ মনের উত্তেজনা 
অনেকটা গ্রশাস্ত হইত। আমি পড়াশুনা খুব বেশী করিতাম। সময়াস্তরে 
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ঝাড, দেওয়া, নিজেব কাপড-চোপড কাচা প্রভৃতিও কবিতাম। আমি 
ইচ্ছা! কবিযাই শাবীবিক পবিশ্রম কবিতাম, কেন না আমাব কাবাদণ্ড 
বিনাশ্রম ছিল। 

বাহিবেব ঘটনাবশীব চিন্ত| এবং জেলেব নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, ইহা লইয়াই 
নৈনী জেলে আমাব দিন কাটিতে নাগিল। ভাবতীষ কাবাব্যবস্থা পয্যবেক্ষণ 
করিতে কবিতিে আমাব মনে হইল, উহা! নেন ভাবতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেব মত। 
শাসনবন্ধে যোগাতা ও কুশল ত।ব অভাব নাই, দেশেৰ উপর গভর্ণমেন্টেব ক্ষমতা 
ইহা অক্ষুণ্ণ নাখিতেছ্ছে, অখ৮ দেশেস মানুবগুলির সম্বন্ধে প্রাধ কোন চৈতন্যই 
নাই। বাহিব হইতে দেখিলে জেলখানাব কাঙ্গকম্ম বেশ যোগ্যতাব সহিত 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া মনে হয। এবং কতকঝা”শে ইহা সতাও বটে , কিন্ত 
যে সকল হতভাগ্য এখানে আসে, তাহাদেন উন্নতিব জন্য সাহাযা কব। যে জেলের 
প্রধান উদ্দেষ্ত, মেকথ| কেহ ভাবে বলিয়। মনে হয না। জব্দ কব, পিষিয়া ফেল 
--এই ভাব সর্ধত্র বিরাজেত। তাহীর! যখন বাহিরে যাইবে, তখন কাহারও 
যেন তেজ বাধ্য অবশিষ্ট না থাকে । কি ভাবে কাবাব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রিত হয়, 
কয়েদীদিগকে সংযত কর। ও শাস্তি দেও়া হখ? প্রধানতঃ কয়েদীদিগের দ্বারাই 
তাহাদিগকে শাসনে রাখা হয়। কতকগুলি কর্ষেদীকে কযেদী-মেট প্রভৃতি 
করিয়! দে ওয়। হয এব* কতক ভয়ে এবং কতক পুবস্কান প।ইবার আশায, মেয়াদ 
কম হইবাব আশা তাহাবা কতৃপক্ষেব সহিত সহযোগিতা কবে। বেতনভোগী 
বাহিবের ওযার্ডারেব সংখ্যা অত্যন্ত কম। জেলেব ভিতরে সাধারণতঃ কয়েদী- 
মেটরাই পাহারা ধিম। থাকে । ইহ ছাডা, জেলখানা গোষেন্দাগিবি প্রবলভাবে 
চলিষা থাকে । কয়েপীদিগকে পবম্পরেরর উপর নজব রাখিতে উত্সাহ দেওষ| হয়, 
যাহাতে কয়েপাব| দলবদ্ধ হইয়া কাজ না করিতে পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
হয়। এইভাবে তাহাদেব মধ্যে ভের বক্ষা করিলে তাহাদেব স্যত বাখা যাইতে 
পারে, অতএব, ইহার অর্থ সহজেই বুঝা ষায়। 

বাহিরে আমাদেব দেশের গভর্ণমেণ্টে ও এই ব্যবস্থাই ব্যাপক ও বৃহত্বরকূপে 
দেখিতে পাই, তবে সেখানে তাহা কিঞ্চিৎ আবৃত। এখানে কয়েদী-মেট ও 
কয়েদী-ওয়ার্ডারদের নাম স্বতন্ত্র। ইহান্দের বড বড উপাধি আছে, ইহাদের 
তকৃমা চাপরাসও বেশ জীকজমকপুর্ণ। এবং তাহার পশ্চাতে কারাগারের মতই 
অস্্রধারী রক্ষীদল প্রস্তুত হইয়াই আছে। 

আধুনিক রাষ্ট্রে জেলখানাগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহাধ্য 1 অস্ততঃপক্ষে 
কযেদী চিন্ত। করিতে থাকে যে, গভর্ণমেণ্টের বন্তর বিভাগ ও অন্তান্ত দায়িত্ব, 
পুলিশ কি সৈম্তদল, কারাগারের কার্ধ্যপ্রণালীর তুলনায় নিতান্ত বাহ ব্যাপার 
আত্র। যে দলের হাতে গভর্ণমেণ্টের পরিচালন-ক্ষমতা থাকে, সেই দলের ইচ্ছা 
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এরোডায় আপোষের কথাবার্ত 


অপরের উপব প্রয়োগ করিবার পীডনমূলক যন্ত্ই হইল রাষ্্_-এই মার্কসীয় 
মতবাদে যাথার্্য কাবাগারে বসিয়াই বুঝিতে পারা যায়। 

আমাব ব্যাবাকে আমি এক মাপ একাকীই ছিলাম। তাবপব নম্মা প্রসাদ 
সিহকে সঙ্গীৰপে পাইযা অনেকট। শাস্তি পাইলাম । আডাই মাস পবে ১৯৩০ 
সালেৰ জুন মাসের শেষদিন আমাদেব ক্ষুত্র আবেষ্টনীর মধ্যে সহস! হুডাহুডি 
পড়িয! গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যুষে আমা পিতা ও ডাঃ সৈয়দ 
মাখুদ সেখানে আমিলেন। তাহাবা উভযেই আনন্দভবনে অতি প্রত্যুষে শয্যায় 
খাকতেই গ্রেফ তাপ হইযাছিলেন। 


৩৬ 
এরোডায় আপোষের কথাবার্। 


আমাব পিতাব গ্রেফতারেব সঙ্গে সঙ্গেই অখব। অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের 
কার্যাকবী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়। ঘোষিত করা হইল । ইহা ফলে বাহিরে 
এক নৃতশ অবস্থাৰ উদ্ভব হইল-_অধিবেশন হইলেই সমস্ত সদশ্য একসঙ্গে ধরা 
পাডতেন। পূর্ববপ্রাপ্ত ক্ষমতান্থসারে অস্থায়ী সভাপতিবা স্থলাভিষিক্ত সমস্য 
মনোনীত করিতেন। এইভাবে অনেক নারী অস্থায়ী সদস্য হইয়াছিলেন। 
বমলাও তাহাদের অন্যতম | 

জেলে আমিবার সময় পিতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং যে অবস্থায় 
তাহীকে রাখ! হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে 
লাগিলেন। ইহা! অবশ্ঠ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে । কেন না তাহার স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের জন্য তাহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রস্তত ছিলেন । কিন্তু নৈনী ছেলে 
বেশী কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমার ব্যারাকে চাবিটি ক্ষুদ্র সেলে 
চারজনের পক্ষে স্থানের অত্যন্ত অকুলান হইল । জেল-হ্থপার আসিয়া প্রস্তাব 
করিলেন যে, পিতাকে জেলের অন্য অংশে লইয়া গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত খোল 
জায়গায় থাকিতে পারিবেন। কিস্ত আমরা একত্রে থাকিতেই ভাল বোধ 
করিলাম। তাহা হইলে আমরা তাহার সেবা-শুঞধা করিতে পাৰিব । 

তখন বর্ষ আরম্ভ হইঁয়াছে। আমাদের ছাদ দিয়া মাঝে মাঝেই নানাস্থানে 
টপ টপ করিয়া জল পড়ে। সেলের অভ্যন্তরভাগ শু রাখা! কঠিন। রাজ 
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পিতার বিছানা! লইযা সমস্তায পড়িতে হইত। বৃষ্টি বাচাইবাব জন্য সেল-সংলগ্ন 
ক্ষুদ্র বাবান্দায় (১০১৮৫ ফুট) তাহাব খাট পাতা হইত । কখনও কখনও 
তাহার জর হইত। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ একটি অতিবিক্ত বাবান্দা তৈবী 
কবিতে মনস্থ করিলেন। আমাদের সেল-সংলগ্র এই প্রশস্ত স্থন্দব বাবান্দাটি 
তৈযারী হওযায আমাদেব অনেক স্থবিধা হইল। কিন্তু ইহাতে পিতার পক্ষে 
বিশেষ লাভ হয নাই, কেন না বাবান্দ। তৈযারী হওযাঁব অল্পদ্িন পব তাহাকে 
মুক্তি দেওয়া হইল। 

স্যাব তেজ বাহাদ্বব সপ্রু ও মিঃ এম, আর, জঘাকব ক'গ্রেসেন সহিত 
গভর্ণমেন্টেব শান্তি স্বাপনেব জন্য চেষ্টা কবিতেছেন, জুলাই মাসেব শেষভাগে 
ইহা লইয| তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল । আমার পিতাকে দ্যা কবিযা যে 
তনিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত, তাহাতেই আমবা! ইহ। পড়িতাম। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত বডলাট লর্ড আকইন ও সপ্র-জযাকবেব প্রকাশিত পল্রাবলী হইতে 
আনবা বুঝিতে পাবিলাম যে, তথাকথিত “শাস্তিদূতেবা” গান্ধিজীব সহিত 
সাক্ষাত কব্যাছিলেন। আমবা বুঝিতে পারিলাম না যে কেন তাহারা এই 
কাষ্যে ব্রতী হইলেন অথবা তাহাদের উদ্দেশ্য কি। পরে আমন। তাহাদেব নিকট 
শুনিযাছিলাম যে, গ্রেফতাবেব ক্যেকদিন পূর্বে বোম্বাইঘে পিতা যে বিবৃতি* 
দিযাছিলেন, তাহাতেই তীহার1 উৎসাহিত হইয়া এই কাধ্য কবিয়াছিলেন। 
লগ্ন “ডেলী হেবান্ড”-এব প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকম (তখন ভারতে ছিলেন) 
আমান পিতাব সহিত আলাপ-আলোচনাব পৰ এঁ বিবৃতির মুসাবিদা করেন এবং 
পিতা উহা অন্তমোদন কবিয়াছিলেন। এ বিবৃতিতে ইহা উল্লেখ ছিল যে, 
গভর্ণমেণ্ট যদি কতকগুলি সর্তে সম্মত হন, তাহা হইলে কংগ্রেস আইন অমান্ত 


*. ১৯৩০-এব ২৫শে জুন তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহক অনুমোদিত বিবু ত-_ 
“গোলটেবিল বৈঠক স্বাধীনভাবে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ 
প্রস্তাবগুলি কিভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পূর্বব ধাঁবণা ন৷ করিয়াও, যদি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট ও ভাবত গভর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে এবপ আশ্বাম দেন যে 
তাহার! ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শীমনতন্ত্র সমর্থন কবিবেন,__অবগ্ঠ ভারতের সহিত ব্রিটেনের 
দীর্ঘকালের সম্বন্ধ এবং ভ।বতেব বর্তম।ন অবস্থার জন্য প্রয়োঙ্গনমত পারম্পরিক আপোষ যাহা 
পরে গোলটেবিল কর্ৃক স্থিব হইবে-_তাহ। হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহর ব্যক্তিগতভাবে নে 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন । অথবা দ্বায়িত্বশীল কোন তৃতীয়পক্ষের মারফৎ যদি 
সেবপ প্রতিশ্রুতি মিঃ গান্ধী বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট আসে, তাহার দার্লিত্বও তিনি 
গ্রহণ করিবেন । যদি সেবপ প্রতিশ্রুতি আসে এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপোষের সম্ভাবনা 
হইতে পারে-_যাহাতে একদিকে আইন অমান্য আন্দে।লন প্রত্যাহাত হইবে, অন্যদিকে গভররমেক্ট 
বর্তমান দমননীতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সমন্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিবেন । পরে 
প|রস্পরিক সর্ভানুনারে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ.ধিতে পারেন ।” 
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মান্দোলন প্রত্যাহার করিতে পারেন এইরূপ সম্ভবনা আছে। ইহা কতকাংশে 
অস্পষ্ট ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র এবং উহাতে একথাও স্পষ্ট ছিল যে, এমন 
কি গাদ্ধিসী এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা এ অস্পষ্ট সর্তগুলি 
সম্পর্কে কোন কথাই বলিতে পারিবেন ন। সে বত্সর আমি কংগ্রেসের 
সভাপতি, অতএব, আমাকে গণনা করিতেই হয়। গ্রেফতারের পর নৈনী 
জেলে পিতা আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়়াছিলেন যে, 
ত।ড়াতাড়িতে এরূপ অস্পষ্ট বিবৃতি দ্রেওয়াতে তিনি দুঃখিত, কেননা! উহাতে 
ভূল ধারণা উদ্ভব হইবার সম্ভাবন। রহিয়াছে । কায্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই । 
তবে যে সকল লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তাহারা অতি-নিদ্িষ্ট ও সরল 
বিবৃতির মধ্যেও খুঁত বাহির করিয়া থাকে । 

স্যার তেজ বাহাছুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর ২৭শে জুলাই সহসা নৈনী জেলে 
গান্ধিজীব পত্রসহ আসিয়। আমাদের সহিত দেখা কপ্রিলেন। সেদিন এবং তার 
পরদিন তাহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচন। হইল । পিতার জ্বরভাব 
ছিল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলেন। আমরা ঘুরাইয়। ফিরাইয়া তর্ক 
করিলাম, আলোচনা করিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য 
পবম্পবের ভাষা ও চিন্তা অল্পই বুঝিতে পারিলাম। তবে ইহা বুঝলাম, বর্তমান 
অবস্থ। যেরূপ তাহাতে কংগ্রেসের ও গভর্ণমেন্টের মধ্যে শাস্তিস্থ'পনের সম্ভাবন। 
অতি অল্প! আমরা কাধ্যকরী সমিতির সদস্যগণ বিশেষভাবে গান্ধিজীর সহিত 
পরামর্শ না করিয়া কোন প্রস্তাব করিতে অস্বীকার করিলাম এবং এই মন্মে 
গান্ধিজীর নিকট পত্র লিখিলাম। 


এগার দিন পর ডাঃ সপ্রু পুনরায় বডলাটের উত্তর লইয়া আমাদের সহিত 
দেখা করিতে আসিলেন। আমাদের এরোডা যাওয়ার প্রস্তাবে (পুণার যে 
জেলে গান্ধিজী ছিলেন ) বডলাট আপত্তি করেন নাই। তবে সন্দীর বল্লভভাই 
পাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি যে সকল সদস্য তখনও বাহিরে 
থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাতের 
প্রস্তাবে সপরিষদ বড়লাট সম্মত হন নাই । এই অবস্থায় আমরা এরোড! যাইতে 
সম্মত কিনা, ডাঃ সপ্রু জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম, গাদ্ধিজার সহিত 
যেকোন সময়ে দেখ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের 
অন্যান্য সহকম্মাদের সহিত আলোচনা ব্যতীত কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবন৷ 
নাই। সেইর্দিন (অথবা তাহার পূর্বদিন ) সংবাদপত্রে আমরা দেখিলাম, 
বোশ্বাই-এ অতি প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়া গিয়াছে এবং মালব্যজী, বল্লভভাই 
পাটেল, তাসাদ্দুক সেরওয়ানী ও অন্ান্ স্থায়ী অস্থায়ী কাধ্যকরী সমিতির 
সদস্যর গ্রেফ তার হইয়াছেন। আমর ডাঃ সপ্রুকে বলিলাম, এই সকল ঘটন। 


২৪৫ 


জওহরলাল নেহরু 


মোটেই অনুকুল নহে, তিনি আমাদের মনোভাব বড়লাটকে বুঝাইয়া বলেন, 
সে অন্থনোধও আমর] করিলাম । ভাঃ সপ্রু বলিলেন, যথাসম্ভব শ্রী্ব আমাদের 
গান্ধিজীর সহিত দেখা করায় কোন অনিষ্ট হইবে না। আমরা পূর্ব হইতেই 
তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের এরোড1 যাইতেই হয়, তাহা হইলে 
নৈনী জেলে আমাদের সঙ্গী এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ভাঃ সৈয়দ মামুদও আমাদের 
সঙ্গে যাইবেন। 

ছুই দিন পর ১০ই আগষ্ট আমি, মামুদ্ ও পিতা-_-এই তিন জন স্পেশ্তাল 
ট্রেনে নৈনী হইতে পুণা যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী অবশ্যই বড় বড 
ষ্টেশনে থামে নাই- ছোটখাট স্টেশনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী খামিত। তবুও সংবাদ 
ছড়াইয়া পডিযাছিল, গাড়ী থামুক আর নাই থামুক, প্রত্যেক ষ্টেশনে জনতার 
ভীড় হইত। ১১ই তারিখ আমরা গভীর রাত্রে পুণার নিকটবন্তী কিরকীতে 
পৌছ্যাছিলাম। 

আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, আমাদিগকে গান্ধিজীর ব্যারাকে রাখা 
হইবে, অন্ততঃ সত্বরই তীহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে । এরোডা 
জেলের অধ্যক্ষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মূহ্র্তে আমাদের সহিত 
যে পুলিশ কর্মচারী আসিয়াছিলেন, তাহার মারফত সংবাদ পাইয়া এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন কর! হয়। কারাধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল মার্টিন আমাদের নিকট গুপ্ত কথা 
ভাঙ্গিলেন না; কিন্তু পিতার স্থকৌশল প্রশ্নে আমর! বুঝিতে পারিলাম যে, 
সপ্রু-জয়াকরের উপস্থিতি ব্যতীত আমাদিগকে গান্ধিজীর সহিত দেখা ( অন্ততঃ 
প্রথম বার ) করিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নাই। পূর্বেবে দেখা হইলে আমাদের 
মনোভাব দৃঢ় হইতে পারে এবং আমরা এক্যমত দুতার সহিত ব্যক্ত করিতে 
পারি, এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল। সে রাত্রি এবং পরদিন দ্িবারাত্রি 
আমাদের প্রথক ব্যারাকে রাখা হইল, পিতা মহা বিরক্ত হইলেন। যাহার 
সহিত দেখা করিবার জন্য আদর! নৈনী হইতে আসিলাম, সেই গান্ধিজীর সহিত 
দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে না, অথচ আশায় আশায় বাখা হইতেছে, ইহা 
অত্যন্ত রলেশকর। ১৩ই তারিখ মন্যাঙ্ছের পৃর্নে আমাদিগকে জানান হইল, 
স্তার তেজবাহাদুর ও মিঃ জয়াকর আসিয়াছেন এবং গান্ধিজীও তাহাদের সহিত 
জেলের অফিস ঘরে বসিধ্না প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদ্রিগকেও সেইখানে যাইবার 
জন্য আহবান কর| হইল । পিতা প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন । তার পর 
অনেক কৈফিয়ং ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর তিনি 'এই সর্ভে যাইতে সম্মত হইলেন যে, 
তিনি প্রথম নির্জনে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বল্পভভাই পাটেল ও 
জয়রামদ্াস দৌলতরামকে এরোডাতেই আনা হইয়াছিল, সরোজিনী নাইডুও 
এরোডা জেলের নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ছিলেন; আমাদের সম্মিলিত 


৪৬ 


সি শি শক শ্সির স্পা আপি সস 


এরোডায় আপোষের কথাবার্ত। 


অনুরোধে তাহার্দিগকেও আমাদের সম্মিলনে যোগ দিতে দেওয়া! হইল । সেই 
দিন সন্ধ্যায় আমাকে, পিতাকে ও মামুদকে গান্ধিজীর ব্যারাকে লইয়। যাওয়! 
হইল, অবশিষ্ট কষদিন আমনা তাহার সহিতই ছিলাম। বল্লভভাই ও জয়রাম- 
দাসকেও এঁ কয়দিন পরামর্শের জন্য আমাদের নিকট রাখা হইয়াছিল । 

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট, এই তিন দিন সপ্র-জযাকন্রে সহিত আলোচন। 
করিবার পর আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়] পত্র বিনিময় করিলাম, 
এ পত্রে আমর! যে সকল নিয়তম সর্ভে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং 
গভর্ণমেণ্টেব সহিত সহযোগিতা করিতে পাবি, তাহ। লিখিয়! দিলাম। এই সকল 
পত্র পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 

এই সকল বৈঠক ও আলোচনায় পিতা অতান্ত কাতর হইয়। পড়িলেন। ১৬ই 
তারিখ সহসা তাহার প্রবল জর হইল। ইহাতে আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। 
১৯শে তারিখ রাত্রে আমরা পুনরাঁষ স্পেশ্টাল ট্রেনে নৈনী যাত্র। করিলাম । 
পিতার যাহ।তে পথে কোন ক্লেশ না হয়, সেজন্য বোশ্বাই গভর্ণমেণ্ট যখোচিত 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এরোড। জেলেও তাহার বিশেষ যত্ব লওয়া হইত। 
আমরা যে রাত্রে এরোডা জেলে উপস্থিত হই, সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনার 
কথা মনে আছে। কারাধ্যক্ষ কর্ণেল মার্টিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি 
শ্রেণীর খাদ্য তিনি পছন্দ করেন? পিতা তীহাকে বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ 
লঘু পথ্যই গ্রহণ করেন। তারপর তিনি প্রভাতে শধ্যায চা হইতে নৈশভোজন 
পর্যান্ত খাদোর খুঁটিনাটি তালিকা দিতে লাগিলেন। (নৈনী জেলে বাড়ী হইতে 
পিতার খাদ্য আসিত)। পিত| সরলভাবে তাহার লঘু পথ্যের তালিকা দিলেন, 
তাহা গুরুতর বোধ হইল । লগুনের রিট্জ ব! স্তভয় হোটেলে ইহা অবশ্যই অতি 
সাধারণ ও লঘু খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পিতারও অবশ্ঠ তাহাই ধারণা । 
কিন্ত এরোডা জেলে ইহা আশ্চর্য ছুল্লভ এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হইল । 
পিতার বহুতর বায়বহুল ফর্দ শুনিতে শুনিতে কর্ণেল মার্টিনেৰ মুখভাব লক্ষ্য 
করিয়া আমি ও মামু অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, 
বহুকাল ধরিয়া তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা নেতার বক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন; তাহার জন্য ছাগলের ছৃধ, খেজুর ও কচিৎ কমলালেবু ব্যতীত 
আর কিছুর দয়কার হয় নাই। কিন্তু পৃথক ধরণের নেতার সহিত তাহা এই 
প্রথম পরিচয় 

পুণা হইতে নৈনীতে ফিরিবার পথেও বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী ন! থামাইয়। 
ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল। এবার জনতা আরও বেশী মনে 
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হইল; প্রায় প্রত্যেক ঠ্েশনে, বিশেষভাবে হারদা, ইটারদি এবং সোহাগপুরে 
ষ্টেশন প্লাটফম্্ব এমন কি রেললাইনের উপর জনতা ভীড করিয়াছিল। অল্পের 
জন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। 

পিতার শারীরিক অবস্থ। ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। তাহার নিজের 
চিকিসকগণ এবং প্রার্দেশিক গভর্ণমেন্টের চিকিৎসকগণ তাহাকে দেখিতে 
লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, জেলখানায় তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা অসম্ভব । 
তাহার অস্কুখের জন্য কারামুক্তি হওয়া! উচিত, সংবাদপত্রে জনৈক বন্ধুর এইরূপ 
মন্তব্য দেখিষ। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাহার মনে হইল, জনসাধারণ 
ভাবিবে যে, প্রস্তাবটি তীাহাঁর্ই ইচ্ছাক্রমে প্রকাশিত হইযাছে। এমন কি, 
তিনি লর্ড আরুইনকে তারধোগে জানাইলেন যে, কারামুক্তির অন্তগ্রহ তিনি 
চাহেন ন1। কিন্ত দিনে দিনে তাহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, তাহার 
ওজন কমিয়া গেল; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইতে লাগিল । দশ সপ্তাহ কারাগারে 
থাকিষ! তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন । 

পিত। চলিয়৷ গেলে আমাদের ব্যারাক প্রাণহীন ও শুন্যময় মনে হইতে 
লাগিল। আমি, নম্মরাপ্রদাদ ও মামুৰ তিনজনই আনন্দের সহিত সারাক্ষণ 
তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তাহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া কত 
আনন্দ হইত। আমি নেওয়ার বুন। ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, চরকা অল্পই কাটিতাম, 
পড়াশ্তনও বেশী করিতাম না। তীহার প্রস্থানের পন আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয় 
লই পুনরায় পুবাতন নিয়মে কাজ করিতে লাগিলাম। পিতার মুক্তির পর 
দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া গেল। চার কি পাঁচ দ্িনপর আমার ভগ্ীপতি 
রণজিৎ প্িত গ্রেকতার হইয়া আমাদের ব্যারাকে আসিলেন। 

ছদ্ মান কারাদণ্ড শেষ হওযায় ১১ই আনুক্টাবর আমি জেল হইতে মুক্তি 
পাইলাম। বাহিরে তখন সংঘর্ষ তাব্রভাবে চলিতেছে, আমার এই স্বাধীনতা 
ক্ষণস্থায়ী। “শান্তিনৃত' সপ্রু-জয়াকরের চেষ্ট! ব্যর্থ হইয়াছিল । আমার কারা- 
মুক্তির দিনই আনূও দুই কি ততোধিক অভিন্যান্স জারী হইল। কারার বাহিরে 
আসিয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং যে কয়দিন বাহিরে থাকি যথাসম্ভব কাজ 
করিবার সংক্কল্প করিলাম । 

কমলা তখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজ লইয়া ব্স্ত ছিল। পিতা 
মুদৌরীতে চিকিখসাধীন ছিলেন, আমার মাত! ও ভগ্নী তাহার সহিত ছিলেন। 
আমি দেড় দিন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজকন্মের ব্যবস্থা করিয়া কমলাকে 
লইয়! মুসৌরী যাত্রা করিলাম। পল্লী অঞ্চলে খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন 
আরম্ত কর! হইবে কিনা আমর! তখন এই বিষয় চিন্ত। করিতেছিলাম। খাজন' 
আদায়ের নির্দিষ্ট সময় তখন নিকটবর্তী; কিন্তু যাহাই হউক, কৃষিপণ্যের মূল্য 
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অসম্ভব হারে কমিয়া যাওয়ায় খাজন! আদীয় কর! কঠিন হইবে। এই সময় 
ভারতবর্ষেও জগতের বাজারের মন্দা প্রত্যক্ষ হইয়! উঠিয়াছে। 

আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপেই হউক বা পৃথক আন্দোলনরূপেই 
হউক, ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই বৎসরের আয় 
হইতে কি জমিদার কি প্রজা কাহারও পক্ষে পুর! খাজনা আদায় দেওয়া অসম্ভব । 
জমিদারদের সাধারণতঃ কিছু সংস্থান আছে, তাহাদের পক্ষে খণ পাওয়াও সহজ। 
কিন্তু প্রজারা অধিকাংশই হৃতদরিদ্র, কোন সঞ্চয় সঞ্চিত তাহাদের নাই । যে 
কোন গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে কৃষকেরা! সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী, সেখানে 
বর্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় কর! অসম্ভব হইত। 
কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় কিছুই নাই। কোন কোন 
অঞ্চলে কংগ্রেসের সহায়তায় কৃষিবল একটু সঙ্ঘবদ্ধ ; অবশ্য অবস্থা সা করিতে 
না৷ পারিয়! যদি কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এ আশঙ্কা সর্বদাই আছে। তবে 
ইহার! বংশান্ক্রমিক অপ্রতিবাদে সমস্ত ছুঃখ নীরবে সহ করিতেই অভ্যন্ত। 

গুজরাট এবং অন্তান্ত অঞ্চলে খাজনাবন্ধ আন্দোলন চলিতেছিল, তবে তাহা 
আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপে রাজনৈতিক অন্দোলনরূপেই পরিচালিত 
হইতেছিল। সেখানে রায়তারী প্রথা প্রচলিত এবং তাহারা গভর্ণমেণ্টকে 
থাজন] দিয়! থাকে । তাহারা খাজনা না! দিলে গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। কিন্ত যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা প্রচলিত ; গভর্ণমেণ্ট ও 
কৃষকের মধ্যে বহু মধ্যপ্বত্বভোগী বিদ্যমান । এখানে প্রজার! খাজনা না দিলে 
মুখভাবে জমিদারের! বিপন্ন হন। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রশ্ন স্বত:ই আসে। 
কিন্তু কংগ্রেস নিছক জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ইহার মধ্যে অনেক মাঝারি এবং 
কয়েকজন বড় জমিদারও আছেন। শ্রেণীম্বার্থের প্রশ্ন উঠে কিবা জমিদারেরা 
বিরক্ত হন এমন কিছু কৰিতে কংগ্রেসের নেতারা সর্বদাই ভীত; এই কারণে 
আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত হওয়া সত্বেও তাহারা 
পল্লী অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন ঘোষণা! করিলেন না। আমার মতে তখন 
উহার উপযুক্ত অবসর ছিল সন্দেহ নাই। যে কোন ভাবেই হউক, শ্রেণীস্বার্থের 
কথা তুলিতে আমার নিজের কোন ভয় ছিল না; তবে আমি ইহা মানিতে বাধ্য 
যে, তখন কংগ্রেসের নিয়ম যেরূপ তাহাতে উহা! শ্রেণীসংঘর্ষ অনুমোদন করিতে 
পারে না। অবশ্য কংগ্রেস জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজনা দিতে নিষেধ 
করিতে পাপে । জমিদারের সম্ভবতঃ গভর্ণমেন্ট দাবী করিলেই খাজনা চুকাইয়া 
দিবেন; কিন্তু সে দোষ তাহাদেরই হইবে । 

অক্টোবরে যখন আমি জেল হইতে বাহিরে আসিলাম তখন বাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহ বুঝিলাম, খাজনাবন্ধ আন্দোলনের 
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ইহাই উপযুক্ত অবসর। রুষকদের অর্থকষ্ট প্রা চরমে উঠিয়াছে। আমাদের 
রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিবোধ আন্দোলন যদিও সর্বত্র পুরাদমে চলিতেছিল, 
তথাপি উহা একঘেয়ে হইঘা উঠিয়াছিল। তখন9 লোকে অল্লাধিক দলে দলে 
জেলে যাইতেছিল বটে, কিন্ধ সে উত্পাহ-উদ্দীপন। আর ছিল না । নগববাসী ও 
মধ্যশ্রেণীন লোকেনা পুনঃ পুনঃ হবনাল ও মিছিলে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া 
পডিযাছিল। ইহাকে চাঙ্গা করিয়া তপিবাঁব জন্য নৃতন কিছু চাই, নৃতন মানুষ 
চাই । একমাত্র কৃষক সম্প্রদায় ছাড়া আব কোথায তাহ! পাওয়া যাইবে? 
এইখানেই সমষ্টিবল সঞ্চিত রৃহিযাছে । এইখানেই জনসাপারণেব স্বার্থের ভিত্তিতে 
বিরাট গণ-আন্দোলন জাগ্রত করা যাইতে পাবে 'এবং আমাব মতে উহার দ্বাবাই 
অতি গুক্তা সামাজিক প্রশ্ন গুলিও সমাপানেন অনুকুল অবস্থার স্থষ্টি হইবে । 

আমি এলাহাবাদে যে দেড দিন ছিলাম, এই বিষয লইয়া সহকম্ম্াদের সহিত 
আলোচন। কবিলাম। সময সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেপ কমিটির 
কায্যকর্ীসভা আহত হইল 1 অনেক তর্কবিতর্কের পৰ আমন। স্থির করিলাম; 
খাজন] বন্ধ আন্দোলন আরমন্ত করিতে হইবে । তবে আমরা প্রদেশেন কোন 
অংশে উহা ঘোবণা কবিলাম না, প্রত্যেক জিলার উপব ভার দেওযা হইল । 
কাধ্যকরী সমিতি শ্রেণীপংঘর্ষ বাচাইবার জন্য জমিদাব ও প্রজা উভয়কেই সমান- 
ভাবে আহ্বান কণিলেন। অবশ্ত আমরা জানিতাম বে, প্রঙ্গারাই ইহাতে বেশী 
সাড়া দিবে । 

এই সিদ্ধান্তের পর আমাদের এলাহাবাঁদ জিলাই প্রথম আন্দৌলন আরম্ত 
করিতে প্রস্তৃত হইঈল। নূতন আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য আমর! 
প্রতিনিধি স্থানীয় কৃষকদের লইয়া একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলাম। কারা- 
মুক্তির প্রথম দিনই আমি যতখানি কাজ করিলাম, তাহাতে স্থখী হইলাম । 
ইহার সহিত এলাহাবারে এক বৃহৎ জনসভা আহ্বান করিয়া আমি বক্তৃতা 
করিলাম। এই বক্তৃতার জন্য আমার পুণরায় কারাদণ্ড হইল। 

সে যাহা হউক, ১৩ই অক্টোবর আমি কমলাকে লইয়া মুসৌরী গেলাম এবং 
পিতার সহিত তিন দিন অবস্থান করিলাম । তীহাকে অনেকটা ভাল বোধ হইল, 
এ যাত্রা তিনি সারিয়। উঠিবেন, ইহ। ভাবির আমি আনন্দিত হইলাম। 
পরিবারুবর্গের সহিত তিনট দিন থে আনন্দে কাটিল, তাহা! আমার ম্মরণ আছে। 
আমার কন্া ইন্দির! ও তিনটি ছোট ভাগিনেয়ী সেখানে ছিল। আমি শিশুদের 
লইয়া খেলা করিতাম। কখনও আমর! মিছিল করিয়া বীরদর্পে বাঁড়ীর 
চারিদিকে ঘুরিতাম; সর্ব্বকনিষ্ঠ। (৩৪ বৎসর বয়স্ক ) জাতীঘন পতাকা হস্তে আগে 
চলিত, পাছে পাছে আমরা চলিতাম এবং প্ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা” গানটি 
গাহিতাম। এই তিন দিনই পিতার সহিত আমার সর্বশেষ একত্র অবস্থান । 


৫০ 


এরোডায় আপোষের কথাবার্তা 


তারপর যখন চরম রোগ তাহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া! গেল, 
তখন একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র । 

আমার পুনরায় গ্রেফতার অন্ুমান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আমাকে আরও 
কিছুকাল নিকটে দেখিবার জন্য পিত। সহস। এলাহাবাদে প্রতাবন্তনেব সঙ্বল্প 
করিলেন। এলাহাবাদে ১৯শে তাবিখ কৃষক সম্মেলনে ফোগ দ্রিবান জন্য আমি 
ও কমলা ১৭ই তারিখ মুসৌরী হইতে যাত্র! করিলাম । পিতা অন্যান্য সকলকে 
লইয়! তাহার পবুদিন এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন । 

ফিবিবার পথে আমি ও কমল! উভযেই কিছু উত্তেজন1 অনুভব করিয়াছিলাম। 
আমর! দেরাঁছুন ছাডিতেছি, এমন সময় আমার উপর ১৪৪ ধারা জাবী করা! 
হইল। লক্ষৌএ আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, এখানে আসিয়া শুনিলাম আর 
একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ অপেক্ষা কনিতেছে, কিন্তু বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট জনতা 
ভেদ করিয়া পুলিশ কন্মচাবীটি আমার নিকট পৌছিতে পারিলেন নাঁ। স্থানীয় 
মিউনিসিপালিটি আমাকে একখানি মাঁনপত্র প্রদীন করিলেন। তারপর আমরা 
মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম ২ পথে স্থানে স্থানে গাড়ী থামাঈয়া 
কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতে হইল । আমরা ১৮ই তারিখ রাত্রে এলাহাবাদে 
পৌছিলাম। 

১৯শে তারিখ সকালবেলা! আমার উপর আব একখানি ১৪৪ ধারার নোটিশ 
জাতি হইল। বুঝিলাম, গভর্ণমেণ্ট আমার পিছু লইয়াছেন এবং আমার সময় 
ঘনাইয়া আসিয়াছে । আমি পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে কিষাণ কনফারেন্সে 
যোগ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমরা কেবল প্রতিনিধিদের সভা 
আহ্বান করিয়াছিলাম। বাহিরের লোৌকদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই । এলাহাবাদ জিলার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় ষোল শত বাক্তি সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিলায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার 
প্রস্তাব উৎসাহের সহিত সম্মেলনে গৃহীত হইল । আমাদের বিশিষ্ট কম্মীরা কিছু 
ইতস্তত: করিলেন । অনেকের মনেই ইহার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত 
হইল । বড় জমিদারের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাদিগকে ভীত করিয়া 
তুলিবেন। তাহারা সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর সেই যোল শত কৃষক প্রতিনিধির মনে কোনও সংশয় ব। সন্দেহ 
ছিল না। অন্ততঃ তাহারা তাহা প্রকাশ করে নাই। আমি কনফারেন্সে এক 
বক্তৃতা করিলাম । তাহার ফলে আমি ১৪৪ ধার! ভঙ্গ করিলাম কিনা, বুঝিতে 
পারিলাম না । কেন না উক্ত নোটিশে আমাকে সাধারণে বক্তৃতা করিতে নিষেধ 


করা হইয়াছিল । 
সেখান হইতে আমি ষ্টেশনে পিতা ও অন্ঠান্ত পরিবারমগ্ডলীকে আনিতে; 


৫১ 


জওহরলাল নেহরু 


গেলাম। ট্রেন দেরীতে আমিল এবং তাহাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই 
আমি কৃষক ও নাগরিকদের এক মিলিত জনসভায় যোগ দিতে চলিয়৷ গেলাম । 
সভার শেষে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে রাত্রি ৮টার সময় আমি ও কমল! বাড়ীতে 
ফিরিতেছিলাম। পিতা ফিরিবার পর আমরা কথ! বলার কোনও স্থযোগই 
পাই নাই । আমি জানি, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আমিও 
তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম। কিন্ত ফিরিবার পথে 
আমদের বাড়ীর নিকট আমাদের গাড়ীখান। থামাইয়! ফেলা হইল এবং আমাকে 
গ্রেফতার করিম! তখনই বমুন! নদীর উপব দিধ্া নৈনীতে আমার পুরাতন 
বাসস্থানে লইয়! যাওয়। হইল । কমপা একাকা আনন্দভবনে প্রতীক্ষ্যমান 
পরিবারবর্গকে সংবাদ দ্রিতে চলিয়া! গেল এবং আমি যখন নৈনী জেলের বৃহৎ 
সিংহদ্বীব দিয়া পুনরায় পপ্রবেশ করিলাম, তখন ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে নটা 
বাজিম। উঠিল । 


২৩২ 
যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


আট দিন অনুপস্থিতির পন আমি পুনরায় নৈনীতে ফিরিয়া সেই পুরাতন 
ব্যারাকে সৈরদ মামু, নদী প্রলাদ এবং রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত মিলিত 
হইলাম। কয়েকদিন পৃবে জেলের মধ্যেই আমার বিচার হইল। মুক্তির 
পরদিন আমি এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দিঘ্াছিলাম তাহার ভিত্তিতে কয়েকটি 
অভিযোগ উপস্থিত করা৷ হইল। বলাবাহুল্য, আমি আন্মপক্ষ সমর্থন করিলাম 
না। কেবলমাত্র আদালতের সম্মুখে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম। আমাকে 
সিডিসানীয় ১২৪ (ক) ধারায় ১৮ মাস সশ্রম কাঁধাদণ্ড ও ৫০০২ টাকা জরিমানা 
করা হইল, ১৮৮২ সালের লবণ আইন অস্থসারে ছয় মাস কারাদণ্ড ও এক শত 
টাক] জরিমানা কর! হইল এবং ১৯৩০-এ ৬নং অডিনান্স (কি বিষয় তাহা আমি 
তুলিয়া গিয়াছি ) অন্দারে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড এবং এক শত টাকা 
জরিমানা! হইল। শেষোক্ত কারাদ দুইটি একসঙ্গে চলিবে । মোটমাট আমার 
দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল এবং জরিমানার টাকা না দিলে আরও 
পাচ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইবার লইয়া আমার পাচ বার 
কারাদণ্ড হইল। 


৫২ 


যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


আমার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের ফলে আইন অমান্য আন্দোলনে 
সাময়িকভাবে কিছু শক্তিনথণর হইল ও কিছু উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। পিতার 
জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যখন কমল গিয়। তাহার নিকট আমার 
গ্রেফতারের সংবাদ ব্যক্ত করিল তখন তিনি আহত হইলেন । তৎক্ষণাৎ তিনি 
উঠিয়া! দাঁড়াইয়া সন্মুখের টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এভাবে 
রেগশবায় পড়িঘ্না থাকিবেন না । তিনি ভাল হইবেন এবং মানুষের মত 
কাজ করিবেন, এমন দুর্বলভাবে রোগের নিকট আত্মসম্প্ণণ করিবেন না। 
এ সঙ্কল্প সাহসিক, কিন্তু ছুভাগ্যক্রমে ইচ্ছাশক্তি যত প্রবলই হউক ন| কেন, 
যে রোগ তাহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তীহাকে জীর্ণ করিতেছে, 
তাহাকে পরাহত করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু কয়েকদিন আশ্চধ্য 
পরিবর্তন দেখা গেল। লোকে তীহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল । তিনি যখন 
এরোডা জেলে ছিলেন তখন হইতে কয়েকমাস ধরিয়া তাহার থুতুর সহিত রক্ত 
পড়িতেছিল ৷ তাহার এই সন্কল্পের পর সহসা রক্ত বন্ধ হইয়! গেল। কয়েকদিন 
আর রক্ত পড়িল না। তিনি ইহাতে খুপী হইলেন এবং জেলে আমার সহিত 
দেখা করিতে আসিয়া গর্ধের সহিত এই ঘটনা বলিলেন। কিন্তু ছুরভাগ্যক্রমে 
ইহা ক্ষণস্থায়ী হইল, কয়েকদিন পরেই বেশীমাত্রায় রক্ত পড়িতে লাগিল' এবং 
তাহার রোগ পুনরায় মাথা চাড়া দরিয়া উঠিল। কিন্তু এ অল্পকীলেই তিনি 
তাহার পুরাতন শক্তি লইয়া নিখিল ভারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে এক 
নৃতন বেগ সঞ্চার করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের কন্মারা আসিয়া! তাহার সহিত 
পরামর্শ করিলেন এবং তিনি সর্বত্র প্রয়োজন মত উপদেশাদি প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করিলেন ( নভেম্বর মাসে, উহা 
আমার জন্মদ্রিন )। যে বক্তৃতার জন্ত আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, এ ব্তৃতাটি 
ভারতের সর্ধত্র জনসভায় এদিন পঠিত হইবে স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে 
বহুস্থানে লাঠি চলিল, জোর করিয়া! মিছিল ও সভা৷ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং 
কেবলমাত্র এদিনে দেশের সর্বত্র প্রায় পাঁচ হাজার লোক গ্রেফতার হইল। 
জন্মদিনের কি চমৎকার অনুষ্ঠান ! 

পীড়িত পিতার পক্ষে এই ভাবে দায়িত্ব লইয়৷ শক্তিক্ষয় কর! অত্যান্ত অন্যায় । 
আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার প্ররার্থন1 জানাইলাম। কিন্তু আমি 
জানিতাম, ভারতে থাকিয়া তাহার পক্ষে এরূপ বিশ্রাম অসম্ভব; আন্দোলনের 
গতির সহিত তাহার মনও সর্বদা আলোড়িত থাকিবে এবং লোকেও উপদেশের 
জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইবে । আমি সেই জন্য তাহাকে রেঙ্কুন, সিঙ্গাপুর 
এবং জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটখাট সমুদ্র যাত্রার পরামর্শ দিলাম । তিনিও 
প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন। ঠিক হইল, সমুদ্রযাত্রায় একজন ডাক্তার বন্ধু তাহার 
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জওহরলাল নেহরু 


সঙ্গে থাকিবেন। এই উদ্দেশ্ত লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখানে 
তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 
কলিকাতার উপকণ্ে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েক সপ্মাহ অবস্থান করিলেন, 
পৰিবারস্থ সকলে আঁসিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলেন। কেবল কমল। 
কংগ্রেসের কাজেন জন্য এলাহাবাদে বৃহিয়া গেলেন। 

খাজনাবন্ধ আন্দোলনের সহিত আমার সংশ্রবের জন্তই আমাকে পুনরাধ 
তাজ। তাড়ি গ্রেকতার কর] হইল | কিন্তু কাধ্যতঃ কিষাণ সম্মেলনের অব্যবহিত 
পরেই কুক প্রতিনিধিব| এলাহাব।দে থাকিতে থাকিতেই আমাকে গ্রেফ তার 
করান ফলে মান্দোলন যেরূপ সাফল্য লাভ করিম, আর কিছুতেই তেমন হইতে 
পারত ন|। ইহার ফলে তাহাদের উত্সাহ বৃদ্ধি হইল এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের 
কথ। তাহারা জিলার প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে লাগিল। ছুই দিনের 
মধ্যেই িলান সকলে জানিল, খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং 
সর্নব্রই আনন্দের সহিত ইহা সমথিত হইল । 

এইকালে আমর! কি করিতেছি, জনসাধারণের নিকট আমরা কি চাহি, এই 
সম্পকিত সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ বাধা আমরা অনুভব করিতে 
লাগিলাম। গভর্ণমেন্ট কৰক দণ্ডিত এবং কাগজ বন্ধ হইবার ভয়ে কোন 
সংবাদপত্রই আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিত না। ছাপাখানাগুলি আমাদের 
বিজ্ঞাপন নোটিশাদি ছাপিত না । চিঠি ও টেলিগ্রাম সেন্সর করা হইত এবং 
প্রাবই বন্ধ করা হইত। লোক মারফৎ সংবাদ আদানপ্রদানই একমাত্র 
নিঙরবোগ্য পন্থা ছিল; কিন্তু তাহাতে ৪ আমাদের সংবাদবাহীরা প্রায়ই গ্রেফ তার 
হইত । এই উপায় অত্যন্ত বায়বহুল এবং ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বহু ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । তবুও এই ব্যবস্থা মনেকাংশে সফল হইল। প্রাদেশিক কেন্দ্র ও 
দিল। কেন্দ্রের সহিত প্রধান কেন্দ্রের সর্বদা যোগরক্ষা' করা সম্ভব হইয়াছিল। 
সহরে সংবাদ প্রচার করা বিশেষ কঠিন নয়। সাইকোষ্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত বনু 
সাধ্াহিক ও দৈনিক পত্রিকা বে-আইনীভাবে প্রচারিত হইত এবং লোকে তাহা 
আগ্রহসহকারে পাঠ করিত। নগরে ঢোলসহর্ৎ দ্বার। আমাদের ঘোষণাপত্রগুলি 
প্রচারিত হইত এবং প্রাপ্সই ঢুলিকে গ্রেপ্তার করা৷ হইত। ইহা কেহ গ্রাহের 
মধ্যেই আনিত না; কেন না, লোকে গ্রেফতার হইতেই চাহে, পলাইতে , 
চাহে না। কিন্তু নাগরিক উপায়গুলি পল্লী অঞ্চলে প্রয়োগ করা চলে না। দূত 
প্রেরণ কবিয়। অথবা বে-মাইনী নোটিশ বিলি করিয়। প্রধান প্রধান পল্লীকেন্দ্রের 
সহিত কতকটা যোগ রাখা সম্ভব হইলেও ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক ছিল না। 
দুর গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইত। | 

কিন্তু এলাহাবাদে কিষাণ কনফারেন্সের পর এই অস্থ্বিধা অনেকটা দূর 
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স্পা কলি 


শ্লি অলপ 


লব বাতি 


জন্য ননী 


খিবাল 


বন্ধুগণ বিচার তে 


ন্‌ 


যুক্ত প্রদেশে কর বন্ধ আন্দোলন 


হইল । জিলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান গ্রাম হইতেই কৃষক প্রতিনিধি আসিয়াছিল, 
তাহারা কৃষকদের সম্পকিত নৃতন প্রস্তাব এবং তাহার জন্য আমান গ্রেফতারের 
সংবাদ লইঘা জিলার সর্বত্র ছডাইয়। দিল। অর্থাৎ খাজনাবন্ধ আন্দোলনের যোল্র 
শত উতসাহা প্রচারকারী এক দিনেই সমস্ত প্রান্তে সংবাদ 'প্রচাব করিল । 
আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য দেখ! গেল । সর্বত্রই বুঝা গেল ফে, বল প্রয়োগ 
না করিলে কেহই স্বেচ্ছা খাজনা দিবে না। অবশ্য কি জমিদার কি শাসকবর্গ 
বল প্রবোগ করিঘ! ভয় দেখাইতে আরুন্ত কবিলে তাহার। সহা করিতে পাৰিৰে 
কি না, তাহা কহ।ব্ও পক্ষে বলা কঠিন। 
আমরা জমিদাব ও প্রজা উভয়কেই খাজন। বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। 
মতবাদের দিক ধিরা ইহা শ্রেণী-আন্দৌোলন নহে, কিন্ত কাধ্যতঃ জমিদারের! স্ব স্ব 
বাজন্ব দিলেন, এমন কি, জাতীষ আন্দোলনে প্রতি সহান্ুভৃতিসম্পন্ন জমিদারেরাও 
তাহাই করিলেন। চাপও তাহাদের উপর বেশী এবং ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। 
ঘাহা হউক, প্রজার। অটল রৃহিল এবং খাজন। দিল নাঁ। আমাদের সংঘর্ষ 
কাযাক্ষেত্রে খাজন। বন্ধের আন্দোলনে পধ্যবসিত হইল । এলাহাঁবাদ জিলা হইতে 
ইহা যুক্ত প্রদেশেব আরও কষেকটি জিলায় ছড়াইয়! পড়িল। অন্যান্য জিলায় 
ইহা বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত ও ঘোযিত ন| হইলেও প্রজানু। খাজন। দেওয়া বন্ধ করিল 
অথবা অধিকাংখ ক্ষেত্রে শশ্তমূল্য কমিয়া যাওয়ায় অক্ষমতাবশতঃই তাহার। খাজন। 
দিতে পারিল ন।। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয| কি জমিদার কি গভর্ণমেণ্ট কেহই 
অবাণ্য প্রজাদিগকে ভন দেখাইবার কোনই চেষ্ঠা করিলেন ন।। তাহাব। অত্যন্ত 
অনিশ্চিত অবস্থা মণ্যে পভিয়াছিলেন। একদিকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি 
লইম়। ধাজনৈতিক্ সংঘর্ষ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দার জন্য পল্লী অঞ্চলে 
কূমকদের ক্লেশ। এই দুইয়ের মিলিত মৃত্তি দ্রেখিয়। গভর্ণমেণ্ট রুষক বিদ্রোহের 
আশঙ্কায় ভীত হইলেন। লগ্তনে তখন গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, ভারতে 
অধিকতর অশান্তির স্থ্টি করা অথবা গভর্ণমেণ্টের “প্রতাপ দেখাইবার বিশেষ 
আগ্রহ তাহাদের ছিল না । 
যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যে, ইহা 
আন্দৌলনেব কেন্দ্রকে সহর হইতে পল্লীতে লইয়া! গেল এবং অধিকতর খাঁপক 
ও দৃভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। যদিও আমাদের নগরবাসীর বিরক্ত ও ক্লান্ত 
হইয়। উঠিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যশ্রেণীর কন্মারা নিজ্জীব হইয়া 
পড়িতেছিলেন, তথাপি যুক্ত প্রদেশের আন্দোলন শক্তিশালী, এমন কি, পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল । অন্ান্য প্রদেশের আন্দোলনে সহরু হইতে 
পল্লীতে, রাজনীতি হইতে অর্থনীতিতে পরিবস্তিত গতি এতটা দেখা যায় নাই। 
তাহার ফলে নগর হইতেই আন্দোলন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং মধ্যশ্রেণীর 
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কক্মাদের ক্লাস্তিন জন্য আন্দৌলন অনেকাংশে শিথিল হইয়। পড়িল। এমন কি, 
যে বোম্বাই সহব আন্দোলনের প্রথম হইতে প্রধান কেন্দ্রন্নপে কার্য করিতেছিল, 
তাহার উৎসাহ দীপ্তিও কমিয়! আসিল । কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, গ্রেফতার 
প্রভৃতি নানাস্থানে চলিতেছিল বটে, কিন্ত ইহা কত্রিম মনে হইতে লাগিল। 
সে জীবন্ত ভব আর রহিল নাঁ। ইসা স্বাভাবিক, কেন না, জনসাধারণকে কোন 
নির্দিষ্ট বৈপ্রবিক উস্চ-গ্রামে দীধকাল ধরিয়া রাখা কঠিন। সাধারণতঃ ইহা 
কয়েকদিনের বাপাব মাত্র। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি কয়েকমাস ধরিযা 
সমান উতৎমাহে কাধ্য কপ্িযা আশ্চদ্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে । এমন কি, 
অপেক্ষাকৃত শিল়্ন গ্রামে ইহা অনিশ্চিত কালের জন্য চালান যাইতে পাবে। 

গভর্ণমেন্টের দমননীতি প্রবল হইল । স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, যুবক সমিতি 
প্রভৃতি যাহা এতদিন আশ্র্ধ্যভাবে চলিতেছিল, তাহ! বে-আইনী ঘোষণ। করিয়া 
দমন কর] হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলখানার ব্যবহার আরও খাবাপ 
হইল। কারামুক্তির অন্পদিন পরেই লোকে পুনরায় কারাদণ্ড লইয়। জেলে 
ফিরিয়। আসে, এই ব্যাপার দেখির। গভর্ণমেন্ট বিষন বিরক্ত হইলেন। শাস্তি 
সত্বেও লোকের তেজ কমে ন|7 ইহাতে শাসকগণের আত্মাভিমান আহত হইতে 
লাগিল। ১৯৩০-এব নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জেন-শৃঙ্খল! 
ভঙ্গ করার অপরাধের ছলনায় যুক্ত প্রদেশের জেলসমূহে কয়েকজন রাজনৈতিক 
বন্ধীকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হইল। নৈনী জেলে এই সকল সংবাদ পাইয়া আমরা! 
অত্যন্ত বিচলিত হইলাম । আমি নিজে বেত্রদণ্ডকে অত্যন্ত গহিত বলিয়। মনে 
করি, আমার মতে অতি দুর্বৃত্ত অপরাধীকেও এই দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। 
কিন্তু ক্রমে ইহাতে এবং ভারতে ইহাপেক্ষাও শোচনীয় অনেক ব্যাপারে আমরা 
অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সামান্য 
শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে বেত্রদণ্ড দেওয়! বর্বরতা মাত্র। আমাদের ব্যারাকের 
আমরা চারজন এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলাম। কিন্তু ছুই 
সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়ীও কোন উত্তর পাইলাম না। বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদ 
এবং যাহারা এই বর্ধর দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহান্থভূতি প্রদর্শনের 
জন্য একটা কিছু করা উচিত বলিয়। মনে হইল। আমরা তিনদিন বাহাত্তর ঘণ্টা 
পূর্ণ উপবাস করা স্থির করিলাম। দিনের সংখ্যার দিক দিয়া এই উপবাস কিছুই 
নহে, কিন্তু আমরা কেহ উপবাসে অভ্যস্ত ছিলাম না, কাজেই আমরা কতদূর 
পধ্যন্ত সহ করিতে পারিব বুঝিতে পারিলাম না। আমি ইতিপূর্বে কখনও 
চব্বিশ ঘণ্ট।র বেশী উপবাস করি নাই। 

উপবাসের দিন কয়টা ভালয় ভালয় কাটিল, যতটা ভয় পাইয়াছিলাম, 
ব্যাপারটা তত গুরুতর নহে। আমি নির্ববোধের মত এ তিন দিনও দৌড় ঝাপ 
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যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন 


প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে একটু অসুস্থ ছিলাম, কাজেই ইহার 
ফল ভাল হইল না। তিন দিনে আমাদের প্রত্যেকের ওজন সাত-আট পাউও 
করিয়া কমিয়া গেল। ইহার পূর্বে কয়েক মাসে নৈনী জেলে আমাদের 
প্রত্যেকের ওজন পনর হইতে ছাব্বিশ পাউণ্ড পধ্যস্ত কমিয়াছিল। 

আমাদের উপব।স ছাড়াও বাহিরে বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন 
হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে বেত্রদণ্ড না 
দেওয়ার জন্য কারাবিভাগেব উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
আদেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । এক বৎসরের কিছু পরেই যুক্ত প্রদেশ ও অন্তান্ত 
প্রদেশের জেলখানায় বেত্রদণ্ডের অপ্রতুপ ছিল না। 

এই শ্রেণীর সাময়িক চাঞ্চল্যের কথা ছাড়িয়া দিলে জেলে আমরা অনেকটা 
শান্তিতেই বাস করিয়াছি। আবহাওয়া চমৎকার ছিল। এলাহাবাদে শীতকাল 
অতি যনোরম। আমাদের ব্যারাকে রণজিৎ পণ্ডিতের আগমনে আমাদের 
ভালই হইল। তিনি বাগান-রচনায় অভিজ্ঞ; অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের 
ব্যার'কের নীরপ- প্রাঙ্গণ বিধিধ ফুলে ও রঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এমন কি, 
তিনি সেই অপরিসপ স্থানের মধ! একটি গল্ফ্‌ খেলিবার স্থান তৈয়ারী 
করিলেন । 

নৈনী জেলে আর একটি দৃশ্য আমাদের চিত্ত হরণ করিত; তাহা হইল 
এরোপ্লেন। পূর্ব ও পশ্চিমগামী আকাশপথের এলাহাবাদ অন্যতম ঘাঁটি। 
অষ্ট্রেলিয়া, যাভা, ফরাসী ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশগামী বড় বড় বিমানপোত 
নৈনীতে একেবারে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়! উড়িয়। যাইত। সর্বাপেক্ষা 
বাটাভিয়া যাতায়াতকারী ডাচ্‌ বিমানপোতগুলি দেখিতে মনোহর ছিল। যেদিন 
আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন শীতের অন্ধকার প্রত্যুষে আমরা তারকামপ্ডিত 
আকাশে বিমানপোতের সাক্ষাৎ পাইতাম। উজ্জল আলোকিত পোতের সম্মুখ 
ও পশ্চান্ভাগে রক্তবর্ণ আলো জলিত। প্রত্যাসন্ন প্রভাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের 
পটভূমিকায় ভাসমান বিমানপোত কত স্থন্দর দৃশ্ঠ ! 

পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্যও অন্য জেল হইতে বদলী হইয়া নৈনীতে 
আসিলেন। তাহাকে আমাদের ব্যারাক হইতে স্বতগ্র করিয়া রাখা হইল, কিন্তু 
গ্রত্যহই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। বাহিরে তাহাকে যত ন। দ্বেখিয়াছি, 
এখানে তাহাকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম । তাহার সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের; 
তাহার জীবনের দীপ্তি ও সর্ববিষয়ে যৌবনোচিত উৎসাহ লক্ষ্য কবিবার বিষয়। 
এমন কি, তিনি বণজিতের সাহায্যে জান্নান ভাষা শিখিতে আরম্ভ কবিলেন, 
তাহার স্বৃতিশক্কি দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তীহার নৈনী থাকা কালেই 
বেব্রদণ্ডের সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয় প্রাদেশিক অস্থায়ী 
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গভর্নরের নিকট পত্র লিখিযাছিলেন। কিছু পরেই তিনি পীড়িত হইয়া 
পড়িলেন। জেলের আবহাওয়ার ঠাণ্ডা তিনি সহা করিতে পারিলেন না। তাহার 
পীডা কঠিন হইয়। উঠায় তাহাকে সহবের হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর। হইল 7 
এবং কারাদণ্ড শেষ হইবাব পূর্বেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। সৌভাগাক্রমে 
তিনি হাসপাতালেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । 

নববর্ষের প্রথমদিন ১৯৩১-এর ১ল। জন্ুযারী সংবাদ পাইলাম, কমল। 
গ্রেফতার হইয়াছে । তিনি তাহাব কারারদ্ধ সহকম্মীদের সহিত মিলিত হইবার 
জন্য অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা কৰিতেছিলেন বলিয়। এই সংবাদে আমি হৃষ্ট 
হইলাম । আশাঁব ত্বী, ভগ্মী ও অন্যান্য নারীণা যদি পুকম হইতেন, তাহা হইলে 
বনু পূর্বেই তাহ।বা গ্রেফতাব হইতেন। তৎকালণে গভর্ণমেন্ট ক্রীলোকদিগকে 
গ্রে্তার করা যথাসম্ভব এড়াইয়| চলিতেন বলিয়াই ইারা এতদিন ধণা পড়েন 
নাই ! এখন তাহার আশা! পূর্ণ হইল ! আম ভাবিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আনন্দিত 
হইয়াছেন । কিন্ত তাহার শাবীবিক অবস্থা স্মবণ কৰ্িষ! আশঙ্কা হইল, জেলখানায 
তাহার বিশেষ কষ্ট হইবে। 

তাহার গ্রেফতারের সময় একজন সাংবাদিক আসিম়। তাহাব শিকট এবটি 
“বাণী, চাহিলেন। তিনি মৃহর্কেব উন্ভতেজনায মান্সহাবা হইয়। যে কথ। বলিলেন, 
তাহ 'ঠাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট অন্ুবঞ্জিত। আজ আমি আনন্দে নিহবল এবং 
আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি বলিষ! গব্বিতা। আমি আশা করি, 
সকলে জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিবে।” তিনি যদি একটু চিন্ত। করিবার 
সময় পাইতেন, তাহ হইলে এমন কথা বলিতেন না, কেন না, তিনি পুরুষের 
অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করান একজন নেত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই মৃহর্তে 
পতিতব্রত| হিন্দুনারী তীহার মধ্যে জাগিয়া উঠিধাছিল ; এমন কি, পুরুষের 
অত্যাচারের কথাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন । 

কলিকাতা আমার অস্থস্থ পিতা কমলার গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সংবাদে 
অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া! এলাহাবাদে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন । তিনি তখনই 
আমার ভগ্রী কৃষ্ণজাকে এলাহাবাদ পাঠাইঘা দিলেন এবং কয়েক দিন পরে 
পরিবারবর্গ সহ স্বমং এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। ১২ইজানুয়াবী তিনি আমাকে 
নৈনীতে দেখিতে আসিলেন। ছুই মাস পরে আমি তাহাকে দেখিলাম । আমার 
ব্যথিত চিত্তের বেদনা অতি কষ্টে সংবরণ করিলাম। তাহার চেহারা দেখিয়া 
আমার মনে ঘে বিষাদের উদয় হইল, তাহা! তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি 
বলিলেন, কলিকাতায় তিনি অনেকট] ভাল হইয়াছেন । তাহার মুখ ফুলিয়াছিল ; 
কিন্তু তাহার ধারণা, ইহা সমায়িক কারণে ঘটিয়াছে। 

তাহার সেই মুখখানি বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল ; উহা! তাহার স্বাভাবিক 
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মুখ হইতে কত স্বতন্ত্র! জীবনে এই প্রথম আমীর মনে তীহার জন্য আশঙ্কা 
জাগিল-__বিপদ সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে । আমি চিরদিন তাহাকে স্বাস্থ্য 
শক্তির প্রতীক বলিয়া মনে করিতাম, তাহার মৃত্যু আমি চিন্তাই করিতে 
পারিতাম না। মৃত্যুর কথা লইয়। তিনি হাহ্য-পরিহাস করিতেন এবং 
আমাদিগকে বলিতেন, আমি আরও দীর্ঘকাল বাচিব। শেষদিকে তিনি যৌবনের 
কোন বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেই বিষোগব্যথায় নিজকে নিঃসঙ্গ বোধ করিতেন 
এবং উহা! প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বলিয়া! মনে করিতেন, কিন্ত অল্পকালেই এই 
বিষাদ কাটিয়া যাইত, তাহার জীবনের প্রাচুধ্য উছলিয়া উঠিত। তাহার তেজস্বী 
ব্যক্তিত্ব ও সকলের প্রতি অজন্্র সেহধারায আমরা এমন ডুবিয়াছিলাম যে, 
তাহাকে বাদ দ্বিযা জগৎ ভাবিতেই পারিতাম না। 

তাহার মুখ স্মরণ করিয়| আমি উদ্দিগ্ন হইলাম, আমার মনে নানা অমঙ্গলের 
আভাস ভাসিযা উঠিল। তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই তাহার কোন বিপদ ঘটিতে 
পারে ইহ! ভাবিতে পারিলাম ন।। কোন অজ্ঞাত কাবণে একালে আমার 
শরীরও ভাল ছিল ন|। 

এইকালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দৃশ্ঠের অভিনয় চলিতেছিল। 
আমরা একটু কৌত্রকেৰ সহিত”_আমার আশঙ্কা হয়, স্বণামিশিত কৌতুকের 
নহিত-_-সেই সকল নাটকীয় উচ্ছাস ও ভঙ্গী দেখিতেছিলাম। এ নকল বস্তৃতা, 
বড় বড কথা, স্থগন্ভীর আলোচনা যেমন কৃত্রিম, তেমনই নি্ষল। কিন্তু ইহার 
মধ্যে একটি বাস্তব ঘটনা ছিল। যখন আমাদের দেশে অগ্রি-পরীক্ষা চলিতেছে, 
অগণিত নরনারী প্রশংসার সহিত কাধ্য করিতেছেন, সেই সময় আমাদেরই 
কতিপয স্বদেশবাসী এই সংগ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়া! বিপক্ষে যোগ দিলেন। 
জাতীয়তার ছলনাময় আবরণে স্ববিরোধী অর্থ নৈতিক স্বার্থগুলি কিভাবে কাধ্য 
করিতেছে, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য উহা রক্ষা 
করিবার আশায় জাতীয়তাবাদের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা আমরা 
স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহাদের অনেকে আমাদের সংঘর্ষের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন; অনেকে নিরপেক্ষভাবে দূরে দীড়াইয়া সময় সময় আমাদের . 
শুনাইতেন, 'যাহার। দূরে দীড়াইয়। প্রতীক্ষা করে, তাহারাও এক প্রকারে সাহাধ্য 
করিতেছে । কিন্তু লগ্ডন যখন হাতছানি দিল, তখন তাহারা আর দীড়াইয়া 
থাকিতে পারিলেন না, নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিতে এবং আরও কিছু ভাগ 
পাইবার আশায় গুটি গুটি গিয়া! জমামেৎ হইলেন। কংগ্রেস ক্রমেই বামপন্থী 
হইয়া উঠিতেছে এবং জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাবও বাড়িতেছে, এই 
আশঙ্কা অনুভব করিয়া লগ্ডনে সকলে একসজে সারি দিয়া দাড়াইলেন। যদি 
ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে গণ- 
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প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা যাইবে, অস্ততঃপক্ষে তাহারা গ্রভাবশালী হইয়া 
উঠিবে এবং তাহারা সমস্ত সামাজিক বাবস্থা ওলট-পালট করিবার জন্য এমন 
সব দাবী উপস্থিত করিবে, যাহার ফলে কায়েশী স্বার্থ গুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে । 
এই আতঙ্কজনক সম্ভাবন1 অন্মান করিয়। ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্াক্তির। 
পিছাইয়। গেলেন এবং যে কোন দুর প্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিত। 
করিতে লাগিলেন। বর্তমান সামাছিক কাঠামে। রক্ষা! ও কায়েমী স্বার্থরঙ্গার 
জন্য ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক, এই ধারণ] হইতে তাহারা উপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতে লাগিলেন। একবার একজন বিখ্যাত মডারেট 
নেতার সহিত আমার কথা হইয়াছিল । আমি বলিয়াছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনের 
সহিত আপোষের একটা প্রধান সর্ভ এই হওয়া উচিত যে, ব্রিটিশ সৈন্য অতি 
সত্বর সরাইয়া লইতে হইবে এবং ভারতীয় সৈম্তদলকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক 
শিষস্ত্রণের অপীনে স্থাপন করিতে হইবে। উহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট এমন প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা 
হইলে তিনি মর্ধান্তঃকরণে তাহার বিরোধিতা করিবেন। যে কোন প্রকার 
জাতীয় স্বাধীনতার উহাই মূল কথ|। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা! অসম্ভব বলিয়। 
নহে, অবাঞ্ছনীয় বলিযা তিনি চাহেন না। অবশ্য ইহ। ভাবা যাইতে পারে যে, 
বহিঃশক্রর আক্রমনের আশঙ্কায় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ 
সৈন্টের অবস্থিতি চাহেন। এইরূপ বহিবাক্রমণের আশঙ্কা থাকুক আর নাই 
থাকুক, যে ভারতীয়ের মধ্যে একটু তেজও অবশিষ্ট আছে তাহার নিকট 
বিদেশীর আশ্রব ভিক্ষার চিন্তা কি মন্ান্তিক রূপে অপমানজনক । কিন্তু আমার 
মতে ব্রিটিশ বাহুবল ভারতে বাঁখিবার আগ্রভের অন্তরালে অভিপ্রায় অন্তবূপ। 
ভারতীয়দের হস্ত হইতেই ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, খাটি গণতন্ত 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনের জন্যই ভারতে 
ব্রিটিশের অবস্থিতি আবশ্যক | 

এই কারণেই গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিরা_-কেবল 
প্রগতিবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই নহেন, ধীাহারা নিজেদের প্রগতিবাদী 
ও জাতীয়তাবাদী বলেন, তাহারাও নিজেদের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের 
একা আবিষ্কার করিলেন। ন্যাসনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞ! ব্যাপক ও 
বহু প্রকারের। ভারতে যাহারা স্বাধীনতার সংঘর্ষে কারাগারে যাইতেছে 
তাহারও জাতীয়তাবাদী,_-আবার ধাহারা আমাদের কারাধ্যক্ষ্দর সহিত 
করমর্দন করিয়। এক সাধারণ পদ্ধতির কথ! আলোচনা করিতেছেন, তাহারও 
জাতীয়তাবাদী । ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে আর একশ্রেণীর সাহসী 
জাতীয়তাবাদী আছেন ধাহারা৷ অনর্গল বক্তৃতা করেন, সকল দিক দিয়া স্বদেশী 
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আন্দোলনে উৎসাহ দেন, বলেন উহাই স্বরাজের মর্নকথা এবং তাহাদের 
্বদেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্বদেশীর পোষকতা করিতে বলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে এই আন্দোলনে তাহাদের কোনই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। 
ইহাতে তাহাদের ব্যবসায় ফাপিয়া উঠে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়। যায়। যখন 
বুলোক জেলে যায়, লাঠীর আঘাত সহা করে তখন তাহারা নিরাপদে 
কোষাগারে বসিয়া পযসা গিয়া তোলেন। পরে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ 
বিশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের বক্তৃতার স্থর নরম হয়, তাহারা "রম- 
পন্থীদের' নিন্দা করেন এবং অন্যপক্ষের সহিত চুক্তি ও আপোষ করেন। 

কাধ্যতঃ গোল টেবিল বৈঠকে কি হইল না হইল, তাহা! আমরা গ্রাহও 
করি নাই। উহা! বহদূরের অম্পই ও কৃত্রিম ব্যাপার মাত্র_-আসল সংঘর্ষ 
আমাদের পলী ও নগরে । আমাদের সংঘর্ষ সহজে জয়ী হইবে, এপ কোন 
অসম্ভব প্রত্যাশাও আমাদের মনে ছিল না। সম্মুখের বিপদ সম্বন্ধেও আমাদের 
স্পষ্ট ধারণ। ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এর ঘটনাবলীতে জাতীয় সাহস ও শোধ্যের উপর 
আমাদের বিশ্বাস জন্মিল এবং সেই বিশ্বাপ লইঘ়াই আমরা! ভবিষ্যতের সম্মুখীন 
হইলাম । 

ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে একটি ঘটনায় আমরা অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলাম । মিঃ শ্রীনিবাস শাস্বী এডিনবরায় (মনে হয় এখানে তাহাকে 
“ফ্রিডম অফ দি সিটি, উপহার দেওয়৷ হইয়াছিল ) একটি বক্তৃতীয়, ভারতে 
যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি দ্বণাস্চক 
উক্তি করিয়াছিলেন । সেই বক্তৃতা এবং যে উদ্দেশ্তে সেই বক্তৃতা করা হইয়াছিল 
তাহাতে আমরা মশ্নাহত হইলাম। কেন না, রাজনৈতিক মতভেদ সত্বেও 
আমর] মিঃ শাস্ত্ীকে শ্রদ্ধা করিয়া! থাকি। 

গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে মিঃ বামজে ম্যাকডোনান্ড তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রীতির উচ্ছ্বাসে ভরা এক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার 
মধ্যে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে অন্যায় কাধ্য হইতে বিরত হইয়া স্থুখী ও তৃপ্ত 
বৈঠকী দলের সহিত মিলিত হইবার একটা ইঙ্গিত দিল। ঠিক এই সময় 
১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে এলাহীবাদে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির 
এক বৈঠক হয়) ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এ বক্তৃতার অন্থুরোধও 
আলোচিত হইয়াছিল । আমি তখন নৈনী জেলে ছিলাম এবং আমার কারা- 
মুক্তির পর "অধিবেশনের বিবরণী পান করিয়াছিলাম। পিতা তখন সম্ 
কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি অন্থুস্থতা সত্বেও জিদ করিলেন, তাহার 
শয্যাপার্থে বসিয়া! সদস্যদিগকে এঁ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে । কে একজন 
প্রস্তাব করিলেন, মিঃ ম্যাকভোনান্ডের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া আইন অযান্ত 


২৬১ 


জওহরলাল নেহরজ 


আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাবে পিতা উত্তেজিত হইয়া! শয্যার উপর 
উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যে পধ্যন্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ্য়, ততদিন 
তিনি কিছুতেই আপোষ করিবেন না, যদি আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে 
তিনি একাই আন্দোলন পরিচালন করিবেন। এই উত্তেজনা তাহার পক্ষে 
অত্যন্ত মন্দ, তাহার জরেব উত্তীপ বাডিয়! গেল; চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একাকী 
রাখিয়! সদশ্তগণকে অনেক কষ্টে অন্যত্র লইযা গেলেন। 

বিশেষভাবে পিতার নির্দেশে কাধ্যকরী সমিতি আপযের বিরুদ্ধে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । এই প্রস্তাব প্রকাশেব পূর্বেই স্যাব তেজ বাহাঁছুর সপ্রু 
এবং মিঃ শ্রীনিবাস শান্ত্ীর নিকট হইতে পিতার নিকট একখানি তার আসিল । 
উহাতে তাহার মধ্যস্থতীষ কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহাদের 
সহিত আলোচনার পূর্বে যেন কোন সিদ্ধান্ত করা ন। হয়। তখন সদস্তেরা 
অপ্রিকাংশই স্ব স্ব স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। উত্তরে তীহাদ্বিগকে জানান 
হইল যে, কাধ্যকরী সমিতি ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । তবে 
সপ্রু ও শাস্ত্রী উপস্থিত হইলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনার পূর্বেব উহা! 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না । 

জেলের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না । তবে একট! কিছু 
হইতেছে জানিয়! বরং একটু চিস্তিত হইযাছিলাম। আমরা তখন আগতপ্রায় 
২৬শে জানুয়ারী-_স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বাধিক অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা 
করিতেছিলাম। পরে আমর! জানিতে পারিলাম যে, দেশের সর্বত্র সভানমিতি 
হইয়াছে এবং পূর্বের স্বাধীনতা-সঙ্কল্প সহ একটি 'ম্মারক প্রস্তাব” * গৃহীত 
হইয়াছে । এই অনুষ্ঠান 'এক স্মরণীয় ঘটনা, কেন না, সংবাদপত্র ও ছাপাখানার 
সহায়ত। পাওয়! যাই নাই, ডাক ও তার বিভাগের মারফতেও কাজ করা সম্ভব 
হয় নাই। তথাপি একই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একই সময় দেশের 
সমস্ত পল্লী-নগরে প্রকাশ্য জনসভায় গৃহীত হইয়াছিল । অবশ্য অধিকাংশ সভাই 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া হইয়াছিল এবং পুলিশও বলপূর্বক এগুলি ভাঙ্গিয়া 
দিতে চেষ্টার ক্রটি করে নাই | 

২৬শে জান্ুয়ারী নৈনি জেলে বঙিয়া আমর! বিগত বৎসর এবং আগামী 
ব্সবের কথ! ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দ্বিপ্রহরের পূর্বেই অকন্মাৎ আমাকে 
সংবাদ দেওয়! হইল যে, আমার পিতার অবস্থা সঙ্গীন এবং আমাকে এখনই বাড়ী 
যাইতে হইবে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। 
রণজিৎও আমার সঙ্গী হইল। 


৯ টা তিশা পেশা শ্িশটিপশী শিপ িপপাপপপা শী সি 


* পরিশিষ্ট গ্ষ্টব্য। 
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সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সমগ্র ভারতে বিভিন্ন জেলখানা হইতে অনেককে 
ছাড়িয়া! দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতির মূল সদস্য 
অথবা স্থলাভিসিক্ত সদস্ত । গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে অবস্থা বিবেচনা করিবার 
জন্য সুযোগ দিলেন। অতএব যে ভাবেই হউক আমি সেদিন অপরাহ্ধে মুক্তি 
লাভ করিতামই। পিতার অবস্থার জন্য কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মুক্তি পাইলাম মাত্র । 
কমল।ও মাত্র ছাব্বিশ দিন কারাগারে থাকার পর লক্ষৌ জেল হইতে মুক্তি লাভ 
করিলেন। তিনিও কাধ্যকবী সমিতির স্থলাভিষিক্ত সদন্ত ছিলেন । 


৩৩ 
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দুই সপ্তাহ পর্‌ পিতাকে দেখিলাম । ১২ই জানুয়ারী নৈনী জেলে তিনি 
যখন আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তীহার মুখ দেখিয়া আমি ব্যথিত 
হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তাহাব অবস্থা! আর৭ খারাপ হইয়াছে, মুখ আরও 
ফুলিয়ছে। কথ! বলিতে তাহার কষ্ট হয় এবং মনও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন 
বলিয়া মনে হয। কিন্ত তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোনমতে দেহ মনের কাজ 
চালাইয়৷ লইতেছিল । 

তিনি আমাকে ও রণজিৎকে দ্রেখিয়া সখী হইলেন। ছুই-এক দিন পর 
রণজিংকে (সে কার্যযকরী সমিতির সদস্যতালিকাতৃক্ত নহে বলিয়। ) নৈনী জেলে 
ফিরাইয়া লওয়! হইল । 

ইহাতে পিতা অত্যন্ত বাতিব্যস্ত হইলেন। তিনি বারে বারে অভিযোগ 
করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নান! দেশ হইতে লোক তাহাকে দেখিতে 
আপিতেছে অথচ তাহার নিজের জামাতাকে কেন দূরে রাখা হইবে। ভাক্তারেরা 
ইহাতে অতাস্ত চিন্তিত-হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন যে ইহাতে পিতা স্বাস্থ্য 
অধিকতর মন্দ হইবে। তিন-চারদিন পর যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেপ্ট রণজিৎকে 
মুক্তি দিলেন। আমার ধারণা ভাক্তারদের অন্থুরোধেই ইহা সম্ভব হইল। 

২৬শে জান্ুয়ারী-_যেদিন আমি মুক্তি পাইলাম সেই দিনই গান্ধিজীও এরোডা 
জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তাহাকে এলাহাবার্দে পাইবার জন্য আমি 
ব্যাকুল হইলাম এবং পিতার নিকট এই সংবাদ দেওয়ায় তিনিও গান্ধিজীর 
দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ করিলেন। মুক্তির পর দিবস বোম্বাই সহরে 
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এক বিশাল জনসভায় গান্ধিজী অভ্যথিত হইলেন! অত বড় সভা বোন্বাইতে 
কখনও ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই । এদিনই বোম্বাই হইতে যাত্রা করিঘা তিনি 
গভার রাত্রে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। পিত। তাহার আগমন প্রতীক্ষার 
জাগিয়। রহিলেন। তীহাকে দেখিয়া এবং তাহার কয়েকটি কথা শুনিয়! পিত। 
শান্তি বোধ করিলেন। আমার মাতাও গাদ্ধিজীর আগমনে আশা-ভরস। 
পাইলেন । . 
কাধ্যকরী সমিতির সকল প্রকাব সব্দস্তগণের মুক্তির পর সভার অধিবেশনের 
নির্দেশের জন্য তাহার। অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকে শিতার জন্য ব্যস্ত 
হইযা অবিলম্বে এলাহাবাদে আসিতে চাহিতেছিলেন। এই সকল কারণে 
এলাহাবাদেই সভাব অধিবেশন স্থির হইল । ছুই দিনের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন 
আসিয। পৌছিলেন, আমাদের বাড়ীর পার্শবন্তী স্বরাজভবনে সভা আবন্ত হইল। 
আমি মাঝে মাঝে এই সভায় ঘোগ দিয়াছি বটে কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্ত। ও 
উদ্ভ্রান্তভাবের জন্ত আলোচনা যোগ দিতে পারি নাই। কি কি বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহাও এখন আমার ভাল করিয়া মনে নাই। বোধ হয় 
তাহারা আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয| বাইবার অন্থকুলেই মত 
দিযাছিলেন। 

যে নকল পুরাতন বন্ধু এবং সহকম্মা আপিয়াছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই 
সগ্ভ কারামুক্ত এবং পুনরায় হযত শীঘ্রই কারাগারে ফিরিরা যাইবেন। তাহারা 
পিতার নহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ শেষবার দেখা অথব] চিরবিদায় 
লইবার জগ্য উদ্গ্রীব হইলেন। তাহার সকালে ও সন্ধ্যায় ছুই-তিন জন করিয়া 
এক এক দলে আমিতেন এবং পিতা একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া তাহাদের 
অভ্যর্থনা! করিবার জন্ত জিন করিতেন। তাহাই হইল, তিনি উঠিয্না বসিলেন। 
কিন্ত তাহার মুখ ভাবলেশহীন, কেন না, মুখ ফুলিয়! উঠায় তাহাতে কোন ভাবের 
চিহ্ন ফুটিত না। একজনের পর একজন পুরাতন বন্ধু ও সহকক্া আসিতে 
লাগিলেন, চিনিব| মাত্র তাহার চক্ষু দীপ্ত হইল । তিনি যুক্তকরে মস্তক ঈষং নত 
করিয়া নমঞ্কার করিতে লাগিলেন। যদিও বেশী কথা বলার সাধ্য তাহার ছিল 
ন।, তবুও কাহারও সহিত ছুই-চারিটি কথ। বলিলেন। তাহাতেও তাহার অভ্যন্ত- 
রসিকতার অভাব ছিল না। তিনি মরণাহত বৃদ্ধ সিংহের মত বসিয়া আছেন, 
তাহার দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সেই সিংহ-গ্রীব পুরুষ 
আপন গরিমায় অটল। আমি তাহার দিকে চাহিয়! থাকিতাম, বিস্মিত হইয়া 
ভাবিতাম এখন তাহার মন্তিক্ে কি চিন্তা খেলিতেছে; তিনি কি আমাদের 
আন্দোলনের বিষয় আর ভাবেন না? তিনি যেন নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, 
ঘটনাসুত্রগুলি তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে যান কিন্তু তাহার শিথিল মুষ্টি 
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পিতৃ-বিয়োগ 


হইতে তাহা খসিয়া পড়ে । জীবনের শেষ পধ্যন্ত হতাশ ন। হইয়! তিনি দেহের 
সহিত যুদ্ধ কাপনয়াছেন, কথন ও বা আমাদেব সহিত পবিষারভাবে কথ! বলিয়াছেন। 
একক কি, যখন তাহার কনো হইয়া কথা বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইল তখনও 

তিনি কাগজে লিখিয়৷ আমাদিগকে মনোভাব জানাইতেন | 

আমাদের ঘরের পাশেই কায্যকরা সমিতির অধিবেশনে তিনি কোনও 
কৌতৃহল প্রদর্শন করিলেন না। পনর দিন পূর্ববে ইহা ঘটিলে তিনি কতই না 
উত্তেজিত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি পুঝিলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতে 
তিনি অনেক দূরে সবিয়া গিবাছেন। একদিন তিনি গান্ধিজীকে বলিলেন, 
মহাত্মমজা, আমি শীন্বহই চলিখা যাইতেছি, আমি ম্বরাজ চক্ষে দেখিব না, কিন্ত 
আমার বিশ্ব আপনি স্বরাজ লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই উহা! পাইবেন। 

অন্যান্য নগর ও প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিরা চলিয়! গেলেন। গান্ধিজী 
ও কষেকজন খনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীযেবা! রহিলেন” আর রহিলেন তিন জন 
বিখ্যাত চিকিৎসক । ইহারা পিতার পুরাতন বন্ধু। ইহাদের সম্বন্ধে পিতা 
বলিতেন যে তাহাদের হস্তেই তিনি স্বীয় দেহ সমর্পণ করিয়াছেন_-ডাঃ আন্সারী, 
বিধানচগ্্র রায় এবং জীবর।জ মেহতা । ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রভাতে তাহার অবস্থা 
একটু ভাল বোধ হইণ। এই স্থযোগে আমরা তাহাকে লঙক্ষষৌ স্থানাস্তরিত 
করিবার ব্যবঙ্থ! কারণাম। কেন ন|, এল।হাবাদে এক্স-রে চিকিৎসার ভাল 
ব্যবস্থ। ছিল না। সেই দিনই মোটর গাড়ী করিষা আমর। তাহাকে লইয়। যাত্র। 
করিলাম। গান্ধিজী ও এক বৃহৎ দণ আমাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। 
আমবর| খুব ধারে চলিতেছিলাম তথাপি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরদিন 
তাহার ক্লান্তি না থাকিলেও কতকগুলি মন্দ উপসর্গ দেখা দ্িল। তার পরাদন 
৬ই ফেব্রুবারী প্রভাতে আমি তাহার শধ্যাপার্খে বসিয়া আছি, সমন্ত রাত্রি তিনি 
যন্ত্রণা ও অশান্তিতে কাট। ইয়াছেন, সহসা আমি লক্ষ্য করিলাম তাহার মুখ প্রশাস্ত 
হইয। উঠিতে লাগিল, জীবনযুদ্ধের শেষ রশ্মি যেন মিলাইয়া গেল। আমি 
ভাবিলাম তিনি শিপ্রিত হইলেন। আমি একটু আশ্বস্তই হইলাম কিন্তু আমার 
মাতাব পধ্যবেক্ষণ-শক্তি তীক্ষ। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি মুদুভাবে 
তাহাকে সাস্তনা দিয়া বলিলাম, পিতা ঘুমাইতেছেন, তাহাকে বিরত করিও না। 
কিন্ত সেই ঘুমই তাহার শেষ ঘুম, যাহা৷ আর কখনও ভাঙ্গে না। 

আমরা সেইদিনই তাহার দেহ লইয়া মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্র! 
করিলাম। গ্লাড়ীতে আমি ও পিতার প্রিয্ন ভৃত্য রহিলাম, রণজিৎ গাড়ী 
চালাইতে লাগিল। আমাদের গাড়ীর পিছনের গাড়ীতে মাকে লইয়া গান্ধিজী 
আপিতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে অন্যান্ত গাড়ী। সমস্ত দ্িন আমি আবিষ্টবৎ 
রহিলাম, কি যে ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না-_পরবর্তী কাজকর্ম এবং বৃহৎ 
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জওহরলাল নেহরু 


জনতার মধ্যে কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃসংবাদ শুনিয়! সমবেত 
বিরাট জনতা ভেদ করিষা ভ্রুত লক্ষৌ হইতে এলাহাবাদ যাত্রা_জাতীয় পতাকায় 
আবৃত দেহের পার্খে আমি বসিয়1, গাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উড্ঠীপ্ন; 
এলাহাবাদে আগমন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্ত দূর দুরান্তর হইতে 
সমাগত বৃহৎ জনসমষ্টি 

বাড়ীতে শাস্ীয় ক্রিযাকাগ্ডেন পর শবধাত্রা গঙ্গ তীর অভিমুখে চলিল, পশ্চাতে 
চলিল বিশাল জনতা।। শীতের সন্ধ্যা নদীতীরে অন্ধকার নামিযা আপিল, চিতাগ্রি 
প্রজ্লিত হইল । যে দেহ আমাদের সর্ধন্ব ছিল, যাহ1 ভারতের কোটি কোটি 
নবনারীর্‌ প্রিয় ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অগ্রিশিখা ভন্মীভৃত করিয়। ফেলিল। 
গান্ধিজী আবেগময়ী ভাষায় জনতাকে লক্ষ্য করিয়। কিছু বলিলেন, তারপর আমরা 
সকলে নীরবে গৃহে ফিরিযা আসিলাম। দেই শ্রীহীন শূন্যতার উর্ধে আকাশে 
তারকারাঙ্গি ফুটিষা উঠিয়াছে। 

আমার মাতা ও আমার নিকট সহশ্র সহ সমবেদনাজ্ঞাপক তাঁর ও পত্র 
আসিতে লাগিল। লর্ড এবং লেডী আরুইন মাতার নিকট সৌজন্যপূর্ণ 
সহবেদনাজ্ঞাপক পত্র লিখিলেন। দেশের চারিদিক হইতে অজস্র সনান্তভূতি ও 
কল্যাণকামনায় আমাদের ছুঃখ অনেকাংশে প্রশমিত হইল । কিন্তু সর্বোপরি 
গাদ্ধিজীর উপস্থিতির ফলেই আমার মাতা এই শোকাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন 
এবং আমরা জীবনের এই সঙ্কটের মুহর্তে বললাভ করিলাম। 

তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না। তিন মাস 
পর সিংহলের নিউয়ারা ইলিয়া নামক স্থানে আমি স্ত্রী ও কন্তাসহ কিছুদিন ছিলাম । 
স্থানটি আমার ভাল লাগিল, সহসা মনে পড়িল এখানকার জলহাওয়। পিতার 
পক্ষেও ভাল হইবে । তীহাকে এখানে আনিলে কেমন হয়? আমি তাহাকে 
এলাহাবাদে তার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। 

সিংহল হইতে এলাহাবাদে ফিরিয়া আমি একদিন একখানি আশ্চর্য পত্র 
পাইলাম। খামের উপর পিতার হন্তাক্ষরে নাম ঠিকান1 লেখা এবং পত্রখানির 
সর্বাঙ্গে বিভিন্ন পোষ্টাফিসের ছাপ। আমি আশ্চর্য্য হইয়! পত্রথানি খুলিয়া দেখি, 
১৯২৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পিতাই আমাকে এঁ পত্র লিখিয়াছিলেন। 
১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ সাড়ে পাচ বৎসর পরে সেই পত্র আমার হাতে 
আসিল! ১৯২৬-এ আমার ও কমলার ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে পিতা এঁ পত্রখানি 
লিখিয়াছিলেন, উহাতে বোগ্বাই-এর ইটালীয়ান লয়েড ট্টিমারের ঠিকানা ছিল। 
উহা! সময়মত আমাদের হাতে না আসায় বহুস্থান ঘুরিয়াছে; বনু পোষ্টাফিসের 
খোপের মধ্যে অনেকদিন বিশ্রাম করিয়াছে, তারপর হয়ত কোন উৎসাহী কর্মচারী 
উহা! আমার নিকট ফের পাঠাইয়়াছেন। আশ্চর্য এই, উহা আশিস-লিপি। 


রি খ৬ত 


৩৪ 
দিলী-চুক্তি 

আমার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে গোল টেবিল 
বৈঠকের একদল ন্ার্ত্রীয় প্রতিনিধি বোশ্বাই বন্দরে অবতরণ করিলেন । 
স্তর তেজবাহাছুর সপ্রু ও মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন ( আমার 
ভাল মনে নাই ) সোজা এলাহাবাদ চলিয়া! আসিলেন। গান্ধিজী ও কাধ্যকরী 
সমিতির কয়েকজন সদ্স্ত তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাদের বাডীতে কয়েকটি 
ঘরোধা বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে কতদূর কি হইয়াছে, তাহা আলোচনা হইল। 
আরম্তে একটি ঘটন1 ঘটিল। মিঃ শাস্ত্রী ব্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এডিনবরায় যাহা 
বলিয়াছিলেন, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন । তিনি আরও বলিলেন যে তিনি 
সর্বদাই পারিপাশ্িক অবস্থ! দ্বার! প্রভাবান্বিত হন এবং তাহার 'উচ্ছৃসিত 
বাগাডম্বরের? বাধ থাকে না। 

প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এমন নৃতন কিছু বলিতে পারিলেন 
না, যাহা আমরা পূর্বব হইতে জানিতাম না । তাহারা আমাদিগকে যবনিকার 
অন্তরালে নানা ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, অমুক লর্ড অথবা অমুক স্যর ব্যক্তিগতভাবে 
কি কি বলিয়াছেন, তাহাও আমরা শুনিলাম। আমাদের মডারেট বন্ধুরা 
সর্ধদীই মূলনীতি কিম্বা ভারতের বাস্তব অবস্থা অপেক্ষা বড় বড় সরকারী 
কশ্মচারীদের ব্যক্তিগত কথাবার্তী গল্পগুজবকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। 
মডারেট নেতাদের সহিত ঘরোয়া আলোচনায় কোন কিছু মীমাংসা হইল না এবং 
গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলাহীন, আমাদের সেই পূর্বব ধারণাই 
অধিকতর বদ্ধমূল হইল । একজন প্রস্তাব করিলেন, কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, 
যে, গান্ধিজী বড়লাটের নিকট পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন এবং খোলাখুলি 
ভাবে সব বিষয় আলোচনা করুন। তিনি সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝ গেল» 
ফল সম্বন্ধে বেশী আশান্বিত হইলেন ন1। নিজের ভূমি ত্যাগ করিয়া ৭ প্রতিপক্ষের 
সহিত সাক্ষাৎ ও যে কোন বিষয় আলোচন! করা তাহার চিরাচরিত নীতি। 
নিজের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ বলিয়া অপর পক্ষকে তাহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি সততই প্রস্তত। সম্ভবতঃ তাহার লক্ষ্য কেবল মানুষের 
বুদ্ধি নহে, তিনি হ্বদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী) ক্রোধ ও অবিশ্বাসের বাধ! অতিক্রম 
করিয়! তিনি অপরের শুভেচ্ছা ও সংপ্রবৃত্তির নিকট আবেদন উপস্থিত করেন ॥ 
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তিনি বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্ধন সাধনেব দ্বারাই নিজের মত অপরকে বুঝান 
সহজ। যদি তাহা সম্ভব ন। হয়, তাহ। হইলেও বিরুদ্ধতার উগ্রতা কমিঘা যায় 
এবং সংঘর্ষেব মধ্যে তীব্রতা থাকে ন।। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই উপায়ে 
তাহার অনেক বিরুদ্ধবাদীকে নিরপ্্ করিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
জয়লাভ করিযাছেন। অনেক সমালোচক ও নিন্দুক তাহার বিশাল ব্যক্তিত্বের 
সংস্পর্শে থাকিয। তাহার গুণান্বাগী হইয়াছেন এবং তাহার পরও সমালোচন। 
কবিলে সে সমালোচনায় আর বিষ থাকিত ন1। 

নিজেন এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন গাদ্ধিজী সর্ধবদই ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত 
সাক্ষাতেব সুযোগ পাইলে আনন্দিত হন। কি্ত ছোটখাট ব্যাপার লইয়। 
ব্যক্তিবিশেষের সাইত বুঝাপড| কৰা এক কথা, আর নৈর্বযক্তিক, বিজয়ী 
সাআজাজ্যবাদেব প্রতীক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে দাডান আর এক কথা। 
ইহা! অন্থভব কনিয়াই গাঞ্ধিজী লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে বেশী 
আ'শান্বিত হন নাই। আইন অমান্ত আন্দোলন তখনও চলিতেছিল , তবে 
গভর্ণমেণ্টেব সহিত আপোষ প্রস্তাব আলে ।চনা হইতেছিল বলিয়া তাহাশ গতিবেগ 
মন্দীভূত হইরাছিল। 

অল্প সমযের মধ্যেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, গান্ধিজী দিল্লী চলিয়া গেলেন; 
আমাদিগকে বলিয়া গেলেন যে, যদি বডলাটের সহিত আলোচনায় কোন সাময়িক 
আপোষের শবস্থা উপস্থিত হয, তাহা হইলে তিনি কাধ্যকরী সমিতির 
সদশ্যদিগকে ডাকিষ। পাঠাইবেন। কযষেকদিন পরেই আমরা দ্িলী হইতে 
আহ্বান পাইলাম । স্থুদীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক আলোচনায় আমর! দিলীতে তিন 
সপ্তাহ অতিবাহিত করিলাম । গাদ্দিজী প্রায়ই লর্ড আরুইনের সহিত দেখা 
করিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে তিন-চার দিন আলোচনা বন্ধ থাকিত। সম্ভবতঃ 
ভারত গভর্ণমেণ্ট এ সময় লগুনে ভারত সচিবের দপ্তরের সহিত কথাবার্তী 
চালাইতেন। কখনও বা অতি সামান্য বিষব কি একটি শব্দ লইয়া মতভেদের 
ফলে কথাবার্তা অগ্রসর হইত ন।। আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত” রাখা 
এঁকপ একটি শব্দ। গান্ধিজী এই কথাটা প্রথম হইতে স্পষ্ট করিয়! লইয়াছিলেন 
যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চুড়ান্তভাবে বন্ধ বা প্রত্যাহার করা যাইতে 
পারে না, কেন না, জনসাধারণের হস্তে ইহাই একমাত্র অস্ত্র। তবে অবশ্যই ইহা 
স্থগিত বাখা যাইতে পারে। লর্ড আরুইন এই শব্টিতে আপত্তি করিলেন, 
গাদ্ধিজা বাজী হইলেন না। অবশেষে “আপাততঃ প্রত্যাহার শব্ধটি গৃহীত 
হইল । বিদেনী বস্কের দোকান এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে দীর্ঘ 
আলোচনা হইল । অধিকাংশ সময়ই চুক্তির সর্তগুলি আলোচনায় ব্যয় হইল। 
কিন্তু মূল বিষয়ে বিশেষ কোন কথা হইল না। সম্ভবতঃ মনে করা হইয়াছিল 
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যে, চুক্তি হইয়া গেলে এবং সংঘর্ষ বন্ধ হইলে অধিকতর অন্থকুল আবহাওয়ায় 
এ সব বিষয় আলোচনা করা যাইবে । আমরা ইহাকে যুদ্ব-বিরতির সদ্ধি রপেই 
দেনাম। যাহার ফলে আসল ব্যাপারগুলি পরে আলোচিত হইতে পারিবে । 

এই কালে দ্বিলীতে নানা শ্রেণীর ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। অনেক বিদেশী 
সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশ আমেরিকান। উহার! 
আমাদের নীরবতা দেখিয়া বির্ক্ত হইতেন এবং বলিতেন যে, গান্ধী-আরুইন 
কথাবান্তী সম্পর্কে তাহার] আমাদের অপেক্ষা নয়াদিল্লীর দপ্তরখান। হইতে বেশী 

ধবাদ পাইয়া! থাকেন। কথাটা সতা। অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
গান্ধিজীব নিকট শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আসিতেন, কেন না, মহাতাজীর মে তখন 
দিন ফিরিয়াছে। ধাহারা গাদ্ধিজী এ কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন, 
এমন কি, মাঝে মাঝে বিরুদ্ধতা করিতেন, "আজ তাহার'উ আপিয়! পূর্বের ভূল 
সংশোধন করিতেছেন। এ এক কৌতুককর দৃশ্ত ! কংগ্রেস যেন ভাল কাজই 
করিয়াছে এবং ভবিধাতে আর৭ কি করিবে কে জানে? যাহাই হউক, এখন 
কংগ্রেস ও তাহার নেতাদের সহিত সন্ভাব রক্ষা করাই নিরাপদ। এক বৎসর 
পরে ইহারা পুনরায় ব্দলাইলেন। কংগ্রেসের প্রতি এবং ইহার সকল কাজের 
প্রতি তাহাদের তীব্র ঘ্বণা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ভাহারা যে 
গ্রেসের ব্রিসীমাতেও নাই তাহাও প্রচার করিতে ভূলিলেন না। 

এমন কি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও ঘটনা দেখিয়। উত্তেজিত হইলেন। হয়ত 
ইহার পর তাহাদের আর গুরুত্ব থাকিবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন । তাহাদের 
অনেকে মহাত্সওর নিকট আসিয়! বলিতে লাগিলেন যে, তাহারা সাম্প্রদায়িক 
সমস্ত! মিটাইয়। ফেলিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত | তিনি যদি স্বয়ং এ বিষয়ে 
উদ্যোগী হন তাহা হইলে আপোষ মীমাংসার কোন বিস্বই হইবে না। 

ছোট-বড় সর্ধশ্রেণীর মানুষ অবিশ্রাস্ত শ্লোতের মত ডাঃ আনম্সারীর বাড়ীতে 
আসিতে লাগিল। এইখানে গাদ্ধিজী ও আমব! অধিকাংশই ছিলাম। আমর! 
অবসরকালে এই সকল ব্যক্তিকে কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতাম এবং অনেক 
অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিতাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা সহর ও পল্লীর গরীব 
লোক এবং জেলের বাসিন্দাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। গান্ধিজীর ধর্শনার্থী ধনী 
ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে আমরা মানব-চরিত্রের আর একটি দিক দেখিলাম । 
যেখানে শক্তি ও সাফল্য সেই স্থানেই এই সকল ব্যক্তি নত হইয়া সহাস্য মুখে 
অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। ইহাদের মধো অনেকেই ভারতে বুটিশ গভর্ণমেন্টের 
অতি বিশ্বস্ত স্তস্ত। ইহা শুনিয়া আমরা স্থখী হইলাম যে, ভারতে যে কোনও 
গভর্ণমেণ্টেরই তাহারা অন্রূপ বিশ্বস্ত স্তস্ভ হইতে পারেন। 

এই সময়ে আমি নয়! দিল্লীতে প্রাতঃভ্র গণের সময় গাদ্ধিজীর সঙ্গী হইতাম । 
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এই সময় ছাড়া তাহার সহিত কথা! বলিবার অবসর ঘটিত ন|। বাকী সমস্ত দিন 
টুকব| টুকপ। করিয়। ব্যক্তি ও বিষয়ের জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত। 
এমন কি, কোন বিদেশী দর্শনা অথব। ব্যক্তিগত উপদেশপ্রার্থী বন্ধুবু- জন্য 
প্রাতঃভ্র মণেরও স্থবিধা হইয়া উঠিত না। আমর। অতীত, বর্তমান এবং 
বিশেষভাবে ভবিষ্যতেব অনেক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার 
মনে আছে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার ধারণ। শুনিয়া আমি অবাক 
হইযাছিলাম। স্বাীনত। আসিবাব সঙ্গে সর্গে অধুনাতন কংগ্রেসও স্বাভাবিক- 
ভাবে ।বলুপ্ হইবে আমি এইবূপ কল্পনা! করিতাম। কিন্তু তাহার মতে কংগ্রেস 
চলিবে-_কিন্তু একটি সর্ভে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় এই ত্যাগ বরণ করিয়! লইবে 
যে, ইভান কোনও সদশ্য রাষ্ট্রের অধীনে বেতন লইয়! চাকুরী স্বীকার করিবে না। 
যা কেহ এক্ধপ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমি এখন তাহ 
স্মণণ কবিতে পারিতেছি না, তবে ইহার অন্তরালে আসলে এই ভাব ছিল যে, 
কংগ্রেস যদি শিঃপ্বার্থ বুদ্ধি লইয়া মুক্ত থাকে, তাহ! হইলে শাসন বিভাগ ও 
অন্যান্য বিশাগেৰ উপব নৈতিক চাপ দ্বিতে পারিবে, যাহার ফলে এগুলি ন্যায়পথ 
হইতে শ্রষ্ট হইবে ন।। 

কিন্ত এই আশ্চষ্য ভাবেব আমি কোনও নন্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 
বিশ্লেষণ কবিতে গেলে প্রশ্নটি আরও জটিল হইয়া উঠে। আমার মনে হয় যে, 
ঘদি একপ কোন৭ সম্মেলন স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
কোন ন। কোনও কাযেমী স্বার্থবাদী নিজের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করিবে। 
ইহার কাধ্যকারিত। বাদ দিলেও ইহা হইতে গান্ধিজীর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি 
কতক পরিমাণে বুঝিবাব স্থবিধা হয়। কতকগুলি পূর্বনিপ্িই আদর্শ লইয়া 
বাস্্বীয় ও অর্থ নৈতিক ব্যাবস্থা ঢালিয়া সাজিবার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্তেই দল গঠন করিবার যে আধুনিক ধারণা, গান্ধিজীর ধারণা তাহার 
বিপরীত । অথবা যাহার। এখনও অধিকসংখ্যক গাধার জন্য সর্বাধিক গাজর 
দিবার (মিঃ আর, এইচ, টনি কথিত ) মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া দল গঠন করেন, ইহা 
তাহারও বিপরীত । 

গণতন্ব সম্পর্কে গান্ধিজীর ধারণ দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সাধারণতঃ প্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা জনসংখ্যার সহিত ইহার কোনও 
সম্পর্ক নাই। ইহার ভিত্তি হইল ত্যাগ ও সেবা, ইহার শক্তি নৈতিক। 
সম্প্রতি এক বিবৃতিতে* তিনি গণতন্ত্রীর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 


পপ পপর এ পা 
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দিল্লী-চুক্তি 


নিজেকে "আজন্ম গণতন্ত্রী” বলিয়া দাবী কবেন। যদি কেহ মনুষ্য জাতির 
দ্ররিদ্রতমদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবৌধ করিতে পাবে, তাহাদের অপেক্ষা উৎরুষ্ট 
জীবনে প্রলুব্ধ না হয, এবং নিজের শক্তি সামর্থ অন্ুমারে তাহাদেৰ স্তবে 
থাকিবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্ট। কবে, তাহা হইলেই সে গণতন্বী হইতে পারে; 
আমি ইহাই বলিতে চাই ।” গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলিযাছেন,__ 

“কংগ্রেস যে গণতান্ধ্িক প্রতিষ্ঠটানফপে মধ্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছে 
তাহব কাবণ বাৎ্সবিক অপিবেশনে সমাগত প্রাতনিধি ও দর্শকবুন্দ নহে। পবন্ত 
তাহান ঞক্মবদিত সেবাব বাই উহা লাভ কবিযাছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যদি 
এখনও ব্যর্থ না হইযাঁ থাকে তবুও ইহ| এক মহাপবীক্ষার সম্ম্ধীন। প্রকৃত 
গণতন্ববিজ্ঞান আবিষ্কাবৰ কবিঘ। জগতেব স'ুখে তাহার সাফল্য প্রমাণ কবিবার 
ভাব ভাবতবমেব উপরই "মপিত |? 

গণতন্ব হইতে ছুনীতি যে অপবিশ্যাধ্যপে উদ্ভুত হইবে এমশ কোন কথা 
নাই, অবশ্য বর্তমানে এগুপি মাছে নিঃসন্দেহ | সংখ্যাব গুকত্ব গণতন্ষেব প্রকৃত 
মাপকাঠি নহে । অন্নসংখাক লোকও যদি জনপাপারণের আশা, আকাজ্ষ। এবং 
উদ্দেশ্যকে যগাধখ নলাপে ব্যক্ত কখিতে পাবে তবে তাহাব সহিত গণতন্ত্বেব কোন 
অদঙ্গতি নাই। আমাব দুঢবশ্বাস, গণতন্ত্র কখনও বলপূর্ধক প্রতিা কবা 
যাইতে পারে না। গণতশ্বের আগ্শ কখনও বাভিব হইতে বলপূর্বক চাপাইয়! 
দেওধ।| যায ন।, ইহ। ভিতব হইতেই মত্ত হয।” ইহা নিশ্মষই পাশ্চাত্য গণতন্ত 
নহে, তিনি নিজে তাহা বলিযাছেন। কিন্ত আশ্চয্যেব বিষয কমুনিষ্টদের 
গণতন্বেব ধারণাৰ সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে, কেন না, তাহাতে ও কিঞ্চিৎ 
দার্শনিকতাব বেশ বিদ্যমান। জনসাধারণ জানুক আর নাই জান্ুক মুষ্টিমেয় 
কম্যুনিষ্ট তাহাদের প্রকৃত অভাব ও আকাঙ্ঞাব প্রতিনিধিত্ব দাবী কবিতে। পারে। 
জনসাধারণ তাহাদের নিকট একটি দার্শনিক অন্ৃভূতি মাত্র এবং এই কারণেই 
তাহাব! প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। যাহা হউক, এই সাদৃশ্য এত অল্প যে, ইহা 
আমাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যায না। দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয় বিচার করিবার প্রণালীর 
মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদামান। কাধ্যপদ্ধতি ও বাহুবল সম্পর্কে পার্থক্যও স্মরণীয়। 

গান্ধিজী গণতন্ত্রী হউন আর নাই হউন, তিনি ভারতের কৃষক-সাধাবণের 
প্রতিনিধি, এই কোটি কোটি নর-নারীর চেতন ও অচেতন আকাজ্ষার তিনিই 
ঘনীভূত মৃত্তি। তাহাকে প্রতিনিধি বলিলে ঠিক বলা হয় না_তিনি বিশাল 
জনসজ্ঘের দৃষ্টিতে আদর্শের দেহধারী প্রতীক। অবশ্য তিনি সাধারণ কৃষকের মত . 
নহেন। তিনি তীক্ষু স্থক্ম অনুভূতিপ্রবণ স্থুরুচিসম্পন্ন ও দূরদর্শী । মানবস্থুলভ 
কোমলতা! সত্বেও তিনি কঠোর তপন্বী; ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা ও বিষয়ভোগ স্পৃহাকে 
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তিনি সংযত কবিষ| উহ উন্নভতব অধ্যাহ্ সাধনা নিযোজিত কর্যাছেন। 
তাভাব অনণা সাধ।বণ ব্যক্তিত্ব চন্তকেব মত সকলকে আকর্ষণ কবে, মানুষ ম্বেস্ছায় 
তাহাব নিকট আন্মসমর্পণ কবে, আন্তগত্য স্বীকাব কবে। এঠ সকল গুণথাকা সত্বেও 
সাধাৰণ কুষকেব দৃষ্টি লইঘ। ই তিনি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য কবেন, জীবনের কতকগুলি 
ব্যাপাবে কমকদেণ মতই তাহাব এন অন্তবৃক্তি আছে । ভাবতে অধিকাংশই কৃষক 
এব* তিনি তাপ ভ বতবর্ধচে উম দপেজানেন,উহাৰ নাডীব প্রত্যেক চাঞ্চলা 
তাহাব অনুভূতিতে প্র।তক্রিষ। সঞ্চাব কবে, প্রত্যিকটি ব্যাপালে তাহার অন্রমান 
ভ্রমহীন এবং সময অনুকুল বুঝিবানান কাজ করিবান তীহাব দক্ষতা অনুপম । 

কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টে দৃষ্টিতে নহে, অনেক ভাবতবাপাী এবং তাহার 
ঘনিষ্ঠ সহকম্মীদে দৃষ্টতে ও তিনি ছুর্বোধা প্রহেলিকা। অন্ত কোন দেশে জন্মিলে 
হয়ত কেহ তাহাকে আমপেই আনিত না, কিন্তু ভারতবর্ষ, অবতাবকল্প খাশ্মিক 
পুকব, টিনি পাপমুক্তি অহিংসার কথ। বলেন, তাহাকে গ্রহণ কবিতে বনণ কবিতে 
পাপে। ভারতেব পুবাণসমূহ খধি মুনি তপন্বাদের কাহিনীতে পুর্ণ, ধাহানা তপঃ- 
প্রভাবে বাহ জগতেব ব্যাপার নিষন্থণ কবিযাছেন, বাজা ও বাজ ভারঞ্ষিঘাছেন, 
গডিযাছেন। গাদ্ধিজীন আশ্চয্য উত্সাহ ও অন্তনিহিত শক্তি দেখিষ। আমার 
বিস্বঘমুধ্ধ চিত্তে এ দকল পৌবাণিক কাহিনীর কথ! উদঘ হইত, মনে হঈত যেন 
এক অফুবন্ত অধ্যাক্মশক্তিব ভাগ্ডাব হইতে উহা উতৎসাবিত ₹ইতেছে। জগতের 
সাধারণ ছণচে তিনি গঠিত নহেন, তিনি স্বতন্ত্র তিনি অন্তপম্, মাঝে মাঝে 
তীহাব দৃষ্টিতে অজানাব আভাস ফুটিয| উঠে। 

ভাবতেন নব-নাগরিক সভ্যতা ও কল-কাবখানায আধুনিক জীবনের উপরও 
কুধক-ভারতেন হ্থম্পঞ্ট ছাপ রহিষাছে। যিনি স্বতন্ব ও বিশিষ্ট হইয়াও ভাবত- 
বর্ষেরই সন্তান তীহাকে এই নবীন ভাবত ও আদর্শ ও নেতাৰপে গ্রহণ কবিয়াছে, 
তিনি বিস্থৃত প্রায় প্রাচীন স্থৃতি জাগ্রত করিয়াছেন, ভারতবাসীর দৃষ্টিব সম্মুখে 
ভারতের আত্মাকে উন্মুক্ত করিযাছেন। বর্তমানের ছুঃখভারজর্জরিত ভাবত যখন 
অতীত ও ভবিষ্যতের অস্পষ্ট স্বপ্ন লইয়া নৈবাণ্তক্ষৃন্ধ বিলাপের মাঝে সান্ত্বনা 
খুঁজিতেছিল, তখন তিনি আসিয়া আশার বাণী শুনাইলেন, দেশের মনে শক্তি 
সশব করিলেন,_-তীহার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ রঙ্গীন হইয়! উঠিল। একদিকে অতীত 
অন্যদিকে ভবিষ্ুঘ; বর্তমান ভারত ছুইকেই একত্র করিবার চেষ্ট। করিতে 
উদ্যত হইল। 

ভারতের এই কৃষক-জীবনধারা হইতে আমরা অনেকেই রিচ্ছিন্ হইয়া 
পডিয়াছি। প্রাচীন ধারায় চিন্ত।, প্রথা! নিয়ম ধর্ম আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছে। আমরা আমাদিগকে বলি আধুনিক; আমর! “উন্নতিতে” বিশ্বাসী, 
বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার বিস্তার, জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা, সমবায় ও 
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দল্লী-চুক্তি 


যৌথভাবে কার্য নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী । আমবা অনেকে কৃষক-জীবনের রক্ষণশীলতাকে 
প্রগতিবিরোধী বলিয়া জানি এবং অনেকেই সোন্তালিজম, কম্যুনিজম-এর 
অন্্রাগী। আমরা কেমন করিয়। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সহিত মিলিত 
হইয়াছি এবং নান! ঘটনায় তাহার বিশ্বস্ত অন্ুচরের মত কাধ্য করিয়াছি 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন এবং যে গান্ধিজীকে জানে না, সে কোন উত্তরেই 
সন্তষ্ট হইবে ন|। বাক্তিত্বকে ব্যাখ্য। কর! যায় না, ইহার আশ্চর্য্য শক্তি মানুষকে 
মুগ্ধ করে। এই শক্তি তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। ধাহাবা 
তাহ।র নিকট আসিয়াছেন, তাহারা তাহার এক এক দিক গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনি মান্ষকে আকর্ষণ করেন,_কিন্ধ তাহা অন্ধ অগ্রক্তি নহে, যুক্তি বিচার 
দ্বারাই অনেকে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ কবিয়াছেন। তাহার! গান্ধিজীর জীবন 
সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তাহাব অনেক আচরণ ও আদর্শ গ্রহণ করেন 
নাই। অনেক সমঘ্ব তাহাব| তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাহার 
নির্দেশিত কাধ্য প্রণালীর যৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায়। দীর্ঘকাল কর্মহীন, 
মেরুদগুহীন রাজনীতির পর তিনি যখন তাহার নৈতিক বিভায় দীপ্ত সাহসিক ও 
সর্ল কাধ্য পদ্ধতি উপস্থিত করিলেন, তখন তাহার আহ্বান সহজেই অনিবাধ্য 
হয উঠিল এবং সকলে কি বুদ্ধি কি ভাবাবেগের দিক দিয়। তাহা বরণ করিল । 
প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তীহান কার্্যপদ্ধতিব অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিলেন এবং 
আমর তাহার অধ্যাত্ দর্শন গ্রহণ ন। করিযাও অন্গগামী হইলাম। ভাব হইতে 
কারধ্যকে পৃথক করিয়! দেখা সম্ভবতঃ সমাক দর্শন নহে এবং উহার ফলে পরিণামে 
মানসিক সংঘাত ও রেশ উপস্থিত হয়। গাদ্ধিজী কম্মা পুরুষ এবং অবস্থার 
পরিবর্তন সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, এই কারণে আমর! আশা করিয়াছিলাম, আমরা 
যাহা সত্য বলিয়! জানি, সেই দিকেই তিনি অগ্রলর হইবেন । যে ভাবেই হউক, 
তিনি যত দিন সত্যপথে চলিতেছেন তত দিন ভবিষ্যতে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, 
পূর্ব্ব হইতে এরূপ ধারণা কর! নির্ব,দ্বিতা মাত্র । 

এই সকল হইতে বুঝ! যাইবে, আমাদের মনে কোন স্পষ্ট বা নিশ্চিত ধারণা 
ছিল না। আমরা অধিকতর যুক্তিবাদী হইলেও গাদ্ধিজী ভারতবর্ষকে আমাদের 
অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন এবং যিনি জনসাধারণের এমন অসামান্য অন্ধ, 
ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে; খাহা 
জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার গ্যোতনায় অন্ুরঞ্িত। যণ্দি আমর! তাহাকে 
বুঝাইতে পারি তাহা হইলে জনসাধারণও আমাদের দলে আসিবে । মনে 
হইয়াছিল, তাহাকে বুঝান সম্ভবপর । কেন না, তাহার কষকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী 
সত্বেও তিনি আজন্স বিব্রোহী। এই বিপ্লবী এক বৃহৎ পরিবর্তন চাহেন, কোন 
ভয়েই তিনি স্তব্ধ হইবেন না। 
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জওহরলাল নেহরু 


আমাদের অলস ও অধঃপতিত জনমগ্ুলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কি 
ভাবে কন্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ! বল প্রয়োগ করিয়া নহে, এহিকের কোন লোভ 
দেখাইয়া নহে। প্রশান্ত দৃষ্ট, মধুর বচন এবং সর্ক্বোপরি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বাবাই 
ইছা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে সত্যাগ্রহের প্রথম স্থচনা কালে ১৯১৯-এ বোন্বাই- 
এর ওমর খোভানী তাহাকে বলিতেন, “ক্রীতদাসগণের প্রিয়তম প্রন ইহ! 
আমার মনে আছে । তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। আজ ওমর বাচিয়া 
নাই, সৌভাগ্যক্রমে ১৯২১-এর স্থচনা হইতে আমরা আনন্দ ও গর্বের সহিত 
তাহাকে দেখিয়াছি । ১৯৩* আমাদের জীবনের এক অপুর্ব বংসর। গাদ্ধিজী 
তাহার এন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভ্ভুতপূর্ধব পরিবর্তন আনিলেন। 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর আমর! জয়লাভ করিয়াছি, একথা ভাবিবার মত মূর্খ 
কেহ ছিল ন।। আমাদের গর্ব ও গৌরবের সহিত গভর্ণমেন্টের সম্পর্ক অতি 
অন্পই ছিল। এই আন্দোলনে আমাদের নারীরা, যুবকেরা, সন্তান্সন্ততিরা যে 
ভাবে কাজ করিয়াছে তাহা লইয়াই আমাদের গর্ব ও গৌরব। ইহা আত্মার 
সমৃন্ধি। যে কোন সময়ে, ঘে কোন জাতির পক্ষে ইহা ছুন্নভ সম্পদ, পরাধীন ও 
পদদলিত আমরা_আমাদের নিকট ইহার মূল্য আরও বেশী। 

বাক্তিগত ভাবে আমি চিরদিনই গান্ধিজীর অসামান্য দয়া ও স্থুবিবেচন। লাভ 
করিয়াছি; পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল 
হইয়াছেন । তিনি আমার কথা সর্বদাই ধৈধ্যের সহিত শুনেন এবং আমার 
ইচ্ছাপূরণের জন্য সর্ববতোভাবে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে আমি ভাবিতাম যে, 
আমি ও আমার সহকক্ষারা তীহাকে প্রভাবিত করিয়া ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পথে 
আনিতে পারিব এবং তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে সম্ভবপর 
হইলে তিনি ধীরে ধীরে এ দিকে অগ্রপর হইবেন। আমার মনে হইয়াছিল যে, 
তিনি নিঃসন্দেহে সমাজতত্ববাদের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিবেন, কেন না, আমীর 
দৃষ্টিতে বর্তমান ব্যবস্থার অবিচার, হিংসা, অপচয় ও দুঃখের হাত হইতে মুক্তির 
অন্ত পথ নাই । উপায় লইয়। তাহার মতভেন হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি 
একমত হইতেন। তখন এরূপ ভাবিলেও এখন আমি স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি যে, 
গান্ধিজীর আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান । 

এইবার ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর কথায় ফিরিয়। আসা যাউক। 
গান্ধী-আরুইন আলোচন। চলিতেছে এমন সময় সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। 
কয়েক দিন ধরিয়া বড়ল।ট গাদ্ধিজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন না; মনে হইল 
কথাবার্তা ভাঙ্গিয়। গেল। কাধ্যকরী সমিতির সদস্যের! দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
প্রদেশে ফিরবার জন্ত প্রস্তত হইলেন। প্রস্থানের পূর্বে আমরা ভবিস্তৎ. 
কাধ্য-পন্ধতি ও আইন অমান্ত আন্দোলন (যাহা তখনও জারী ছিল) সম্বন্ধে 
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পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইলাম । আমরা! বুঝিলাম, আপোষ আলোচনা 
ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা ঘোষণার পরেই আমরা আর একক্র মিলিত হইয়া পরামর্শ 
করিবার স্থযোগ পাইব না। আমরা গ্রেফতার হওয়ার প্রত্যাশা! করিতে 
লাগিলাম এবং আরও শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট প্রচগ্ডভাবে কংগ্রেসকে দমন করিতে 
কুতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সে চণগ্ুনীতি পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইবে। অতএব 
আমরা সর্বশেষবার মিলিত হইলাম এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। এবারের প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। 
পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ষে, সভাপতি গ্রেফতারের পূর্ব্বে অস্থায়ী সভাপতি এবং 
কাধ্যকরী সমিতির সদস্তের শূন্য পদ মনোনয়ন দ্বার! পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
যাইবেন। স্থলাভিষিক্ত কাধ্যকরী সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কাধ্যই করিতে 
পারে নাই। কোন ব্যাপারে নৃতন কিছু নির্ধারণ করিবার অধিকারও ইহার 
ছিল না। সদশ্যর! কেবল জেলে যাইতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপ 
একজনের পর একজন মনোনয়নের প্রথার বিপদও ছিল । ইহার ফলে কংগ্রেসের 
মধ্যাদাহানিকর ব্যাপার৪ ঘটিতে পারিত। এই আশঙ্কা করিয়া দিলীতে 
কাধ্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিলেন ঘে ভবিষ্যতে আর অস্থায়ী সভাপতি ও 
স্থলাভিষিক্ত সদস্ত মনোনয়ন কর! হইবে না। যে সকল মূল সদ্য কারাগারের 
বাহিরে থাকিবেন তীহারা সমিতির পূর্ণ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া কার্ধ্য 
করিবেন। যখন সকলে মিলিয়া কারাগারে যাইবেন, তখন সমিতির কোন কাজ 
থাকিবে না। তবে আমরা একটু আড়ম্বর করিয়! বলিলাম যে, সে অবস্থায় 
কাধ্যকরী সমিতির ক্ষমত1 দেশের প্রত্যেক নরনারীর উপর ন্যস্ত হইবে । আমরা 
সর্বসাধারণকে উৎসাহের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলাম। 

এই প্রস্তাবে সংঘর্ষ পরিচালনের সাহসিকতাপুর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইল এবং 
আপোষের সর্বপ্রকার পথ ইহাতে বন্ধ করা হইল। আমাদের কেন্দ্রীয় 
কার্যালয়ের সহিত দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা কর] এবং নিয়মিত- 
ভাবে নির্দেশাদি প্রদান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পুরুষ ও 
মহিলা কম্মীরা সকলেই স্থপরিচিত এবং তাহারা প্রকাশ্টে কাজ করিতেন বলিয়া 
ইহা অনিবাধ্য ছিল। তাহাদের গ্রেফতারের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকিত। 
১৯৩০-এ গুপ্ত সংবাদবাহীদল গঠন করিয়া নির্দেশ প্রচার, পরিদর্শন ও রিপোর্ট'দি 
আনয়নের ব্যবস্থাদি হইয়াছিল । ইহাতে কাজ ভালই চলিয়াছিল এবং আমরা 
বুঝিয়াছিলামূ যে, এইরূপে গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহের কাজ আদর্শের সহিত 
কিয়ৎপরিমাণে সামপ্রস্তহীন এবং গান্ধিজীও ইহার বিরোধী ছিলেন। কেন্দ্র 
হইতে নির্দেশের অভাবে কাজ চালাইবার দায়িত্ব আমরা স্থানীয় লোকের 
উপর অর্পণ করিলাম। অন্যথা! তাহারা উপর হইতে নির্দেশ পাইবার জন্ত 
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অপেক্ষা করিবে অথবা কিছুই করিবে না। অবশ্য সম্ভবত নির্দেশ দেওয়া 
যাইতে পারে। 

এইভাবে একটি প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব পাশ করিয়া আমর। যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত হইলাম | ( পরবন্ভাঁ ঘটনায় এই সকল প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় নাই । ) 
এমন সময় লর্ড আরুইনের নিকট হইতে পুনরায় আহ্বান আসিল এবং আপোষ 
প্রস্তাব আলোচন। স্থরু হইল । 

৪ঠ1 মার্চ মধ্যরাত্রি পধ্যন্ত বড়লাটের বাড়ী হইতে গান্দিজীব প্রত্যাগমনের 
আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে ল।গিলাম। তিনি রাত্রি ছুইটার সময় ফিরিয়! 
আসিলেন। এবং আমাদিগকে জাগাইয়। সংবাদ দেওয। হইল যে, আপোষ 
প্রন্তাবগুলি নিদ্ধীরিত হইয়াছে। আমরা খসড়াখানি দ্রেখিলাম। পূর্বের 
আলোচনা-প্রসর্দে আমি অধিকাংশ ধারাগুলি জানিতাম কিন্তু ছুই নম্বর ধারার * 
বক্ষাকবচ ইত্যাদি দেখির। আমি অত্যন্ত মন্্রীভত হইলাম। ইহার জন্য আমি 
প্রস্তত ছিলাম না । আমি সে রাত্রের মত আর কিছু বলিলাম না, সকলেই ্ব স্ব 
শয্যায় ফিরিয়া গেলাম । 

অবশ্য বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, 
আমাদেব নেতা ্ববং কথা দিবা আসিয়াছেন। এখন আমরা তাহ'ণ সহিত 
ভিন্নমত অবলম্বন কি করিয়া করিতে পারি? তাহাকে পরিত্যাগ করা? 
তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া? আমাদের অনৈক্য ঘোষণ| করা? ইহাতে 
ব্যক্তিগতভাবে কাহারও সন্তোষ হইতে পারে কিন্তু তাভাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের 
কিছু আসিয়া! যাইবে না । অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও তখনকার মত আইন অমান্য 
আন্দোলন শেষ হইল । এবং কাধ্যকরী সমিতির পক্ষেও ইহা পরিচালনা কর 
সম্ভবপর নহে । কেন না, গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়! দিবেন, মিঃ গান্ধী আপোষ 
করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি এবং আমাদের অন্যান্য সহকক্মীরা আইন 
অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিয়! গভর্ণমেণ্টের সহিত সাময়িক আপোষে ইচ্ছুক 
ছিলাম। আমাদের সহকক্মািগকে পুন্রায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহ 
সহন্্র ব্যক্তি জেলে রহিয়াছেন তাহাদিগকে সেইখানে রাখার নিমিত্তের ভাগী হওয়া 


* দিলী-চুক্তির ছুই নম্বর সর্ত (১৯৩১, ৫ই মার্চ) “শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নে, হিজ 
ম্যাজেষ্টিজ গভর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে, ভবিষ্যৎ আলোচনার সীমা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইবে যে, গোল 
টেবিল বৈঠকে ভারতের নিয়মতাস্ত্রিক গভর্ণমেন্টের যে খসড়া আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় 
বিচার কর! হইবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহাধ্য অংশ হইবে এবং ভারতের 
দায়িত্ব, সংরক্ষিত বিষয় ও রক্ষাকবচগুলি ভারতের দ্বার্থের দিক হইতে নিরূপণ কর! হইবে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, যখ।-দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, সংখ্যালঘিষ্ঠদ্দের অবস্থা, ভারতের খণ 
এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি পুরণ ।' 
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কাহারও পক্ষে সহজ নহে । যদিও আমর! অনেকে নিজেদের কারাজীবনের 
উপঘুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উহার পীড়াদায়ক দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি 
লইয়া হাশ্ত পরিহাস করিতাম, তথাপি আমাদের জীবনের দিবারাত্রগুলি 
কাটাইবাঁর জন্য কারাগার নিশ্চয়ই মনোরম স্থান নহে । তাহা ছাড়া যে তিন্‌ 
সপ্তাহের অধিককাল ধরিয়া গান্ধিজী ও লর্ড আকুইনের মধ্যে আপোষের কথাবার্র! 
চলিতেছিল সেই সময় আসন্ন আপোষের প্রত্যাশায় সমগ্র দেশ অধীর হইয়া! 
উঠিয়াছিল। কথাবাত্তী ভাঙ্গিয়া গেলে দেশে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই । 
এই কারণে আমর। ( কাধ্যকরী সমিতির সদন্তগণ ) অস্থায়ী সন্ধির প্রস্তাবে (ইহা 
যে অস্থায়ী তাহা স্থম্পঞ্ঠ ) সম্মতি দিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমর] ইহাও 
বলিলাম, এই সন্ধির দ্বারা আমর] কোনও মূল নীতি প্রত্যাহার করিলাম ন]। 
পে বিভিন্ন বিষয় লইয়৷ বে তুমুল তর্কের তুফান উগ্িয়াছিল ব্যক্তিগতভাবে 
আমি এগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই । আমার ছুইটি বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল। প্রথম কথা, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ল[ভের উদ্দেশ্তকে কিছুতেই 
খাট কর! হইবে না, দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধির প্রভাব আমাদের যুক্ত প্রদেশের কৃষক 
আন্দৌশনের উপর কি ভাবে পতিত হইবে । আমাদের করবন্ধ অথবা খাজনা- 
বন্ধের আন্দোলন এ পর্য্যন্ত বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে 
একেবারেই কিছু আদায় হয় নাই। ক্লুষকদের মেরুদণ্ড সোজা ছিল এবং সমগ্র 
জগতের রুষিকার্যের অবস্থা এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের মন্দার দরুণ তাহাদের পক্ষে 
খাজন। দেওয়া! কঠিন ছিল। আমাদের করবন্ধ আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক । যদি গভর্ণমেন্টের সহিত একট। সন্ধি হয় তাহা হইলে আইন 
অমান্য আন্দোলন প্রত্যান্ৃত হইবে এবং করবন্ধ আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক 
ভিত্তি থাকিবে না। কিন্তু মূল্য হাস হওয়ায় অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে দাবীর 
অনুরূপ অর্থ দিবার অক্ষমতার ফলে যে অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহার কি হইবে? গান্ধিজী লর্ড আরুইনের নিকট এই বিষয়ট] স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছিলেন। তিনি ব্লিয়াছিলেন যে, করবন্ধ আন্দৌলন প্রত্যাহার করা 
হইলেও আমরা কষকর্দিগকে তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজন। দিবাব উপদেশ 
দিতে পারিব না। এই ব্যাপারটি প্রাদেশিক বলিয়া ভারত গভর্ণষেণ্টের সহিত 
বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। আমাদিগকে এই আশ্বাস দেওয়া 
হইল যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া রুষকদের দুর্দশা মোচনকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ইহ] অনির্দিষ্ট 
আশ্বাস মাত্র । কিস্ত সে অবস্থায় ইহা! অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রতি পাওয়া 
কঠিন ছিল। কাজেই তখনকার মত এই ব্যাপারের এই খানেই শেষ হইল। 
আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও আমাদের .উদ্দেশ্ঠের মুখ্য প্রশ্নটি রহিয়া গেল । 


খ্ণণ৭ 





জওহরলাল নেহর 


এবং আমি সন্ধির ছুই নং ধারাটিতে দেখিলাম যে, এই উদ্দেশ্যকেও খর্বব করা 
হইয়াছে। ইহারই জন্য কি এক বৎসর কাল এত লোক এত ছুঃখ বরণ করিল? 
আমাদের গর্বিত উক্তি এবং দুঃসাহসিক কা্যের কি এই পরিণাম ? কংগ্রেসের 
স্বাধীনতা প্রস্তাব ২৩শে জান্ুয়ারীর সঙ্কল্প এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখের ফল 
কি ইহাই? মার্চ মাসের সেই রাত্রিতে আমি শধ্যায় শুইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলাম, কোনও মহার্থ্য সম্পদ চিরদিনের মত হারাইয়া গেলে যেৰপ মনৌভাব 
হয়, আমার হৃদয়ও সেইবপ শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল ।* 


৩৫ 
করাচী কংগ্রেস 


গান্ধিজী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন। 
পরদিন প্রভাতে প্রাতভ্রমণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন । 
আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন যে, কোন গুরুতর বিষয অথবা মূলনীতি প্রত্যাহার করা হয় নাই। 
তিনি সন্ধির দুই নম্বর ধারাটিকে “ভারতের স্বার্থ, এই কথাটির উপর জোর দিয়া 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার দাবীর এঁক্যই 
রহিয়াছে । এই ব্যাখ্যা আমাব নিকট কষ্টকল্প না বলিয়! মনে হইল, তীহার 
যুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাহার কথায় আমার মন 
অনেকটা শান্ত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, চুক্তিনামার গুণাগুণ ছাড়িয়া 
দিলেও তাহার আকস্মিক কার্ধ্যগুলি দেখিয়! আমরা ভয় পাই। তাহার মধ্যে এমন 
এক অজ্ঞাত বস্ত আছে, যাহা! চৌদ্দ বৎসরের ঘনিষ্ঠতাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম 
না বলিয়া সর্বদাই শঙ্কিত থাকি। তিনি নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তর অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি নিজেও ইহার জন্য দায়ী নহেন এবং 
ইহা যে তাহাকে কোথায় লইয়! যাইবে, তাহাও পূর্ব হইতে বলিতে পারেন না। 

দুই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় ছুলিতে লাগিলাম, কি করিব বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম না। এ সন্ধির বিরুদ্ধতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তখন 
আর উঠিতে পারে না। আমি বড় জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত 
সংশ্রব ন রাখিতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনারূপে উহা! আমাকে মানিয়া লইতে 
হইবেই। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ হইতে পারে। কিন্ত 


আপ | শসা আপোস 








রম “জগতে প্রলয় দিক মুখরিত করি আসে না, নিশ:বদ পদসঙঞ্চারেই আসে। পা 
২৭৮ 


করাচী কংগ্রেস 


বৃহত্তর সমস্যার তাহাতে কি সাহায্য হইবে? অতএব ইহাকে সৌজন্যের সহিত 
মানিয়া লইয়া গান্ধিজীর মতই অন্থকুল ব্যাখ্যা করাই ভাল নহে কি? সন্ধির 
পরেই সংবাদপত্রের জন্য তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে এ ব্যাখ্যার উপর 
জোর দিয়া বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার দাবী একটুও বর্জন করি নাই। 
যাহাতে তখন এবং ভবিষ্যতে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজন্য তিনি লর্ড 
আরুইনের নিকট গিয়! বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া আসিলেন। গাদ্ধিজী 
তাহাকে বলিলেন, যদি কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ 
করে, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা যাইবে । লর্ড 
আরুইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী 
করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন । 

মানসিক ঘন ও বেদনা সত্বেও আমি এ সন্ধি অঙ্গীকার করিয়া উহার 
অনুকূলে কাধ্য করিবার সন্কল্ল করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি খুঁজিয়া 
পাইলাম না। 

লর্ড আরুইনের সহিত আলোচনা কালে, সদ্ধির পূর্ব্বে ও পরে গাদ্ধিজী 
বহুবার আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। আইন অমান্যের বন্দীদের মুক্তির কথা সন্ধিপত্রের 
মধ্যেই ছিল। তাহা ছাড়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা বিন! বিচারে অপরাধ না 
জানিতে দিয়! আটক বন্দীও সহম্র সহম্র ছিল। অস্তরীণে আবদ্ধদের মধ্যে 
অনেকেই বহু বর্ষ আটক ছিলেন। ইহা লইয়! সমস্ত ভারতে, বিশেষভাবে 
বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত অসন্তোষের সঞ্ার হইয়াছিল। বিনা বিচারে আটক 
নীতির ফলে বাঙ্গল! দেশই বেশী বিব্রত হইয়াছে । পেঙ্গুইন দ্বীপের বড় কর্তার 
মতই ( অথবা ড্রেফাস্‌ মামলায় ?) ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতেন যে, 
প্রমাণের অভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ । প্রমণ যে নাই, ইহা! খণ্ডন করা! যায় না। 
গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ এই যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিরা অত্যন্ত উগ্র বিপ্লবী 
অথবা বৈপ্লবিক অপরাধপ্রবণ । সন্ধির অংশ স্বরূপ, গান্ধিজী এই মুক্তির দাবী 
করেন নাই । বাঙ্গলার আবহাওয়া স্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক অসস্তোষ 
নিবারণের জন্য তিনি উহ! অত্যাবশ্টক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গভর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী হইলেন না। 

গান্ধিজীর ব্যাকুল অনুরোধ উপরোধেও গভর্ণমেণ্ট ভগৎ সিংহের মৃত্যুদণ্ড 
মকুব করিছ্তে বাজী হইলেন না। ইহার সহিত সন্ধির অবশ্যই কোন সম্বন্ধ 
ছিল ন! কিন্তু এই বিষয়ে দেশব্যাপী যে মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার 
জন্যই গাদ্ধিজী স্বতন্ত্রভাবে এই অন্থরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 
নিরাশ হইলেন। 


২৭৪৯ 


জওহরলাল নেহরু 


এইকালে একটি ঘটনায় ভারতীয় টেররিষ্ট দলের মনোভাব জানিবার আমার 
স্থবিধা হইয়াছিল । আমার কাঁরামুক্তির পরে, পিতার মৃত্যুর পূর্বে কিন্বা 
কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার সহিত 
দেখা করিবার জন্ত আমাদের বাড়ীতে আসিয়ছিলেন, শুনিলাম, তাহার নাম 
চন্দ্রশেখর আজাদ। আমি তাহাকে পৃর্ধে কখন দেখি নাই। শুনিয়ছিলাম, 
দশ বসন পূর্বে, ১৯২১ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে 
কারাগমন করিয়াছিলেন । সেখানে জেলশৃঙ্খল৷ ভঙ্গ করিবার অপরাধে এই 
পনর  বসরের বালককে বেত্রদণ্ড দেওযা হয়। ইহার পর তিনি টেররিষ্ট দলে 
যোগদান করেন এবং উত্তর ভারতে এ দলেব একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্য 
হইয়া উস্নে। এই সকল কথ|। আমি পুর্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে এই শ্রেণীর 
গুজবে আমার বড় কৌতহল ছিল না। অতএব, তীহাকে দেখিয়া আমি 
আশ্চণ্য হইলাম । আমাদের কানামুক্তির ফলে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেন্টের 
আপোষের প্রত্যাশা সকলের মনেই জাগিয়াছিল, এই কারণেই তিনি আমার 
সহিত দেখা কনেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, যদি আপোষ হয়, তাহা হইলে 
তাহার দলের লোকদের সেখানে কোন ঠাই হইবে কি-না? তাহারা কি 
এমনইভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবে, প্রতাড়িত হইয়া একস্থ(ন হইতে 
অগ্বত্র ভ্রমণ করিবে, তাহাদের মস্তকের জন্য পুরক্কার ঘোষিত থাকিবে এবং 
সম্মখে থাকিবে ফাসির সম্ভাবনা? অথবা তাহাদিগকে শান্তিতে জীবনযাপনের 
স্থযোগ দেওয়া হইবে? তিনি আমাকে বলিলেন, তিনি এবং তাহার অনেক 
সহকন্মী বুঝিতে পারিয়াছেন ধে, কেবলমাত্র টেরবিষ্ট কাধ্যপদ্ধতি নিক্ষল, ইহার 
দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্য, তিনি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। 
তাহার বিশ্বাস, ভবিষ্তৃতি ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, তবে তাহা টেররিজম 
নহে। টেররিজম দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে ন।, একথাও তিনি 
দটতার সহিত বলিলেন। কিন্তু তাহাকে শান্তিতে বসবাস করিতে না দিয়া 
যদি এইভাবে তাঁড়াইয়া লওযা চলিতে থাকে, তবে কি হইবে? তাহার মতে 
ইদানীং যে সকল টেররিষ্ট ঘটন] ঘটিয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষার জন্ | 

টেবুবিজমের উপর বিশ্বাস ক্রমে অন্তহিত হইতেছে, আজাদের নিকট এই 
কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, পরেও আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। 
দলের নীতি হিসাবে, টেররিজম-এর কার্যতঃ কোন অস্তিত্ব নাই ১ ব্যক্তিগত 
বা মাকম্মিক ঘটনার সম্ভবতঃ বিশেষ কারণ আছে। ইহা প্রতিশোধমূলক 
কাধ্য অথবা ব্যক্তিগত মানসিক বিকৃতির ফল; কোন সাধারণ বিশ্বাসজনিত কাধ্য 
নহে। অবশ্য তাই বলিয়া পুরাতন টেররিষ্ট ও তাহাদের সঙ্গিগণ অহিংসামন্তরে 


২৮০ 


করাচী কংগ্রেস 


দীক্ষা লইযাছেন অথবা ব্রিটিশ শাসনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এরূপ মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু টেররিজম সম্বন্ধে তাহাদের পূর্বব ধারণা 
আর নাই। আমার বোধ হয়, ইহাদের অনেকেই নিশ্চিতরূপে ফাসিন্ত 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন | 

আমার রাজনৈতিক কাধ্যের মতবাদ বুঝাইয়া দিয়া আমি চন্দ্রশেখরকে 
স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার মূল প্রশ্নের কোন উত্তর 
দিতে পাবিলাম না, তিনি এখন কি করিবেন? এমন কিছুই ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই যাহাতে তিনি ও তীহার মত ব্যক্তিবা শান্তি পাইতে পারেন। আমি 
কেবল তাহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তিনি যেন তাহার দলের ব্যক্তিদ্িগকে 
ভবিষ্ততে হিংসামূলক কাধ্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, কেন না, 
তাহাতে তাহাদের দলের ক্ষতি, দ্েশেব স্বার্থেরও ক্ষতি | 

দুই-তিন সপ্তাহ পরে, যখন গাক্গী-আরুইন কথাবার্তী চলিতেছিল, তখন 
দিল্লীতে শুনিলাম যে, চন্দরশেখর আজাদ এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত 
হইয়াছেন। দিবাভাগে কোন উদ্যানে তাহাকে দেখিতে পাইয়! পুলিশবাহিনী 
চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে । তিনি একটি গাছের আড়ালে দীড়াইয়া আম্মরক্ষা 
করিতে থাকেন । উভয়পক্ষ হইতে গুপীবর্ষণ চলিয়াছিল। নিহত হইবাব পূর্বে 
তাহার গুলীতেও ছুই-একজন পুলিশ আহত হইয়াছিল । 

সন্দিপত্র গৃহীত হইবার পরই আমি দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষৌ যাত্রা করিলাম। 
আমরা অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দৌলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম; সমস্ত 
কণগ্রেস প্রতিষ্ঠান অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত আমাদের নির্দেশ পালন করিল। 
আমাদের দলের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকে উগ্রপস্থী ছিলেন, 
তাহ।দিগকে নিবৃত্ত করার মত কোন শক্তি আমাদের হাতে ছিল না। যদ্দিও 
অনেকে সমালোচনা করিলেন, তথাপি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই 
সন্ধি মানিয়া লইলেন। একজনও অবজ্ঞ। করিয়াছেন, এমন সংবাদ আমি পাই 
নাই। আমাদের প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে তখন খাজনাবন্ধের আন্দোলন 
চলিতেছিল বলিয়া নূতন ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল, আমি তাহাই 
লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের প্রথম কাজ হইল, অ।ইন অমান্য 
আন্দোলনের প্রত্যেক বন্দীকে ছাড়িয়। দেওয়ার ব্যবস্থা করা। দিনেব পর 
দিন হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল। যাহাদের অপরাধ সম্পর্কে 
অনিশ্চগ্ত1, আছে এরূপ কয়েকজন মাজজ জেলে রহিয়া গেল। অবশ্য সহত্র 
সহন্র অন্তরীণে আবদ্ধ এবং হিংসামূলক কাধ্যের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তি 
পাইল না। 

কারামুক্ত বন্দীরা খন স্ব স্ব নগরে উপস্থিত হইলেন তখন জনসাধারণ 


২৮১ 


জওহরলাল নেহরু 


ক্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! তাহাদিগকে সম্বর্ধনা! করিল। এই উপলক্ষ্যে পুষ্প পল্লব 
পতাকা দ্বারা গৃহসজ্জ।, শোভাধাত্রা সভা বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদান ইত্যাদি 
হইত। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু পুলিশের লাঠিচালনা, বলপ্রয়োগে সভা ও 
শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারের মধ্যে এই পরিবর্তন অতি আকন্মিক, 
পুলিশ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। এবং সম্ভবতঃ কারাপ্রত্যাগত 
ব্যক্তিদের মনেও একটু জয়ের অহঙ্কার হইয়াছিল। অবশ্য ইহাতে জয়গর্ক্বের 
বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তবে জেল হইতে বাহির হইলে স্বভাবতঃই 
স্কপ্তির কারণ ঘটে, অবশ্ত জেলে একেবারে প্রবেশ করিতে না হইলে এবং 
দলে দলে জেল হইতে বাহির হইলে আনন্দের ত কথাই নাই । 

এই ঘটনা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কযেকমাস পরে “এই জযোংসবে, 
গভর্ণর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে ইহাঁও 
একটা অভিযোগরূপে উপস্থিত কর! হইয়াছিল। সর্বদা প্রভৃত্বের পরিমণ্ডলে 
বাস করিতে অভ্যস্ত, গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে সামবিক ধারণা পোষণকারী, জন- 
সাধারণের সহিত সংযোগ অথবা সম্পর্কহীন শাঁসকবর্গের দৃষ্টিতে তাহাদের 
ধারণান্রূপ মর্যাদার কোনও অপহ্ৃব অত্যন্ত বেদনাদায়ক । এবিষয়ে আমরা 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, সিমলার তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে সমতল ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র 
সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের এই ওুদ্ধত্য দেখিয়া ক্রোধে কম্পান্থিত 
হইতেছিলেন। যে সকল সংবাদপত্রে তাহার্দের মত প্রতিপ্বনিত হয, তাহারা 
সেকথা ভুলিতে পারেন নাই এবং সাডে তিন বৎসর পরে এখনও তাহারা সেই 
দুঃসাহসিক দুর্দিনের কথা চিন্তা করিয়া! শিহরিয়া উঠেন। তাহাদের মতে 
কংগ্রেসপস্থীরা যেন বৃহৎ জয়লাভ করিয়াছে এমনই ভাব দেখাইয়া অহঙ্কত হইয়া 
উঠিয়াছিল। গভর্ণমে্ট এবং তাহাদের সংবাদপত্রস্থ বন্ধুগণের এই উদ্মা দেখিয়া 
আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তীহাদের মানসিক অবস্থা এবং তাহারা কতখানি 
আত্মদমন করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। আমাদের 
সৈম্সামন্তদের কয়েকটি বক্তৃতা ও গোটাকয়েক শোভাযাত্রাই তীহাদের 
ধৈর্যচ্যুতি ঘটা ইয়া ফেলিয়াছিল,ইহা এক আশ্চর্য্য দৃশ্য 

কাধ্যতঃ, সাধারণ কংগ্রেসকক্ঘাদের মধ্যে ত নহেই, নেতাদের মধ্যেও বুটিশ 
গভর্ণমেণ্টকে হারাইয়া দিয়াছি এমন কোন মনোভাব ছিল না। কিন্ত 
আমাদের নিজেদের লোকের সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া আমরা গর্বিত 
হইয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে দেশ যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ 
করিয়াছি, আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা! বাড়িয়াছে, এমন কি, আমাদের 
কনিষ্ঠতম স্বেচ্ছাসেবক পধ্যস্ত এই গর্বে সোজা হইয়া মাথা উচু করিয়া চলিত। 
আমরা আরও বুঝিয়াছিলাম যে, এই বৃহৎ সংঘর্ষ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করাচী কংগ্রেস 


করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর অত্যধিক চাপ দিয়াছে এবং আমাদিগকে 
লক্ষ্যের নিকটবর্তী করিয়াছে । কিন্তু ইহার সহিত গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত 
করিবার কথার কোন সংশ্রব ছিল না ববং দিলী সন্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে 
স্থুবিবেচন! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্রূপে 
সচেতন ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাহারা বলিতেন যে, আমাদের লক্ষ্য এখনও 
বহুদূরে এবং সম্মুখে অধিকতর কঠোর সংঘর্ষ অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে 
গভর্ণমেন্টের বন্ধুরা সংগ্রামলোলুপ এবং দিলী-চুক্তিবিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত 
করিতেন । 

যুক্তপ্রদেশে আমাদিগকে কৃষক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। যতদূর 
সম্ভব, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মহিত সহযোগিত। করিবার জন্য আমরা অবিলম্বে 
ুক্তপ্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সংশ্ববে আসিলাম। দীর্ঘকাল পরে-ছয় বৎসর 
সরকারী মহলে আমাদের কোন আনাগোনা ছিল না__কৃষক সমস্যা লইয়া 
আমি কয়েকজন উচ্চকন্মচাবীর সহিত দেখ। করিলাম । আমাদের মধ্যে দীর্ঘ 
পত্রবিনিময়ও চলিতে লাগিল । প্রার্দেশিক রাষ্তীয় সমিতি গভর্ণমেণ্টের সহিত 
কথাবার্তী চালাইবার মুখপাত্র হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিযুক্ত করিলেন। 
পল্পী-অঞ্চলের ছুঃখ, কৃষিপণ্যের মূলা হ্রাস এবং চাহিদা! অনুরূপ খাজনা দিবার 
সাধারণ কৃষকদের অক্ষমতা তাহারা! স্বীকার করিলেন, প্রশ্ন হইল কি পরিমাণ 
খাজনা মাপ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক 
গভরর্মেন্টের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট জমিদারের সহিতই 
বুঝাপড়া করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের সহিত কিছু করেন না। 
অতএব খাজন! কমাইবার অথবা মাপ দিবার ভার প্রধানতঃ জমিদারের | 
যতদ্দিন গভর্ণমেন্ট তাহাদের দেয় বাজন্বের অংশবিশেষ মাপ না করিতেছেন 
ততদিন তাহারা এরূপ করিতে রাজী হইলেন না। যাহাই ঘটুক, তাহারা 
স্বভাবতঃই বায়তদের খাজন৷ মাপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই সমস্যার 
মীমাংসার ভার গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিতে লাগিল । 

প্রাদেশিক রাষ্ত্রীয় সমিতি কৃষক্দিগকে জানাইয়া দিলেন যে, খাজনা-বন্ধ 
আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, এখন তাহার! সাধ্যমত খাজনা দিতে 
পারে। কিন্তু তাহারা কৃষকদের প্রতিনিধিরপে মোটারকম খাজন। মনুবের 
দাবী করিলেন। দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না, সম্ভবতঃ ছুটি অথবা 
বিশেষ কর্তীব্যের জন্য গভর্ণর স্যর ম্যালকম হেলীর অন্থুপস্থিতির জন্য তাহার! 
বাধা অনুভব করিতেছিলেন। দ্রুত ও বহুদূরপ্রসারী ব্যবস্থার তখন আবশ্টক 
ছিল। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণর ও তাহার সহযোগীরা ইতম্ততঃ করিয়া কিছুই 
করিলেন না এবং গ্রীষ্মকালে স্তর ম্যালকম হেলীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা 
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জওহরলাল নেহরু 


করিতে লাগিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও বিলম্বের ফলে অবস্থা অধিকতর 
শোচনীয় হইল এবং প্রজাদের ছুর্দশ। বাড়িয়া গেল । 

দিল্লী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই আমর স্বাস্থ্য একটু ভাঙ্গিয়া পড়িল। জেলেই 
আমার শবীর খারাপ হইয়াছিল, তারপর পিতার মৃত্যু এবং দিল্লীতে দীর্ঘকাল 
আলোচনার ক্লান্তি আমার দেহ সহা করিতে পারিল ন1। তবু কোন প্রকারে 
একটু ভাল হইয়া করাচী কংগ্রেসেন কাঙ্গ চালাইর়া লইলাম। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের করাচী বন্দর অত্যন্ত দুর্গম স্থান বিস্তৃত মরুভূমি 
দ্বারা ইহা অবশিষ্ট ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন। তথাপি বহু দূরবর্তী স্থান 
হইতে অনেক লোক এখানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দেশের তৎকালীন 
মনোভাব কনাচীতে স্থম্পট্রর্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের 
ক্রমবদ্ধিত শক্তি দেখিয়। সকলেই সন্থ্ট। কংগ্রেস স্থশুঙ্খলান সহিত অসামান্য 
ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, যথানিয়মে নিদ্দেশমত কার্য করিয়াছে, ইহাতে 
জনসাধারণের শক্তি ও সামর্ঘের উপনু সকলেরই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । সর্বত্রই 
কংগ্রেসের জন্য গর্ব ও সংযত উত্সাহ লক্ষিত হইল । সম্মুখে বৃহৎ সমস্তা ও 
বিদ্নগুলির জন্য গভীর দায়িত্ববোধেরও অভাব ছিল না। আমাদের বন্তব্য ও 
প্রস্তাব লঘুভ!বে ব্াক্ত করা বা গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কেন না, উহার প্রভাব 
৪ প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতীয় কর্ম প্রণালী নিয়ন্্িত করিবে। দিল্লী সন্ধি ঘদিও 
অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি জনমত উহার অনুকুল ছিল 
না, এজন্য আমাদের কিছু অস্থবিনায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা 
ছিল। ইহার কলে দ্বেশের ম্খ্য সমশ্যাগুলি একটু ঘোলাইয়া গিয়াছিল। 
তাহার উপরু কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাসি লইয়া এক নৃতন 
অসন্তোষ দেখ। গেন। এই মপন্তেষের প্রাবল্য উত্তর ভারতেই লক্ষ্য করা 
গেল এবং করাচীতে (নিকটবত্তী বলিয়া) পাঞ্জাব হইতে বহুসংখ্যক লোক 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

অন্যান্য কংগ্রেস অপেক্ষাও করাচীতে গা্ধিজী ব্যক্তিগত ভাবে অধিকতর 
জয়লাভ করিলেন। সভাপতি ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয় গুজরাটের যশস্বী 
জননীয়ক, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; কিন্ত এই রঙ্গমঞ্চে মহাত্মাই প্রধান 
নায়ক। আবছুল গফুর খার নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশ হইতে শক্তিশালী 
লালকুর্তাদল" কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। লালকুর্তাদল কংগ্রেসে সকলের 
প্রশংনা ও জয়র্বনি লাভ করিলেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল হইতে তীহারা ক্রোধের 
বহু কারণ সত্বেও শান্তিপূর্ণ সাহসের সহিত কর্তব্যপালন করিয়া সারা ভারতের 
শ্রদ্ধা অঞ্জন করিয়াছিলেন। রেড-শার্ট বা লালকুর্তী নাম দেখিয়া অনেকে 
ভ্রাস্তভাবে মনে করেন যে ইহারা কমুনিষ্ট অথবা বামপন্থী শ্রমিকদল। তাহাদের 
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আইন অমান্য আন্দোলনের স্ছচন। 
স গ্রামের প্রারস্ভ মালাভূমিত জগহরলাল এব" 
শ্রামতী কমলা নেহক 


করাচী কগ্রেস 


আসল নাম হইল খুদ্রাই খিদ্মদগার এবং ইহা কংগ্রেসের সহিত যুক্তভাবে কাজ 
করিত। (পরে ১৯৩১ হইতে ইহা! কংগ্রেসের অস্ততৃক্তি হইয়াছিল । ) তাহাদের 
প্রাচীনকালের পোষাক রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের 'লালকুর্তী” বল। হইত। 
তাহাদিগের কার্যতালিকায় জাতীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোন 
অর্থ নৈতিক কাধ্যপদ্ধতি ছিল ন1। 

করাচীতে মুখ্য প্রস্তাব ছিল দিলী-সদ্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক লইয়া । 
কাধ্যকরী সমিতির রচিত ও নির্ধারিত প্রস্তাবে আমি সায় দিলাম। কিন্তু 
গাদ্ধিজী খন আমাকেই উহ! প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে বলিলেন, 
তখন আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। প্রস্তাবটি আমার মতমত নহে বলিয়। 
আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহা দুর্বলতা ও 
অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক; হয় আমাকে ইহা] সমর্থন করিতে হইবে, নয় 
বিরুদ্ধতা করিতে হইবে, দোটানায় পড়িয়। লোককে কল্পনা ও অনুমান করিবার 
স্থযোগ দেওয়া উচিত নহে। শেষ মৃহূর্তে কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার 
কয়েক মিনিট পৃর্ব্বে আমি রাগী হইলা'ম। সেই বৃহৎ জনমগ্ডলীর সম্মুখে আমি 
সরলভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, যে কারণে এই প্রস্তাব আমি 
সর্ববান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া! তাহাদিগকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি, 
তাহাও বলিলাম । মুহূর্তের উত্তেজনাপ্রস্থত আমার সেই বক্তৃতায়, কোন 
আলঙগ্কারিক শব্দচাতুধ্য ছিল না, ভাবিয়। চিস্তিয়াও কিছু বলি নাই। আমার 
হৃদয় হইতে স্বতঃউত্সারিত এই বক্তৃতার ফল আমার পূর্ধব হইতে প্রস্তুত করা 
বন্তুৃতা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল । 

আরও কয়েকটি প্রস্তাবে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভগৎ 
মিংহ এবং মৌলিক অধিকার ও অর্থ নৈতিক কার্য্যপদ্ধতি সম্পকিত প্রস্তাব, এই 
ছুইটি উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়াছিলাম, কেন না, ইহার বিষয় গুলিতে আমার সম্মতি ছিল, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে 
কংগ্রেন এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্ঠ স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেস খাঁটি 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে ই চলিয়াছে, কুটীরশিল্প ও স্বদেশীর উত্সাহ প্রদান ছাড়া 
অন্ান্ অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। করাচী প্রস্তাবে 
কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম পদার্পণ করিয়! একটু অগ্রপর হইল--প্রধান 
প্রধান ব্যবসায় ও লোকহিতকর বাবসায়গুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, 
ধনীদের ট্যাক্স-বৃদ্ধি করিয়া গরীবদের টাক্সের বোঝা লাঘব ইত্যার্দি। অবশ্য ইহা 
মোটেই সোশ্তালিজম নহে, যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই সকল ব্যবস্থা সহজেই 
গ্রহণ করিতে পারে। 

এই মোলায়েম ও নিরস প্রস্তাটিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের ধুরদ্ধরগণের দুশ্চিন্তা 


২৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


বাড়িয়া গেল। সম্ভবতঃ তাহার! তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ দরদৃষ্টির বলে দেখিতে 
পাইলেন যে, বলশেভিদের স্বর্ণ গোপনপথে করাচীতে আসিয়া! কংগ্রেস নেতাদের 
বিগড়াইয়া দিতেছে । এক প্রকার রাজনৈতিক অন্তঃপুর্বাসী, বহির্জগৎ হইতে 
বিচ্ছিন্ন গোপনতার আবহাওয়ায় অভ্যন্ত শাসকগণের কৌতুহলী মন সর্বদাই 
রহস্যময় কল্পিত কাহিনী নির্বিচারে গ্রহণ করিয়] থাকে । তারপর এই কাহিনীগুলি 
এক রহস্তময় উপায়ে অল্পে অল্পে অনুগৃহীত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। তাহাতে এমন ইঙ্গিতও করা হইল যে, যবনিকা উত্তোলিত হইলে 
আরও অনেক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে। এইভাবে মূল নীতি সম্পকিত 
করাচী প্রস্তাবকে অভ্যস্ত উপায়ে এ সকল কাহিনীর সহিত জড়িত করিতে 
দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উহা সরকার পক্ষেরই মত। গল্প রটিয়াছিল 
যে, একজন র্হগ্ময় ব্যক্তি (কম্যুনিষ্ট দলের) এ প্রস্তাব বা উহার অধিকাংশ ভাগ 
রচনা করিয়া করাচীতে আমার হাতে গু'জিয়। দ্রিয়াছিলেন। তাহার পর আমি 
মিঃ গান্ধীকে সাফ বলিয়া দ্রিলাম যে, হয় ইহা গ্রহণ করুন, নহিলে আমি দিলী- 
চুক্তির বিরোধিতা করিব এবং মিঃ গান্ধী আমাকে হাতে রাখিবার জন্য উহা 
গ্রহণ করিলেন ও কংগ্রেসের শেষ দ্ৰিন পরিশ্রান্ত বিষয়নির্বাচন-সমিতিকে উহা 
গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। 

সেই “রহস্যময় ব্যক্তির" নাম যদ্দিও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বু 
প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা আমি স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিলাম। আমি স্বয়ং রহস্তপূর্ণভাবে বা ঘুরাইয়।৷ ফিরাইয়৷ কথ। বলিতে 
অভ্যস্ত নহি। অতএব আমি সোজান্থজি বলিতেছি যে, এম, এন, বায়কেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছিল। কিন্তু এ নিরীহ করাচী প্রস্তাব সম্পর্কে এম, এন, রায় অথবা 
অন্ত কোন “কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন' ব্যক্তির ধারণ কি তাহা জানিলে দিল্লী 
সিমলার বড়কর্তাদের কিছু চোখ খুলিত। তাহার! শুনিয়া আশ্চধ্য হইতেন যে, 
এ শ্রেণীর লোক প্রস্তাবটির প্রতি ঘ্বণাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার মতে 
উহা বুর্জোয়া! সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তির বিশেষ নিবর্শন। 

মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, আমি গত সতর বৎসর ধরিয়া তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । আমার পক্ষে তাহার উপর 
জোর জবরদস্তি কর! এবং তাহার সহিত দর কষাকষি করার কথা কল্পনাতীত। 
আমরা পরম্পরের মত মানিয়। লইতে পারি অথবা! কোন বিশেষ ব্যাপারে ভিন্ন 
মতও অবলম্বন করিতে পারি কিন্ত আমাদের পারম্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে 
কেনাবেচার মনোভাব আসিতে পারে না। 

এই শ্রেণীর প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার কল্পনা অনেক দিন হইতেই 
ছিল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি কয়েক বংসর ধরিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন 


তস্ঙ 


করাচী কংগ্রেস 


করিতেছিলেন এবং একটি সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাস্ত্রীয় সমিতিকে গ্রহণ 
করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯২৯ সালে উহার মূল নীতি নিঃ ভাঃ 
বাষ্্রীয় সমিতিকে কতকটা গ্রহণ করাইতে পারা গিয়াছিল। তাহার পর আইন 
অমান্য আন্দোলন আসিল। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে গাদ্ধিজীর 
সহিত আমার প্রাতভ্রমণ কালীন আলাপ আলোচনায় আমি এ বিষয় তাহাকে 
জানাই এবং তিনিও অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পকিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের 
অন্থকূলে মত দেন। তিনি আমাকে এ প্রস্তাব করাচীতে উপস্থিত করিতে এবং 
উহ রচনা করিয়া তাহাকে দ্েখাইতে বলিলেন । আমি করাচীতে তাহাকে প্রস্তাবটি 
দেখাইলে তিনি উহার অনেক অদলবদল করিলেন । তিনি বলিলেন যে, কার্যাকরী 
সমিতিতে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ববে আমাদের উভয়ের এক মত হওয়া 
উচিত। আমাকে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করিতে হইল এবং আমর 
অন্তান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া কয়েকদিন দেরী হইয়! গেল। অবশেষে গান্ধিজী 
ও আমি একমত হইয়া! প্রস্তাবটি কার্যকরী সমিতির সম্মুখে উপস্থিত করিলাম । 
ইহা এক অভিনব প্রস্তাব এবং অনেক সদস্য যে বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা 
সত্য। যাহা হউক, ইহা সহজেই সমিতিতে ও কংগ্রেসে গৃহীত হইল এবং ইহার 
ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য নিঃ ভাঃ রাস্ত্রীয় সমিতির 
উপর ভার দেওয়৷ হইল । 

যখন আমি এই প্রস্তাবটি রচনা করিতে ছিলাম তখন নানাশ্রেণীর লোক আমার 
তাবুতে আসিতেন। অনেকের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। কিন্তু 
এম, এন, রায়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই ছিল না। আমি ভাল করিয়াই 
জানি যে, তিনি এই প্রস্তাব দেখিলে হানিতেন এবং ইহা অনুমোদন করিতেন না। 

আমি করাচী যাত্রা করিবার কয়েকদিন পূর্ববে এম, এন, রায়ের সহিত 
এলাহাবাদে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অকম্মাৎ আমাদের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভারতে আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার 
কোন ধারণা ছিল না । আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলাম। কেন না 
১৯২৭ সালে মস্কোতে তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। করাচীতেও 
তিনি আমার সহিত দেখা করেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিক কাল ্রাহার সহিত 
আলাপ হয় নাই। অতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া রায় আমার কার্যযপ্রণালীর 
নিন্দা করিয়া অনেক কিছুই লিখিয়াছিলেন এবং তাহার নিন্দায় আমি অনেক 
সময় আঘাতও পাইয়াছি। তাহার ও আমার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্বেও আমি 
তীহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি এবং পরে যখন তিনি 'গ্রেফ তার 
হইয়া বিপদাপন্ন হইলেন তথন আমি তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য ( অত্যন্ত অল্প) 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার তীক্ষ বুদ্ধির ওজ্জল্য আমাকে আকর্ষণ 


২৮৭ 


জওহরলাল নেহর 


করিয়াছিল। তাহার সর্ধজন-পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমাকে আকর্ষণ 
করিয়াছিল । বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দীর্ঘ হস্ত তাহার দিকে প্রসারিত, জাতীয়তাবাধী 
ভরত তাহার প্রতি উদাসীন এবং ধাহার] নিজেদের কমানিষ্ট বলিয়। পরিচয় দেন 
তাহাদের নিকট তিনি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিন্দিত। আমি 
জানিতাম, তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ায় ছিলেন এবং কোমিণ্টার্ণের সহিত ঘনিঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পবে তিনি তাহাদের ছাডিয়াছেন, অথবা সম্ভবতঃ তাহাবাই 
তাহাকে ছাডিয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, আমি জানি না। তাহার বর্তমান মত 
কি, গৌড। কম্যুনিষ্টদেন সভিত তীহার মতভেদ কোথায়, সে বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণ। 
ছাড়া আমান ভাল জান] শাই | কিন্তু সর্বজন-পরিত্যক্ত এই মানুষটির জন্য 'আমি 
ব্যথিত হইধাছিলাম এবং আমার সাধারণ অভ্যাসের বিরুদ্ধেও আমি তাহার 
মামল[-পবিচালন কমিটিতে যোগ দিয়াছিলাম। দেই ১৯৩১ সালের গীক্মকালের 
পর হইতে তিন বৎসর তিনি জেলে আছেন, অন্ুস্থ দেহ লইয়া শাহাকে 
প্রকৃতপক্ষে নিজ্জনে দিন কাঈাইতে হইতেছে । 

কবাচীতে কংগ্রেসেব সর্বশেষ কাজ নৃতন কাধ্যকরী সমিতি নির্ববাচন। 
নিঃ ভাঃ বাণ্াধ মমিতি কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হয়। কিন্তু নিঃ ভাঃ রাষ্ত্রীধ সমিতি, 
সেই বং্সরেন নির্বাচিত সভাপতির মত-ই (গান্ষিজী ও অন্যান্য সতকম্মাদের 
সহিত পবামর্শক্রমে ) অনুমোদন কবেন, ইহা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল । কিন্তু 
করাচীতে কাধ্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া এমন অবাঞ্চিত ব্যাপার ঘটিল, যাহ! 
পূর্বে কেহ পারণা করিতে পারেন নাই। কয়েকজন মুনলমান সদস্য এই নির্বাচনে, 
বিশেষভাবে একজনের (মুনলমান ) নির্বাচনে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। 
তাহাদের দল হইতে কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া সম্ভবতঃ তাহার। 
অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। মাত্র পনর জন সদম্ত লইয়! যে নিখিল ভারতীয় কমিটি 
গঠিত, সেখানে সকল শ্রেণীৰ স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া অসম্ভব । বর্তমান 
আপত্তি ব্যক্তিগত ও পঞ্জাবের ঘবোয়া ব্যাপার মাত্র, যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছু 
জানিতাম না। ইহার ফলে পঞ্জাবের প্রতিবাদকারীরা কংগ্রেস হইতে দূরে 
সরিয়া 'অর্থর দল, অথবা “মজলিস্‌-ই-অরহৃরের” সহিত যোগদান করিলেন । 
পঞ্জাবের কয়েকজন কন্মাঁ ও জনপ্রিয় মুসলমান কংগ্রেসপন্থী উহাতে যোগ দিলেন 
এবং অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান উহার সদস্য হইলেন। ইহা বিশেষভাবে নিম্ন 
মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং নানাঁদিক দিয়। ইহার মুসলমান জনসাধারণের সহিত 
যোগ ছিল। এইরূপে ইহা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মৃলহীন অস্তিত্বহীন 
বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের জরাজীর্ণ সাম্প্রদায়িক সভাগুলি 
অপেক্ষা এই নবীন দল অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। অর্হর দলও অনিবার্ধ্যরূপেই 
সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকিয়া৷ পড়িল, কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের সহিত 


রী ২৮৮ 


করাচী কংগ্রেস 


ইহার যোগ থাকায় এক প্রকার অস্পষ্ট অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে ছিল। 
এই দল দেশীয় রাজ্যে, বিশেষভাবে কাঁশ্ীর মুসলমান আন্দোলনে বড় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল , তবে ইহা বিন্ময় ও দুঃখের কথা যে, অর্থ নৈতিক দুর্গতির 
সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছিল। অর্হর দলের 
কতিপয় নেত। কংগ্রেস ত্যাগ করায় পঞ্জাবে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। কিন্তু করাচীতে আমবা ইহা অনুমান করিতে পারি নাই, কয়েক মাস 
পরে ইহা বুঝিতে পাবিয়াছিলাম । করাচীতে, কাধ্যকরী সমিতির নির্বাচন 
লইযা অসস্তোষই তীাহাদেব কংগ্রেস ত্যাগের কারণ নহে। উহাতে কেবল বুঝা 
গিয়াছিল যে, হাওয়া কোন্‌ দিকে বহিতেছে ; প্রকৃত কারণ আরও গভীর। 

আমরা করাচীতে থাকিতেই কাণপুর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সংবাদ 
আসিল। তার পরেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী যাহাদ্িগকে 
সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, সেই উন্মত্ত জনতা তীহাকে হত্যা করিয়াছে । 
এই শ্রেণীর দাঙ্ষায় পাশবিক বর্ধপ্রত। প্রায়শঃই দেখা যায়, কিন্তু গণেশজীর 
মৃত্যুতে আমর| উহার ভীষণতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম । তিনি এই 
কংগ্রেস শিবিরে সহস্র সহশ্র ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন এবং যুক্ত প্রদেশে 
তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় সহকম্া ও বন্ধু ছিলেন। সাহসী ও উৎসাহী, 
দুরদর্শা ও স্থবিজ্ঞ, নৈরাশ্তহীন, সদাকণ্মরত, যশে নির্লোভ বিদ্যার্থী সকলেরই 
প্রির ছিলেন। যৌবনের উৎসাহে তিনি আদর্শের সেবা করিতে গিয়া 
জীবন উৎসর্গ করিলেন, নির্ববোধ হস্ত তাহাকে আঘাত করিয়া কাণপুর ও 
যুক্ত প্রদেশকে তাহাদের উজ্জ্বল মণিখণ্ড হইতে বঞ্চিত করিল। করাচীতে 
সংবাদ আসিবার পব যুক্ত প্রদেশের শিবিরে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। 
যেন গৌরবরবি অস্তমিত হইল। যিনি অকম্পিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন 
হইয়াছেন এবং সগৌরবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, শোকের মধ্যেও তাহার জন্য 
গর্ষের কারণ ছিল। 


১৯ ২৮৪ 


৩৬ 


দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 


আমার চিকিৎসকগণ বিশ্রাম ও বায়ুপন্িবর্তনের উপদেশ দিলেন । আমি 
এক মাসের জন্য সিংহলে যাওয়। মূনস্থ করিলাম ; ভারতবর্ষ বিশাল দেশ কিন্তু 
ইহার কোন স্থানেই আমার মানসিক শাস্তির অবকাশ নাই। কেন না, 
যেখানেই আমি যাইব, রাজনৈতিক সহযোগীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং 
একই সমস্যা সর্ধবদ! আমার পশ্চাতে লাগির। থাকিবে । সিংহল দ্বীপই ভারতের 
সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান, সেইজন্য কমলা ও ইন্দিবীকে লইয়। আমি সিংহল 
যাত্রা করিলাম । ১৯২৭ সালে ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর এই আমার 
প্রথম বিশ্রাম এবং জীবনে এই প্রথম স্ত্রী ও কন্যার সহিত সমস্ত কাধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া! শান্তিতে বিশ্রাম করিবার সময় পাইলাম। জীবনে আব 
পুনরায় ইহা ঘটে নাই, ঘটিবে কি-না তাহাও জানি না। 

নিউয়ারা ইলিয়ায় ছুই সপ্তাহ ব্যতীত নিংহলেও আমরা বিশেষ বিশাম 
করিতে পারি নাই । এখানেও সকল শ্রেণীর লোকের আতিথেয়তা ও প্রীতিপূর্ণ 
ব্যবহারে আমরা অভিভূত হইলাম। এই সকল শুভেচ্ছা আনন্দদায়ক হইলেও 
সময় সময় বড় অস্থবিধায় পড়িতে হয়। নিউয়ার1 ইলিয়ায় মজুরেরা, চা-বাগানের 
শ্রমিকেরা এবং অন্যান্য অনেকে কয়েক মাইল দূর হইতে প্রত্যহ দল বাঁধিয়া 
আসিত এবং বন্য ফুল, শাকসজী এবং গৃহে প্রস্তুত মাখন ইত্যাদি মনোহর 
উপহার দিয়া যাইত। আমর! পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, 
কেবল মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতাম। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ এই সকল মূল্যবান 
উপহারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র, তবুও এইগুলি সংগ্রহ 
করিত। আমরা এগুলি স্থানীয় হাসপাতালে ও অনাথালয়ে পাঠাইয়। দ্িতাম। 

আমরা অনেক এঁতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ বিহার এবং মনোহর 
অরণ্যরাজি দর্শন করিলাম, অঙ্ুরাধাপুরে বুদ্ধদেবের এক প্রাচীন উপবিষ্ট মুত 
দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম । এক বৎসর পরে যখন আমি দেরাছুন জেলে তখন 
সিংহল হইতে আমার এক বন্ধু এই মৃত্তির একখানি চিত্র প্রেরণ করেন। আমি 
আমার সেলের মধ্যে ছোট টেবিলের উপর উহা স্থাপন করিয়াছিলাম। বুদ্ধ- 
মৃত্তির দৃঢ় ও প্রশীন্ত অবয়ব আমার মনকে ন্গিগ্ধ করিত এবং নৈরাশ্ডের মুহূর্তে 
ইহা! আমাকে চিত্ত স্থির করিধার বল প্রদ্দান করিত। 
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বুদ্ধের প্রতি আমি চিরদিনই গভীরভাবে অনুরাগী । ইহার কারণ বিশ্লেষণ 
করা কঠিন, তবে ইহা ধর্মান্গরাগ নহে। বৌদ্ধধর্মের চারিদিকে কালে কালে 
যে সকল অনুশাসন সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কেও আমার কোনও কৌতুহল নাই । 
ইহা মহান ব্যক্তিত্বেব প্রতি আমার আকর্ষণ । এমনইভাবে যীশুধুষ্টের 
ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমার আকর্ষণ আছে । 

আমি বাজপথে এবং বিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্রেখিয়াছি, সকলেই 
তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। তাদের প্রায় সকলের মুখেই ধীর শাস্তির আভাস, 
জগতের ছুঃখ দুশ্চিন্তার প্রতি এক অনাসক্তির ভাব। ইহাদের মুখমগ্ডলে 
বুদ্ধির দীপ্তি নাই, মানসিক তীব্র সংগ্রামের কোনও চিহ্ন নাই, ইহাদের জীবন 
যেন স্বচ্ছন্দগতি তটিনীর মত মৃদ্ভাবে মহাসমুদ্রে বহিয়া চলিয়াছে। আমি 
তাহাদিগকে ঈর্যার দৃষ্টিতে দেখিতাম, এরপ প্রশান্তির জন্য আকাঙ্ষা হইত, 
কিন্ত আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, আমাব ভাগ্য ভিন্নরূপ, ঝটিকা ও উত্তাল 
তরঙ্গমালার উপাদানে আমি গঠিত। আমার জন্য এতটুকু শান্তি নাই, 
বাহিরেব মতই আমার অন্তরে ঝটিকা গজ্জিয়া উঠে, তরঙ্গমাল। দুলিতে থাকে । 
যদি দৈবক্রমে আমি নিরাপদ অন্তরাল খুঁজিয়! পাই, যেখানে উন্মত্ত বায়ু প্রবেশ 
করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কি আমি আত্মতৃপ্ত ও স্থথী হইব? 

কিছুকালের জন্য নিরালা গৃহকোণ অতি গ্রীতিপ্রদ, নিশ্চিন্তে শুইয়। 
স্বপ্নবিলাসিতা, প্রকৃতির মোহময় যাছ্মস্ত্রে ভুলিয়া থাকা ভাল লাগে । আমার 
মনোভাবের সহিত সিংহল যেন মিশিয়া গিয়াছিল। এই দ্বীপের সৌন্দধ্যে 
আমি মুগ্ধ হইলাম । আমাদের ছুটির মাস ফুরাইয়া গেল, অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
আমবা বিদায় লইলাম। সেই মনোরম ভূমির এবং অধিবাসিগণের কত শ্ছতি 
এই কারাগারের দীর্ঘ শৃন্যময় দিনগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ মনে পড়ে । জাফ-নার 
একটি ক্ষুদ্র ঘটনার স্থতি মনে আছে। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের 
আমাদের গাড়ী থামাইয়! কয়েকটি সদয় বচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
উদগ্রীব ও উজ্জ্বল মুখে বালকেরা ফ্রাড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন 
অগ্রসর হইয! আমার হস্ত ধারণ করিল, সে প্রশ্ন করিল না, তর্ক তুলিল না, 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বলিল,_আমি টলিব না।, গেই কমণীয় 
কিশোর মুখ, উজ্জল চক্ষু, দৃঢ়তাব্যগ্ক ভঙ্গী আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। 
মে কে, আমি জানি না, তাহার পরিচয়ও পরে খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মে তাহার কথা রক্ষা করিবে এবং যখন জীবনের কঠিন 
সমস্তাগুলির সম্মুখীন হইবে তখন সে টলিবে ন]। 

সিংহল হইতে আমরা কন্তাকুমারী হইয়া দক্ষিণ ভারতে আসিলাম | তারপর 
তরিবাস্কুর, কোচিন, মালাবার, মহীশুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দেখিলীম। এগুলি 


৯৯ 


জওহরলাল নেহরু 


অধিকাংশই দেশীয় রাজ্য, কতকগুলি উন্নতিশীল, কতকগুলি এখনও বহুলাংশে 
পশ্চাৎপদ | ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন শিক্ষার দিক দ্রিয। ব্রিটিশ ভাবত হইতেও 
অগ্রসর । মহীশূর ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়! অগ্রগামী । হায়দ্রাবাদ সামস্ত- 
তন্ত্রের নিখুঁত দৃষ্টান্ত । আমবা সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ও জননাধারণের নিকট হইতে 
সৌজন্পূর্ণ ব্যবহার ও অভ্যর্থনা! পাইয়াছি। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিঘাছিলাম 
বে, কর্তৃপক্ষের ব্য্ছসৌজন্যেব অন্তরালে একটু চিন্তাও ছিল, বুঝি-বা আমাদের 
সংস্পর্শে আসিযা লোকে বিপজ্জনকভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। মনে 
হইল, মহীশৃর ও ত্রিবাঙ্কুরে তখন জনসাধারণকে কিছু ব্যক্তিম্বাধীনতা ও 
রাজনৈতিক কাধ্য করিবার স্থযোগ দেওয়| হইয়াছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদে ইহা! 
কিছুমাত্র নাই। এবং আমাদের চারিদিকে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহাবের মধোও 
অন্থভব করিলাম যে, হায়দ্রাবাদ রুদ্ধক, শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেও ভীত । পরে 
অবশ্য মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্টও তাহাদের পূর্ববদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও 
বাজনৈতিক কার্যের অধিকার প্রত্যাহার করিযাছিলেন । 

মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরে বৃহৎ জনতাব সন্মখে আমি 'এক হ-উচ্চ 
লৌহদণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম। আমার প্রস্থানের 
কিছুদিন পরেই সেই লৌহদওটি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়। ফেলা হইয়াছিল 
এবং মহীশূর গভর্ণমেন্ট জাতীয় পতাকা উড্ভীন করা অপরাধ বলিষ! নির্ধারণ 
করিয়াছেন। আমি যে পতীকা উড্ডীন করিয়াছিলাম তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার 
ও অপমানে আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলাম। 

ত্রিবাঙ্থুরে এখনও কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত এবং কেহ 
কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারে না। যর্দিও আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যান্ৃত 
হইবার পর ব্রিটিশ ভারতে ইহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইরূপে মহীশুর 
ও ত্রিবান্কুরে সাধারণ শাস্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য ও দমন করা হইয়াছে এবং 
পূর্ব প্রদত্ত কিছু সুবিধা পুনরায় কাড়িয়া৷ লওয়া হইয়াছে। ইহারা পিছু হটিয়া 
চলিয়াছে। হায়দ্রাবাদের পক্ষে অবশ্ঠ পিছু হটিবার কি স্থবিধ। কাড়িয়া লইবার 
কোনও কথাই উঠে না। কেন না, ইহা কোন দিনই একপদও অগ্রসর হয় 
নাই কিন্বা কোনও সুবিধা জনসাধারণকে দেয় নাই। হায়ন্রাবাদে রাজনৈতিক 
সভা বলিয়া কেহ কিছু জানে না, এমন কি, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সন্মেলন- 
গুলিও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এ গুলির জন্যও পূর্বব হইতে বিশেষ 
অনুমতি লইতে হয়। সংবাদপত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার একখানিও এখানে 
নাই এবং ভারতের অন্ান্য অঞ্চল হইতেও বহু সংবাদপত্র দূধিতভাব আমদানী 
হইবার ভয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম এত কঠোর যে, , 
মডারেটগণ-পরিচালিত কাগজেরও প্রবেশাধিকার নাই। কোচিনে আমর! 


ছনি২ 





দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম 


“শ্বেতকায় ইহুদীদের” অঞ্চল এবং তাহাদের এক প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রার্থনাদি 
দেখিলাম । এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং অনন্যসাধারণ। ইহাদের 
সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা! শুনিলাম, কোচিনের যে অংশে ইহাবা 
বাস করেন তাহার সহিত প্রাচীন জেরুজালেমের সাদৃশ্য আছে। ইহা যে প্রাচীন 
তাহ! দেখিলেই বুঝা যায়। 

মালাবারের কয়েকটি সহবে আমরা প্রাচীন পিরিয়ান থুষ্টানদিগের সংখ্যাধিক্য 
লক্ষ্য করিলাম । খুষ্টীয প্রথম শতাব্দীতেই ইউরোপ খৃষ্টান হইবার বহু পূর্বেই 
ভারতে খুষ্টধম্ম আসিগ্লাছিল এবং দক্ষিণ ভারতে উহ! স্তপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
অতি অল্প লোকেরই এ বিষয়ে ধারণা আছে । যদিও এই সকল খুষ্টানের ধন্মগ্ুরু 
এন্টিয়ং বা সিরিয়ার অন্য কোনও স্থানে থাকেন, তথাপি ইহাদের খৃষ্টান ধর্ম 
কাধ্যতঃ লৌকিক ব্যাপার এবং বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। 

দক্ষিণ ভারতে নোট্টারিয়ানদের একটি উপনিবেশ দেখিয়া আমি অত্যন্ত 
আশ্চধ্য হইলাম। তাহাদের বিশপের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা সংখ্যায় 
দশ সহত্র হইবে। আমার ধারণা ছিল, নোষ্টারিয়ানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
সহিত অনেক দিন মিশিষা গিয়াছে, ভারতে যে তাহাদের অস্তিত্ব আছে, 
আমার এ ধারণাও ছিল না। আমি শুনিলাম, এক সময় ভারতে তাহাদের 
সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, এমন কি, উত্তর ভারতের কাশী পর্যন্ত তাহারা 
ছডাইয়া পড়িয়াছিল। 

আমরা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং তীহার কন্তাদ্বয় পদ্মজ! ও নীলমণির 
সহিত দেখ! করিবার জন্যই হায়দ্রাবাদ গিয়্াছিলাম। তাহাদের গৃহে অবস্থান- 
কালীন পর্দানসীন মহিলাদের একটি ছোট বৈঠক আহৃত হয়। আমার স্ত্রীর 
সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য । কমল! এই 
বৈঠকে কিছু বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নারীজাতির স্বাধীনতা ও মন্ুয 
রচিত আইন ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (তাহার প্রিয় আলোচ্য বিষয় ) 
সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে কখনও পুরুষের 
অতিরিক্ত বাধ্য হওয়া ভাল নয়। ছুই কি তিন সপ্তাহ পর এই বন্তৃতার 
এক কৌতুককর পরিণতির সংবাদ পাইয়াছিলাম। একজন বিশ্রান্ত স্থামী 
হায়দ্রাবাদ হইতে কমলার নিকট পত্র লিখিয়৷ জানাইলেন যে, তিনি এ নগরে 
আসার পর হইতে আমার স্ত্রীর ব্যবহার অতি দুর্বোধ্য হইগ্সা উঠিয়াছে। তিনি 
আমার কথ! শুনেন না, পূর্ববের মত আমার ইচ্ছান্ুযায়ী কাজ করেন না বন্ধ 
উপ্টা তর্ক স্থৃরু করেন এবং সময় সময় অত্যান্ত উগ্র হইয়া উঠেন ।” 

যে বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সিংহল গিয়াছিলাম, সেই বোস্কাই-এ এই 
সাত সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম এবং তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের রাজনীতিতে 
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বাঁপাইয়া পড়িলাম। কার্ধাকরী সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। ভারতের 
রাজনৈতিক ঘটনা'বলীর ভ্রুত পরিবর্তন, যুক্ত প্রদেশের কুষক-অসন্তোন, আব্দ,ল 
গফুৰ খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে লালকুর্তা দলের অভূতপূর্ব বিস্তার, 
বাঙ্গলার রুদ্ধ অসন্তোষ অশান্তি প্রবল মানসিক উত্তেজনা, নিত্য বর্তমান 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্রু কলহ, কংগ্রেসকক্ষা ও গভর্ণমেন্ট 
কর্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মতভেদ এবং পরস্পরের প্রতি দিলী-চুক্তি 
ভঙ্গ করিবার অভিযোগ । আলোচনার বিষয়ের অভাব ছিল না। তার পর 
সেই পৌনঃপুনিক প্রশ্ন, কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবে কি-না? মহাত্মার কি যাওয়া উচিত? 


৩৭ 
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গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য গান্ধিজী লগ্ডনে যাইবেন 
কি-না? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, কোন সস্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইল 
না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি ঘটিবে, তাহা কাধ্যকরী সমিতি, এমন কি, গান্ধিজীও 
জানিতেন না। ঘটনারাজীর সংঘাতে অবস্থার নিত্য নৃতন পরিবর্তন এবং 
আবও অনেক বিষয়ের উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। অতি জটিল 
সমস্তাগুলিও এই প্রশ্বোত্তরের সহিত জড়িত ছিল। 

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এবং তাহাদের বন্ধুগণ আমাদিগকে বারম্বার 
বলিতে লাগিলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী করা 
হইয়াছে, প্রধান প্রধান সীমারেখাগুলিও টান! হইয়াছে, এখন উহার মধ্যে 
যেখানে যাহা ঝআাকিতে হইবে তাহাই বাকী । কিন্তু কংগ্রেসের মনে এরূপ ধারণা 
ছিল না, তাহাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় নৃতন করিয়! আকিতে 
হইবে । দিললী-সপ্ধি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি ও কিছু কিছু রক্ষাকবচ স্বীকার 
করা হইয়াছে, ইহা সত্য, আমরা অনেকেই মনে করিতাম যে, ভারতের 
শাসনতন্ত্ররত সমস্তার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ ই সর্বশ্ষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু তাহার 
অর্থ ইহ! নহে ধে, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক-নির্দিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা! আমরা 
গ্রহণ করিব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের 
সম্পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে । কিন্তু রক্ষীকবচগুলির সহিত উহীর সঙ্গতি রক্ষা কর! 
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অতি কঠিন। কেন না, সাধারণভাবেই উহা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্বব করিবে, 
যদিও “ভারতের স্বার্থের জন্য” কথাটি জুড়িয়৷ দেওয়ায় কিছু স্থবিধ! হইয়াছে, তথাপি 
সম্ভবতঃ উহ1 বিশেষ কাধ্যকরা হইবে না। যাহা হউক, করাচী কংগ্রেস স্পষ্ট 
নির্দেশ দিথাছিপ যে, নৃতন শাননতন্ত্রে দেশরক্ষ, পবরাষ্ট্রণীতি, রাজস্ব ও অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপব পূর্ণ কতৃত্ব দ্রিতে হইবে । ভারতের বৈদেশিক খণ ( অধিকাংশই 
বিটি ) সমস্তা পরাক্ষা ও আশগোচনার পণ উহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে। 
এতদ্যতীত মৌপিক অধিকার সম্পফিত প্রস্তাবে ঈপ্সিত পাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। এ সকলহ গোল টেবিল বৈঠকের 
অনেক সিদ্ধান্ত ও ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্তহীন। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের মতের ছুস্তর ব্যবধান ছিল) এই অবস্থায় উহার 
সংযোগসাধন সম্ভবপর নহে বলিয়াই অন্থমিত হইল । গোল টেবিল ৈঠকে 
কংগ্রেসের সহিত গভণমেণ্টের এক্যমত হইতে পারে, এমন প্রত্যাশা কংগ্রেস- 
পশ্থীদের মনে প্রায় ছিল না। গাদ্ধিজীর মত আশাবাদীও অধিক প্রত্যাশার 
কিছু দেখিলেন না। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না, শেষ পধ্যস্ত দেখিবার 
জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরাও মনে করিলাম সফল হই আর না হই 
দিল্লা-সন্ধি অনুসারে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে । কিন্তু এমন দুইটি 
প্রধান বিবেচ্য বিষয় দেখা দ্রিল, যাহার ফলে আমাদের গোল টেবিল বৈঠকে 
যোগদ।নের বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে । আমাদের মতামত সমগ্রভাবে ৫বঠকে 
উপস্থিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে আমরা যাইতে পারি, পূর্বেই বৈঠকে 
উহ! আলোচন। হইয়াছে এইরূপ অজুহাত বা অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া আমাদিগকে 
কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধা দেওয়া না হয়। ভারতের অবস্থাও এরূপ 
দাড়াইতে পারে যে, আমাদের বৈঠকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এমন হইতে 
পারে যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধিয়া! উঠিবে এবং আমবা তীব্র 
দমননীতির সন্মুখীন হইব। যদি ঘরে আগুন লাগিয়া উঠে, তবে তাহা ভুলিয়া 
আমাদের প্রতিনিধি লগুনে বসিয়া শাসনতন্ত্র লইয়া! তত্বালোচনায় ব্রতী থাকিবেন, 
ইহা! অসম্ভব । 

ভারতে অবস্থ। অতি দ্রুত মন্দ হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্র বিশেষভাবে 
বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়৷ উঠিল। বাঙ্গলায় 

-সন্ধির ফলে বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নাই; মন কষাকষি ক্রমেই 
গুরুতর হইতে লাগিল। আইন অমান্য আন্দোলনের অনেক বন্দীকে ছাড়িয়া 
দেওয়! হইল। কিন্তু সহস্র সহস্র রাজনৈতিক বন্দীকে সামান্ত কারণে আইন 
অমান্য আন্দোলনের বন্দী নহে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। অস্তরীণে 
আবদ্ধ বাক্তিরা বাহিরে নিদ্দিষ্ট স্থানে অথবা বন্দীশালায় আটক রহিল। 
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“সিদিসানীয়' বক্তৃতা বা৷ অন্যান্ত রাজনৈতিক কাধ্যের জন্য গ্রেফতার চলিতে 
লাগিল এবং দ্রেখা গেল, গভর্ণমেন্টের আক্রমণ সমানভাবেই চলিতেছে । 
টেরোরিজম্-এর জন্য বাঙ্গলার সমস্ত কংগ্রেসের নিকট অধিকতর কঠিন হইয়। 
উঠিল। আইন অমান্য আন্দোলন ও সাধারণ রাজনৈতিক কার্যের তুলনায়, গুরুত্ব 
ও বিস্তুতির দিক দিয়। টেরোরিষ্ট কাধ্য প্রণালী অতি তুচ্চ। কিন্তু ইহা উচ্চ কণ্ঠে 
ঘোষিত হওয়ায় লোকের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিধাছিল। এবং ইহার ফলে 
অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে কংগ্রেসের কাবা-পরিচালন করা বিক্লসঙ্কুল ছিল, 
কেন না, টেরোরিজম-এর আবশা ওয়া, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক শান্তিপূর্ণ কাধ্য প্রণালী 
প্রতিকূল। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট দমননীতিকে তীব্র করিয়া তৃলিলেন এবং 
তাহার আঘাত নিরপেক্ষভাবে টেরোবিষ্ট, অ-টেরোরিষ্ট সকলের উপর্ই পড়িতে 
লাগিল। 
খগ্রেসপন্থী, শ্রমিক ও কৃষক কন্মী এবং যাহাদের কাধ্য গভর্ণমেণ্ট পছন্দ 
করেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন ও অভিন্তান্সগুলি ( টেরোরিষ্টদের 
উদ্দেশ্তে রচিত ) প্রয়োগ না করিয়া আত্মসম্বরণ কর। পুলিশ ও স্থানীয় কম্মচারীদের 
পক্ষে কঠিন হইল। যে সকল বন্দী দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা অভিযোগে, বিচার বা 
দণ্ড ব্যতিরেকেও আটক আছেন, তীহাদের অপরাধ সম্ভবতঃ টেরোরিজম 
ক্রাস্ত নহে, অন্য প্রকার কাধ্যকরী রাজনৈতিক প্রচেষ্টাব জন্যই তীহারা বন্দী। 
তাহাদিগকে কোন কিছু প্রমাণ ব। অপ্রমাণ করিবার সুবিধা দেওয়া হয় নাই, 
অথবা তাহাদের অপরাধ কি তাহাও জানিতে দেওর! হয় নাই। তাহাদিগকে 
প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত কর। হয় নাই, সম্ভবতঃ পুলিশ এমন 
সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যাহার ফলে তীহাদের দণ্ড হইতে পারে। 
অথচ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপগাধ সম্পকিত, ব্রিটিশ ভারতের আইনগুলি এত 
নিখুত ও সর্বব্যাপী যে তাহার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এমন ঘটনাও 
ঘটে যে, কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাহাকে ধরিয়। 
অস্তরীণে আবদ্ধ করে। 
বাঙ্গলার এই জটিল সমশ্ঠা লইয়া কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতি নিজেদের 
অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা লইয়। তাহার বিব্রত হইলেন, 
তাহার উপর বাঙ্গলা হইতে আরও অনেক বিষয় নানারূপে তাহাদের সম্মুখে 
আসিতে লাগিল। তাহারা যথালাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা 
জানিতেন যে, প্রকৃত সমস্যার তাহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব 
তাহারা হুর্ধলভাবে ঘটনার গতি নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন তাহাদের 
যে অবস্থা, তাহাতে তাহারা আর কি করিতে পারিতেন বল] কঠিন। কার্যকরী 
সমিতির এই মনোভাবে বাঙ্গলার চিত্তে অসন্তোষের সঞ্চার হইল এবং তাহার! 
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মনে করিতে লাগিলেন, কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও অন্ঠান্ত প্রদেশ বাঙ্গলার প্রতি 
উদ্দাসীন। বিপদের সময় যেন বাঙ্গলাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে । এই 
ধার্ণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত, সমগ্র ভারতের সহানুভূতি বাঙ্গলার প্রতি ছিল; কিন্তু 
তাহ] কাধ্যে পরিণত করিবার পথ ছিল না। তা ছাড় ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশেও নিজেদের বিশ্র বিপদ ছিল। 

যুক্তপ্রদেশে কৃঘক-সমস্তা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট 
সমস্য। লইর। প্রথমতঃ গা ভাসান দিলেন, বাজম্ব ও খাজনা মাপের সিদ্ধাপ্তে 
বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তারপর জোর করিয়া আদায স্থরু হইল। পাইকারী- 
ভাবে উচ্ছেদ ও ক্রোক চলিল। আমর! যখন সিংহলে ছিলাম, তখন জোর 
করিয়। খাজন1! আদায় লইয়া ছুই-তিন জায়গায় হাঙ্গামা হইল। ইহা অত্যস্ত 
ক্ষুদ্র ব্যাপার হইলেও ছুর্ভাগ্যক্রমে একস্থলে তাহার ফলে জমিদার অথবা তাহার 
গোমস্তার মৃত্যু হইল। গাদ্ধিজী নৈনীতালে গিয়া! (আমি তখন সিংহলে ) যুক্ত 
প্রদেশের গভর্ণব স্তর ম্যালকম হেলীর সহিত কৃষক-সমস্তার আলোচনা করিলেন, 
কিন্তু বিশেষ ফল হইল না । গভর্ণমেণ্ট খাজনা মকুব করিলেন বটে, কিন্তু তাহ! 
প্রত্যাশা অপেক্ষা অনেক কম এবং ক্রমাগত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়িতে 
লাগিল । জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট একত্র হইয়। কৃষকদের উপর চাপ দিতে লাগিলেন, 
সহম্ব সহম্ত্র কষককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইল, তাহাদের সামান্য সম্পত্তি 
ক্রোক করা হইল, যে অবস্থা হইল, তাহা অন্ত দেশে হইলে এক বৃহৎ কৃষক- 
বিদ্রোহে পধ্যবসিত হইত। আমার বিশ্বাস, প্রধানতঃ কংগ্রেসের চেষ্টার ফলেই 
কৃষকেরা বলপ্রয়োগে বিরত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও 
জবরদস্তীব অন্ত ছিল না । 

রুষকদের অসন্তোষ ও দুঃখ দুর্দশার একটা ভাল দ্রিকও আছে। শস্তের 
মূল্য বহুল পরিমাণে হাস হওয়ায় দরিব্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা এবং কৃষকেরা (যাহাদের 
জমি হইতে উচ্ছেদে করা হয় নাই) দীর্ঘকাল পর পেট ভবিয়া ছুটি খাইতে 
পাইত। 

বাঙ্গলার মতই সীমান্ত গ্রদেশও দিলী-সন্ধির ফলে শাস্তি পাইল না। উভয় 
পক্ষের মনোমালিন্য সর্বদাই প্রবল, কেন না, এখানে গভর্ণমেণ্ট সমব বিভাগীয় 
ব্যাপার ; বহুতর বিশেষ আইন ও অডিন্তান্সের ছড়াছড়ি এবং সামান্ত অপরাধেও 
গুরুদণ্ড হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আব্দুল গফুর খা আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন, ফলে তিনি গভর্ণ্মেপ্টের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। সেই ছয় ফিট 
তিন ইঞ্চি উচ্চ দীর্ঘ সমুন্নত পাঠান-পৌরুষের মৃ্তি গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে পদত্রজে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বত্র লালকুর্তী বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। 
তিনি ও তাহার কন্মীরা দেশের সর্বত্র “ুদাই খিদমতগার”-এর শাখা-প্রশাখা 
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প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ইহাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অস্পষ্ট মভিযোগ 
ছাড়া একটিও বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই । ইহারা 
শান্তিকামী হউক আর নাই হউক, বুদ্ধ ও হিংসার পারম্পব্য পাঠানদের আছে। 
তাহাপ উপর অতি নিকটেই দুদ্ধর্য পাঠান উপজাতির1 রহিয়াছে, কাজেই 
ভাবতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগনুত্র রক্ষা করিয়া এই স্থশৃঙ্খলিত 
আন্দোলন দেখিয়1 গভর্ণমেন্ট বিচলিত হইলেন । ইহাদের শান্তি ও অহিংসার 
আদর্শ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিরাছিলেন, আমার এরূপ মনে হয় না । যদি বিশ্বাসও 
করিতেন, তাহা হইলেও তাহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে বিরক্ত ও ভাত হইতেন। 
এই আন্দোপনের বর্তমান ও ভাবী শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের মাথা ঠিক 
রাখা কঠিন হইল । 
এই বিরাট আন্দোলনের অবিসম্বাদ্দী নেতা আব্দুল গফুর খা-“ফক্র্-ই- 
আফগান,” “ফকৃর-ই-পাঠান,৮ (পাঠান গৌরব ) "গান্ধী-ই-সারহাদ” অর্থাৎ 
সামান্ত-গা্ধী নামে_ সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। বিত্ব বিপদ ও গভর্ণমেণ্টের 
বিরোধিতার অটল থাকিয়া তিনি ধীরতা ও অপ্যবসায়ের সহিত কাধ্য করিয়া 
সীমান্ত প্রদেশে অপূর্বব জনপ্রিয্নতা লাভ করিয়াছেন। রাজনীতিক বলিতে 
সচরাচর যাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না, রাজনীতির ছলা-কল! তাহার 
অজ্ঞাত । দীর্ঘকায় মরল মানুষ, দেহ ও মন দুই-ই সরল, তিনি হুছুগ ও 
বাচালত। দুই-ই ঘ্বণ। করেন; তিনি ভারতের স্বাধীনতার সহিত সীমান্ত প্রদেশের 
স্বাধীনতা চাহেন ; কিন্তু শাসনতন্ত্রধটিত আইনের জটিল প্রশ্নের প্রতি উদাসীন । 
তবে কিছু লাভ করিতে হইলে কাধ্য আবশ্যক, তাই তিনি মহাত্মা গান্ধীর 
অন্গমী হইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাধ্যের জন্য সঙ্ঘ আবশ্যক, 
যুক্তিতর্ক নিয়মকানুন রচন1 লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তিনি সৌজান্ছৃঙ্গি সঙ্ঘ গঠন 
আরম্ত করিয়া দিলেন এবং সাফল্য লাভ করিলেন । 
গদ্ধিজীর প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃঈ হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম 
তিনি স্বাভাবিক লঙ্জ| ও বিনরবশতঃ কোন ব্যাপারেই সম্মুখে আসিতেন না 
এবং গান্ধিজী হইতে দুরে থাকিতেন। পরে নানা বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়া 
তাহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়। উঠে। আমাদের অনেকের অপেক্ষাও অধিকতর 
নিষ্ঠার সহিত এই পাঠান থে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিলেন, ইহা অতীব 
বিশ্মমকর। এই আত্মবিশ্বাস বলেই তিনি পাঠানদিগকে উত্তেজনার কারণের 
সম্মুথেও শাস্তিপুর্ণ থাকিতে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। তবে সীমান্ত প্রদেশের 
অধিবাসীরা হিংসা বা বলপ্রয়োগের ভাব একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে একথা 
বলা হাস্তকর; অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও এরূপ কথা বল! 
হাস্তকর। জনতা! ভাবাবেগেই চালিত হয়, উত্তেজনার মুহূর্তে তাহার! কি 
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করিয়া বসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না । তথাপি ১৯৩০-এ এবং পরে 
সীমান্তের অধিবাসীরা অতি আশ্চর্য্য সংযম ও শঙ্খল। দেখাইয়াছিল। 

সরকারী কর্মচারী এবং আমাদের দেশের নিরীহ ভদ্রলোকের! “সীমাস্ত- 
গান্ধীকে" সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । তাহার মুখের কথা কেহই বিশ্বাস 
করিলেন ন।, একটা গভীর যমন কল্পনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু গত কয়েক 
বত্সর ধরিয়া তিনি এবং সীমান্তের সহকন্ীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
কংগ্রেসকম্মাীদের ঘনি* সংস্পর্শে আসিয়াছেন ; ফলে সকলের মধ্যে প্রীতি ও 
সহযোগিতার বন্ধন দু হইয়াছে। কংগ্রেস মহলে আব্দল গফুর খ৷ স্থপরিচিত 
ও জনপ্রিয় । একজন ব্যক্কিবিশেষ সহবক্ষারূপে নহে, ভারতের দৃষ্টিতে তিনি 
আমাদের সহিত একই সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহসী ও দুদ্র্য জাতির শোধ্য ও 
ত্যাগের প্রতীকমৃত্তিবূপে প্রতিভাত । 

আব্মল গফুর খার কথা শুনিবার বহুপূর্বে আমি তাহার ভ্রাতা ডাঃ খা 
সাহেবকে চিনিতাম। আমি খন কেমব্রিজে, তিনি তখন লগ্ডন সেণ্ট-টমাস 
হাসপাতালের ছাত্র । পরে যখন আমি ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারীর খান৷ 
খাইতে সরু করিলাম, তখন তীহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। লগ্নে প্রায় 
প্রত্যহহই আমরা মিলিত হইতাম । আমি ভারতে ফিরিবার পরও তিনি অনেক 
বৎসর ইংলগ্ডে ছিলেন, যুদ্ধের সময় চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়াছিলেন । পরে 
নৈনী জেলে আমাদের পুনবায় সাক্ষাৎ হয় । 

সীমান্তের 'লাল কুত্তীদল” কংগ্রেসেব সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহাদের 
প্রতিষ্ঠান স্বতশ্্ ছিল। কংগ্রেস ও তাহাদের মধ্যে আব'ল গফুর খা ছিলেন 
যোগস্ুত্র। সীমান্তের জননায়কদেবু সহিত পরামর্শ করিন়। কাধ্যকরী সমিতি 
১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে “লাল কুর্তাদল+কে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিবার সিদ্ধান্ত 
করিলেন। তাহার পর হইতে 'লালকুর্তা আন্দোলন কংগ্রেসের অংশরূপে 
পরিগণিত হইল । 

করাচী কংগ্রেসের পর গান্ধিজী সীমান্ত প্রদেশে যাইবার ইচ্ছ৷ প্রকাশ 
করিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না । পরে কয়েকমাস 
ধরিয়া সরকারী কন্মচারীরা লাল কৃর্তাদের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রমাগত যখন 
অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তখনও গান্ধিজী বারম্বার সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের 
অনুমতি চাহিয়া! ব্যর্থকাম হইলেন । আমাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইল 
না। দিলী-সন্ধি অনুযায়ী, গভর্ণমেণ্টের স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সীমাস্ত 
যাওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। 

এ সকল ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্যা কাধ্যকরী সমিতির সম্মুখে এক প্রধান 
সমস্া।। যদিও ইহা নান। অদ্ভুদ বেশে ও বূপে বারবার আবিতভূ্তি হয়, তথাপি 
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ইহার মধ্য নৃতন কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে ইহার মর্ধ্যাদা কিছু 
বািয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অন্তান্ট বিষ অপেক্ষা ইহাকেই মুখ্য করিয়। 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন । ঠবঠকের সদস্তগণ সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
মনোনীত । এই মনোনযন এমন ভাবে কর]! হইয়াছিল যে, সকলেই স্ব স্ব 
সম্প্রদায়েণ কথা, বিশিষ্ট স্বার্থেব কথা এবং সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থেব পরিবর্তে 
পরস্পরের মতভেদের কথাই তাপম্বরে ঘোবণা কপিয়াছেন, গভর্মেপ্ট কোন 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে প্রতিনিবি মনোনীত কবিতে নিতান্ত উগ্রভাবে 
সোল্রান্ুনি অস্বীকার করিয়।ছিলেন। গা্ষিজী অনুভব করিলেন, ঘদি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের নির্দেশে ধৈঠক প্রথম হইতেই সাম্প্রদাধিক সমন্যার জালে জড়াইয়। 
পড়ে, তাহা হইলে বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্যাগুপি লইয়া সম্যক 
আলোচনা সম্ভবপর হইবে না । এই অবস্থায তীহার বৈঠকে যোগদান করায় 
বিশেষ কোন ফল হইবে ন।। তিনি কাধ্যকবী সমিতির সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন 
যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমশ্যার সমাপান ও বুঝাপড়া। 
হইলে তিনি লগুনে যাইতে পাবেন । তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
কাধ্যকবী সমিতি বলিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক সমন্তার সমাধান করিতে পারেন 
নাই বলিযা লগ্নে যাইবেন না একপ হইতে পারে না, এখন তাহার অন্বীকার 
করা উচিত নহে। বিভিন্ন সম্প্রনাষের প্রতিনিবিদের লইগ্না সমান্ণানের একট! 
খসডা তৈবির একটা! চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না। 

১৯৩১-এব গ্রীষ্মকালে এঁ সকল প্রপান সমশ্ত। ছাড়াও অনেক ছোট খাট 
ব্যাপার লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হইল | দেশের নানা স্থান হইতে স্থানীয় 
কংগ্রেস কমিটিগুপি আমাদিগকে ক্রমাগত সংবাদ দিতে লাগিলেন যে, স্থানীয় 
কর্মচারীরা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ কবিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি 
বাছিয়! লইয়া আমরা গভর্ণমেন্টকে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেপ্ট আবার 
কংগ্রেনপন্থীদের বিরুদ্ধে সন্ধি-বিরোধী কাধ্যের পাণ্টা অভিযোগ করিতে 
লাগিলেন। এরূপ পরস্পরের দৌষ প্রদর্শন চলিতে লাগিল, পরে উহা সংবাদ- 
পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল । বলাবাহুলা, ইহাতে কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের সম্পর্কের 
কোন উন্নতি হইল না। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এই কলহের বাহতঃ কোন গুরুত্ব নাই। কিন্ত ইহার 
মূলে রহিয়াছে এক গভীর সংঘর্ষ, যাহার উপর ব্যক্তির কোন হাত নাই । যাহার 
উৎপত্তি আমাদের জাতীয় আলোড়ন হইতে, পলীর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিপর্ধ্য় 
হইতে, মূল ভিত্তিতে পরিবর্তন না করিয়া তাহার নিরমন অসম্ভব । আমাদের 
জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সুচনা হয়, মব্যশেণীর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার 
পথ খুঁজিবার আগ্রহ হইতে, তাহার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
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প্রেরণা । ইহা পরে নিম্নমধ্যশ্রেণীতে প্রসারিত হইয়। শক্তিশালী হইল। তারপর 
যেখানে ক্ষুধ! ও দারিদ্র্য চরমসীমায় পৌছিয়াছে, সেই জনসাধারণের মধ্যে ইহা! 
চাঞ্চল্য স্থ্টি করিল। পল্লীর প্রাচীন আত্মতগ্ড অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বহুদিন লুপ্ত 
হইয়াছে। কৃষিকার্যের পরিপূরক কুটার-শিল্প, যাহার ফলে জমির উপর এত চাপ 
পড়িত না, তাহা কতক পরিমাণে শাসননীতির জন্য, বেশীর ভাগ আধুনিক যুগের 
কলকারখানার প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়].বিলুপ্ত হইয়াছে। জমির উপর 
চাপ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কল-কারখান! গড়িয়া উঠে নাই বলিয়। 
অবস্থার বিশেষ তারতম্য হম্ব নাই। আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপকরণহীন, ছুর্ববহ-ভাঁর 
পীড়িত পল্লীগুলি জগতের পণ্যশালার আঘাতে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত । সমান সর্ভে 
ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না । পল্লীর উতৎপাদন-প্রণালী আদিম যুগের 
এবং ভৃষ্ষিগ্রংক্রানস্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে যে, কোন উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব । কাজেই কৃষির উপর 
নি্রশীল ব্যক্তিরা-জমিদার রাধতের অবস্থা (কয়েক বৎসরের তেজী বাজার 
ছাড়িয়া দ্রিলে ) দ্রিন দিন শোচনীয় হইতেছে । জমিদার তাহার বোঝা রায়তদের 
ঘাড়ে চাপাইতেছেন এবং কৃষকদের ক্রমবদ্ধিত দারিব্রা-ক্ষুত্র ক্ষ তালুকদার, 
জোতদার ও বায়ত-_-সকলকেই জাতীয় আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে । 
পল্লী-অঞ্চলের বহুসংখাক ভূমিহীন কৃষি-মজুরও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই 
সকল পলীবাসীরা “জাতীয়তা” ও “্বরাজ' বলিতে ভূমি-বাবস্থার পনিবর্ভন বুঝে ; 
__অর্গাৎ তাহাদের খাজনা ওট্যাক্ম কমিবে এবং ভূমিহীনেরা জমি ফিরিয়া 
পাইবে । অবশ্য, কি কৃষক সম্প্রদায় কি জাতীয় আন্দোলনের মধ্য শ্রেণীর নেতাগণ, 
কাহারও মনে এই আকাজ্ষার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। 

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই জগছ্বাগী কষি ও বাণিজ্য 
সঙ্কট দেখা দিল । এই মন্দার প্রথম চোট পড়িল পল্লীবাসীদের উপর, তাহারা 
কংগ্রেস ও আইন অমান্যের দিকে ঝুঁকিল। তাহাদের নিকট ইহা লগ্ুন বা 
অন্যত্র বসিয়। সুষ্ঘ্র শামনতন্ত্ব রচনার সমস্তা নহে, তাহারা ভূমিব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন (বিশেষতঃ জমিদারী অঞ্চলে ) প্রত্যাশা করিতে লাগিল । জমিদারী 
প্রথার দিন গিয়াছে, ইহার আর নিজের পায়ে দ্াড়াইবার সামর্থ্য নাই। কিন্ত 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান অবস্থায় ভূমিসংক্রাস্ত বাবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে 
সাহস পান না। যখন কৃষি তদন্তের জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়, ভখন জমির 
স্বত্ব স্বামিত্ব এবং ভোগদখলের ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচনা ও অশন্থসন্ধান করিবার 
ভার দেওয়া হয় নাই। 

অতএব ভারতবর্ষে সংঘর্ষের সমস্ত কারণই বিদ্যমান এবং ইহাকে কোন 
মন্ত্রবলে অথবা আপোষ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ষায় না। ভূমিসংক্রাস্ত মুখ্য 


৩৬৩১ 
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ব্যবস্থার পরিবর্তন (অন্যান্য জরুরী জাতীয় সমস্যা ছাড়াও) ব্যতীত এই সংঘর্ষ 
দূর হইবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মারফত ইহার সমাধানের কোন সম্ভাবনাই 
নাই । সাময়িক ব্যবস্থা কিয়কালের জন্ত দুর্দশার লাঘব হইতে পারে, তীত্র 
দমননীতির বলে ভীতি উত্পাদন করিয়া ইহার বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা যাইতে 
পারে, কিন্ত তাহাতে মমস্তা সমাধানের কোন সুবিধা হয় না । 

আমার ধারণা, অন্তান্ত গভর্ণমেণন্টেৰ মতই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও মনে করেন, 
ভারতের আধিকাংশ অশান্তি উপদ্রবের জন্ত “এজিটেটর” বা আন্দোলনকারীরাই 
দায়ী। ইহার মত ভ্রান্ত ধারণ! আর নাই। গত পনর বৎসর ধরিয়! ভারত 
এমন একজন নেতা পাইপ়াছে, যিনি কোটি কোটি লোকের ভালবাস। ও শ্রদ্ধালাভ 
করিয়াছেন এবং যিনি অনাযাসে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা! ছ্বার| ভারতবর্ষকে চালিত 
করিতে পাবেন। তিনি ভাবতের বর্তথান ইতিহাস রচনা করিতেছেন, কিন্ত এই 
ইতিহাসে তাহার অপেক্ষা যাহারা তাহার ইর্দিত প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছে, 
সেই জনসাধারণের গুরুত্ব অধিক। জনসাধারণই প্রধান অভিনেতা, এতিহাসিক 
প্রন্নোজনের প্রেরণাই তাহাদ্িগের মধ্যে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাদ্দিগকে 
তাহাদের নেতার বিধ।ণধবনি শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে । রাজনৈতিক ও 
সামাজিক চেতনার পট-ভূমিকায় এতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ না হইলে কোন 
নেতা কোন “এজিটেটর” তাহাদিগকে কণ্মে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না। নেতা 
হিসাবে গান্ধিজীর এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের নাড়ীর গতি 
উত্তমৰপে বুঝেন এবং জানেন যে, কখন কাধ্য আরম্ত করিবার স্থুসময় । 

১৯৩০-এ ভারতের জাতীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন 
স।মাঁজক আন্দোলনের সহিত সামপ্রন্ত পক্ষ! করিয়াই আবিভূত হইয়াছিল এবং 
সেই সকল শক্তির বাস্তব অনুভূতির ফলেই ইহা! ইতিহাসের সহিত সমান তালে 
পা ফেলিয়। অগ্রসর হ্ইয়াছিল। কংগ্রেসই জাতীয় আন্দৌলনের প্রতিনিধিরূপে 
কাধ্য করিয়াছে এবং ইহার শক্তি-সামর্যের স্বরূপ কংগ্রেসের বহুবদ্ধিত মধ্যাদার 
মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে । জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ স্পষ্ট 
দেখা যায় না, হিসাব করা যায় না, নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে প্রকাশ করা যায় না, 
তথাপি ইহ] সর্বত্রই প্রকটিত। কৃষক সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রতি সহান্গভূতি 
সম্পন্ন হইয়! ইহার শক্তিবুদ্ধি করিয়াছিল, নিম়্মধ্যশ্রেণী ছিল কংগ্রেসের মেরুদণ্ড 
এবং ইহার সৈগ্তসামন্ত। এমন কি উচ্চশ্রেণীর বুজ্জৌয়ারা নৃতন অবস্থায় পড়িয়া 
কংগ্রেসের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করাই নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। ভারতের 
অধিকাংশ কাপড়ের কলওয়ালারাই কংগ্রেসের নিদ্দি্ প্রতিশ্রতিপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন ; কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয় এমন কাধ্য করিতেন না। 

যখন পণ্তিতেরা লগ্নে গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া আইনের হুক্ম তর্কে 
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ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস অলক্ষ্যে ধীরে 
ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে এই ধারণা দিলী-সন্ধির 
পরেও বাড়িয়াছে, তাহার কারণ শূন্যগর্ভ আক্ষালনপূর্ণ বক্তৃতা নহে; ১৯৩০ এবং 
তাহার পরবর্তী ঘটনাতেই তাহা সম্ভব হইযাছিল। একমাত্র কংগ্রেসের নেতারাই 
সম্মখের আগতপ্রাঘ বিদ্ন ও বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং কোনটিই 
তাহারা ছোট করিয়া দেখেন নাই । 
দেশের মধ্যে পাশাপাশি ছুটি কতৃত্ব স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, এই অস্পষ্ট 
পারণাঘ গভর্ণমেণ্ট বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন । এই ধারণার কোন বাস্তব 
ভিত্তি ছিল না, কেননা বাহুবল সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে, তবে 
মনস্তব্বেব দিক দিয়া ইহার অন্তিত্ব ছিল নিঃসন্দেহ। প্রতৃত্বপ্রবণ ও জনমতের 
নিকট দাধিত্হীন গওর্ণমেণ্টের নিকট ইহা অসহ্য এবং তাহাদের আয়বি'ক 
উত্তেজনা ইহাতে বাড়িয়া গেল ও পরবে তীহাবা ঘে কতকগুলি গ্রাম্য বক্তৃতা বা 
শোভাযাত্রার দোষ দিয়াছিলেন তাহ1 কথার কথ মাত্র। ফলে সংঘর্ষ অনিবাধ্য 
হইযা উঠিল। কংগ্রেসও আত্মহত্যা করিতে পারে না, গভর্ণমেণ্টও দ্বৈত কর্তৃত্বের 
আবহা'ওয বরদাস্ত করিতে ন1 পাবিষা কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। 
কিন্তু দ্বিতীয গে।লটেবিল বৈঠকেব জন্য সংঘর্ষ মূলতৃবী রাখা হইল। যে কোন 
কারণেই হউক, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গাদ্ধিজীকে লগ্ডনে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন, ইহাব বিস্তর হয় এমন কিছু কাজ তাহার! যথাসম্ভব এডাইয়া চলিতে 
লাগিলেন । 
ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়িতে লাগিল, গভর্ণমেণ্ট যে ত্রমশঃ কঠিন হইতেছেন 
ইহা আমর। বুঝিতে পারিলাম, দিলী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই লর্ড আরুইন ভারত 
ত্যাগ করিলেন এবং লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া! আসিলেন। গুজব 
প্রচারিত হইল, নৃতন বড়লাট অত্যন্ত কড়া ও শক্তলোক এবং তাহার পূর্বগামীর 
মত আপোষ-প্রবণতা তাহার নাই। নীতির দ্রিক হইতে না দেখিয়া ব্যক্তির দ্রিক 
হইতে রাজনীতি চিন্তা করিবার মডারেটীয় অভ্যাস, আমাদের অনেক রাজনীতিক 
উত্তরাধিকারন্থত্রে পাইয়াছেন। তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের প্রশস্ত সাম্রাজানীতি বড়লাটের ব্যক্তিগত মতের উপর নিঙর করে 
না। বড়লাটের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য হয় নাই, হইতও না; ঘটনার 
গতিপথেই গভর্ণমেন্টের নীতি পরিবপ্তিত হইয়াছে । সিভিলিয়ন-তন্ত্র কখনও এই 
সকল সন্ধি-চুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আদানপ্রদ্দান অন্থমোদন করেন নাই। কেন 
না তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতৃত্বমূলক গভর্ণমেপ্ট সম্পকিত ধারণা ইহার 
বিবোধী। তাহাদের ধারণ! হইল যে, সমকক্ষভাবে ব্যবহার ক্রিয়া ভাহাব। 
গ্রেস ও গাদ্ধিজীবু প্রভাব ও মৃধ্যাদা বাড়ায়! দিয়াছেন, এখন ছুই এক ধাপ 
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নামাইয়া দিবাব প্রযোজন হইয়াছে । এই ধারণা অত্যন্ত নির্ববোধ, কিন্কু তাহা 
না হইলে ভারতীঘ সিভিল সারভিসেব ধারণার মৌলিকতার খ্যাতি থাকে কি 
করিষা? যে কোন কানণেই হউক, গভর্ণমেণ্ট খাডা হইয়া কোমব বাধিলেন, 
এবং আমাদিগকে প্রাচীন আপ্তপুরুষেন ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন__দেখ 
আমাব কনিষ্ঠান্থুলী আমার পিতান কটিদেশ অপেক্ষাও স্থল; তিনি তোমাদের 
চাবুক দিষ। শ।সন করিতেন, আমি তোমাদেন বুশ্চিক দিয়া শিক্ষা দিব। 

কিন্ত শাসন কবিবাব মধ তখন ৪ আসে নাই । সম্ভব হইলে গোলটেবিল 
বৈঠকে কংগ্রেসের শ্রতিনিবি পাঠাইতে হইবে । বডলাট ও অন্যান্য প্রধান 
কন্মচারীদের সহিত সাক্ষ!'২ কবিবাৰ জন্য গাঙ্গিজী দুইবার সিমলা! গেলেন। 
তাহাব। অনেক বিষ আলোচনা করিশেন। বাঙ্গলাব কথা ছাড়া, সীমান্তের 
লালকুর্ভী-আন্দোলন ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষক-সমশ্যারও আলোচনা হইল-_-এই 
সকণ ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ছিলেন। 

গাপ্ধিজীর আহব।নে আমি সিমলায় গিযা ভাবত গভর্ণমেণ্টেন কষেকজন প্রধান 
কর্মচাবীর সহিত সাক্ষী, কবিলাম। আমার কথাবার্তা যুক্ত-প্রদেশ লইয়াই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগ ও পান্টা অভিযোগেৰ পশ্চাতে বে আসল 
বিরোধ, তাহা খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হইল। ক্থাপ্রসঙ্গে শ্রনিলাম যে, 
১৯৩১-এব ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ তিন মাঁসেব মধ্যেই আইন অমান্য 
আন্দোলন পবংস করিবাধ ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। তাহার দমননীতির যন্ধ 
এমনভাবে সন্গিবেশ কবিয়াছিলেন যে, কেবল ইঙ্গিত করিলেই হইত । কিন্তু বল- 
প্রয়োগের পরিবর্তে, আপোষে কথাবান্ত! দ্বাবা কাধ্যসিদ্ধিই তাহারা ভাল মনে 
করিয়া পবম্পবের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থ! করিলেন, যাহার ফলে দিলী-সন্ধি 
সম্ভবপর হইয়াছিল। চুক্তি না হইলে অন্যদিকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে তিলার্ধ 
বিলম্ব হইত নাঁ। এই কথার মধ্যে এমন ইঙ্গিতও হয় ত ছিল যে, যদি আমরা 
বুঝিয্না না চলি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই দমননীতির কল চলিবে । এই 
সকল কথ! অত্যন্ত সৌজন্তপূর্ণ সরলতার সহিতই বলা হইল এবং আমরা 
উভয়েই বুঝিলাম, আমাদিগকে বাদ দিলেও এবং আমরা যাহা বলি আর করি না 
কেন, সংঘর্ষ অনিবাধ্য | 

আর একজন উচ্চ কর্মচারী কংগ্রেসের প্রশংসা করিলেন । আমর! রাজনীতি 
ছাড়া অন্ান্ত সমশ্যাগুলি আলোচন1] করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, 
রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেস ভারতের এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । 
ভারতবাসীরা সংগঠনমূলক কার্যে অপটু, সচরাচর এই অপবাদ তাহাদিগকে 
দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বিপুল বাধাবিস্গের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যে 
অপূর্বব কুশলতা দেখাইয়াছে। 


৩০৪ 


গোলটেবিল বৈঠক 


গান্ধিজীর প্রথমবার সিমলায় গিয়া আলোচনার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি 
ছিতীয় বার সিমলায় গেলেন। যে কোন দিকেই হউক, একটা কিছু স্থির করা 
আবশ্বক, কিন্তু ভারত ত্যাগ করিতে তখনও তাহার মন সরিতেছিল না । তিনি 
দেখিলেন, বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে বিবাদ ঘনাইয়া' আসিতেছে। 
ভারতে শান্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি যাইতে চাহিলেন না। কয়েকখানি 
চিঠির আদান-প্রদানের পর, অবশেষে গভর্ণমেন্টের সহিত বুঝাপড়া হইল এবং 
এ মন্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল । এই রফা একেবারে শেষ মুহূর্তে হইল। 
কোন প্রকারে তাড়াতাডি গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের জন্য 
নির্দিষ্ট জাহাজ ধরিলেন। তখন শেষ ট্রেনও ছাড়িয়! গিয়াছিল, সিমলা হইতে 
বোম্বাই পধ্যন্ত স্পেশ্তাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং যোগাধোগ স্থাপনের 
জন্য পথে অন্যান্য ট্রেন থামাইয়। রাখা হইল । 

আমি তাহার সহিত সিমল1 হইতে বোম্বাই গেলাম । আগষ্ট মাসের শেষে 
একদিন প্রভাতে আমি তাহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম; অর্ণবপোত 
তাহাকে লইয়া আরব সমুদ্রের মধ্য দিয়! পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিল। ছুই 
বৎসঞ্লার মত আমাদের এই শেষ দেখা । 


৩৮ 
গোলটেবিল বৈঠক 

ঘিনি মিঃ গান্ধীকে ভারতে ও লগ্নের গোলটেবিল বৈঠকে ঘনিষ্ট ভাবে 
দেখিয়াছেন, এমন একজন ইংরাজ সাংবাদিক সম্প্রতি একখানি পুস্তকে 
লিখিয়াছেন,__ 

“মূলতান জাহাজেই নেতৃবৃন্দ জানিতেন যে, কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতিতে 
মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। তাহারা আরও জানিতেন ষে, সময় উপস্থিত 
হইলেই কংগ্রেস তাহাকে তাড়াইয় দিবে । কিন্তু কংগ্রেস মিঃ গান্ধীকে বাহির 
করিয়া দিলে "সম্ভবতঃ তাহার সহিত অর্ধেক সদস্যও বাহির হইয়া! যাইবে । এই 
অর্ধাংশকেই স্তর তেজ বাহাছুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর লিবারেল দলে ভিড়াইতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষায় মিঃ গান্ধী “বিভ্রাস্তবুদ্ধি,* ইহা তাহারা গোপন 


০ ৩০৫ 


জওহরলাল নেহরু 


করিতেন না। একজন “বিভ্রান্তবুদ্ধি” নেতাকে হাতি করা ভাল, কেন না তাহার 
সহিত কোটি কোটি “বিদ্রান্তবুদ্ধি” অন্ুচরও পাওয়া যাইবে ।** 

আমি জানি না, উদ্ধত বাক্যাংশের মধ্যে স্যর তেজ বাহাছুর সপ্রু, নিঃ 
জঘ্নাকর অথব। ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রী অন্যান্য প্রতিনিবিদের মতামত 
কতখানি আছে। ভারতায় রাজনৈতিক ঘটনার সহিত সংশ্রবহীন যে কোন ব্যক্তি, 
তিনি সাংবা্দকই হউন আর নেতাই হউন, এই শ্রেণীর বর্ণনা দিতে পারেন, 
তাহাতে বিন্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু বিবরণটি পড়িয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। 
আমি পূর্ব্বে কখনও এন্ধপ অছ্ুভ কথ ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই, যদিও তাহা বুঝা 
কঠিন নহে, কেন না পরে অধিকাংশ সময়ই আমি কারাগারে ছিলাম । 

কাহারা ষড়য্্কারী এবং তাহাদের উদ্দেখ কি ছিল? কেহ কেহ বলিতেন 
আমি ও সভ।পতি বল্লভভাই প্যাটেল কাধ্যকরী সমিতিতে সর্বাপেক্ষা উগ্রপস্থী 
ছিলাম। অতএব, আমার ধারব।, আমাদিগকেই বড়ঘন্ত্রের নেতারূপে গণনা করা 
হইয়া থাকিবে । সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে বল্পভভাই অপেক্ষা গান্ধিজীর অধিক 
বিশ্বস্ত সহযোগী আর কেহ নাই। শক্তিশালী ও অদম্য কন্মাঁ হইয়াও বল্পভভাই 
গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কন্মনীতির একান্ত ভক্ত। আমি সে ভাবে 


* গ্নেরনি বোলটনের “দি ্রাঙ্গেডি অব গান্ধী” হইতে । উদ্ধত অংশ আমি এ: ুণ্তকের 
সমালোচনা হইতে লইয়াছি : কেন ন| তখনও উহা৷ আমার পড়িধার স্বিধা হয নাই। আমার 
বিশ্বাস ইহাতে গ্রন্থকার বা উদ্ধত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কোন অধিচাঁৰ করি 
নাই।:." "এই লেখা শেষ হইবার পর আমি পুস্তকখান। পড়িয়াছি। মিঃ বোলটনেব অনেক বর্ণন। 
ও প্রতিপাদ্য বিষয় আমার মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক।য/করী সমিতি দি্ী-সন্ধির আলোচনাকালে 
এবং পরে কি করিয়াছিল ন! করিয়ছিল, তাহা লইয়া বিশেবভাঁবে এবং অন্যান্য ব্যা/পারেব 
বর্ণনাতেও অনেক ভুল আছে। আর একটি কৌতুককর কল্পনা এই যে, মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল, 
১৯৩১-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদ ও নেতৃ'ত্বব জন্ত মিঃ গান্ধীর প্রতিদ্বন্দিতা। করিয়।ছিলেন । কিন্তু 
কাঁধ্যতঃ গত ১৫ বৎসর ধরিয়। কংগ্রেসে (এবং সমগ্র দেশেও) মিঃ গান্ধীই সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী, কংগ্রেসের কোন সগাপতিই সে স্থান পাইতেন না। তিনি সভাপতি স্ষ্টি করিতেন, 
ডাহার নির্দেশেই নির্বাচন হইত । বহুবার তিনি সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং 
তাহার কোন সহকর্মী অথবা অনুখাশীর শাম প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার জন্তই আমি কংগ্রেসের 
সভাপতি হইয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং নির্ববাচিত হইয়াও, তাহার পরিবর্তে আমাকেই নির্বাচিত 
করেন। সাধারণ অবস্থায় মিঃ বন্রভভ।ই প্যাটেলের নির্বাচন হয় নাই। তখন আমর! সদ্য 
কারাগার হইতে বাহিরে আমিয়।ছি, অধিকাংশ কংগ্রেন কমিটি তখন *বে-আইনী, কাজেই 
সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে না। সেই জন্য কাধ্যকরী সমিতি কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচনের ভার লইয়।ছিলেন | মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং এবং অন্যান্য সমস্ত সদস্ত একযোগে 
মিঃ গান্ধীকে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ কারলেন। তিনি যদিও কাধ্যতঃ কংগ্রেদের মাথা, 
তথাপি নামেও তিনি অন্ততঃ এই সঙ্কটের সময় সভাপতি হউন, ইহ। সকলের ইচ্ছা ছিল। তিনি 
রা্ী হইলেন ন! এবং মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রহণ করিবার জন্য জিদ দেখাইলেন। আমার 


৬৩০৩ ৩ 


গোলটেবিল বৈঠক 


গান্ষিজীর আদর্শ গ্রহণ না করিলেও দীর্ঘকাল তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ 
করিয়াছি; তাহার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের চিন্তা পত্যন্ত করিতে পারি, এই ধারণা 
কত মিথা। ! সমগ্র কাধ্যকরী সমিতি সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। এই 
সমিতি কাধ্যতঃ তাহার নিজের সৃষ্টি, তিনি সহকম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়! 
সদশ্ত মনোনীত করিয়াছেন, নির্বাচন তাহার পরে আনানিক ব্যাপার মাত্র। 
এই সমিতির মেরুদণ্ড যাহারা, তীহারা বহু বৎসর ধরিয়াই কার্যযতঃ স্থায়ী 
সদশ্তরূপেই রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গী ও 
ব্যক্তিগত মেজাজের পার্থক্য ও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া একই কর্মক্ষেত্রে একই 
দায়িত্ব স্বীকার করিয়া, একই খিশ্রবিপদ বরণ করিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত 
মিশিয়! গিয়াছেন। তাহার। পবস্পব্র বন্ধু সগা সহকন্মী এবং একে অন্তের প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাহারা বিভিন্ন ব্যঞ্জির সমবায় নহেন, পরম্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। অতএব, এখানে একেন বিরুদ্ধে অপরের ফযড়যন্ত্বের কথা ধারণারও 
মনে আছে, এই সময় একজন তাহাকে বলিয়।ছিলেন যে, তিনি মুসৌলিনীর মত একজনকে 
সাময়িকভাবে বাজী ব| বড়কর্ত। করিয়। রাখিতে চাহেন । 

প(নটাকায মিঃ বেলটনের নান! শ্রেণীর ভূল ধারণার আলোচন! সম্ভবপর নহে। তাহার 
পাবণ! যে, পিত| কোন ইংবাজ ক্লাবের সদণ্ত ন। হইতে পারিয়াই রাজনৈতিক মত পরিবর্তন 
করেন; হিনি চরমপন্থী ত হইলেনই, এমন কি, ইংরাঁজ সমাজের নিকটেও ঘেঁসিতেন না। 
বহুবার কথিত হইলেও, এই কাহিনী অ।গাগোড়া মিথ্যা। আসল ঘটন! অতি তুচ্ছ, তবে 
রহশ্ত নিরলনের জন্য আমি উহা উল্লেখ করিতেছি। তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার 
সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর জন এজ'এর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 
স্তর জন তাহাকে এলাহাবদ (ইউরোপীয়।ন ) ক্লাবের স্রন্ত হইতে বলিলেন এবং শ্বয়ং ভাহার 
নাম প্রস্ত।ব করিতে চাহিলেন। আমার পিতা তাহাকে এই সদয় উপদেশের জন্য ধন্যবাদ 
দিয়। বলিলেন যে, ইহাতে গে(লমাল হইতে পাঁরে। অনেক ইংরাজ তিনি ভারতীয় বলিয়া 
আপত্তি করিবেন এবং ভাহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। যে কোন সামরিক কর্মচারী হয়ত 
পরেক্ষে তাহার নিন্দ। করিবেন; এই অবস্থায় তিনি নির্বাচনপ্রার্থা হইতে চাহেন ন|। 
স্তর জন তখন বলিলেন যে, তাহার নাম প্রস্তাব হইলে তিনি তাহ! এলাহাবা? বিভাগের 
ব্রিগেডিয়।র জেনারেলকে দিয়া সমর্থন করাইবেন | যাহ! হউক অবশেষে ব্যাপারটা চাঁপা পড়িল, 
আমার পিতার নাম প্রস্ত।ব করা হইল না, তিনি ইচ্ছা! করিয়া অপমানের দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত 
হইলেন না। এই ঘটনায় ইংরাজদের প্রতি তাহার মন তিক্ত হওয়! ত দুরের কথা, হ্র জন 
এবং পরে বন্ুবর্ষ ধরিয়! অন্যান্ত অনেক ইংরাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠত। ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
এই ঘটন| বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ঘটে এবং তাহার পঁচিশ বৎসর পর তিনি রাষ্ক্ষেত্রে 
অগ্রগামী ও সহযোগী হন। তাহার এই পরিবর্তনও আকন্মিক নহে। পাঞ্লাবের সামরিক 
আইন ও মহাত্ম! গান্ধীর প্রতাবেই ইহ! সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি ইচ্ছা করিয়া 
ইংর।জ সমাজের সংশ্রব বর্জন করিতেন না । কিন্ত যেখানে ইংরাজগণ অধিকাংশই সরকারী 
কন্মচারী, সেখানে অমহযৌগ ও আইন অমীন্তের জন্ সামজিক মিলন সন্ভবপ্র হয় নাই। 


৩৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


অতীত। গান্ধিজীই সমিতির পরিচালক এবং সকলেই তীহার পরামশের 
অপেক্ষা রাখেন । বহুবর্ষ ধরিয়া ইহাই চলিতেছে ; বরং ১৯৩০-এর আন্দোলনের 
সাফল্যে, ১৯৩১ সালে উহা! আরও বেশী হইয়াছিল । 

“উগ্রপন্থীদের” তাহাকে কাধ্যকরী সমিতি হইতে “বহিষ্কৃত” করিবার কি 
উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তিনি সর্বদাই আপোষ করার জন্য অনুকূল, অতএব 
ভারম্বরূপ, হয় ত এইরূপ ধারণ] ছিল। কিন্তু তাহাকে বাদ দ্রিলে আমাদের 
সংগ্রামের মূল্য কি, কোথায় থাকিত আইন অমান্ত আর কোথায় থাকিত 
সত্যাগ্রহ? এই আন্দোলনের তিনি জীবস্ত অংশ, অথবা তিনিই বিগ্রহরূপী 
আন্দোলন। আমাদের সংগ্রামের প্রত্যেক ব্যাপারই তাহার উপর নির্ভব 
করিয়াছে । অবশ্য জাতীয় আন্দোলন তাহার স্থষ্টি নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষের 
উপর তাহ! নির্ভর করে না, তাহার মূল গভীর । কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনের কোন 
এক বিশেষ প্রকাশ, যেমন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তীাহারই স্যষ্টি। তাহার সহিত 
স্বতন্ত্র হওয়ার অর্থ বর্তমান আন্দোলন বজ্জন করিয়া আবার নৃতন ভিত্তির উপর 
তাহা পড়িয়া তোলা । এরূপ কাজ সব সময়েই কঠিন, ১৯৩১-এ কেহ একথা 
চিন্তাও করিতে পারিত না । 

কোন কোন লোকের মতে আমরা ১৯৩১-এ তাহাকে কংগ্রেস হইতে 
তাড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম, একথা ভাবিতেও কৌতুক বোধ হয়। 
ধাহাকে সামান্য ইঙ্গিত করিলেই সরিয়া দাড়াইবেন, তাহার জন্য ষড়যন্ত্রের 
আবশ্বক কি! তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন এমন প্রস্তাব মাতেই কার্যকরী 
সমিতি, এমন কি, সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি আমাদের আন্দোলনের 
সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন এ চিন্তা পত্্যস্ত 
অসহনীয়। আমর। তাহাকে লগ্নে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কেন না 
তাহার অনুপস্থিতিতে সমস্ত ভার আমাদের উপর পড়িত এবং আমরা তাহার 
পরিণাম ভাল বোধ করি নাই। তীহার স্বন্ষেই সমস্ত ভার নিক্ষেপে আমরা! 
অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কাধ্যকরী সমিতি এবং তাহার বাহিরে আমাদের 
অনেকের সহিত গাদ্ধিজীপ সম্পর্ক এরূপ যে, কোন ব্যাপারে তাহার নিকট সাময়িক 
স্থবিধা আদায় করা অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়াই আমরা! ভাল বিবেচনা করিতাম । 

গাদ্ধিজী “বিভ্রান্তবুদ্ধি” কি না সে বিচারের ভার আমরা মডারেট বন্ধুদেরই 
দিলাম। একথা সত্য যে, তাহার রাজনীতি অনেক সময়েই দার্শনিক এবং বুঝা 
কঠিন। কিন্ত তিনি যে কাজের মানুষ, তাহার সাহস যে অনন্যসাধারণ, একমাত্র 
তিনিই যে জাতির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, ইহা বহুবার প্রমাণিত 
হইয়াছে । এবং *বিভ্রাস্তবুদ্ধির” যদি ইহাই কর্ম্পরিণত ফল হয়, তাহা হইলে 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে যাহার আরম্ভ ও শেষ, কেবল আলোচনাতেই পর্যবসিত 


৩৬৮ 


গোলটেবিল বৈঠক 


সেই “বাস্তব রাজনীতির” সহিত তুলনায় নিশ্চয়ই উহ] মন্দ নহে। তাহার কোটি 
কোটি অন্থগামীও যে “বিভ্রাস্তবুদ্ধি” একথাও সত্য, কেন না তাহারা রাজনীতিও 
বুঝে না শাসনতন্ত্রও বুঝে না; তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অশন, বসন, 
আচ্ছাদন জমি-জিরাতের দিক দিয়াই চিন্তা করিতে পাবে। 

খ্যাতনামা! বিদেশী সাংবাদিক, ধাহাঘা মানব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে নিপুণ, 
তাহারা ভারতে আসিলেই ঘুলাইয়া যান, ইহা আমার নিকট সর্বদীই আশ্চর্য্য 
বোধ হয়। প্রাচ্য একেবারেই স্বতন্ত্র এবং সাধারণ মাপকাঠিতে তাহার বিচার 
হইতে পারে না) শৈশবের এই বদ্ধমূল ধারণাই কি ইহার কারণ? অথবা 
ইংরাজের ক্ষেত্রে ইহা কি সাআাজ্যের বজ্রবন্ধন, বাহা তাহাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত 
এবং মস্তক বিরৃত করিয়! ফেলে ! যত অনস্তব কথাই হউক না কেন কিছুমাত্র 
আশ্চর্য না হইয় তাহার! বিশ্বাস করিয়া বসেন, কেন ন] রহশ্ময় প্রাচ্য সকলই 
সম্ভব। সময় সময় তাহাদের রচিত পুস্তকে সত্য বিবরণ লিখিবার দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়। যায়, কথোপকথনের নিতূঁল বিবরণও থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে 
'অতি বিস্ময়কর ভ্রান্তি উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। 

১৯৩১-এ গান্ধিজীর ইউরোপ যাত্রার পরেই লগ্ডনের কোন সংবাদপত্রের 
প্যারীর বিখ্যাত সংবাদদাতার রচিত একটি প্রবদ্ধ পড়িয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ 
হয়। এই প্রবন্ধটি ভারতের বিষয় লইয়া রচিত, প্রসঙ্গত: লেখক একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে, ১৯২১ এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 
যুবরাজ ভারতে আপিয়।ছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, 
কোন এক স্থানে (সম্ভবতঃ দিল্লী ) মহাত্মা গান্ধী অপরের অজ্ঞাতসারে একান্ত 
নাটকীষ ভাবে যুবরাজের সম্মুখে আসিয়া হাটু গাড়িয়া বসিলেন এবং যুবরাজের 
পদদ্বয় জড়াইয়। ধরিয়া রোদন করিতে করিতে তাহার নিকট এই নিরানন্দ দেশের 
জন্য শাস্তি ভিক্ষা চাহিলেন। আমরা কেহ, এমন কি গান্ধিজীও কখনও এই 
চমত্কার গল্পটি শোনেন নাই। আমি উক্ত সাংবাদিক মহাশয়ের নিকট পত্র 
লিখিয়া সব জানাইলাম। পত্রোত্তরে তিনি ছু:খপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তস্থত্রে উহা অবগত হইয়াছেন। আমার নিকট 
আশ্চর্য্য এই যে, এমন একটা আজগুবী গল্প তিনি অনুসন্ধান না করিরাই বিশ্বাস 
করিলেন, অথচ যিনি গান্ধী, কংগ্রেস, ভারতবর্ষ সন্বন্ধে কিছু জানেন, তিনি 
কিছুতেই ইহা! বিশ্বাস করিবেন না । ছূর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে অনেক ইংরাজ 
দীর্ঘকাল ভারতে থাকিয়াও কংগ্রেস, গান্ধী অথবা! এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন 
ন]। কেণ্টারবেরীর আচ্চ-বিশপ সহসা মুসোলিনীর মাথার উপর চড়িয়! বসিয়া 
প1 দৌলাইতে দোলাইতে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সেই কল্পিত গল্পের 
সহিত এ অবিশ্বান্ত ও হান্যকর গল্পটির তুলন! চলিতে পারে। 
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সম্প্রতি সংবাদপত্রে অন্য প্রকার একটি গল্প প্রচারিত হইয়াছে । গান্ধিজীর 
হাতে কোটি কোটি টাকা আছে, এগুলি তিনি গোপনে বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত 
রাখিয়াছেন ; কংগ্রেস এই টাকার লোভে তাহার অনুগত থাকে । কংগ্রেসের 
সর্বদাই ভয়, গান্িজী সদশ্যপদ ত্যাগ করিলে এই টাকা হাতছাড়া হইবে । এই 
গল্পটিও হাস্যকর, কেন না তিনি কখনও নিজের হাতে বা বন্ধুদের কাছে টাকা 
গচ্ছিত রাখেন না, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দিয় 
দেন। তাহার স্বাভাবিক 'বানিয়া” বুদ্ধিবশতঃ তিনি সাবধানতা সহকারে হিসাব 
রাখেন এবং তাহার সংগৃহীত সমস্ত টাকার হিসাব, হিসাব-পরীক্ষকগণ কর্তৃক 
পরীক্ষান্তে সাধারণে প্রচার কর! হয়। 

১৯২১ সালে কংগ্রেসের জন্য যে এক কোটি টাক। সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই 
স্মরণীয় কাহিনী ইইতে এই শ্রেণীর গল্প প্রচারিত হইয়াছে । টাকার অঙ্কট' 
শুনিতে বড়, কিন্তু সমস্ত ভারতের নানাকাছে ছড়াইয়া দিলে কিছুই নয় 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, কুটার-শিল্পের উন্নতি, খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যত! বর্জন 
এবং অন্তান্ত গঠনমূলক কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে । অধিকাংশ টাকাই বিশেষ 
উদ্দেশ্টের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বিশেষ কাজের রক্ষিত 
ধনভাগ্তাররূপে রহিয়াছে, বাদবাকী টাকা! স্থানীয় কমিটি গুলি কংগ্রেসের গঠনমূলক 
ও রাজনৈতিক কাধ্যে ব্যয় করিয়াছে । অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্তী 
কয়েক বৎসরের কংগ্রেসের কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে । আমাদের এই দরিদ্র 
দেশে গার্ষিজীর শিক্ষাগুণে আমরা অতি অল্প খরচে রাজনৈতিক আন্দোলন 
চালাইয়! খাকি। আমাদের অধিকাংশ কাজই সকলে স্বেচ্ছায় করিয়া থাকেন; 
যেখানে অর্থ দেওযা হয়, তাহা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবাৰ বেশী নহে। 
আমাদের ভাল ভাল কন্মারা, যাহারা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং 
যাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহারাও ইংলগ্ডে বেকারের! যে ভাতা 
পায়, তদপেক্ষাও কম ভাতা লইয়া থাকেন। গত পনর বৎসর কংগ্রেসের 
আন্দোলন যত অল্প ব্যয়ে চালান হইয়াছে, কোন দেশের রাজনৈতিক বা শ্রমিক 
আন্দোলন তত কম খরচে চলে কিনা সন্দেহ । কংগ্রেসের সমস্ত টাকার যথাযথ ' 
হিসাব রাখা হয় এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হয়। ইহার 
মধ্যে কিছু গোপন করা হয় না। তবে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন 

ংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল, তখন ইহা! সম্ভবপর হয় নাই। 

গাদ্ধিজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ 
দিবার জন্য লগ্ডনে চলিয়া গেলেন। আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করিলাম 
যে, আর কোন প্রতিনিধি পাঠান হইবে না। এই সক্কটের সময় ধাহার! 
স্থকৌশলে কাজ করিতে পারিবেন, তাহাদের ভারতে বাখারও আবশ্তক ছিল। 
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লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসিলেও আসল কেন্দ্র ভারতে এবং এখানকার ঘটনা 
লপগ্তনেও অনিবাধ্্য প্রতিক্রিয়! স্যষ্টি করিবে । কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ 
ভাবে রক্ষা করিয়া যাহাতে কোন অগ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আমবা 
সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। অবশ্য একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের 
ইহাই প্রধান কারণ নহে। যদি আমরা প্রয়োজন বুঝিতাম, তাহা হইলে 
মামরা আরও প্রতিনিধি পাঠাইতাম। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমরা তাহা 
কবি নাই। 

শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্য আমরা! বৈঠকে প্রতিনিধি 
প্রেরণ করি নাই । শাখা প্রশাখা লইয়! চিন্তা করার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, 
কেন না মূল বিষয়গুলি লইয়া বুটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন বুঝাপড়া হইয়া 
গেলে এগুলি আলোচনা করার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে । আসল প্রশ্ন, 
তখানি ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ভাবতকে দেওয়া হইবে 3 উহার মীমাংসা হইয়া 
গেলে থে কোন আইনজীবী বিস্তারিত ব্যাপারের্‌ খসড়া রচনা করিতে পারেন। 
মূল বিষয গুলি সম্পর্কে কংগ্রেসেন ধারণা অতিশয় স্পষ্ট ছিল, তর্ক ও আলোচনার 
ইহাতে বিশেষ অবকাশ ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষে কথা বলিবার জন্ত 
আমাদের একজন 'প্রতিনিধি_-আমাদের নেতাকে প্রেরণ করাই একমাত্র 
মর্ধযাদার পথ। তিনি আমাদের দাবীর অপরিহার্য যৌক্তিকতা দেখাইবেন 
এবং সম্ভব হইলে বিটি গভর্ণমেণ্টকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিবেন। 
আমরা জানিতাম, ইহা স্থকঠিন কাজ, কিন্তু অবস্থান্থসাবে উহা! ছাড়া অন্য পথ 
ছিল ন। আমাদের আদর্শ ও নীতি যাহা আমর! সঙ্কল্প করিয়া গ্রহণ করিয়াছি 
এবং যেগুলি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোন অবস্থাতেই তাহা 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদ্দি কোন আশ্চর্য উপায়ে এ সকল মূলনীতির 
ভিত্তিতে আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বিষয় স্থির করিতে কোনই 
বেগ পাইতে হইবে না। আমর! নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছিলাম যে, 
যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী আমাদের কয়েকজনকে অথবা 
কাধ্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যকে লগ্ডনে আহ্বান করিবেন, আমরা গিয়া 
বিস্তৃত আলোচনায় যোগ দিব। আমরা এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
রহিলাম ? প্রয়োজন হইলে বিমান পথে গিয়াও আমরা দশ দিনের মধ্যে তীহার 
সহিত যোগ দিতে পারি। 

আর যদ্রি মূল বিষয়েই আপোষ না হয়, তাহা হইলে বিস্তারিত আলোচনার 
প্রশ্নই উঠে না এবং বৈঠকে অধিকসংখ্যক কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের 
কথাও উঠে না। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। তবে 
তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যান নাই। তিনি ভারতের স্বী-জাতির 
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প্রতিনিধিবূপে আমন্ত্রিতা হইযাছিলেন এবং কাধ্যকরী সমিতি তাহাকে যোগ 
দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। 

যাহা হউক এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত কাজ কবিবার অভিপ্রায় 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ছিল না। মূল বিষয়গুলির আলোচনা স্থগিত রাখিয়া 
তাহারা বৈঠকে ক্ষুত্র ্ষুত্র এবং অবান্তর বিষষের 'আলোচনার কৌশল অবলম্বন 
করিলেন। এমন কি, যখন কোন মূল প্রপ্ন উঠে, তখন গভর্ণমেন্ট কোন নিশ্চিত 
মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন; কেবল প্রতিশ্রুতি দেন যে, এ বিষয়ে 
পাকাপাকি ঠিক হইলে তাহাব পর গভর্ণমেণ্ট মত ব্যক্ত করিবেন। অবশ্য 
তাহাদেব হাতে প্রধান অস্থ ছিল সাম্প্রদাধিক সমশ্তাএই অস্ত্র তাহার! 
ভালভাবেই প্রদ্মোগ করিঘ্বাছেন। ইহাই সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা মুখ্য হইয়া 
উঠিযাছিল। 

বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় সদশ্ই অনেকে স্বেচ্ছায়, কেহ ব| অনিচ্ছায় 
এই সরকারী কৌশলজালের মধ্যে পড়িলেন। বৈঠকে সকলে পরম্পৰ বিচ্ছিন্ন, 
অধিকাংশই “আপকে ও্যাস্তে”-_ প্রকৃত প্রতিনিধি অল্প। ছুই চার জন্‌ 
যোগা ও শ্রদ্ধেষ বাক্তি ছিলেন, অধিকাংশ সম্পর্কে এ কথা ব্লা চলে না। 
মোটের উপর্‌, ইহারা ভারুতেৰ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিবিধোধী অংশের 
প্রতিনিধি । ইহারা এত পশ্চাদ্‌পদ্দ ও প্রতিক্রিয়াশীল যে, ইহাঁদেব মধ্যে অতি 
সাবধানী ও ধীর প্রকৃতি ভারতীয় মডারেটদিগকেও উন্নতিশীল বলিয়া মনে 
হইত। যাহাবা উন্নতি ও আশ্রয়ের জন্য বুটিশ সাম্রাজ্যনীতির সহিত 
সমস্বার্থহুত্রে সন্বদ্ধ, ভারতীয় মেই সকল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উহারা 
প্রতিনিধি । ইহা ছাড়, সাম্প্রদায়িক দিক হইতে সংখ্যা গরিষ্ঠ, সংখ্যা লগিষ্ঠ, 
ইত্যাদি দলের প্রতিনিধিও ছিল। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর এক্যবিরোধী 
ব্যক্তির! কিছুতেই নিজেদের মধ্যে কোন আপোষ রফা না করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 
ইহার। পুরাপুরি প্রতিক্রিয়াশীল; রাজনৈতিক অধিকার বজ্জন করিয়াও 
সাম্প্রদায়িক স্থবিধালাভই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য । অবশ্ঠ ইহারা মুখে ঘোষণা 
করিতে লাগিল যে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ না 
হইলে তাহারা আর এক দফ| রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সম্মত হইবে 
না। এক অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ ! পরাধীন জাতির যে কত অধঃপতন হইতে পারে, 
তাহারা কি ভাবে নিজেদের সাম্রাজ্যনীতির দুৃতক্রীড়ার পণ্যব্ধপে অবাধে 
ব্যবহার করিতে পারে, ইহা তাহার এক অতি শোচনীয় দৃষ্টান্ত ।. অবশ্ত এই 
সকল হাইনেসগণ, লর্গণ, নাইটগণ ব1 অন্যান্ত খেতাবধা বীর! নিশ্চয়ই ভারতের 
প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন। গোলটেবিল বৈঠকের এই সকল প্রতিনিধি সকলেই 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনীত এবং তাহাদের হ্বার্থের দিক হইতে গভর্ণমেন্ট 
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গোলটেবিল বৈঠক 


ভাল লোকই বাছিয়! লইয়াছেন। তথাপি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের এইভাবে 
ব্যবহার ও কাজে লাগাইতে পারেন, ইহা আমাদের ছুর্বলতারই পরিচায়ক। 
কত সহজে তাহাদিগকে তুলাইয়! পরস্পরের কাজ পণ্ড করিবার কাজে লাগাইয়া 
দেওয়া যায়! আমাদের উচ্চশ্রেণী এখন সাম্াজাবাদী শাসকদের মতবাদে 
আচ্ছন্ন এবং তীহাদের ইঙ্গিতেই চালিত হইয়া থাকে । তাহাবা কি ইহা 
দেখিতে এবং বুঝিতে পারেন না? অথবা! তাহারা স্পষ্টভাবে সব বুঝিয়াই 
গণতন্ব ও স্বাধীনতাব ভয়েই উহ। জ্ঞাতসারে গ্রহণ কৰেন ? 

কাষেমী স্বার্থবাদীদের এই বৈঠকে, যেখানে সাম্বাজযবাদী, সামন্ততন্ত্রী মূলধনী 
বণিক, ধাশ্মিক, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সকল শ্রেণীর সমাবেশ, সেখানে ব্রিটিশ 
ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব আগা খাব ন্যায় যোগ্যপাত্রেই অপিত 
হইযাছিল; কেন না তাহাতে একাধারে কমবেশী ও সকল বিভিন্ন স্বার্থের 
পমাবেশ আছে । আজীবন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ খাসকশ্রেণীর 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তিনি অপ্রিক।ংশ কাল ইংলগ্ডেই বাস করেন, 
কাজেই আমাদের শ।সকগণের স্বার্থ ও মত তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিতে 
পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংলগ্ডের একজন যোগ্য 
প্রতিনিধি হইতে পারিতেন, কিন্তু অনৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তিনিই 
যেন ভারতের ঘথার্থ প্রতিনিধি । 

বৈঠকে আমাদের বিরুদ্ধ পাল্লাই অতিমাত্রায় ভারী, উহাতে আমাদের 
প্রতাশার কিছুই রহিল না, দেনন্দিন আলোচনার সংবাদে আমরা ক্রমশঃ 
বিরক্ত হইযা উঠিলাম। আমরা দেখিলাম, জাতীয় ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি 
লইয়া অনশ্বন্ধ ও অক্ষম আলোচনার ভাণ, চুক্তি, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভন্জাল 
বিস্তার, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধীদের সহিত আমাদের 
কতিপয় শ্বদেশবাসীর মিলন, সামান্য ব্যাপার লইয়া বিরামহীন আলোচনা, 
প্রকৃত কাজের কথা ইচ্ছা করিয়! স্থগিত রাখা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ 
কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতে ক্রমাগত যন্ত্রের মত পরিচালিত হওয়া, পরস্পরের 
দোষদর্শন এবং মাঝে মাঝে খানাপিনা ও পরস্পরের গুণকীর্তন। ইহা কেবল 
ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির চেষ্টা-_-বড় চাকুরী, ছোট চাকুরী, চাকুরী ও আইন 
সভার আসন হিন্দু মুনলমান, শিখ, আযাংলো-ইগ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান কে 
কত পাইবে তাহার ভাগাভাগি; কিন্ত সমস্তই উচ্চশরেণীর ভাগে পড়িবে, 
জনসাধারণের ইহাতে কিছুই নাই। স্থবিধাবাদীদের পোয়াবার, বিভিন্ন দল 
যেন ক্ষৃধিত নেকড়ের মত নৃতন শাসনতত্ত্রের মাংসখণ্ড পাইবার জন্য .বিচরণ 
করিতেছে । স্বাধীনতার অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র 
প্রসারিত করা, ইহার নাম "ভারতীয় করণ” অর্থাৎ সমর বিভাগ ও সিভিল 
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জওহরলাল নেহরু 


সান্বিস ইত্যাদিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয়দের চাকুরীর ব্যবস্থা । স্বাধীনতার 
কথা, গণতাস্থিক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কথা, ভারতীয় জনসাধারণের 
অতি মৃম্মান্তিক অর্থ নৈতিক সমস্তাগ্তলি সমাধানের কথা কেহই চিন্তা করিলেন 
না। ইহার জন্যই কি ভারত এমন সাহমের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে? 
আদর্শবাদ ও মাম্সো্স্গের নিশ্মল আলোক হইতে কি আমরা এই তমসাবৃত 
বাজে প্রবেশ করিব? 

সেই স্রঞ্িত জনপূর্ণ কক্ষে গাদ্ধিদী বসিয়া_শিঃসঙ্গ, একক। তাহার 
পোষাক অথবা পোষাকের একান্ত অভাব অন্যান্ত সকলের সহিত তাহার 
পার্থক্য ঘোষণা করিতেছিল; কিন্তু এ সকল উংকৃষ্ঠ বেশভধা পরিহিত 
বাক্তিগণের সহিত চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার পার্থক্য ছিল আরও বেশী। 
বৈঠকে তিনি এক অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন, আমরা দূর হইতে 
বিস্মিত হঠষা| ভাবিতে লাগিলাম, তিনি সহা করিতেছেন কি করিয়া । কিন্তু 
তিনি ধৈধোর সহিত কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং আপোষের স্থত্র 
আবিষ্কাবের নন্য বারম্বার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। তিনি তীহার স্বভাবসিদ্ধ 
একটি ইর্িতে দেখাইয়া দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে রাজনৈতিক 
প্রগতিবিরোধিতা মাত্র। মুসলমান প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে যে সকল 
সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত কবা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই তিনি ভাল 
মনে কবেন নাই। তাহার ও তাহার সহকম্মাঁ মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের 
ধারণা নে, এগুলি স্বাধীনতা! ও গণতন্ত্রের বিরোধী । তথাপি তিনি প্রশ্ন না 
করিয়া তর্ক না করিয়া! এগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, সন্ত দিলেন 
যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য মুপলমান প্রতিনিধিগণকে 
তাহার ও কংগ্রেসের সহিত যোগ দ্বিতে হইবে। 

তিনি নিলের দায়িত্বেই এই সর্ত দিলেন, কেন না তখনকার কংগ্রেসকে 
কোন প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ করা তীহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি 
নিজে প্রতিশ্রতি দিলেন যে, কংগ্রেকে তিনি রাজী করাইতে পারিবেন । 
কংগ্রেসে তীহার অন্গামান্য 'প্রভাব ধাহাবা জানেন, তাহাদের মনে গান্ধিজী 
যে কগ্রেসের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেত 
ছিল না। কিন্তু গান্ধিজীর এই সর্ত গৃহীত হইল না, আগ! খাঁ ভারতের 
স্বাধীনতার দাবী করিবেন, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। ইহা হইতে বুঝা 
গেল যে, বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খুব বড় করিয়া তোলা হইলেও» 
সাম্প্রদায়িকত] প্রধান সমস্যা নহে। সাশ্রদায়িকতার আবরণে রাজনৈতিক 
প্রগতিবিরোধীরাই সমস্ত প্রকার উন্নতির বাঁধা । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাবধানতা 
সহকারে এই সকল প্রগতিবিরোধীদের বৈঠকের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং 


৩১৪ 


গোলটেবিল বৈঠক 


বৈঠকের কার্য প্রণালী স্থকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করিয়! সাম্প্রদায়িক সমস্যাকেই প্রধান 
প্রশ্নে পরিণত করিয়াছিলেন । এই প্রশ্নের মীমাংসায় ধাহারা কিছুতেই রাজী 
হইবেন না, তাদের সহিত আপোষ অসম্ভব | 

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই চেষ্টা সফল হইল । উহাতে প্রমাণিত হইল যে, 
সামাজ্য রক্ষার জন্য কেবল বাহুবলই নহে, পরম্পরাগত সাম্রাজ্যবাদের কৌশল ও 
কূটনীতি দ্বারাও আরও বহুকাল তাহার! সাধাঙ্গা রক্ষা করিতে পারিবেন। 
ভারতের জনসাধারণ ব্যর্কাম হইল । অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে তাহাদের 
প্রকৃত প্রতিনিধিরা ছিলেন না এবং ইহা! উভয় পক্ষের বলাবলের পরীক্ষাও 
নহে। তাহারা ব্যর্থকাম হইল, কেন না তাহাদের দাবীর পশ্চাতে কোন 
মতবাদের দৃভূমি ছিল না এবং ইহাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা অতি সহজ। 
উন্নতির পরিপন্থী কায়েমী স্বার্থগুলিকে সরাইয়া ফেলিব'র মত শক্তি তাহাদের 
ছিল না বলিয়া তাহাবা ব্যর্থকাম হইল। অতিরিক্ত ধশ্মপ্রবণতার জন্য 
সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি প্রবল করিঘা তোল সহজ বলিয়া তাহারা ব্যর্থকাম 
হইল । অর্থাৎ তাহারা যখোচিত অগ্রসর ও শক্তিমান নহে বলিয়াই ব্যর্থ হইল। 

এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন ছিল না। 
ইহাতে আশা করিবার অল্পই ছিল, তথাপি অন্যদিক দিয়া এই টৈঠক একটু 
তন্্ ধরণের । আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি ছিল বলিয়া 
প্রথম বৈঠকের প্রতি ভারতের ব1 অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকুষ্ট হয় নাই । ১৯৩০- 
এ গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত হইয়া ধাহারা গিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে কৃষ্ণ পতাকার ও ধিক্কারধ্বনির বিরূপ বিদায়াভিনন্দন সহা করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের ঘটনা স্বতন্ত্র কেন না কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
এবং কোটি কোটি লোকের নেত। গান্ধিজী বৈঠকে যোগদান করিলেন । ইহাতে 
বৈঠকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতবর্ষ আগ্রহ সহকারে ইহার কার্যকলাপ 
দেখিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতায় 
ভারতের অখ্যাতি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, 
কেন গাদ্ধিজীকে বৈঠকে লইয়া যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এতটা! ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন। 

সমস্ত চক্রান্ত, সুবিধাবাদ ও নিক্ষল কুটিল গতি লইয়া! এই বৈঠক ভারতের 
পক্ষে কোন ব্যর্থতার নিদর্শন নহে। যাহাতে ব্যর্থ হয় সেই ভাবেই ইহ! গঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহার জন্য ভীবতবাপীকে ফবৌনমতেই দায়ী করা যায় না। কিন্ত 
ভারতের প্রধান সমস্তাগুলি হইতে জগতের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে ইহা কৃতকাধ্য 
হইল এবং ভারতেও ইহা আশাভঙ্গ, নৈরাশ্ত এবং অপমান বোধ স্যষ্টি করিল। 
ইহার স্থযোগ লইয়া প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি পুনরায় মাথা তুলিয়া দাড়াইল। 


৩১৫ 


জওহরলাল নেহরু 


দেশবাসীর সাফল্য ও ব্যর্থতা ভারতবর্ষের ঘটনার উপরই নির্ভর করে। 
স্থদূর লগ্ুনের কৌশলপূর্ণ চাতুর্যে, শক্তিশালী জাতী আন্দোলন মিলাইয়া 
যাইবে ন1। মধ্যশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদাষের প্ররুত ও আশু অভাবগুলি জাতীয়তা- 
বাদের মধ্যেই প্রকাশিত এবং উহ! দ্বারাই তাহাবা সমস্তা সমাধান করিতে চাহে। 
এই আন্দোলন হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহার 
স্থলে অন্য কোন আন্দোলন জনসাপারণকে উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে চালিত 
করিবে, অথবা সাময়িক ভাবে বলপূর্বক ইহাকে দমন করা যাইতে পারে। 
ভারতে সেই সংঘর্ষ কিছুকাল পবেই উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সাময়িক 
অবসাদ দেখা দিল। এই সংঘর্ষের উপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোন 
প্রভাব না থাকিলেও ইহা সংঘর্ষের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা স্থ্টি করিয়াছিল । 


৩৪৯ 
যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দশা 


কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতির সাধারণ 
সদন্যবপে নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সহিত আমার সর্ধদাই যোগ ছিল। সময় 
সময় আমাকে নানাস্থানে যাইতে হইত, তবে যথাসম্ভব আমি ইহা এডাইয়া 
চলিতাম। কাদের চাপ ও দাষিত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যকরী সমিতির 
অধিবেশনও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমাগত ছুই সপ্তাহ 
পর্যন্ত অধিবেশন হইত। ইহার কাজ এখন আর সমালোচনাপূর্ণ প্রস্তাব পাশ 
করা নহে; এক বৃহৎ ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ গঠনমূলক কাধ্য নিয়ন্ত্রণ 
করা, দিনের পর দ্রিন কঠিন ও জটিল সমস্াগুলি সমাধান করা» যাহীর একটু 
এদিক ওদিক হইলেই স্তঘর্ষ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে । 

যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যাই কংগ্রেসের ও আমার প্রধান কাজ হইয়া 
উঠিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত, ছুই তিন 
মাস পর ইহার অধিবেশন হইত । ইহার কার্যকরী সমিতিতে ১৫জন সদণ্য 
ছিলেন; ইহীরা ঘন ঘন সভা করিতেন, রুষক আন্দোলনের ভার ইহাদেরই হাতে 
হস্ত ছিল। 

১৯৩১ সালের দ্বিতীয়ার্দে এই কাধ্যকরী সমিতি এক বিশেষ কৃষক কমিটি 
নিযুক্ত করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কতিপয় জমিদারও আমিয়। 


৩১৬ 


যুক্ত-প্রদেশের কৃষকদের দুঃখ-ছুর্দীশ। 


কাধ্যকরী সমিতির সহিত যোগ দিলেন এবং তাহাদের অনুমোদন লইয়াই কৃষক 
সমিতির কাজ চলিতে লাগিল। আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সে বৎসরের 
সভাপতি ( অতএব কাধ্যকরী সমিতি ও কৃষক কমিটিরও সভাপতি ) তাসাদ্দুক 
আহম্মদ খাঁ শেরোয়ানী একজন বিখ্যাত জমিদার বংশের সম্ভান। সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ এবং কয়েকজন প্রধান সদস্য জমিদার অথবা জমিদারবংশীয় ; 
অবশিষ্ট সদস্তগণ মধ্যশ্রেণীর বুত্তিজীবী। আমাদের প্রাদেশিক কাধ্যকবী 
সমিতিতে একজনও রায়ত অথবা গরীব কৃষকের প্রতিনিধি ছিল না । জিলা 
কমিটিতে অবশ্ঠ কৃষক সদস্য ছিল; কিন্ত নানাস্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়া যখন 
প্রাদেশিক কাধ্যকরী সমিতি গঠন হইত, তখন তাহার সমস্ত সদস্যই মধ্যশ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবী এবং জমিদার শ্রেণীর হইতেন। অতএব ইহাকে কোনমতেই চরমপন্থী 
বল। চলেনা, কৃষকপমন্তা লইয়! ত নহ্ই। 

প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি কাধ্যকরী সমিতি ও কলুষক কমিটির একজন 
সদশ্যমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহি। আলোচনা ও অন্যান্য কাজে আমি 
বিশেষভাবে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কখনও নেতার আসন গ্রহণ করি নাই। 
অবশ্য আমাদের প্রদেশে কেহই নেতার আসন গ্রহণ করিতেন না, আমরা 
সহযোগিতা ও একত্র কাজ করিতে বহুদিন হইল অভ্যন্ত। আমরা ব্যক্তি 
অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বড় করিয়া দেখিতাম। বাৎসরিক সভাপতি সাময়িক 
ভাবে আমাদের প্রধান বা প্রতিনিধি হইতেন, তবুও তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল না। 

আমি এলাহাঁবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটিরও সদ্য ছিলাম। এই কমিটি 
সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাগ্ডনের নেতৃত্বে কষক আন্দোলনে কূতিত্বের সহিত 
কাজ করিয়াছে । ১৯৩০ সালে এই কমিটিই যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনে 
প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। অবশ্য এলাহাবাদ জিল1 অপেক্ষা অযোধ্যার তালুকদারী 
অঞ্চলের অবস্থা কষিপণ্যের মন্দার দরুণ অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল,__ 
তথাপি এলাহাবাদ হইতে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কারণ, এই জিল। অধিকতর 
সজ্ঘবদ্ধ এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর । এলাহাবাদ সহর রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কেন্ত্রভূমি, এখান হইতে প্রধান প্রধান কন্মারা প্রায়ই পল) অঞ্চলে 
যাইতেন | 

১৯৩১-এর মার্চমাসে দিল্লী-সন্ধির পরেই আমরা পল্লী অঞ্চলে কন্মা্দিগকে 
পাঠাইয়। এবং মুক্্িত ইস্তাহার বিলি করিয়া! কুষকদের জানাইয়া দিলাম যে, আইন 
অমান্য ও করবন্ধ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে । রাজনৈতিক কারণে খাজন দেওয়ার 
আর কোন বাধা নাই ; আমর! তাহার্দিগকে খাজন! দিবার উপদেশ দিলাম । 
তবে ইহাও জানাইলাম যে, দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত হারে হাস পাওয়ার ফলে, 
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তাহাদের খাজনাও মাপ পাওয়া উচিত; আমরা তাহাদের সহিত একযোগে এ 
দাবী করিব বলিয়া প্রস্তাব করিলাম । এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেও খাজনা! 
এক ছুর্ববহ বোঝা, ভ্রব্য মূল্য কমিয়া যাওয়ায় পূর্ণ খাজনা বা তাহার কাছাকাছি 
কিছু দেওয়া অসম্ভব। আমরা কৃষকদের প্রতিনিধিদেব লইয়া সম্মেলন 
আহ্বান করিলাম এবং আপোষ রফার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রন্তাব 
করিলাম-_সাধারণভাবে অর্ধেক, বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও কম খাজনা 
লওযা| হউক । 

আমরা কৃষক সমস্তাকে আইন অযান্ত আন্দোলন হইতে পৃথক কবিয়া 
রাখিবার চেষ্টা করিলাম । অন্ততঃ ১৯৩১ সালে আমরা রাজনীতি-বজ্জিত 
নিছক অর্থ নৈতিক সমস্তাৰপেই উহ| বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। 
ইহা! অবশ্য কঠিন, কেন না উভযের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান এবং অতীতে 
ইহা একত্রই ছিল। কংগ্রেসের কন্মী হিসাবে আমাদের লক্ষ্য অবশ্তই 
রাজনৈতিক ছিল। আপাততঃ আমর! এক প্রকার কৃষক সমিতির মধ্য দিয়া 
কাজ করিতে লাগিলাম ( অ-কুষক এবং এমন কি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে) কিন্তু 
রাজনীতি আমরা! একেবারে বিসর্জন দিতে পাবি নাই, সে ইচ্ছাও ছিল না; 
কিন্ত গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রত্যেক কাধ্যের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে 
লাগিলেন। আমরা সম্মুখে ভবিষ্যতের আইন অমান্য আন্দোলনের ছায়া 
দেখিতেছিলাম এবং উহ! যখন আসিয়া পড়িবে, তখন রাজনীতি ও অর্থনীতি 
পুনরাষ একত্রে অগ্রসর হইবে ইহা! নিঃসন্দেহ। 

এই শ্রেণীর বাধা সত্বেও আমরা দিলী-সন্ধির পর হইতে বরাবর কুষক 
সমস্তাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি । দিল্লী- 
চুক্তিতে এই সমস্যার যে সমাধান হয় নাই, তাহা গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণকে 
স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্যই আমরা উহা! করিয়াছি । দিল্লীতে আলোচনা 
কালে, আমার বিশ্বাস, গান্ধিজী লর্ড আরুইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, 
যদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে নাও যান, তাহা হইলেও বৈঠকের 
অধিবেশন কালে আইন অমান্ত আন্দোলন পুনরায় আরস্ত করিবেন না। 
পক্ষান্তরে, তিনি কংগ্রেসকেও গোলটেবিল বৈঠকের বিদ্ব না ঘটাইয়৷ ফলাফলের 
জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই গান্ধিজী ইহা 
পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি স্থানীয় কোন অর্থ নৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত 
হইতে আমাদের বাধ্য করা হয়, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ নাই। 
যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্তা তখন আমাদের সম্মুখে ছিল এবং সজ্ঘবদ্ধভাবে কিছু 
কাজও হইয়াছিল, তবে কাধ্যতঃ সমস্ত ভারতেই কৃষকগণের একই প্রকার দুর্দশা 
হইয়াছিল। সিমলায় আলোচনা কালে গাদ্ধিজী এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন 
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করেন,_উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রেও ইহার উল্লেখ ছিল।* ইউরোপ 
যাবার প্রাক্কালে তিনি স্পষ্টভাবে বলিষাছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক অথব। 
রা্গনৈতিক সমস্তা ছাড়াও, জনসাধারণের, বিশেষভাবে কৃষকদের অর্থ নৈতিক 
মান্দোলন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন কর] কংগ্রেসেব পক্ষে গ্রয়োজন হইতে পারে। 
এই শ্রেণীর সংঘধে প্রশ্রয় দেওর! তাহার ইচ্ছ। ছিল না। তিনি উহা পরিহার 
কবিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অপরিহার্য হ্ইয়া উঠিলে দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া 
গণ্যন্তৰকি। আমরা জনসাধারণকে পরিত্যাগ করিতে পাননি না। তাহার 
কথা এই যে দিলী-সন্ধি সাধারণভাবে রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধেই 
প্রসোজা, এই শ্রেণীর আন্দোণনের বাধা নহে। 

আমি ইহা উল্লেখ করিতেছি, কেন না যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি 
+) তাহাব নেতাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহার! 
দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ কবিয়া করবন্ধ আন্দোলন পুনবায় আরম্ভ করিযাছেন। ধাহাদের 
বিকদ্ধে এই অভিযোগ, তাহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন 


* ১৯৩১-এর ২৭শে আগস্টের সিমলা চুক্তি নামাব এই পত্র ছুইখানিও অবিচ্ছেদ্য অংশ £-- 
সিমলা, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৩১ 
| প্র মিঃ ইমাসন, 
ধন্যবাদ সহকানে নূতন খসড়ীসহ আপনাব পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার কবিতেছি। আপনি 
যে সমস্ত সংশোধনের প্রন্ত।ব কবিয়াছেন, স্তব কাওয়াসজী জাতাঙ্গীব অনুগ্রহপূর্বক তাহ! 
অ।মাকে জানাইয়। দিয়াছেন । আম এবং আমাৰ সহকম্মিগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
গংশোধিত থসডাখাশি বিবেচনা করিয়াছি । নিম্নলিখিত মন্তব্যেব সহিত উক্ত খসড। আমরা 
গ্রহণ করিতে সম্মত আছি । যথা 
চতুর্থ দফায় গতর্ণমেন্ট যে সর্ভ দিয়াছেন, তাহা। কংগ্রেসেব পক্ষ হইতে গ্রহণ করা আমার 
পক্ষে সম্ভব নহে । কারণ, আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তিব সর্ত ভঙ্গ সম্পফিত 
কোন অভিযোগেব প্রতিকার না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তত আবগ্ঠক ' কেন না দিল্লীর চুক্তি 
যতন বলবৎ থাকিবে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ততদিন স্থগিত থ।কিবে। যদি একান্তই 
ভাবত সবকার তথা প্রার্দেশিক সরকারগণ তদন্ত মঞ্জুর কবিতে সম্মত ন। থাকেন, তবে আমার 
বা আমর সহকনম্মদেব কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, এ পর্যন্ত 
অন্তান্য যে সমস্ত বিষয়ে অবতারণ|। কর! হ্ইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় তদস্তেব জন কংএ্রেস 
গীড়াপীড়ি করিবে না বটে, কিন্ত যদি কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ এমন গুরুতর বলিয়া মূন হয় যে, 
তদন্তের অভাবে প্রতিকারের অভাববশতঃ কংগ্রেসকে প্রতিকাবার্থ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা 
অবলগ্বন করিতেই হইবে, তাহা! হইলে সে ক্ষেত্রে কংশ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত থাকা 
সত্বেও সেকপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পাঁরিবে। বাহুল্য হইলও আমি নিশ্চিতরূপে 
গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, কংগ্রেস সর্ধ্দাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হইতে বিরত থাকিবার 
চেষ্টা করিবে এবং আলোচন! অনুরোধ প্রভৃতি দ্বার! প্রতিকারের চেষ্ট। করিবে। ভবিষ্যতে 
কোন মতান্তর উপস্থিত না হইতে পারে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বামথাতকতার অভিযোগ ন! 
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তাহার! কারারুদ্ধ এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর কঠোর অন্থশাসন, তখনই 
স্ববিধা মত এ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের 
কমিটি ১৯৩১ সালে করবন্ধ আন্দোলন করেন নাই, কিন্তু সে কথা আলাদা, 
আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, আইন অমান্য হইতে স্বতন্ত্র, অর্থ নৈতিক উদ্দেশ 
লইয়! কোন আন্দোলন নিশ্চয়ই দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ করা নহে। ইহার যৌক্তিকতা 
ও অযৌক্তিকতার বিচার স্বতন্ত্র বিষয়, অর্থ নৈতিক অসস্তোষের প্রতিবিধানের 
জন্য কারখানার শ্রমিকদের ধন্দঘট করিবার যতখানি অধিকার আছে, কষকদেরও 
ঠিক ততখানি অধিকার রহিয়াছে । দিলী-সঞ্ধি হইতে সিমলা আলোচনা পরাস্ত 
আমাদের মনোভাব এইপ্ূপই ছিল এবং গভর্ণমেণ্ট কেবল ইহা যে বুঝিয়াছিলেন 
তাহা নহে, ইহাকে ঘথোচিত মধ্যাদা দ্িয়াছিলেন। 

যে দুরবস্থা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ১৯২৯ এবং তাহার পরবর্তী 
কৃষিপণ্যেন মন্দা তাহাকে চরম করিয়া তুলিল। কয়েক বৎসর পূর্বেবে জগতে 
সর্বত্র কৃষিপণ্যের দর চড়া ছিল, জগতের বাজারের সহিত একস্থত্রে গ্রথিত 
ভারতের কৃষিজীবীরাও উহার অংশ পাইয়াছে। কিন্তু ্ব্মূল্য বৃদ্ধির : সঙ্গে 








আন! যাইতে পারে, এই জন্যই এই কথ।ট! বলিয়। রাখা । যর্দি আমার্দের এই আলোচন' 
সফল হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ইন্তাহার, এই চিঠি এবং আপনার উত্তর একসঙ্গে প্রকাশিত 
হইবে বলিয়া ধরিয়। লইতে পারি । ভবদীয় 
এম, কে, গান্ধী 
দি গভর্ণমেন্ট অব ইত্ডিয়! 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ, সিমলা, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৩১ 
প্রিয় মিঃ গান্ধী, 
কয়েকটি মন্তব্যসহ খসড়া ইস্তাহারখানি গ্রহণ করিয়। আপনি অদ্য তারিখে যে পত্র 
লিখিয়াছেন, তজ্জন্ত আপন।কে ধন্যবাদ । কংগ্রেস এ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছে, 
তাহার তনন্তের জন্য গীড়াপীড়ি করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই, তাহা! সপরিষদ বড়লাট 
অবগত হইলেন। আপনি একথাও জানাইয়াছেন যে, যাহাতে কোন সংঘর্ষ না হয়, তজ্জন্ 
কংগ্রেস সতত চেষ্টিত থাকিবে এবং আলোচন। ও অন্থরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা 
করিবে। কংগ্রেমকে ভবিষ্যতে যদি ফোন বাবস্থা করিতেই হয়, তাহ! হইলে আপনি কংগ্রেসের 
কথ পূর্ব্ধ হইতেই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে কোন 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আবণ্যক হইবে ন| বলিয়াই সপরিষদ বড়লাটের ধারণা । গভর্ণমেণ্টের 
সাধারণ নীতি সম্বন্ধে, বড়লাট আপনাকে ১৯শে আগষ্ট তারিখে ষে পত্র লিখিয়াছেন, সেই 
পত্র দেখুন । 
সরকারী ইস্তাহার, আপনার অদ্য তারিখের চিঠি এবং এই উত্তর গভর্ণমেন্ট একসঙ্গে 
প্রকাশ করিবেন । 
ভবদীয় 
এইচ, ডব্লিউ, ইমাস'ন 


৩২ ৩ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দশ। 


সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজন্ব ও জমিদারের খাজনাও বাড়িয়াছে,-কাজেই 
গ্রকুত চাষী এই চড়ার বাজারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। মোটের 
উপর কয়েকটি স্থবিধাজনক অঞ্চল ব্যতীত ভারতীয় রুষিজীবীদের অবস্থা মন্দই 
হঈয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর সরকারী রাজস্ব অপেক্ষ! 
জমিদারের খাজনা তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির হার 
৷ যতদূর স্মরণ হয় ) এক টাকায় পাচ টাকা । ইহাতে সরকারী রাজন্বও যেমন 
মোটা হারে বাড়িয়াছে, তেমনি জমিদারদের আয়ও অনেক বেশী বাড়িয়াছে; 
কুষকদের অবস্থা পূর্বের মতই অনশনের কাছাকাছি । এমন কি যেখানে 
দ্রব্যমূল্য কমিয়াছে, অথবা অনাবৃষ্টি, বন্যা, প্গপাল, ঝড়, তুফান প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক ছৃষ্যোগ ঘটিয়াছে, সেখানেও অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিয়া সেই বৎসরের 
জন্য কিছু খাজনা মাপ করা হইয়াছে । ভাল বৎসরে খাজনার হার অত্যন্ত 
বেশী এবং অন্য সময়েও খাজনার হার এত বেশী যে, মহাজনের নিকট ধার ন 
করিয়া পরিশোধের উপায় থাকিত না। এইভাবে কৃষি-খণ বাডিয়াছে। 
জমিদার, তালুকদার, কৃষক-মালিক, রায়ত রুষিব উপর নির্ভরশীল সকল 
শ্রেণীই মহাজনের নিকট খণের দায়ে আবদ্ধ। বর্তমান ব্যবস্থায় পল্লীর আদিম 
অর্থনৈতিক জীবনে এই মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য, এই মহাজন শ্রেণী 
অবস্থার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া জমির উপর এবং জমির সহিত সঙশ্িষ্ 
ব্যক্তিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে । তাহাকে সংযত 
করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। আইন তাহার সহায়, সে তাহার খণপত্রে 
লিখিত সর্ত অন্থ্যায়ী তাহার প্রাপ্য 'অর্ধসের মাংস ঠিক বুঝিয়া পায়। ক্রমে 
ছোট ছোট জমিদার হইতে কৃষক পধ্যন্ত সকলের জমি তাহার হাতে আসিতে 
থাকে, এইরূপে মহাজন বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়া নিজেই বড় 
জমিদারবাবু হইয়া বসে। যে কৃষক নিজের জমি চাষ করিত, সে বেনিয়া জমিদার 
অথবা সাহুকারের ক্রীতদাসে ( ভূমিশূন্য ব্র্গাদার ) পরিণত হয়। রায়তের অৃষ্ট 
আরও মন্দ। সে হয় সাহুকারের ক্রীতদাস, নয় ক্রমবদ্ধিত ভূমিশৃন্য দিন-মজুরের 
সংখ্য] বৃদ্ধি করে। যে মহাজন বা কুসীদজীবী এইরূপে জমির মালিক হয়, 
তাহার সহিত জমি ব৷ প্রজাদের কোন প্রাণগত যোগ নাই । সে সাধারণতঃ সহরে 
থাকিয়া স্থদদী কারবার চালায়, খাজনাপত্র আদায়ের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করে; 
ইহাবা যন্ত্রের মত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক উপায়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। 
ক্রমবদ্ধিত, কৃষি-খণ হইতেই বুঝা যায়, ভূমিসংক্রাস্ত ব্যবস্থা 
কত যুক্তিবিরুদ্ধ। কত শিথিল, অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সঞ্চয়, কোন 
সঞ্চিত অস্থাবর সম্পত্তি নাই, ছুর্দিনে আত্মরক্ষার উপায় নাই, সর্বদাই তাহারা 
অন্নাভাবের বিভীষিকার মধ্যে বাস করে। দুর্যোগ বা আকন্মিক বিপদ হইতে 


১ ৩২১ 


জওহরলাল নেহরু 


তাহার! আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সংক্রামক বাধি দেখা দিলে দলে দলে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত ব্যাস্কিং-তদন্ত কমিটি 
হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন, ভারতে (ব্রদ্ষদেশ সহ ) মোট কৃষি-খণের পরিমাণ 
৮৬০ কে।টি টাক1। ইহার মধ্যে জমিদার, কষক-মালিক ও বায়ত সকলের 
খণই ধরা হইয়াছে, কিন্তু ইহার বড় অংশ হইল চাষীদের খণ। গভর্ণমেণ্টের 
মুদ্ধাবিনিময় বাট্রা-নীতি মহাজন শ্রেণীর পক্ষেই স্থবিধাজনক, ইহাও খণভার 
বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে । টাকার বিনিময়হার এক শিলিং চার পেন্স না করিয়া 
এক শিলিং ছয় পেন্স করা ( ভারতবাসীদের প্রতিবাদ সত্বেও) কৃষিধণের 
পরিমাণ শতকরা ১২॥০ টাকা অর্থাৎ ১০৭ কোটি টাক। বাড়িয়াছে।* 

মহামুদ্ধের পর সহসা স্বল্নস্থায়ী মুল্য বুদ্ধি এবং পরে ক্রমাগত বাজার পড়িয়া 
যাওয়ায় কৃষকদের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। ১৯২৯-এ জগদ্যাপী অথসঙ্কট তাহার 
উপব আসিঘ| পড়ায় মহাসঙ্কট দেখ। দিল । 

কষি-পণ্যের মূল্যের সহিত হারা-হারিস্যত্রে খাজনা ধাধ্য হউক, ১৯৩১ সালে 
যুক্তপ্রদেশে আমাদের প্রস্তাব ছিল ইহাই । অথাৎ ১৯৩১ সালে কৃষিপণ্যের যে 
মূল্য, অভীতে এরপ মূল্য থাকাকালীন যে হারে খাজনা লওয়! হইত, বর্তমানেও 
তাহাই লওয়া হউক। মোটামুটি ভাবে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্রে ১৯০১ সালে এ 
অবস্থা ছিল। ইহা মোটামুটি হিসাব হইলেও, ইহার 'প্রয়োগ সহ ছিল না; 
কেন না, দখলীন্বত্ববিশিষ্ট, দখলীম্ব ত্বহীন, চুকানদার, দর্চুকানদার প্রভৃতি 
নানাশ্রেণীতে রায়তগণ বিভক্ত । আর এক উপায় ছিন এবং নিঃসন্দেহ তাহাই 
সদৃপায় যে, কৃষিকার্যের ব্যয় ও জীবনধারণোপযোগী মজুরী বাদ দিয়া প্রত্যেকের 
খাজন! দিবার ক্ষমতান্ুযায়ী ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, এই শেষোক্ত উপায়েও 
জীবনযাত্রার ব্যয় বথাসম্ভব কম করিয়া ধরিলেও দেখা গিয়াছে যে, ভারতে 
অধিকাংশ জমি ও জমা মোটেই লাভজনক নহে এবং আমরা ১৯৩১ সালে 
যুক্তপ্রদেশেও ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। অনেক রায়তের পক্ষেই 


* ভারতের কৃষি-খণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাক! ধরা হইয়াছে; আমার মতে ইহা অত্যন্ত 
কম করিয়| ধর! হয়ছে । প্রকৃত খণের পরিমাণ অনেক বেশী । যাহা হউক, এই চার পাঁচ 
বৎসরে উহা! আরও বাড়িয়।ছে সন্দেহ নাই। পাঞ্াৰ প্রদেশের খণের পরিমাণ, পাঞ্জাব ব্যাঙ্কিং 
তদন্ত-কমিটির (১৯২৯) হিসাবে ১৩৫ কোটি টাক।। পাঞ্াবের খণ-লাঘৰ আইন প্রণয়নে 
সিলেক্ট কমিটির ( অক্টোবর, ১৯৩৪) রিপোর্টে প্রকাশ, “পাঞ্জাবে কৃষকদের খণের বোঝা অত্যন্ত 
বেশী, খুব কম করিয়! হিসাব ধরিলেও ২** কোটি টাকার কম হইবে ন11” এই নূতন হিসাবে, 
পূর্ধ্বের তদন্ত-কমিটি অপেক্ষা শতকর| ৫*২ টাঁকা বেশী ধর। হ্ইয়াছে। এই বদ্ধিত হার যদি 
অন্যান্য প্রদেশ সন্বন্ধেও ধরিয়া! লওয়। যায়, তাহ! হইলে বর্তমানে (১৯৩৪ ) ভারতের কৃষি-খণের 
পরিমাণ ১২** কোটি টাকারও অধিক দীড়াইবে। 


৩২৭ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-ুর্দিশা 


সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া ( যদ্দি বিক্রয় করিবার কিছু থাকে ) অথবা উচ্চ হারে 
সদ কবুল করিয়া খণ করা ব্যতীত খাজনা শোধ করিবার উপায় নাই। 

যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ছিল যে, 
দখলীন্ত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজন! শতকরা পঞ্চাশ টাকা কম করা হউক এবং 
তদতিরিক্ত অধিকতর হছুর্দশীপন্ন প্রজাদের খাজনা! আরও কম লওয়া হউক। 
১৯৩১ সালের মে মাসে যখন গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া গভর্ণর স্যর 
ম্যালকম হেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘাঁটল, 
তাহারা একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পরই গান্ধিজী যুক্ত- প্রদেশের 
জমিদার ও প্রজাদের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করিলেন, তিনি প্রজাদিগকে 
সাধ্যানুষায়ী খাজনা দিবার অন্থরোধ করিলেন। তিনি যে সংখ্যা নির্দেশ 
করিলেন, তাহা আমাদের পূর্ববনিদ্দিষ্ট হার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের 
প্রাদেশিক কমিটি গান্ধিজীর সংখ্যা মানিয়া লইলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
স্থবিধ! হইল না, কেন না, গভর্ণমেণ্ট রাজী হইলেন না। 

প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অবস্থাও সঙ্গীন ছিল । ভূমিরাজন্বই তাহাদের প্রধান 
আয়, ইহা একেবাবে ছাড়িযা দিলে বা বহুল পরিমাণে কমাইয়! দিলে দেউলিয়া 
হইতে হয়। অন্যদিকে কৃষক-চাঞ্চল্য সম্পর্কে তাহাদের ভীতিও ছিল, যথাসম্ভব 
খাজনা মকুব করিয়! তাহারা কষকর্দিগকে শাস্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু 
দুইকৃল রক্ষা করা যায় না। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন জমিদারগণ, 
অর্থ নৈতিক দিক হইতে ইহারা অকর্মণ্য ও অপ্রয়োজনীয় পরগাছা। বাষ্্র ও 
কৃষকের হিতকল্পে ইহাদের ক্ষতি করিয়াও কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে রাজনৈতিক কারণে, এখনও যে 
অল্লসংখ্যক শ্রেণী তাহাদের হাতে আছে, তাহার অন্যতম এবং নির্ভরশীল জমিদার 
শ্রেণীকে তাহারা মেহবঞ্চিত করিতে পারেন না । 

অবশেষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জমিদার ও প্রজাদের খাজনা হাসের ব্যবস্থা 
ঘোষণা করিলেন। এই ব্যবস্থা এত জটিল যে, সহজে কিছু বুঝিবার উপায় 
নাই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অনেক কম, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। 
ইহার মধ্যে চলতি সালের খাজনার কথাই উল্লেখ ছিল, প্রজাদের বাকি বকেয়া 
খাজনা ও দেনার কথা উল্লেখ ছিল না। যদি প্রজারা চলতি বৎসরের প্রথম ছয় 
মাসের কিনস্তীর টাকা দিতে না পারে, তাহ! হইলে বাকী বকেয়া ও পুরাতন 
দেনা কিরূপে শোধ দিবে । জমিদারদের প্রচলিত প্রথা এই যে, তাহারা বকেয়। 
খাজনা ওয়ীশীল ন। করিয়া হাল খাজনা লয় না। প্রজাদের দিক হইতে এই 
নিয়ম অত্যস্ত বিপজ্জনক, কেন না, যে কোন সময়ে কিন্তী খেলাপের দায়ে তাহার 
জমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারে । 


৩২৩ 


জওহরলাল নেহরঃ 


প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মহা অস্ুবিধার মধ্যে পড়িলেন। 
আমরা বুঝিলাম যে, বায়তদের প্রতি অবিচার কর! হইল, কিন্তু আমরা কোন 
প্রতিকার করিতে পারিলাম নাঁ। রায়তদ্দিগকে খাজনা না দিবার পরামর্শ 
দেওয়ার দায়িত্ব লইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমর! তাহাদের যথাসাধ্য 
খাজনা দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলাম এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের সহিত 
সহানুভূতিজ্ঞাপন ও আশাভরসা দিতে লাগিলাম। খাজনা মাপ দেওয়ার পরও 
তাহাদের নিকট সাধ্যের অতিরিক্ত দাবী করা হইল। 

আইনী ও বে-আইনী পীড়ন-যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিল। হাজার হাজার 
উচ্ছেদের মামল দায়ের হইল; গরু-বাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারের 
গোমস্তাদের মারধর চলিতে লাগিল । অনেক বায়ত অংশতঃ খাজন। পরিশোধ 
করিল, তাহাদের মতে, তাহারা যথাসাধ্য দিতে কন্্ুর করিল না। সম্ভবতঃ 
কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কিছু বেশী দিতে পারিত, কিন্ত অধিকাংশ প্রজার 
পক্ষেই ইহা অত্যন্ত বেশী। আংশিক খাজন] দ্রিয়া তাহারা বেহাই পাইল না। 
আইনের জগদ্দল পাথর গড়াইয়া চলিল, যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই 
নিশ্মমভাবে পিষ্ট করিল। আংশিক খাজনা দেওয়া সত্বেও, উচ্ছেদের মামলাগুলি 
ডিগ্রী হইতে লাগিল, গরু, বাছুর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে 
বিক্রয় হইতে লাগিল । খাজনা না দিলেও রায়তদের অবস্থা ইহার চেয়ে মন্দ 
হইত না। বরং তাহাদের ভালই হইত, কেননা অস্ততঃ এ পরিমাণ টাকা 
তাহার বাচাইতে পাবিত। 

তাহারা দলে দলে আসিয়া আমাদের নিকট ছুঃখের সহিত অন্থযোগের স্থরে 
বলিতে লাগিল, আমাদের কথামত খাজন! দিয়াও তাহাদের এই দশা হইল । এক 
এলাহাবাদ জেলাতেই হাজার হাজার কৃষক জমি হারাইল, আরও বহু সহমত 
কষকের নামে মামলা চলিতে লাগিল। জেলা কংগ্রেসের কাধ্যালয়ে সারাদিন 
উত্তেজিত জনতা! ভিড় করিয়া থাকিত। আমার বাড়ীর অবস্থাও তন্রপ-_সময় 
সময় এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির জন্য আমার পলায়ন করিবার, লুকাইয়া থাকিবার 
ইচ্ছা হইত। অনেক রায়ত আসিয়া শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া! বলিত, 
জমিদারের গোমস্তা, পাইকেরা মারিয়াছে। আমরা হাসপাতালে তাহাদের 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম। তাহারাই বাকি করিবে ? আমরাই বা কি করিব? 
আমরা অবস্থা বর্ণনা! করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিতে 
লাগিলাম। নৈনীতাল ও লক্ষৌয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সহিত রুথাবার্তার 
আদান-প্রদানের জন্য কংখ্রেদ কমিটি গোবিন্দবল্পভ পন্থকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
তিনিও গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্বদা পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমাদের সভাপতি 
তাসাদ্দক, এ, কে, শেরোয়ানী এবং আমিও মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম। 


৩২৪ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-ছুর্দিশ। 


জুন ও জুলাই মাসে বর্ধাকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এখন চাষ 
আবাদ ও বীজ বুনিবার সময়। যে সমস্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহারা 
অলসভাবে বসিয়া, তাহার্দের পতিত জমি দেখিবে? কুষকের পক্ষে ইহ! কঠিন, 
ইহা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আইনত: উচ্ছেদে সাব্যস্ত হইলেও প্ররুত প্রস্তাবে 
জমি বে-দখল হয় নাই। আদালতের ডিক্রীর পর বিশেষ কিছু কর! হয় নাই। 
এখন যদ্দি তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেয়, তাহা! ফৌজদারী আইনে অনধিকার 
প্রবেশ হইবে, ছোটখাট দাকঙ্গাহাঙ্গামাও হইতে পারে । অপরে আসিয়া তাহার 
জমি চাষ করিবে, ইহা সহ করাও কৃষকের পক্ষে কঠিন। তাহারা আমাদের 
উপদেশ চাহিল। আমরা কি উপদেশ দিতে পারি ? 

গ্রীষ্মকালে আমি যখন গান্ষিজীর সহিত সিমলায় গিয়াছিলাম, তখন ভারত 
সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট এই অন্থুবিধার কথা বলিয়াছিলাম 
এবং আমাদের মত অবস্থায় তিনি পড়িলে কি করিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। তীহার উত্তরে আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, ঘষে 
রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সে এই প্রশ্ন করিলে আমি কোন 
উত্তরই দিতাম না। যদিও আইনতঃ সে উচ্ছেদ হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে 
এমন কথাও বলিতেন না যে, জমি চষিও না। সিমলার উচ্চশৃঙ্গে বসিয়া তাহার 
পক্ষে একথা বল! সহজ। কিন্তু ইহ! ফাইলের উপর হুকুম লেখ! বা অঙ্ক কষিয়া 
ফল বাহির করার মত ব্যাপার নহে। তিনি অথবা নৈনীতালের বড়কর্তাগণ 
কখনও মানুষের সংস্পর্শে আসেন না, মান্থষের ছুঃখ-বেদনা তাহাদের চক্ষে 
পড়ে না। 

সিমলায় আমাদিগকে বলা হইল যে, আমরা কৃষকদ্দিগকে একটি মাত্র উপদেশ 
দিতে পারি যে, তাহাদের পৃরা৷ খাজনা দেওয়া কর্তব্য, একান্ত নিরুপায় হইলে 
যথাপাধ্য দেওয়া উচিত। কাধ্যতঃ আমরাও তাহাদের যথাসাধ্য খাজনা দেওয়ার 
কথা বলিয়াছি। অবশ্ঠ তাহাদিগকে আমরা গৃহপালিত পশু বিক্রয় করিতে বা 
পুনরায় খণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং ফল কি হইল, তাহাও 
দেখিলাম । 

সে বারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আমাদের শ্রাস্তি ক্লান্তির অস্ত ছিলনা। ভারতীম্, 
কৃষকদের ছুঃখ-দুর্ভাগ্য সহ করিবার এক আশ্চধ্য শক্তি আছে। দুভিক্ষ, বন্তা, 
ব্যাধি, মড়ক, চিরদারিক্র্ের পেষণ-_এ সকলের অধিকাংশই তাহাদের স্বন্ধে 
পড়ে ; যখন,.আর সহা করিতে পারে না, তখন নীরবে, কাহাকেও দোষ না দিয়া 
হাজারে হাজারে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তাহাদের সম্মুখে এই পথই খোলা 
আছে। অতীতের ছুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় ১৯৩১ সালে নৃতন কিছু 
ঘটে নাই। কিন্ত যে কোন প্রকারেই হউক, এ বৎসর সে দেখিল যে, ইহা! 
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জওহরলাল নেহরু 


কোন দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক ছুষ্যোগ নহে যে নিরুপায় ভাবে সহা করিতে হইবে; 
এই ছুর্দশা মানুষের রচনা দেখিয়াই তাহার! ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের 
অভিনব রাজনৈতিক শিক্ষা ফলপ্রস্থ হইল । আমাদের নিকটও ১৯৩১-এর 
ঘটনাবলী অত্যন্ত বেদনাবহ ; কেন না, ইহার জন্য আমরাও অংশতঃ দাযী__ 
কৃষকেরা কি আমাদের পরামর্শীন্ুসারে কাজ করে নাই ? এবং আমি নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি যে, আমরা সদাসর্ধদা সাহাধ্য না করিলে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইত। আমরাই তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়! শক্তিশালী করিয়াছিলাম বলিয়াই 
তাহার! বদ্ধিত হারে খাজনা মাপ পাইয়াছিল, অন্যথা ইহা সম্ভব হইত ন]। 
জোরজুলুম ও অসদ্যবহার যাহা তাহারা পাইয়াছে, তাহা যতই মন্দ হউক, এই 
হতভাগ্য লোকদের নিকট তাহা নৃতন নহে। কেবল প্রয়োগের তারতম্য 
(বর্তমানে ইহা আরও বেশী) এবং প্রচারের উপরই ইহা নির্ভর করে। 
সাধারণত:ই গ্রামে জমিদারের গোমস্তার দুর্ব্যবহার ও পীড়ন সচরাচর ঘটনা, 
যদি হতভাগ্য ব্যক্তি মারা না যায়, তাহা হইলে অল্পলোকেই তাহা শুনিতে পায় । 
বর্তমানে ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কেন না আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং 
কলুষকদের নবজাগরণের ফলে সকল প্রকার ছ্র্ব্যবহারের সংবাদই কংগ্রেসে 
কাধ্যালয়ে আসে। 

গ্রীষ্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্ববক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা শিখিল হইল, 
অত্যাচারও কমিল। ভূমি হইতে বঞ্চিত বহুসংখ্যক রায়তকে লইয়া আমরা 
বিব্রত হইয়। উঠিলাম। ইহাদের কি করা যায়? অধিকাংশ জমি পতিত 
পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা উহাদ্দিগকে জমি ফিরাইয়! দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে 
গীড়াপীডি করিতে লাগিলাম। ভবিষ্যতের প্রশ্ন আরো! জরুরী । যে খাজন| মাপ 
হইয়াছে, তাহা অতীত কিস্তির জন্য, ভবিষ্কতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। 
অক্টোবর হইতে নৃতন কিন্তীর খাজনা আদায় আরম্ত হইবে । তখন কি ঘটিবে ? 
আবার কি পূর্ের মতই গীড়নের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে? ইহা বিবেচনা 
করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সরকারী কন্মচারী ও কয়েকজন জমিদার 
লইয়! একটি কমিটি গঠন করিলেন। রুষকদের কোন প্রতিনিধি ইহাতে লওয়া 
হইল না। শেষ মুহূর্তে খন কমিটির কাজ স্থরু হইয়াছে, তখন আমাদের পক্ষ 
হইতে গোবিন্ববল্লভ পন্থকে গভর্ণমেণ্ট কমিটিতে যোগ দিবার অন্গরোধ কবিলেন। 
তখন জরুরী বিষয়গুলির আলোচনা শেষ হইয়া! গিয়াছে, অতএব এত বিলঙ্গে 
কমিটিতে যোগ দেওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। 

যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও কৃষিসম্পর্কিত অতীত ও বর্তমান তথ্য 
সংগ্রহ ক্রিয়া বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ের জন্য একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত করিলেন । 
এই কমিটি যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ 
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যুক্ত-প্রদেশে কৃবকদের ছুঃখবদুর্দশ! 


বিবরণী রচনা করিলেন; কৃষি-পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় অবস্থা কতদূর শোচনীয় 
হইয়াছে, তাহাঁও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাপক । 
গোবিন্ববল্লভ পন্থ, রফি আহম্মদ কিদোয়াই এবং বেস্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর 
স্বাক্ষরিত বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার বহুপূর্্েই গান্িজী গোলটেবিল বৈঠকের জন্য 
লগ্নে গিয়াছিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন এবং ইহার 
অন্যতম কারণ যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমন্তাঁ। এমন কি, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, 
যদি লগ্নে না যাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যুক্ত-প্রদেশে আপিয়। এই জটিল 
সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন । সিমলায় গভর্ণমেন্টের সহিত সর্বশেষ 
আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত যুক্তপ্রদেশের কথাও আলোচিত হইয়াছিল। 
তিনি ইংলগে প্রস্থানের পর, আমরা নিয়মিতভাবে তীহাকে সংবাদ দিতাম । 
প্রথম ছুই ঈ্ীস, আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, সাধারণ ও বিমানডাকে তাহার 
নিকট পত্র দিতাম । শেষের দিকে শীদ্রই তাহার প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করিয়। 
নিষমিতভাবে পত্র দিতাম না। তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, 
তিনি তিন মাসের মধোই ফিরিয়া আসিবেন। নভেম্বর মাসে তিনি না ফেরা 
পর্যান্ত ভারতে কোন সঙ্কট উপস্থিত হইবে না আমরা এইরূপ আশা! করিয়াছিলাম । 
তাহার অনুপস্থিতিতে গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য আমর! 
সাবধান ছিলাম । যাহা হউক তাহ।র ফিবিব।র বিলম্ব হইতে লাগিল এবং কৃষক 
সমস্যাও অতি দ্রুত সঙ্গীন হইয়! উঠিল। আমরা তারযোগে বিস্তারিত সংবাদ 
তাহাকে জানাইলাম এবং কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাহিলাম। তিনি তারে 
উত্তর দিলেন যে, এবিষয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছেন এবং 
আমাদিগকে নিজেদের বিবেচনানুযায়ী কাছ করিবার উপদেশ দিলেন । 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কাধ্যকরী সমিতিকেও সমস্ত অবস্থ। জানাইলেন । 
আমি নিজে তীহার্দিগকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দিতে লাগিলাম। অবস্থার গুরুত্ব 
বিবেচনা করিয়া! কাধ্যকরী সমিতি আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি তাসাদ্দক 
শেরোয়ানী এবং এলাহাবাদ জিলার সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাগ্ডনেন সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

গভর্ণমেণ্ট কৃষি-কমিটির রিপোর্ট কতকগুলি মস্তব্যসহ শীঘ্রই প্রকাশিত 
হইল। জটিল ও অস্পষ্ট ব্যবস্থার ভার বহুল পরিমাণে স্থানীয় কর্মচারীদের উপর 
অপিত হইল্‌। বিগত কিন্তি অপেক্ষা এবারে আরও কিছু বেনী খাজনা মাপের 
প্রস্তাব হইল। কিন্তু আমাদের মতে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সরকারী বাবস্থার 
নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি--এই উভয় ব্যাপারেই আমরা আপত্তি প্রকাশ 
করিলাম। সরকারী রিপোর্টে কেবল ভবিষ্ততের কথাই ধর! হইয়াছিল ; বকেয়! 
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জওহরলাল নেহরচ 


খাজনা, দেন৷ এবং অগণিত ভূমিহীন কৃষকের বিষয়, কষকের কথার কোন উল্লেখ 
ছিল না। এখন আমরা কি করিব? গত বসন্ত ও গ্রীক্মকালে আমরা যে-ভাবে 
রুষকদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার উপদেশ দিয়াছি, তাহাই করিব? কিন্তু 
তাহার পরিণাম কি একই প্রকার হইবে না? আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতায় 
দেখিয়াছি যে, একপ নির্ববোধ উপদেশের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নহে । হয় কৃষকেবা 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নির্দিষ্ট ও সংশোধিত দাবী অনুযায়ী পূরা খাজনা আদায় 
দিক, অন্যথ| বর্তমানে কিছুই না দিয়া! ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করুক। আংশিক 
খাজন। দিলে এদিক ওদিক কোনদিকই রক্ষা হয় নাঁ। কৃষকেরা সর্বন্বান্ত হয় 
এবং তাহাদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া যায় । 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ধীরভাবে বিচার করিষ! দেখিলেন যে, সরকারী 
প্রস্তাবগুলি এ আকাবে গ্রহণ করার পক্ষে অন্থকুল নহে; তবে বিগত গ্রীক্মকাল 
অপেক্ষা এবার কিছু অধিক হারে খাজনা মাপের ব্যবস্থা হইয়াছে + সরকারী 
প্রস্তাবগুলি কৃষকদের পক্ষে অধিকতর স্থুবিধাজনক করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়! 
আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অন্ছরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্ত আশার 
বিশেষ লক্ষণ দেখিলাম না। এবং যে সংঘর্ষ আমরা এড়াইতে চাহি, তাহাই 
দ্রুতগতিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। কংগ্রেসের প্রতি প্রাদেশিক 
গভণর্মেন্ট তথা ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর 
হইয়। উঠিল। আমাদের বড় বড় চিঠ্িগুলির উত্তরে অতি সংক্ষেপে স্থানীয় 
কন্মচারীদের নিকট জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইত। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, 
গভর্ণমেট কোনমতেই আমাদিগকে উৎসাহ দিতে রাজী নহেন। ক্ুষক্দিগকে 
খাজনা ম'প দিবার দরুণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহা 
গভর্ণমেণ্টের নিকট অসন্তোষজনক সমস্তা হ্ইয়। ঈাড়াইরাছিল। দীর্ঘকালের 
অভ্যাসবশতঃ তাহারা সরকারী মধ্যাদার দিক দিয়! সকল বিষয় ভাবিতে অভ্যন্ত। 
জনসাধারণ খাজন! মাপের জন্য কংগ্রেসকে বাহাছুরী দিবে, ইহা তাহাদের অসহ্ 
বোধ হইয়াছিল । এবং যাহাতে এরূপ ধারণার উদ্ভব না হয়, সেজন্য তাহারা 
যথাপাধ্য চেষ্টা! করিয়াছিলেন । 

ইতিমধ্যে দিলী ও অন্যান্য স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে, 
ভারত গভর্ণমেন্ট কংগ্রেপী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমননীতি 
অবলম্বনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। একটি কনিষ্ান্থুলীর সন্কেতে আমাদিগকে 
বৃশ্চিক দ্বারা শাসন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে। সরকারী সঙ্কল্লের বিস্তৃত 
বিবরণ আমর! পাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসের কোন সময়, আমার মনে 
আছে, ডাঃ আন্সারী আমাকে (স্বতন্থভাবে কংগ্রেসের সভাপতি বল্পভভাই 
প্যাটেলকে ) সংবাদ দিলেন যে, আমর! পূর্ব্বে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা 


৩২৮ 


যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের ছুঃখ-দুরদদশা 


সত্য, সীমান্ত-প্রদেশে ও যুক্ত-প্রদেশে কি শ্রেণীর অডিন্যান্স জারী হইবে, তাহারও 
বিস্তৃত বিবরণ জানাইলেন। বাঙ্গলাদেশ, আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই নৃতন 
অভিন্যান্স পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছে কিংবা শীঘ্রই পাইবে । ছুই মাস পরে যখন 
নৃতন অভিন্তান্সপগুলি জারী হইল, তখন দেখা গেল যে, ডাঃ আন্দারীর বিবরণ 
বর্ণে বর্ণে সত্য । গোলটেবিল বৈঠকের অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্যের দরুণ গভর্ণম্ণ্টে 
নৃতন অভিন্যান্স প্রয়োগ কবিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যখন গোলটেবিল 
বৈঠকের সদস্তগণ আশার কথায় পরস্পরের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছিলেন, তখন 
ভারতে পাইকারী ভাবে দ্মন-নীতি প্রয়োগ গভর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন 
নাই। অতএব মনকষাকষি বাড়িতে লাগিল, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
ঘটনার গতি ঘুরিতে লাগিল। ইহার অপরিহাধ্য গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা 
আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আমাদের পক্ষে ইহার সম্মুখীন 
হইয়া ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিত ভাবে জীবন-নাট্যের এই বিয়োগাস্তক 
অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আমরা প্রত্যাশা 
করিতেছিলাম যে, যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অস্ত্রের বঞ্চনা আরম্ত হইবার পূর্ব্বেই 
গাদ্ধিজী আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধেই লইবেন, যুদ্ধ না শাস্তি তিনিই 
নির্ণয় করিবেন। তাহার অন্ুপস্থিতিতে দায়িত্ব স্কদ্ধে লইবাঁর শক্তি আমাদের 
কাহারও ছিল না। 

ুক্ত-প্রদেশে গভর্ণমেন্ট আর একটি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে পল্লী 
অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হইল । খাজনা মীপের যে সকল পরোয়ান। প্রজাদের মধ্যে 
বিলি করা হইল, তাহাতে খাজনা! মাপের পরিমাণ উল্লিখিত ছিল। এবং উহার 
সহিত এই ভীতিপূর্ণ সাবধানবাণী ছিল যে, একমাসের মধ্যে ( কোথাও বা 
তাহারও কম সময় উল্লেখ ছিল ) সম্পূর্ণ টাকা আদায় না দিলে খাজনা মাপ 
প্রত্যাহার করা হইবে এবং পুর! টাকা আদায় করিবার জন্য আইন-সঙ্গত উপায় 
অবলম্বন করা হইবে । ইহার অর্থ জমি হইতে উচ্ছেদ, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক 
ইত্যাদ্দি। সাধারণ বৎসরে রায়তেরা ২৩ মাসের কিস্তিতে কিস্তিতে টাক দিয়া 
খাজনা শোধ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সময়টুকুও দেওয়া হইল না। সমস্ত 
পল্লী অঞ্চল অকন্মাৎ সঙ্কটের মধ্যে পড়িল, প্রজারা পরোয়ানা হস্তে ইতস্তত 
ছুটাছুটি করিয়া! প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিতে লাগিল এবং পরামর্শ চাহিল। 
গভর্ণমেন্ট অথবা তাহাদের স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে এই ভীতি প্রদর্শন_-অত্য্ত 
নির্ব,দ্ধিতার কার্জ হইয়াছিল। আমরা পরে শুনিলাম যে ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা 
বহুল পরিমাণে হাস হইল এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া ইহা সংঘর্ষকে 
অপরিহাধ্য করিয়! তুলিল । 


৩২৪ 


জওহরলাল নেহরু 


কি কষকগণ, কি কংগ্রেস অনুভব করিল যে শীঘ্রই কাধ্য স্থির করার 
প্রয়োজন, গাদ্ধিজীর প্রত্যাবন্তনের আশায় আমরা ইতিকর্তব্য নির্ধারণ স্থগিত 
রাখিতে পারি না। আমরা কি করিব, কি উপদেশ দ্রিব? আমরা জানি যে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকদের পক্ষে দাবীর অনুরূপ খাজনা দেওয়া সম্ভব নহে; 
এই অবস্থায় কি করিয়া আমরা তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ দেই? এবং 
বকেয়া খাজনারই বাকি হইবে? যদি তাহার! দাবীর সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ 
পরিশোধও করে তাহ। হইলে তাহা বকেয়া বাকীতে জমা হইয়া তাহাদের 
উচ্ছেদের সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে নাকি? 

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী কৃষকদের লইয়৷ বিরুদ্ধতায় 
প্রবৃত্ত হইল। ইহারা স্থির করিলেন যে কষকদিগকে খাজনা আদায় দিবার 
উপদেশ দেওষা যায় না। যাহা হউক, কথা উঠিল যে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ তথা 
নিখিল ভারত কাধ্যকরী সমিতির সম্মতি ব্যতীত এরূপ আক্রম্ণশীল উপায় 
অবলম্বন করা যায় না। অতএব জিলা ও প্রদেশে পক্ষ হইতে পুরুষোত্তমদাঁস 
ট্যাগ্ুন ও তাসাদ্,ক শেরোয়ানী কাধ্যকরী সমিতির নিকট তাহাদের বক্তব্য পেশ 
করিলেন। সমস্যা কেবলমাত্র এলাহাবাদ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা! 
সম্পূর্ণবূপে অর্থ নৈতিক প্রশ্ন হইলেও রাজনৈতিক অসম্তোষের দরুণ ইনার পরিণাম 
বহুদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, ইহা আমরা অঙ্ভব করিলাম। এলাহাবাদ জিলা 
কমিটি কি সাময়িক ভাবে কুষকদ্িগকে খাজনা প্রদান বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিয়া 
স্থবিধাজনক সঞ্ঠেব জন্য পুনরায় গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবে ? এই 
প্রশ্ন লইঘা! আলোচন! আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমর| কি করিতে পারি? 
কাধ্যকবী নমিতি গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ 
নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক সমস্যা শ্রেণী 
সমন্তায় পরিণত ন! হইতে পারে সেদিকেও তীহাদের লক্ষা ছিল। কাধ্যকরী 
সমিতি রাজনৈতিক দ্দিক দিয়! যথেষ্ট অগ্রসর হইলেও সমাজনীতির দিক দিয়া 
ততট। ছিলেন না। এবং বারত বনাম জমিদ।র প্রশ্ন উত্থাপন করা তীহারা 
অপছন্দ করিতেন । 

আমার সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জন্যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে 
আমার পরামর্শ লওয়! তাহার! নিরাপদ মনে করিতেন না। কিন্তু কাধ্যকরী সমিতি 
যুক্ত-প্রদেশের সমস্তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, আমার এই ইচ্ছা ছিল। কেন 
না আমাদের মধ্যে অধিকতর চরমপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী স্দশ্তেরাও নিজেদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনাচক্রে কাধ্যকরী ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে- 
ছিলেন। কাজেই আমাদের কার্ধাকরী সমিতির সভায় শেরোয়ানী ও আমাদের 
প্রদেশের অন্যান্যের উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত হইলাম । শেরোয়ানী 
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( আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি ) কোন মতেই উগ্রপন্থী ছিলেন না। কি 
রাজনীতি কি অর্থনীতি উভয় দিক হইতেই তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ছিলেন। 
এবং বৎসরের আরম্ভ হইতেই তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেপ কমিটির কৃষক 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হইয়া যখন দায়িত গ্রহণ 
করিলেন তখন বুঝিতে পারিলেন ঘে আমাদের সম্মুখে অন্য কোন পথ ছিল না। 
পরবর্তী প্রত্যেক কাজে প্রাদেশিক কমিটি তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ 
করিয়াছে । এমন কি সভাপতি হিসাবে তিনিও কমিটিকে পরিচালিত করিয়া 
ছিলেন। 

তাসাদ্দক শেরোয়ানীর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে কাধ্যকরী সমিতির সদস্তগণ 
প্রভাবান্বিত হইলেন আমিও এতখানি করিতে পারিতাম না । অনেক ইতম্ততঃ 
করিয়া যখন তাহারা আর অগ্রাহা করিতে পারিলেন না তখন তাহারা প্রাদেশিক 
কমিটিকে যে কোন অঞ্চলে খাজন৷ ও রাজন্ব প্রদান বন্ধ রাখিবার অন্থমতি 
দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীহার! যুক্ত-প্রদেশের জনসাধারণকে সাধ্যমত এই 
উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চাঁলাইবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন । 

কিছুকাল এই আলোচন! চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। আমার 
বিশ্বান এলাহাবাদ জিলায় খাজন] মাপের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছিল। সাধারণ 
অবস্থায় একটা আপোষ, অন্ততঃ পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভবপর হইত । 
মতভেদের কারণ অল্পই থাকিত। কিন্তু অবস্থা ছিল ভিন্নরপ। ছুইপক্ষই__ 
গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস আগতগ্রায় সংঘর্ষের অপরিহাধ্য সম্ভাবনা চিন্তা করিতে- 
ছিলেন; কাজেই আমাদের পাবম্পরিক আলোচনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল ন1। 
উভয় পক্ষের আচরণের মধোই কৌশলঘারা স্ব স্ব ভূমি দুঢ় করিবার প্রয়াস 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। গভর্ণমেপ্ট গোপনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত হইয়াই 
ছিলেন। আমাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপেই জনসাধারণের চরিত্রবল ও দৃ়তার উপর 
নিতর করে। এবং তাহা কোন গোপন উপায়ে গড়িয়! তোলা যায় না! । 
আমাদের মধো কেহ কেহ-_-আমিও সেই অপরাধীদের একজন-_-সণ্ধারণের 
সম্মুখে বক্তৃতায় বলিতাম যে স্বাধীনতার সংঘর্ষ শেষ হইতে এখনও বহু বাকী 
এবং আমাদ্দিগকে অদূর ভবিষ্যতেই বহু পরীক্ষা! ও বিশ্বের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
আমরা জনসাধারণকে নিজেদের প্রস্তুত রাখিতে উপদেশ দিতাম বলিয়া 
আমাদিগকে-যুদ্ধের গুজব স্থপ্ট্রিকারী বলিয়া সমালোচনা! কর! হইয়াছে । কিন্ত 
কাধ্যতঃ আমাদের মধ্যশ্রেণীর কংগ্রেসকম্ারা বাস্তব ঘটনার প্রতি ওঁদাসীষ্ঠ 
প্রকাশ করিতেন। এবং তাহারা আশ করিতেন যে, যে কোন প্রকারেই 
হউক সংঘর্ষ আর হইবে নাঁ। লগ্নে গাদ্ধিজীর উপস্থিতির ফলে সংবাদপত্রের 
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পাঠকশ্রেণীর মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তথাপি দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতা সত্বেও ঘটনার গতি অগ্রসর হইল, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা, 
সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত-প্রদেশে নভেম্বর মাসে অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে 
সন্কট ঘনাইয়া আসিতেছে । 

ঘটনার গতি দেখিয় যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভীত হইলেন এবং 
যদি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি ঘরোয়। ব্যবস্থা করিলেন । 
এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এক কুষক সম্মিলনী আহৃত হইল। এই 
সম্মেশনে পাবস্পরিক আলোচনার ভিত্তি স্বব্ূপ একটি প্রস্তাব এই ভাবে গ্রহণ 
করা হইল যে, অধিকতর স্থবিধাজনক সর্ত না পাইলে তাহারা রুষকদিগকে 
খাজনা বা রাজস্ব বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিবেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্ট মহা বিরক্ত হইলেন এবং ইহাতে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করা! হইয়াছে এই 
অঙ্গুহাত দেখাইয়া আমাদের সহিত আর কোন আলাপ আলোচনায় অসম্মত 
হইলেন। এদিকে উহাই আবার প্রতিক্রিয়া মুখে ঝটিকার পূর্বাভাম মনে করিয়া 
প্রাদেশিক কংগ্রেসে নিজেদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এলাহাবারদদে আর 
একটি কৃষক সম্মেলনে পূর্ববাপেক্ষা দৃঢ ও মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করির! কৃধকদিগকে অধিকতর স্থুবিধাজনক সর্ত না পাইলে খাজনা বন্ধ রাখিবার 
উপদেশ দেওয়া হইল | কিন্তু এ পর্য্যন্ত “থাজন] বন্ধ” আন্দোলন করা হয় নাই, 
বরং “ন্যাযা খাজনা” প্রদানের আন্দোলন করা হৃইয়াছিল। এবং আমরা 
কথাবার্তা চালাইবারই প্রস্তাব করিতেছিলাম, যদিও প্রতিপক্ষ জাঁক দেখাইয়া 
চলিয়! গিয়াছিলেন। এলাহাবাদ প্রস্তাবে যদিও জমিদার এবং প্রজা! সকলের 
কথাই সমান ভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু আমরা জানিতাম কাধ্যতঃ ইহা রায়ত 
এবং ছোট জমিদারেরাই মান্ত করিবে । 

১৯৩১-এ নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রারস্তে যুক্ত-প্রদেশের 
অবস্থা এইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে বাঙ্গল। ও সীমাস্ত প্রদেশের ঘটনা সঙ্গীন হইয়া 
উঠিল এবং বাঙ্গলায় এক নৃতন, ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী অডিন্তন্স জারী করা হইল। 
শান্তির পরিবর্তে এই যুদ্ধের আভাস দেখিয়া! সর্বত্র এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল-_ 
গান্ধিজী কখন ফিরিবেন ? যে আক্রমণের জন্য গভর্ণমেন্ট পূর্বব হইতেই প্রস্তুত 
হইয়া আছেন, তাহ! আরম্ভ হইবার পূর্বেই কি তিনি ফিরিয়া আমিতে সক্ষম 
হইবেন? অথবা তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে তাহার সহকম্রা 
কারাগারে এবং সংগ্রাম আরম্ত হইয়া গিয়াছে? আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি 
ধাত্রা কব্িয়াছেন এবং বৎসরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। 
আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কন্দী কি কেন্দ্রীয় আফিসে কি 
প্রদেশে ভাভার প্রত্যাগমন পধ্যস্ত সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
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এমন কি সংঘর্ষ আরম্ভ করিতে হইলেও তাহার পরামর্শ ও নির্দেশের জন্ত তাহার 
সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়! আব্শ্ক। এই অসম প্রতিযোগিতাম্ব আমর! 
নিজেদের অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। আরম্ত কনিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের হাতে । 


৪8০ 
সন্ধির অবসান 


যুক্ত-প্রদেশের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ অন্যান্য 
অসস্ভোষের কেন্দ্র, বাঙ্গল1 ও সীমান্ত প্রদেশে যাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত 
ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং পুরাতন বন্ধুদের সহিত 
মিলিত হওয়ার আগ্রহও ছিল, অনেকের সহিত ছুই বৎসর সাক্ষাতে স্থযোগ 
পাই নাই। সর্বোপরি এ প্রদেশছয়ের জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে 
তাহাদের ত্যাগস্বীকারের শক্তির প্রতি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও 
আমি উন্মুখ হইয়াছিলাম। সাময়িকভাবে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশে উপায় 
ছিল না, কোন খ্যাতনাম! কংগ্রেসপন্থীর তথায় গমন ভারত গভর্ণমেন্ট অনুমোদন 
করিতেন না; এই আপত্তি অগ্রাহা করিয়া! কলহ স্থষ্টির অভিগ্রায় আমাদের 
ছিল না। 

বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া! পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের প্রতি 
আমার গভীর আকর্ষণ সত্বেও আমি ইতত্ততঃ করিতে লাগিলাম । আমি 
অন্থভব কৰিলাম, সেখানে গিয়া নিজেকে অসহায়ই মনে করিব এবং হয়ত 
কোন উপকারেই লাগিব না। এই প্রদেশে কংগ্রেসপস্থীদের ছুই দলের দীর্ঘ- 
স্বায়ী শোচনীয় কলহের দরুণ, বাহিরের কগগ্রেসপন্থীরা ভয়ে দূরে সবিয়া 
থাকিতেন, পাছে কোন পক্ষের সহিত জড়াইয়া পড়েন। ইহা উট পাখীর 
আত্মগোপনের নিক্ষল চেষ্টার মৃত দূর্বল নীতি। বাঙ্গলাকে আশ্বান ও 
সাস্বনা দেওয়াও হয় না, তাহার সমন্তাগুলি সমাধানেরও স্থুবিধা হয় না। 
গান্ধিজী লগ্নে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ছুইটি ঘটনায় সহসা বাঙ্গলার প্রতি 
সারা ভারতের দৃষ্টি আকধিত হইল। ঘটনা! ছুইটি হিজলী ও চট্টগ্রামে 
ঘটিয়াছিল। : 

হিজলীতে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বন্দিশালা! ছিল। 
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, বন্দিশালার ভিতরে দাগ হাঙ্গামা হইয়া 
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গিয়াছে, বন্দীর। সিপাহীদ্দিগকে আক্রমণ করায় তাহারা গুলি করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । ফলে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে । স্থানীয় সরকারী 
অনুসন্ধান সমিতি অব্যবহিত পরেই ঘটনার তদন্ত করিয়। গুলিবর্ণ ও তাহার 
ফল।ফলের নিন্দ। হইতে কারারক্ষীদের অব্যাহতি দ্িলেন। কিন্ত দাঙ্গার বর্ণনার 
মধ্যে অনেক কৌতুহলঙ্জনক ব্যাপার ছিল, ক্রমে ছুই একটি করিয়া ঘটনা 
প্রকাশ পাইতে লাগিল যাহা সরকারী বিবৃতির এবং পূণ তদন্তের জন্য তীব্র 
দাবী উখবাপিত করিল । ভারতে সাধারণ সরকারী প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া, 
বাঙ্গল। সরকার বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া! এক তদন্ত কমিটি 
গঠন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সরকারী কমিটি; এই কমিটির সাক্ষ্য প্রমাণ 
গ্রহণ করিষা ঘটনার পুষ্থান্থপুঙ্খৰপে বিচার করিলেন এবং ইহাদের সিদ্ধান্ত 
বন্দিশাপার রক্দীদেরই দৌধ অনেক বেশী এবং গুলি করা অত্যন্ত অযৌক্তিক 
হইযাছে। কাজেই পূর্ব প্রচারিত সরকারী ইস্তাহার একেবারেই মিথ্যা 
প্রমাণিত হইল । 

হিজলীর ঘটনার মধ্যে অত্যাশ্চধ্য কিছুই ছিল না। দুরাগাক্রমে এই 
শ্রেণীর ঘটন। অথবা দুর্ঘটন! ভারতে বিরল নহে। গ্রায়ই সংবাদপত্রে "জেলে 
হাঞ্চামার” কথা পাঠ করা যায়। সশস্ত্র ওয়ার্ডার ও প্রহনীর। কি আশ্ষ্য বীরত্বের 
সহিত নিরস্ব ও অপহায় কয়েদীদের দমন করিষ| ফেলে, তাহার বিবরণও উহাতে 
থাকে । হিজ্পীতে অভিনবত্ব এই যে, সরকারী কমিটিই গভর্ণমেন্ট ইস্তাহারের 
একদেশদশিত।, এমন কি, ঘটনার মিথা বিবৃতির কথা উদঘাটন করিলেন। 
অতীতেও এই সকল সরকারী ইন্তাহারে লোকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত 
না, এ ক্ষেত্রে ত হাতে নাতে ধরা পড়িয়। গেল। 

হিজলীর ঘটনার পরেও সমস্ত ভারতবর্ষে জেলে অনেক “ঘটনা” ঘটিয়াছে। 
কোথাও গুলি চলিয়ছে অথবা জেল কর্মচারীর! অন্যবিধ বল প্রয়োগ করিয়াছে। 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর “জেল দাঙ্গায়” কেবল মাত্র কয়েদীরাই 
আহত হয়। সরকারী প্রচারিত ইন্তাহারে কয়েদীদের অনেক অপকাধ্যের 
কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত কর! হয় এবং কারাকর্শচারীর 
নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়। তদন্তের দাবী সরাসরি অন্বীকার করা হয় এবং 
বিভাগীয় তদস্তই ষথেষ্ট বলিয়৷ বিবেচিত হয়। হিজলীর ঘটনা হইতে গভর্ণমেণ্ট 
এই শিক্ষা লাভ করিলেন যে, সম্যক ও নিরপেক্ষ তাস্তের ব্যবস্থা অত্যন্ত 
বিপজ্জনক এবং অভিযোক্তা স্বয়ংই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। হিজলীর দৃষ্টান্ত হইতে 
জনসাধারণের এই শিক্ষালাভ করা উচিত যে সরকারী ইস্তাহারগুলিতে প্ররুত 
ঘটনার বিবরণ থাকিবে না, গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে যাহ! বিশ্বা করিতে 
বলিবেন ভাহাই থাকিবে । 
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ট্টগ্রামের ব্যাপার আরও গুরুতর। এক জন টেরোরিষ্ট কোন মুসলমান 
পুলিশ ইনস্পেক্টারকে গুলী করিয়া হত্যা করে, তারপর যাহা ঘটিল তাহাকেই 
হিন্দু মুনলমান দার্গী বলিয়া অভিহিত করা হইল । যাহা হউক, আসলে ইহা 
সচরাচর অন্ষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দরাঙ্গ। হইতে সম্পৃণ স্বতন্ত্র এবং উহার গুরুত্বও 
অধিক। টেরোরিষ্রদের কাধ্যের সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই 
ইহা সর্বজনবিদিত, পুলিশ কম্মচানীই তাহাদের লক্ষ্য, সে হিন্দুই হউক, 
মুসলমানই হউক কিছু যাষ আসে না। তথাপি ইহা সত্য যে, পবে হিন্দু 
মুসলমানে দাঙ্গা! হইয়াছিল। কেন ইহা ঘটিযাছিল, ইহার কি কারণ ছিল 
তাহ! কথন ও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ কব হয় নাই, যদিও দায়িত্বজ্ঞান্সম্পন্ন ব্যক্তির 
অনেক গুরুতর অভিবোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন । এই দাঙ্গার একটি বিশেষত্ব 
হিল। অন্তান্ শ্রেণীব ব্যক্তিরা, এলো-ইপ্ডিয়ানগণ, প্রধানত: বেল কর্মচারী 
এন্‌ং গভর্ণমেপ্ট কর্মচারীরা ও ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়ছিল 
বলিষা প্রকাশ । জে, এম, সেনগুপ্ত এবং বাঙ্গলার অন্যান্ত বিখ্যাত নেতার৷ 
চট্টগ্রামেখ ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুণি নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তদন্তের 
ৰাবী করিযাছিলেন; অন্তখা তাহাদের নামে মানহানির মামলা করা হউক, 
ইহাঁও বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোনটাই করিলেন ন। | 

চট্টগ্রামেব এই অভূতপূর্ব ঘটনাব মধ্যে ছুইটী বিপজ্জনক সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কিছু আছে । বহ দিক হইতে বিচার করিয়া টেরো- 
রিজম যে নিন্দাহ্‌, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । এমন কি, আধুনিক বৈপ্লবিক 
কম্ম-কৌশলের মধ্যেও উহার স্থান নাই। কিন্তু আকস্মিক সাম্প্রদায়িক হিংসা- 
নীতি ভারতবর্ষে ছডাইয়! পড়িতে পারে, উহার এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা 
কৰিলে আমি বিশেবভাবে ভীত হই। আমি একজন “নিরীহ হিন্দু” নহি 
যে, হিংস! দেখিয়া ভয় পাইব। যদিও আমি নিশ্চয়ই ইহা পছন্দ করি না, 
কিন্ত আমি জানি যে, ভারতে অনৈক্য ও আত্মকলহের বহুতর কারণ বিদ্যমান 
এবং এখানে ওখানে অনুষ্ঠিত হিংসা-নীতির ফলে এগুলি প্রবল হইবে। 
ইহাতে এঁক্যবদ্ধ ও স্ুশৃঙ্খলিত জাতিগঠনকাধ্য অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। 
মখন লোকে ধর্শের নামে অথবা বেহেস্তে স্থান সংগ্রহ করিবার জন্ত নবহত্যা 
করে, তখন তাহাদিগকে টোরোরিজম সংশ্লিষ্ট হিংসানীতিতে অভ্যস্ত করিয়া 
তোল! অত্যন্ত বিপজ্জনক । রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও মন্দ; কিন্তু রাজনৈতিক 
টেরোরিষ্টকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া অন্ত পথে আনা যাইতে পারে, কেন 
না তাহার উদ্দেশ্ঠ একান্ত পাথিব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় 
উদ্দেশ্টেই দে চালিত হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মের জন্য নর্হত্যা অধিকতর মন্দ। 
কেন না ইহার সহিত সম্পর্ক পরলোকের এবং এই শ্রেণীর ঘটনায় যুক্তি 
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তর্কের অবতারণ করিবার চেষ্টাও বৃথা। এই দ্বিবিধ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে 
পার্থক্য এত শ্ুল্স যে, সময় সময় উহা অন্তহিত হয় এবং রাজনৈতিক 
হত্যাকাও দার্শনিক ব্যাখ্যাধ প্রায় ধশ্মনংক্রান্ত ব্যাপারে পরিণত হয়। 

একজন টোনোবিষ্ট কতৃক চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা এবং তাহার 
পরবগাঁ ঘটনাগুলি উদ্জ্বল অঙ্গুলী দিয়! দেখাইয়া দিল যে, টেরোবিষ্টদের 
কাধ্য প্রণাপার মধ্যে কত বিপজ্জনক সগ্ভাবনা লুগ্ধাথিত আছে এবং ভারতের এক্য 
ও স্বাধীনতার ইহ| কি বিপুল অনিষ্ট সাপন করিতে পারে। ইহার পরবত্তী 
প্রতিশোধমূলক কাধ্যগুলি হইতে আমর] দেখিলাম যে, ভারতে ফাসিস্ত 
পদ্ধতিনু উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর এই শ্রেণীর প্রতিশোধমূলক অন্যান্ত 
দৃষ্টান্ত হইতৈ, বিশেষভাবে বারঙ্গল1 দেশের ঘটনাগুলি হইতে বুঝা গিয়াছে 
যে, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইতিয়ান সম্প্রদায়ে ফাসিস্ত মনোভাব নিশ্চিতরূপে 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । বুটিশ সাম্রাজাবাদের উপর নির্ভরশীল কতকগুলি 
ভারতীযও এ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল | 

ইহা আশ্চর্য্য যে, টোরোরিষ্গণেরও, অন্ততঃ তাহাদের অনেকের দৃ্টিভঙ্গীও 
এই শ্রেণীর ফাসিস্ত ভাবাপন্ন, তবে ইহার প্রকৃতি ম্বতন্ত্র। তাহাদের জাতীয় 
ফাসিজম ইউরোপীয়ান, এংলে৷ ইত্ডিয়ান ও কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়ের 
সাআাজ্যনীতিক ফানিজমের বিরোধী । 

১৯৩১-এব নভেম্বর মাসে আমি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম। 
এই কযদ্দিন আমার উপর অত্যন্ত কাজের চাপ পড়িয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষের 
সহিত দেখ। শুনা, বিভিন্ন দলের সহিত ঘরোয়। বৈঠক ছাড়াও আমি কতকগুলি 
জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেরোরিজম-এর প্রশ্ন 
আলোচন] করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ইহা কত 
অন্তায় নিষ্ষল ও অনিষ্টকর। আমি টোরারিষ্টদের গালাগালি করি নাই, কিন্বা 
আমাদের এক শ্রেণীর স্বদেশবাসীর ফ্যাসনের অন্্করণ করিয়! তাহাদিগকে 
“কাপুরুষ” বাঁ “ভীরু”ও বলি নাই। এ কথা তাহারাই বলেন ষাহারা 
দুঃসাহসিক কাজ করিবার কি নিজেকে বিপন্ন করিবার প্রলোভন সর্বদাই জয় 
করেন। যে নর কিংবা! নারী সর্বদ| নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতেছে, তাহাকে 
“কাপুরুষ” বা 'ভীরু” বলা আমার মতে অত্যন্ত নির্ব,দ্ধিতা। যে ব্যক্তি নিজে 
কিছু করিতে পারে না অথচ দূর হইতে চীৎকার করে, সেই নিরীহ সমালোচককে 
তাহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে ঘ্বণাই করিয়া থাকে । 

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সর্বশেষ সন্ধ্যায় ষ্টেশনে যাইবার কিছুকাল 
পূর্ব্বে দুইজন যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহার্দের বয়স 
২*-এর বেশী'হইবে না, তাহাদের বিবর্ণ মুখমগ্ডলে উদ্বেগের চিহ, চক্ষুগুলি 


৩৬৬ 


সন্ষির অবসান 


উজ্জ্বল । আমি তাহাদের চিনিতাম না; কিন্তু শীদ্ই তাহাদের আগমনের কারণ 
বুঝিতে পারিলাম। আমার দেরোখিষ্ট হিংস-নীতির বিরুদ্ধে প্রচাবকাধ্যে 
তাহারা ক্রোধ 'প্রকীশ করিল । তাভান্! বলিল ঘে, ইহাতে যুবকদের চিত্তে 
অত্যন্ত খারাপ ধারণ। হইতেছে এবং ভাভানা আমার এই অনধিকার চচ্চ। 
কিছুতেই সহা কণিবে না। আমা কিযৎকাল তর্ক করিলাম, আমান থাত্রার 
সময় নিকটবন্ঠী বলিয়া অতি তাডাতান্ডি কথ। শেষ কপিতে হইণ। কথায় 
কথায় আমাদের কথম্বর উচ্চ এবং মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমি তাভাদের 
কষেকটী কড়া কথ। শুনাইয| দিলাম । বিদারের প্রাক্কালে তাহারা আমাকে বলিয়। 
গেল যে, ঘদি ভবিষাতে আমি এই প্রকার গুব্বব্ভার কন্নিতে থাকি, তাহা হইলে 
অন্যান্কে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা দিধাছে আমাকেও তদ্রপ শিক্ষা! দিবে । 

কলিকাতা ত্যাগ কপিবার পর রাত্রে ট্রেনের বার্থে শুইয়া শুইয়। আমাৰ মনে 
সেই বালকদয়ের উত্তেজিত মুখ ছুইটা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল । জীবনের প্রাচয্য 
ও নাধুপুগ্জ তাহাদের ছিপ; ইহাপা ঘদি সত্য পথে চলিত, তাহা হইলে কত 
ভাল কাজ হইতে পারিত। অতিদ্ধত এবং কতকটা রূঢভাবে তাহাদের সহিত 
কথাবার্তার জণ্য আমি ছুঃখ বোধ করিলাম; মনে হইল, ভাহাদেব সহিত দীর্ঘকাল 
আলোচনার সুযোগ পাইলে সম্ভবতঃ আমি তাহাদের বুঝাইতে পারিতাম যে, 
তাহাদের উৎসাহপূর্ণ তরুণ জীবনের সার্থকতার অন্য পথও আছে। ভারতবধের 
উন্নতি ও স্বাধীনতার সেই সকল পথেও সেবা ও আয্মোত্সর্গের সবযোগের অভাব 
নাই। কয়েক বৎসর পরে এখনও তাহাদের কথা আমার মনে পডে। আমি 
তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাই নাই, তাহারা কোথায় আছে তাহাও জানি না। 
এবং সময় সময় বিস্মিত হইয়| ভাবি, হয় তাহারা মৃত, নয় আন্দামানের কোন 
“মেলে” কাল কর্তন করিতেছে। 

ডিসেম্বর মাস। এলাহাবাদে দ্বিতীয় কুষক সম্মেলন হইয়া গেল। আমার 
পুরাতন সহকর্মী হিন্দুস্থানী সেবাদলের ডক্টর এন, এস, হাদ্িকারের নিকট প্রদত্ত 
পূর্বব প্রতিশ্রুতি অন্্যায়ী আমি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যাত্রা 
করিলাম। সেবাদল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহারা জাতীয় আন্দেলনের 
স্বেচ্ছাসেবক এবং কংগ্রেসের সৈন্য দল । যাহা হউক, ১৯৩১-এর গ্রীম্মকালে 
কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি হিন্দুস্থানী সেবাদলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অংশ্রূণে 
গ্রহণ করিয়া ইহাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগে পরিণত .করিল। 
আমার ও হার্দিকারের উপর ইহার ভার অপিত হইল । দলের প্রধান কাধ্যালয় 
কর্ণাটক প্রদেশের হবিলীতেই রহিল এবং হাদ্দিকার আমাকে দল সম্পকিত 
কতকগুলি কাধ্য পরিদর্শনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার সহিত কয়েক 
দিন আমি কর্ণাটকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম এবং সর্বত্রই জনসাধারণের 


২২ ৩৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


অসীম উৎসাহ দেখিয়া বস্মিত হইলাম । ধিবিবান পথে আমি সামবিক 
আইনেপ জন্য বিখ্যাত শোলাপুব পন্দর্শন ক্যা আসিলাম। 

কর্ণাটক ভ্রমণ আম।ব নিকট বিদাঘ অভিনন্দনের অনুষ্ঠানেব মত ভইযাছিণ। 
আশখাপ বক্তা গুলিতে ও শেষ সঙ্গাতেব শবেৰ বেশ দেখা দিত, হাব মণ্যে 
উন্ম।ধন। থাকিলেও আমাণ আশঙ্কব। হখ, সঙ্গীতে মাধুষা ছিল না। যু” 
প্রদেশ ভষ্তে নিশ্চিত ৭ স্পষ্ট স'বাদ আসিল যে, গভণমে ট আঘাত কবিযাছেন 
এবং আত কঠিন আঘাত বব্খাছেন। এপাহাবাদ হইতে কণাটকে যাইবা 
পথে মামি কমল।কে লইয। বোগ্াাহঘে গিষাছিলাম। সে পুনবায পীডিত৷ 
হইয়ানিল বলিষা বেঞ।তঘে আমাকে তাহাৰ চিকিৎস।ব ব্যবস্থা! কবিতে 
ভহযাছল। এত বোহাইতেই, এলাহাবাধ হহচ« আমাদেব আগমনে অবাবহিত 
পনেই সামব। জানিতে পাপিলাম, ভাবত গভণমেণ্ট যুন্তপ্রদেশেৰ জন্ত এক 
বিশেষ অডিন' ন্স জাখা ক্পিখাছেন । তাহ।ব। গাঞ্ষিজীণ আগমনের জগ্ত অপেক্গা 
না! বব» স্থিণ কপিবাছিলেন, যদি ৪ তখন তিনি সমুদ্ধে জাহাজে আছেন এব 
শীঘ্রত বোদ্বাইযে প্রত্যাবর্তন কনিবেন। বদিও অডিগ্ান্সটি কুষক আন্দোলন 
উপলন্ষেই জাব। হইছিল, তথাপি ইহাব ধাবাগুলি এত ব্যাপক, সর্বগ্রাসী থে, 
সর্ববিধ খজনৈতিক ও জনসাধাবণে কাজ কব। অসম্ভব হইযা উঠিপ । এমন 
কি, হভাতে সন্তান-সন্ততিন অপবাধে পিতামাতা ও অভিভাবকদিগেবও শাস্তি 
ব্যবস্থা ভহল-_প্রাচান বাইবেলীষ প্রথা পুনবাবৃণি। 

এই সমঘ আমব। নোমে গান্ধিজীব সহিত সাক্ষাৎকাবেব বর্ণনা” বলিষা 
জিপশানে দ্য ইতাপীযা" প্রকাশিত একটি বিববণ পাঠ কবিলাম। বোমে এই 
শ্রেণাব বিবৃতি তিনি দিতে পাখ্ন, ইহাতে আমবা আশ্যয্য হইলাম ১ কেন ন। 
ইহা তাহাব স্ুপবিচিত মতবাদ হইতে পৃথকৃ। গান্ধিজী প্রতিবাদ কবিবাব 
পূর্বেই আমণা উহছ।ব শব্ববিস্তাস এবং বচনাভঙ্গী পরীক্ষা কবিষ! বুঝিতে পাবিলাম 
যে, প্রকাশিত বিবুতি ভাহার নহে। আমাদেব মনে হইল, তিনি যাহা 
বলিযাছেন, তাহা বহুল পবিমাণে বিকৃত কণা হইয়াছে । তাহ।ব পর তিনি তীত্র 
প্রতিবাদ কবিলেন এবং একটা বিবৃতি দিষা জানাইলেন যে, রোমে কাহারও 
সহিত তাহাব এপ আলোচনা হয নাই । স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি 
তাহাব সহিত এই চাতুখী কবিয়াছে। কিন্তু আমবা দেখিয়া আশ্চয্য হইলাম 
বে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ তাহাব কথা বিশ্বাস কবিলেন না এবং 
অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পাগিলেন। ইহাতে আমরা 
আহত ও ক্রুদ্ধ হইলাম । 

কর্ণাটক ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আমি এলাহাবাদে ফিবিবার জন্য ব্যগ্র হইয়। 
উঠিলাম। আমাৰ যুক্ত-প্রদেশে গিষা সহকম্মীদেব পার্খে দণ্ডায়মান হওয়া 


৩৩৮ 


সন্ধির অবসান 


উচিত। যখন গৃহে ছুর্দৈব উপস্থিত, তখন দূরে সরিয়া থাকা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ! 
বাহা হউক কর্ণাটকের নির্দিষ্ট কাজ আমাকে শেষ করিতেই হইবে । আমি 
বোম্বাইয়ে ফিরিয়া! আসিবার পর কযেকজন বন্ধু আমাকে গাদ্ধিজীর আগমন 
পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন । তাহার আগমনের ঠিক এক সপ্তাহ বিলম্ব 
ছিল। কিন্তু ইহা অসম্ভব। এলাহাবাদ হইতে পুরুষোত্তমদাস ট্যাগ্তন ও 
অন্তাগ্চেব গ্রেফতারের খবর আসিল। তা ছাভা, এই সপ্তাহেই এটোয়ায় 
আমাদের প্রাদেশিক সম্মেশনের অধিবেশনেন দিন নিদ্দি্ই ছিল। কাজেই আমি 
এলাহাবাদ যাত্রা এবং ছয়দিন পরে পুনরাঘ বোষ্বাইয়ে ফিরিবার সক্কল্প স্থির 
কৰ্লাম। যদি আমি মুক্ত থাকি, তাহা হইলে তখন আমি গাদ্ধিজীর সহিত 
সাক্ষাৎ এবং কাষ্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিব। কমলাকে 
বোগশধ্যায় রাখিযা আমি বোম্বাই পবিত্যাগ করিলাম । 

আমি এলাহাবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই চিওকী ষ্টেশনে আমার উপব নৃতন 
অডিন্যান্স অনুসারে এক হুকুমনামা! জানী করা হইল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে 
পুনরায় এ হুকুমনামাই আমার উপর জারী করার চেষ্টা হইল। আমার বাড়ীতে 
তৃতীর ব্যক্তি আসিমা তৃতীয়বার এ চেষ্টা করিলেন। এই আদেশপত্রে কোন 
বিপদের ইঙ্গিত ছিল না। আমার উপব হুকুম দেওয়া হইল যে, আমি 
এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিরে যাইতে পারিব না, কোনও 
সাধারণ সভা-সমিতিতে বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাব্বিব না, বক্তৃত। করিতে 
পারিব না, সংবাদপত্রে বা পুস্তিকায় কিছু লিখিতে পারিব না ইত্যাদি ও 
প্রভৃতি । আমি দেখিলাম, তাসাদ্দক খেরোয়ানী ও অন্তান্য সহকম্ম্ানদের উপরও 
অনুরূপ আদেশ জারী হইয়াছে । পরদিন প্রভাতে আমি জিলা ম্যাজিষ্টেটের 
নিকট (যিনি আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ) হুকুমনামা প্রাপ্তি স্বীকার 
করিয়া এক পত্র দিলাম এবং তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে, আমি কি করিব ন! 
করিব, সে সম্বন্ধে তাহার হুকুম মৃত চলিতে প্রস্তুত নহি। আমি সাধারণভাবে 
সাধারণ কাজ করিয়া যাইব এবং ইতিমধ্যে আমাকে বোম্বাই গিয়! মিঃ গান্ধীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে কাধ্যকরী সমিতির 
সভায় যোগ দিতে হইবে । 

এক নৃতন সমস্ত! দেখা দিল। এঁ সপ্তাহে এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক 
সম্মেলনের দিন নিদিষ্ট ছিল । গান্ষিজীর আগমন দ্রিবসে, গভর্ণমেণ্টের সহিত 
সংঘর্ষ না ঘটে, এইজন্য আমি উহা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিব মনে 
করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এলাহাবাদে উপস্থিতির পূর্বেই আমাদের সভাপতি 
শেরোয়ানী যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক বার্তা পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে গভর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মেলনে রুষক সমস্তা আলোচিত 
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জওহরলাল নেহরু 


হইবে কিনা। যদি হয়, তাহ! হইলে তীহার। সম্মেলন বন্ধ করিয। দিবেন | যে 
বিষয় লইয়া সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত, সেই কঘক সমন্তা আলোচন। করাই 
সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে এ বিষয় 
আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আস্ত প্রতারণা মাত্র । যে কোন কারণেই 
হউক, আমাদের সভাপতি বা অন্য কাহারও সম্মেলনের আলোচন! সীমাবদ্ধ 
করিবার অধিকার ছিল না। গভর্ণমেণ্ট ভীতি প্রদর্শন না কবিলেও আমব! 
সম্মেলন স্থগিত বাখিবাব ইচ্ভাই করিযাছিলাম কিন্ত এই ভীতি প্রদর্শনের ফল 
অন্্যন্ধপ হইল । 

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপানে অসহিষ্ণ হইয়া উঠিলেন, 
গভর্ণমেন্টের নির্দেশ মন্ত চলা, কোনদিক দরিয়া কুচিকর মনে হইল না। দীর্ঘ 
আলোচনার পর আমবা আমাদের গর্ব পরিপাক করিয়া ফেলিলাম এবং সম্মেলন 
স্থগিত রৃহিল। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে আরম্ভ হইলেও আমরা গান্ধিক্রীন্ন আগমন 
পয্যন্ত, ঘে কোন ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার কৰিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্ট। করিতে 
লাগিলাম। তিনি আসিরা হাল ধরিতে অক্ষম হইবেন, এমন অবস্থা স্টি কৰা 
আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমর! প্রাদেশিক কনফারেন্স স্থগিত রাখ। 
সত্বেও, পুলিশ ও সৈম্যদল লইয়া! এটোয়ায় খুব আড়ম্বর করা হইল, কয়েকজন 
একক প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করা হইল, স্বদেশী প্রদর্শনী সৈন্যদল দখল 
কবিল। 

২৬শে ডিসেম্বর প্রভাতে আমি ও শেরোয়ানী বোম্বাই যাত্রার ঈন্য প্রস্তুত 
হইলাম । যুক্তপ্রদেশের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জঙ্য কাধ্যকরী সমিতি বিশেষ 
ভাবে শেরোয়ানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহর পরিত্যাগ 
না করিবার হুকুমনামা আমাদের উভয়ের উপরই জারী ছিল। এলাহাবাদের 
পল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য জিলায় খাজন। ও কর বন্ধ আন্দোলন বন্ধ 
করিবার জন্যই বিশেষভাবে এঁ অভিন্তান্ম জারী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ । 
গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে পল্লী অঞ্চলে যাইতে দিবেন না, ইহা আমর! সহজেই 
বুঝিলাম। কিন্তু বোম্বাই সহরে গিয়া আমরা! যে কৃষক আন্দোলন করিব না, 
ইহাও স্পষ্টভাবেই বুঝা যাঁয় এবং অভিন্যান্সের উদ্দেশ্য যদি কৃষক আন্দোলনই 
হইত, তাহা হইলে আমাদের যুক্ত-প্রদেশ হইতে প্রস্থানে তাহারা আনন্দিতই 
হইতেন। অভিন্যান্স জারী হইবার পর হইতে আমরা! সংঘর্ষ এড়াইয়া আত্ম- 
রক্ষার নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আদেশ অমান্যের দুই 
চারিটি দৃষ্টান্ত অবশ্য ছিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি, গভর্ণমেপ্টের সহিত 
সংঘর্ষ এড়াইতে অথবা স্থগিত রাখিবার জন্য অন্ততঃ তখনকার মত চেষ্টা 
করিয়াছিল, ইহাঁও স্পষ্ট । শেরোয়ানী ও আমি এই সকল বিষয় লইয়া! গান্ধিজী 
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গ্রেফতার, বাজেয়াণ্ড, অভিন্যান্স 


ও কাধ্যকবী সমিতির সহিত পবামর্শ কবিবার জন্যই বোম্বাই যাত্রার উদ্যোগ 
করিলাম , কেন ন। কেহই জানিত ন।- আমি তে নিশ্যই জানিতাম না যে, 
তাহাবা কি সিদ্ধান্ত কবিবেন। 

এহ সকল বিবেচনা কবিষ| আমি ভাবিধাছিল'ম যে, আমাদিগকে বোম্বাই 
ধাক্।ব অনুমতি দ্েওখ| হইবে । অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অন্তবীণেব তথাকথিত 
আদেশ অনাগ্ গভর্ণমেণ্ট সহ্য কবিবেন। কিন্ত ইহাতে আমাব অন্তরাত্মা 
সাঘ দিনা না। 

সকালধেন।ৰ ট্রেনে বসিঘ। সংবাদপত্রে পাঠ কপিলাম, সীমান্ত প্রদেশে নৃতন 
মভিন্যান্স জাবা হইযাছে, এবং আবছুল গফুব খাঁ, ডাঃ খ| সাহেব প্রভৃতি 
গ্রেফ ঙাব হইযাছেন। হঠাৎ আমাদেব ট্রেন ( বোস্বাই মেইল ) ইবাদৎ্গঞ্জ নামে 
এবটি হোট গেশনে থ।| মঘা গেন, পুলিশ কম্মচাখাধা আমাদের কামরাষ গ্রেফতার 
ক।পবাথ জগ্য প্রবেশ কবিল। বেলে লাইনেব পার্থে পুপিশের কাল গাডী অপেক্ষা 
কণধ্তেছিণ। আমি ও শেখওযানী সেই কণ্ান্বীব কষেদীগাডীতে উঠিষা বসিলাম। 
গ।ডী আম।দিগকে লহযা নৈশী জেশে ছুটির। চণিল। সেদিন প্রভাতে খ্রাষ্টমাস 
পরব উপলক্ষ্যে মুষ্টিযুদ্ধেব খেন। ছিল। আমাদিগকে গ্রেফতাব করিবার জন্য 
মাগত ইংব।জ পুশ শ্প। বিন্টেপ্ডেটকে অত্যন্ত বিষঞ্জ ও নিবানন্দ দেখাইতেছিল। 
নামাদেব দন্ত বেচারার বডদিনে আমৌদটা নষ্ট হইল । 

অ।বাব কাবাগাব। 


১৯ 


গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অডিন্ঠান্স 


আমাধেন গ্রেফতাবের দুইদিন পব গান্ষিজী বোগ্াইযে অবতর্ণ করিলেন 
এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। বাঙ্গলার অভিন্তান্সের কথা তিনি লগ্ুনে 
থাকিতেই শুনিষাছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। বোম্বাহয়ে নানিয়! 
বডদিনের উপহাবস্বৰূপ যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অভিন্তান্স লাও কবিলেন 
এবং শুনিলেন, উক্ত ছুই প্রদেশের তীহাব ঘনিষ্ঠ সহকন্মার! গ্রেফ তার হইয়াছেন। 
ভাগ্যেব চক্র ঘুরিয়াছে, শান্তির আর কোন সম্ভাবনাই নাই, তথাপি শেষবার 
চেষ্টা কবিবাব জন্ত তিনি বডলাট লর্ড উইলিংডনের সাক্ষাত্প্রার্থী হইলেন। 
নয়াদিল্লী হইতে তাহাকে জানান হইল যে, কতকগুলি সর্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
হইতে পাবে। তাহার মধ্যে এই সর্ত ছিল যে, তিনি বান্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও 


৩৪১ 


জওহরলাল নেহরু 


সীমান্ত (প্রদেশের নৃতন অডিভন্তান্সগুলি ও তদানুসঙ্গিক গ্রেফতারের বিষয় 
আলোচনা করিতে পারিবেন না (আমি ম্তি ভইতে লিখিতেছি, বডলাটের 
উত্তরের প্রতিলিপি এক্ষণে আমার নিকট নাই )। বে বিষ লইযা সমস্ত দেশ 
উত্তেজিত, তাভাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কি বিষয় লইয়! গান্ধিজী ও 
কংগ্রেসের নেতাগণ বড়লাটের সহিত আলোচন! করিতে পারেন, তাহ! কল্পনা- 
তীত। ইহা স্পইই বুঝা গেল যে, কোন কথা না শুনিয়াই কংগ্রেসকে সবংস 
করিতে ভারত গভর্ণমেন্ট দু সঙ্কল্প করিয়াছেন, কাধ্যকরী সমিতির পক্ষে নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড! গত্যন্তর রহিল না। তাহারা প্রতিসুহর্কে 
গ্রেফ তার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং কাবাগারে যাইবার পুর্বে দেশকে 
কম্ম নির্দেশ দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তথাপি আপোষের পথ খোলা রাখিয়! 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং গাদ্ধিজী বড়লাটের সহিত 
দেখা করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন । তিনি তাহার দ্বিতীর তারে 
বিনা সর্তে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন । উত্তরে গভর্ণম্ণ্টে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের 
সভাপতিকে বন্দী করিলেন এবং সমগ্র দেশে দমননীতিকে উগ্র ও তীব্র কবিরা 
তুলিলেন। তুমি সংঘর্ম চাও আর নাই চাও, গভর্ণমেন্ট ব্যগ্রভাবে সেন প্রস্তুত 
আমরা তখন জেলে, অসংলগ্ন ও অম্পষ্টভাবে এই সকল সংবাদ আমব] পাইতে 
লাগিলাম। নববর্ষের জন্য আমাদের বিচার স্কগিত ছিল বলিয়া বিচারাধীন বন্দী 
হিসাবে আমরা দেখ! সাক্ষাতের অধিকতর স্থযোগ পাইতাম । আমব! শুনিলাম 
বড়লাট দেখা করিবেন কি করিবেন না, ইহা লইয়া তুমূল আলোচনা চলিতেছে; 
যেন বর্তমান অবস্থায় উহাই একমাত্র গুরুতর ব্যাপার । 
এই সাক্ষাতের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া অন্যান্য ব্যাপার চাপা পড়িবার উপক্রম হইল । 
কথ! উঠিল, লর্ড আরুইন থাকিলে সাক্ষাতে রাজী হইতেন এবং তীহার সহিত 
গান্ধিজীর দেখা হইলে সন্তোষজনক মীমাংসা হইত । বাস্তব ঘটনা উপেক্ষা করিযা 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির 'এই অনন্যসাধারণ পল্লবগ্রাহিতা। দেখিয়া আমি বিম্মিত 
হইলাম। ভারতীয় জাতীযতাবাদ ও ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদ_-এই ছুই চিরবিরুদ্ধ 
শক্তির অনিবাধ্য সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করিলে কি এই বুঝা যায় যে, ইহা 
কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করে? ছুইটি এতিহাঁসিক শক্তির 
২ঘাত কি পরস্পরের হাস্য ও সৌজন্যে অবসান হয়? অতি গুরুতর ব্যাপারে, 
বৈদেশিক নির্দেশ স্বেচ্জায় মান্য করিয়! লইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রক্ষেত্রে 
আত্মহত্যা করিতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ বড়লাটও জাতীয়তাবাদের এই 
স্পদ্ধিত ছন্ৰ হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের বিশিষ্ট উপায়ে চেষ্টা 
করিবেন; সে বড়লাট ধিনিই হউন কিছু আসে যায় না। লর্ড উইলিংডন যাহা 
করিয়াছেন, লর্ড আরুইনকেও তাহাই করিতে হইত, কেন না তাহারা ব্রিটিশ 


৩৪২ 


গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত, অভিষ্ঠান্দ 


সাম্নাজানীতিন যন্থ মাত্র, মূলনীতির অতি ক্ষত কষত্র সংশোধন বা পরিবর্তন বাতীত, 
তাহাবা আব কিছুই কবিতে পাবেন ন। | ভাবে ব্রিটিশ নীনিব জন্য বাক্তিবিশেষ 
বডলাটকে প্রশংসা বা নিন্দা কৰা আমাৰ মতে অন্রান্ত অযৌক্তিক, ধাহানা ইহা 
কবেন তীাহাব। হয অজ্ঞ, নষ ইচ্ছা কবিযা মূল বিষ্ষটি এডাইষা যান। 

১৯৩২-এব ৪ঠ| জানুঘাবী এক ম্মবণীষ ধিবস। সমস্ত তর্ক ও আলোচনাব 
অবসান ভইল। তি প্রত্যমে গাদ্ধিঙ্জগা ও কণগ্রেসেণ সভাপতি বল্পভভাই প্যাটেল 
গ্রেফতাব ভইেন, তাহাদিগকে বাজবন্দাৰপে বিনাবিচানে নাটক বাখ। হইল । 
চাবিটি নতন অভিম্যান্স জাবী কবিযা ম্যাজিষ্েট ও পুপিশেব ভাতে শপবিমিত 
ক্ষমতা দ্য] ভইল। ব্যক্তিম্বাধীনতা বলিবা কিশ বহিন না, কন্তৃপক্ষ ইচ্চা 
কবিলে যাহাকে খুসী গ্রেফতান এবং যে কোন দ্রব্য বাজেযাপ্ত কবিতে পাবেন । 
সমস্ত ভাবতবর্ধ যেন সামবিক শক্তিদ্বাব। অবকদ্ধবৎ প্রঠীষমান হইতে লাগিণ, 
কোথা কিভাবে কি ব্যবস্ঞা প্রযুক্ত হইবে, তাহাব ভাব স্থানীয় কর্মচাবীদের 
উপব মপিত হইল ।* 

৪৮] লীনসাবী নৈনী জেলে ভিতবে যুক্ত-প্রদেশেব জক্ৰী ক্ষমতামূলক 
অডিগ্ঠান্স অন্থসাবে আমাদেব বিচাব হইল | শেবওযানীন ছয মাস সশ্রম কাবাদপ্ড 
ও দেডশত টাকা অর্থদণ্ড হইল , আমাব ছুই বসব সশ্রম কাবাদণ্ড ও পাচশত 
টাকা অর্থদণ্ড ( অনাদাষে ছয়মাস অধিক ) হইল। আমাদেব উভয়েৰ অপরাধ 
এক, আমাদেব উপব একই হুকুমনাম। দিযা আমাদের এলাহাবাদ নগবে অন্তবীণ 
থাকিবাব নির্দেশ দেওয়া হযাছিল , আমব1 উভবে একন্রে বোম্বাই ঘাত্র। করিষ। 
একহ ভাবে আদেশ ভঙ্গ কবিষাছি , আমাদেব একসঙ্গে গ্রেফতার কবিযা একই 
ধাবাধ বিচাব কব হইণ, তথাপি দণ্ডাদদেশেৰ মধ্য এহ পার্থক্য । অবশ্য একটি 
পার্থক্য ছিণ, আমি আদেশ অগ্রাহ কবিষ। বোম্বাই যাইব, ইহ। পুব্বেই জিলা 
ম্যািষ্টেটকে পত্র লিখিষা জানাইযাছিলাম। শেরোযানা সেবপ বিছ্ু বরেন নাই । 
কিন্তু তাহান যাত্রা সঙ্কল্প ৭ সকণে জানিত, কেন না সংব।দপত্রে উহ! প্রকাশিত 
হইয|ছিল। দণ্ডাদেশ প্রদানেব অব্যবহিত পবেই শেবোধানী যখন বিচাবক 
ম্যাজিষ্টেটকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন যে, দণ্ডাদেশের এই পার্থক্য সাম্প্রদাঘিক কারণে 
কিনা, তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতুক অন্থুভব করিলেন এবং খিচাবক অপ্রস্তত 
হইলেন। 

৪$1 জানুযাবীব স্মবণী দিবসে দেশেব সর্বত্র অনেক ঘটন। ঘটিল। আমাদের 


* ভারতমচিব স্তার শ্তামুয়ল হোর ১৯৩২-এর ২৪শে মাচ্চ পরর্লামেপ্টে বলিয়াছিলেন,__ 
“আমরা যে সকল অগিন্তান্স অনুমোদন করিয়।ছি, তাহ! অত্যন্ত প্রচণ্ড ও কঠোর তাহা আমি 
স্বীকার করি। ভারতীয় জীবনের সর্ববিধ কর্ন তাহার আওতায় আইমে ।” 


৩৪৩ 


জওহরলাল নেহরু 


কাপাগ,বের অদূবে এলাহাবাদ নগবে বিশাল জন্ভাধ সহিত পুপিশ ও সৈম্তাৰণে 
সংঘর্ষ হঠপ, পাঠিচালনাব ফলে অশেক ভতাতত হইপ | নিরুপঞ্জব প্রতিবোধবাখা 
বন্দাণ। আগিব। কানাগ।ব পুর্ণ কপিতে লাগিল । প্রথমে জিপান জেল লি পূর্ণ 
ভইপ, তাহার পণ নৈনী এ অগ্ান্ত মেন্টল জেলে বন্দী আসিতে লাগিণ। ধখন্‌ 
স্থাযা জেনগুপণিতে আব স্থ।ন সঙ্গলান হয না, ওখন কতকগুলি গ্রস্থাবী বন ।নব[স্‌ 
স্থাপিত হল । 

শেশাতে আমাদের ছোট প্যা।5 খড বেশী নে।ক আসেন নাহ । আমা? 
পুবাতন বন্দ নশ্মবাপ্রসাদ, শত প।গত এবং আমাৰ জ্তিশ্র। ৩1 হো হনলাল 
নেসক গানে চিএ । এপ্ধিন মভসা আমাদের ৩৭ বাবাতে আমাৰ সুপা 
যুবক বঙ্ধ পাবনা মলুবিহা আমিষ। উপস্থিত হন । সে সবেম।ঞএাপলাত 
৬৬০৩ 41181ণা পাশ কলিসি। খিন্ষ।ছে । আমাপ ৬এ।স নিষেপ সন্ত মুতের 
উত্তেঞণ ধ দে বংগ্রেসেৰ শোভাথাঞান থোগদান বণবে এবং তাহা লে পুলিশের 
কাপ গ। 1০5 উঠিঘ। জেনে আসিণাছে। 

পগ্রেন বে আহশী খালযা ঘেধিত হইল-বকাধ্যকা শনিডি হইতে 

প্রাদেশিক, জিপা, তালু, সর্ববিধ কংগ্রেস প্রতিচ।ন বে-আসনা ঘোষত হইপ। 

তাহা ছাড়া, কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট বা স5।$ ভতিসম্পম কিংবা অগ্রগ।মী তব 
কূনক্-সভা, প্রজা সমিতি, যুধক-সমিতি, ছাত্র-স্ৰ, প্রনিশীণ বাঙছগনৈতিক 
প্রতিঠান, জা তীষ বিশ্ববিগ্ঠাপব ৪ গুল, ভাপপাতাণ, শ্বণ্ণী ভাগ্া।, ব্যাধামশালা, 
পুস্তক'গাৰ কত যে বে-আইন। ঘোষিত হইল, তাহা ইঘন্ত। নাই । ইহ।র তালিকা 
সদরার্ঘ, প্রত্যেক প্রদেশে এই বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুণিব সংখ্যা +ষেক 
শত কবিযা হইবে । ভাবতে কবেক সহস্র প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইঘ। কংগ্রেস ও 
জাতী আন্দোলনেৰ গৌনব ঘোধণাই কবিল। 

আমাব স্ত্রী বোগ্ধাইএ বোগশব্যাফ শাধিত।, তিনি নিকপ দ্বব প্রতিরোধ 
আন্দোলনে যোগ দিতে পাবিলেন না বলি দুঃখ করিতে লাগিলেন । আমার 
মাতা ও ভগ্রীদ্ধ় উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন। শ্রীগ্রই আমার 
ভগ্নীদ্স প্রত্যেকে এক বৎসব করিষা কাবাদণ্ডে দণ্ডিত ও জেলে প্রেরিত হইল । 
কাবাগাবে নবাগতদের নিকট এবং জেলে আমাদের যে সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে 
দেওয়া হইত, তাহা হইতে আমরা বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম । আমরা 
বাহিবের ঘটন। অন্ধমান ও কল্পনা করিতাম মাত্র , কেন না সংবাদপত্র ও সংবাদ 
সনুববাহকাবী প্রতিষ্ঠানেব উপর কঠোর নীতি অবলদ্িত হইয়াছিল; প্রচুর অর্থদ গু 
ও বাঙ্গেষাপ্ত ভীতি দ্বাবা আন্দোলন সম্পকিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
কোন কোন প্রদেশে বন্দী অথবা কারাদণ্ডিত ব্যক্তির নাম পধ্যস্ত প্রকাশ করাও 
দগুনীয হইয়াছিল । 


৩৪৪ 


আত্মপ্রচারের ধুম 


এহ ভাবে বা।বেন সংবাদ হইতে বিক্চিগ্ন ৩৭ আনব নৈনী জেপে বসিযা 
নানাভ।বে শমন কাটাইতাম। চাবাধ তীব191, লেখাপদ।, বোন বিষষে 
আলে।৯ন। প্রভৃতি চলিত » খিন্ধ সব সময এব [চন্ত। থা _কাণ। প্রাচাবেণ 
বা।হবে ক ঘটিতেছে । আামণ| বস্ফিম হঠঘা৭ আন্দে।ননেব সহিং জডিত 
ছিপাখ। সময সখ আএ | প্রহ্্যাশ থ এঃংপ ভইঙাশ, খন ও বাবোন ভল- 
দশটা ভগ গুল হ5৩।ম এবং হব্লন। লগ 1৮টি দেখিঘ। বিণপ হহতাম্‌। কখনও 
বা অতঙ্যপ্ত অনাণও ৬হয়| পড়িখান এবশ টি « অভণেদিত ভাবে আলোচনা 
কাব্খ| দ1খত।ম, এঠ বিশ শাঞ্ড সনাতন ৪ বুজি োষণথাধণ মতে বাঞ্তিগত 
ণ্টা 5 পোকা লঙভ়ছ। আশ বি হহম| আগামা |দশো কথ ভাবতাম, 
এই এংখঘ সূ ব।*, এই কণা কো [হণ, এঠ ১ সাহসী ৬ৎস।স১ এহ শিষ্ট দমননীতি 
9 ঘ্বশা বাপুকষত1--চভাব পর্ণাম ক খাম! বেথা চলিয ছি? ভবিযাৎ 
পেশ ]ব যব।নব।খ আবৃত] জ।বখবাহ আন মন্দ কি বভখানে উপবেও 
অম্পই্ট ঠাপ আবপণ। € শ্ব আনম [নন্চয কাণখ| জাশি, |ব এলনাশ কি ভবিষ্যৎ 
স্থ?, ও , আগঙ্যাগ আমাদের নিত সপ | 

“এ সন১ 1 শো ব ঢা পুশবাধ নতগ্রাম আন্ত হহবে ও জীণথাস পুনবাথ 
শোণিতে অগণিত হইবে । হেন গু আনাস পুনখাব খ।খভৃতি হইবেন, 
হেশেশ পচাবের উপা আসি] পেশ ধেখিবেন ।” 

'*খন আমব। ভঘ ছাশায ।ধশ্রাম খপিব, নখ » গামেব মব্যে দীপ্যমাণ হইয়। 
উঠিব। অন্ধ আশ। ও এনা নৈব।শ্যেব মখো আমাদেব মন ছুলিতে থাকিবে 
কনণ।| করিব, আমাদেব ণই জীবনধান কি শম্পদ আনিবে, হাহ। আমব। কখনও 
নিতে পাবিব ন।1” » 


৪২ 
আত্মপ্রচারের ধৃম 


১৯৩২ সাশেব প্রথম কষেক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেব মধ্যে এক অতি আশ্চধ্য 
আম্সপ্রচাবের ধুম পড়িযা গেণা। ছোট ও ধড সকপশ্রেণীর সবকারা কম্ম০াবীবা 
চীৎকার কন্য! দোষণ! কপিতে পাগিলেন বে, তাহাবা কত শান্তিপ্রিব ও ধাম্মিক, 
আব কংগ্রেস কত পাপী, কত কলতপ্রিয় । তাহারা চাহেন গণতন্ত্র, আব কংগ্রেস 
চাহে ডিক্টেটবী। কংগ্রেসেব সভাপতিকে কি ডিক্টেটর বল। হয ন1? মহৎ উদ্দেশ্য 


৭. ম্যাথ আণন্ডি। 


৩৪ ৫ 


জওহরলাল নেহরু 


সাপনের উৎ্মাহে তাভাবা অডিন্যান্স, বাক্তিপ্বাধীনতাহ্ব্ণ, সংবাদপত্র ও ছাপাখান। 
দলন, ধিনাপিচানে আটক, টাকাকডি এ সম্পত্তি বাছেয়াপ্ধ এবং দৈনন্দিন আরও 
আনেক ঘটনা,--এই সকল তুচ্ভ খটন। একেবারেই ভুলিয়া গেলেন । ভারতে 
ব্রটিশ শাসনের মল প্ররৃতিও তাহারা কুলিয়া গেলেন । গভর্ণমেন্টের মন্ত্রিগণ 
(আমাদেবঈ স্বদেশবাসী) ক্রমে মুখর হইব!উঠিলেন। বলিয়। বেডাইতে লাগিলেন 
যে, কংগ্রেসের লোকেরা বখন কারাগাবে বসিয়। নিজের স্বাথের দিকে দেখিতে 
চেন, ভখন্‌ তাহারা মাসে আত সামান্য কষেক সহস্ব মুদ্র! বেতন লইযা জনসাপা- 
বণেব হিতের জন্য গুপুতর পরিশ্রম করিতেছেন। অধস্তন খাজিষ্টেটেবা আমাদের 
গুরু দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত ভইতেন না, রায়ান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তৃতা শুণাইতেন 
কখনও বা কংগ্রেস বা হৎসংশ্রিষ্ট ব্যক্তিবগেব নিন্দা কনিতেন । এমন কি স্যার 
স্টামুয়েল হোর পয্যন্থ ভাবত সচিবের মভিমান্থিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া! ঘোষণা 
করিলেন যে, ক্কুর চীৎকার করিণেও সার্থবাহ্‌ উষ্দল অগ্রসর হইবে । তিনি 
সামধিক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, কুঝুবগুলি সবাই জেলে আবদ্ধ, সেখান 
হইতে চীৎকার কবা সহজ নয় এবং যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মুখও 
উত্তমকূপে বন্ধ । 
সর্বাধিক আশ্চর্য এই যে, কানপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্দার সমন্ত অপবাদ 
কংগ্রসের হ্গন্ধে নিক্ষেপ করা হইল। সেই ভয়াবহ পৈশাচিক দাঙ্গার নিষ্ঠর অনান- 
গুলি প্রচার করিয়। পুশঃ পুনঃ বল। হইতে লাগিল মে, এই গুলির জনা কংগ্রেসই 
দাধী; কিন্তু কার্ধাতঃ কংগ্রেস মহত্ব ও করুণার সহিভ উহ নিবারণের চেষ্টা 
করিদ।ছিণ এবং উহার জন্য সে তাহার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়ছিল, 
যাহার জন্য কানপুরের সর্বশেণীর লোকই শোকসন্তপ্ত হইয়ছিল। কবাচী 
গ্রেসে দাঙ্গার সংবাদ পৌছিবামাত্র এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয; এই 
কমিটি পুঙ্থানুপুঙ্খকপে সব বিধর অনুসন্ধান করেন। কয়েক মাস পরিশ্রমের 
পর তীহাদের স্থবৃহৎ বিপোট প্রকাশিত হয়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাভাতাড়ি উহা 
বাজেয়াপ্ত করিয়া মুদ্দিত পুস্তকগুলি হস্তগত করিয়া ফেলেন। আমার ধারণা, 
তাহার! সে গুলি নষ্ট করিয়াছেন । কিন্তু তদন্তের ফল এইভাবে চাপিয়। দিয়াও 
তাহারা ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের সরকারী সমালোচক এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বে 
পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সময় ও সুবিধামত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, 
কংগ্রেসের কাধ্যের ফলেই দা্গ। ঘটিয়াছে। 
অবশ্য এই ক্ষেত্রে এবং অন্ত্রও পরিণামে সত্যই জয়ী হইবে; কিন্ত সময় সময় 

মিথ্যার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় । “মিথ্যা তাহার কাধ্য শেষ হইলে আপনা হইতেই 

₹স হইাৰে। যখন কেহ সত্যের জয় কি পরাজয়ের কথ! ভাবিবে না, তখন মহান্‌ 
সত্য জয়ী ভইবে।” 


৩৪৬ 


আত্মপ্রচারের ধুম 


সংগ্রামক্ষিপ্ত মান্সিক বিকাবের এই বভিঃপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক । পারি- 
পাশ্বিক অবস্থা যেবপ, তাহাতে কেহই সতা ৪ সং্ঘম প্রত্যাশা করিতে পারে না, 
ইহাই আমার ধারণ। | কিন্ত ইহার তীব্রতা ও প্রাচর্ধা অতান্ত অপ্রত্যাশিত এবং 
আশ্চর্য বলির! মনে হইতে লাগিল । ইহা ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়ের মানসিক 
অবস্থার নিদর্শন এবং কিছকাল পর্ষবে তাহাব। কি ভাবে নিজেদের দমন করিয়। 
বাখিয়াছিলেন তাহাবু ৪ প্রমাণ পা্মা বায় । সম্ভবতঃ, আমাদের কোন কথা বা 
কাজের জন্য ক্রোধের উৎপত্তি হয নাই । উহাদের সামাজ্য হারাইবান পূর্বতন 
ভীতি হইতেই ইহার উদ্ভব । থে সমস্ত শাসক নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী 
ছিলেন, তাহাবা এন্প আচরণ কনেন নাই । উভষ পক্ষের বৈষম্াযও অত্যন্ত স্পট 
তইয়া উঠিয়াছিল। অপর দিকে নিজ্ঞব্বতাপ সাজত্ব ; এই নিস্তব্ধতা স্বেচ্জাপ্রণোদিত 
অথব। আত্মমর্ধাদাস্থচক সন্ত্রমের ফ্যোতক নহে, ইহা কারাগার, ভীতি এবং 
সর্বববিধ 'প্রচারকাধ্য বন্ধ কনাব বাবস্কাজনিত নিস্তব্ধতা । এইভাবে বলপূর্ববক 
করোধ করিষ। অপর পক্ষ বিকারক্ষিপ উচ্ছাস, অতিরঞ্তন ও কুৎসা 'প্রচারেব 
চুড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন । যাহা হউক প্রকাশের একমাত্র পথ ছিল--বিভিন্ন 
সহর হইতে মাঝে মাঝে বেআইনী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত | 

ব্রিটিশ করতে পরিচালিত এংলো-ইত্িয়ান সংবাদপত্রগুলি এই আন্ম প্রচারের 
ধুমধামে যোগ দিয়া মনের আনন্দে রসাম্বাদ করিতে লাগিল । দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তাহারা! ঘনের গোঁপন অন্ধকারে যে সকল আক্রোশ দমন কনা বাখিরাছিল, 
এতদিনে সেই সকল চিন্তা ৭ কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল । সাধারণ সমষে 
তাহারা নিজেদের মনোভাব সাবধানত। সহকারে ব্যক্ত করে, কেন না ইহাদের 
অধিকাংশ পাঠকই ভারতীয় ; কিন্তু ভারতের এই সঙ্কট "কালে এই সংযম 
আর রহিল না, ই্রাজ ও ভারতীষ নির্বিশেষে সকলেব মনোভাবই আমরা 
বুঝিতে পারিলাম। এংলো-ইপ্ডিয়ান সংবাদপত্র ভারতে অতি অল্পই আছে, 
একে একে সেগুলি বিলুপ হইতেছে । অবশিষ্টগুলির মধ্যে কয়েকখানি, কি 
সংবাদের দিক দিয়া, কি বাহা সৌষ্টবের দিক দা অতি উচ্চ শ্রেণী পত্রিক1। 
তাহাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপারের উপর লিখিত সম্পাদকীষ প্রবন্ধ গুলি রক্ষণশীল 
মনোবভ্তি লইয়া লিখিত হইলেও উহার মধ্যে কুশলতা, জ্ঞান ও মন্মগঞ্হণের 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় । সংবাদপত্র হিনাবে এইগুলি নিঃসদেহ ভাত্রতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা । কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্ত সম্পর্কে তাহাদের আলোচনা 
অত্যন্ত নিন্তরের এবং অতি আশ্চধ্যবূপে একদেশদর্শা। এবং সন্কটের সময়ে 
তাহাদের পক্ষপাতিত্ব, বিকারের প্রলাপ স্থুলরুচির পরিচায়ক হইয়া উঠে। 
তাহার! বিশ্বস্তভাবে ভারত সরকারের মনোভাব প্রচার করেন এবং সতত এই 
সরকারী প্রচারকাধ্যের মধ্যেও প্রগল্ভ উচ্ছ লতার অভাব নাই। 


৩৪৭ 


জওহরলাল নেহরু 


এঠ পঞ্চল এলে হাপ্তধান সংবাদশঞেণ সহি৩ ৬লনাব ভাবতাধ নংঝ।দ- 
ণএওপি অর পাবদ্র। তাভাদেপ মাখিক অবস্থ।ও ভল নঙে এবং কাগজেব 
উন্নতি খবিপাণ অগ্য মা।লকেণ।ও এড বেশী 081 কধেন ন।। অটঙি কগ্টে 
তাভাবা দনান্দণ আন্তত বঙ্গাঘ পাখিয। »লেশ এব, শন্দভাগ্য সম্পাদক 
বিভাশেণ শোকেপা অতি কে জাবনথাত। নিব্বা করেন এগুলিৰ কাগজ 
9 মুধণ এুতানত অনেৰ আশা ৪জনব বজ্ঞাপন পাবশ হ প্রক।শিত হথঃ বাজন।৩ 
ধ। জাতাম জাবন *স্পকে তাহাদে 7 ননো গাব অত)স্থ আবপ্রথণ ৪ উচ্্।সমব। 
আম।প ।ব্ণা, হাব আখনব কাপণ এঠ থে, আখব। ভা শ্রথএ জাতি, মাও 
(পণ এ পে, বি.শী বাব (৬২ধাজা 19444) মন অথ৮ গেনের 
সাভত ,শখ। হা শকে। শিন্ত াসন 210) বাথক।লে পবাধানত। ও 
দখএন1৩ণ প্রাতাঞ্ণ। ৬৪তে এ মনে ভাব গটিন। ৮১৯, তাং। হলেই শ্রকাশে। 
পরে ডাপ।পেগে এক্স ভঠয| উঠে । 

৬ "৭ পা 0।ল৩ ৩২1জ। সংবধপঞডাশব আপ সপ্তবতত আদাছেব 
শি । শপ সবদস-গ্রত ছাপ ৪ কাগজে দক পিয়া সর্বশ্রেঠ। হিপ? 
দেখনেও আব মনে হয, এ বেন ভচিশ্গ। প্রবাশা বিবা হন) অতান্ত 
গভ্।থ * বাণভাপ্, হার সমখে একটি চপল কথ। উদ্চারণ কব,শই তিনি 
মম্মাহ৩ ঠবেন। ওহ। স্বস্গশ অবস্থার বু্াখা বাগন। জাবনঘু বা ন'ঘষ, 
কি কোলাংন খা খুশ্চিন্তা ইত।প নাহ, আবও বযেকথানি মডাবেঃ এতাবলশ্বা 
সংবাদপন্র9 এ “প্রবাণা বিশবা'ব গাধর্শে চালিত হথ। কিন্তু তাহাব। “ভিশ্ুণ' 
মত পৈশিগ্য এ1ভ কপিতে পাবেন নাত এবং সবণ ধিকাদধবাই বৈচিজ্ঞাহীন | 

গশণমে 9 আবাঙ কখিবাপ সহ্য বখ পুর্বব হইতেই আবোন্ন কবিষ। 
বাখিধাছিলেন এবং গ্রথম স্থ»নাতেহ' যথাসাধ্য প্রচণ্ড আঘাত কবিবাব অভিপ্রীথ 
তাহাদেব ছিশা। ১৯৩০ সালে নব নব অডিন্যান্স দিষ। ঘটনা ম্বোত কদ্ধ 
কবিতেই তাহাবা চেষ্টা কবিতোছলেন। নে বাব কংগ্রেশহই প্রথম আক্রমণ 
কৰ্যাছিল । ১৯৩২-এব উপাব প্বতগ্র ৭৭ গভর্ণমে্টই সকল দিক দিধা প্রথম 
আঞমণ কবিরা বসিণেন। কতঙকপ্তশি সর্বভাবতীর ও প্রাদেশিক অডিন্ান্স 
ঘাধা ধঠ প্রকাণ সম্ভব ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রদান কণ| হইল। বন সভ।-সমিতি 
নে আহনী হইল, বাজী, সম্পন্তি, মোটব গাঢা, ব্যাঙ্কে আমানতী টীকা দখলে 
ল্য হহল ৩ জনসভ। ও শোভাধাত্র। নিষিদ্ধ হইল । সংবাদপত্র ও ছাপাখান। 
স-পূর্ণূপে নিষস্বণের ব্যবস্থা হইল । অন্তদ্দিকে এই সমঘ গান্ধিজী নিকপত্্রব 
প্রতি: ন।তি এডাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। কাধ্যকবী 
সগিতিব প্রা সঞ্চল সদন্তেৰ মনৌভাবও একপ ছিল। আমি ও আব দুই 
একজন ভাবিযাছিলাম যে, আমাদের যতই অনিচ্ছা থাকুক না কেন, সংঘর্ষ 


৩৪৮ 


আত্মগ্রচারের ধু 


অবশ্যম্ভাবী । অতএব, পূর্বব হইতে প্রস্বত থাকা আবশ্তক। যুক্ত-প্রর্দেণ এব" 
সীমান্ত প্রদেশে ক্রমবদিত মনোমানিন্যেব ফলে দনসাধাবণ বুঝি” পাধিতেছিল 
বে সংঘর্ষ আসিতেছে | কিন্ক মোটেণ উপব মধ্যশ্রেণী ৪5 শিক্ষিত ব্যক্তি 
যদিও সংঘর্ষেধ সম্ভাবনা মন্বাকান কাৰতে পাপিতেছিলেন না, তাপি ভাবা 
ততকালে সে ভাবে চিন্ত। বণিন্ন না। নাভাদেন আশা] ছিল, গান্ধিক্গী ফিরিয়া 
আফিলেই মে কোন প্রাণে সণ্ঘধ নিব লণ কবিবেন-_এই মাশাই পূর্বোক্ত 
প্রকাব চিন্তান প্রস্থতি | 
এই ভাবে ১৯৩২-এপব প্রথম ভাগে গভণমেটটঙ আক্রমণ বধপিগেন এবং 
কংগ্রেস আত্মন্ক্ষা বপিতে লাগিল । অডিন্যান্পস ৪ নিকপঞ্ব প্রতিবোধের 
যুগপৎ প্রত আবিগ্গাবে অনেক স্থানীঘ ক্গ্সনেও। বিশ্বগ হইলেন । তথাপি 
ধগ্রেসেব আহবানে দেশ আশ্চযাৰপে সাড| দিল এবং নিকপদ্রব প্রতিবোধকাবীব 
অভাব ভইন না। আমাব বিবেচনা ১৯5০ অশেক্ষাও ১৯৩২-এ ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট অধিকতন প্রতিবোপেব সন্মুখ।নণ হইঘাছিলেন | এণাঁ? সর্দান, বিশেষ- 
ভাবে বুহুৎ নগবীগুণিতে ১৯৩০-এন মত বাহা আন্দেেলন ও প্রচান ভিল না। 
১৯৩২-এ যদিও জনসাপাণণ অধিকতব সহনশীল] দেখাইঘাছিল এব” শান্সিপূর্ণ 
ছিল, তথাপি ১৯৩ এব মত টৎসাহেপ প্রেবণ। ছিল না। ঠভা দেন শশিচ্ছাষ 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতিব মত। ১৯০০ সালে ইতাব যে গৌণপ ছিল, ছুই বঙ্সব 
ব্যবণনে হাহা অনেকীশে মান ভই পখযাছিণ | গভপীমণ্ট তাহদাদব 
সমস্ত শক্তি লইঘ| কগ্রেসেণ সম্মুখীন হইালন | ভাবতে কাদাতঃ সামবিব 
আইন প্রবন্তিত হইল | কংগ্রেস স্বত: প্রবৃত্ত হইয। কিছু কনিবাব স্যোগ অথবা 
কোন কাজ কবিবাৰ কোন স্বাণীনতাঁ পাইপ না। প্রথম আঘাতেই ইহা 
মৃহমান হইল, অতীতে কংগ্রেসের প্রধান সমর্থক বুজ্জোযা স্দশ্যগণই অধিকতর 
শঙ্কিত তইলেন। তাহাদেব পকেটে ভাত পড়িল এবং ইতা বুঝা গেল যে, 
যাহানা নিরুপদ্রব প্রতিবোধ আন্দোলনে বোগদান কবিবে অথবা ইহাকে সাহাধ্য 
কবিতেছে বলিষ। জানা যাইবে, তাহাবা! কেবল স্বাধীনত।| হারাইবে না, জম্পত্তি 
হস্যঠাত হইবান আশঙ্কাও বহিযাছে। যুক্ত-প্রদেশে ইহাতে আমবা বিশেষ 
চিন্তিত হই নাই, কাবণ এখানে কংগ্রেসপন্থীরা সকলেই দনদ্র। কিন্তু 
বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ সহবে অবস্থা ছিল ভিন্নবূপ। ইহাতে বান্সাধী শ্রণীর 
সর্বন।শ এবং বৃন্তিজীবী শ্রেণীব বুল ক্ষতিব সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ভীতি 
প্রদর্শনেই ( কোন কোন স্থানে প্রধোগ কবাও হইযাছে ) সহবেব ধনী ও ম্বচ্ছল 
শ্রেণী পঙ্গু 'হইযাঁ পভিলেন। আমি পবে শুনিয়াছি, একজন ভীরু কিন্তু ধনী 
ব্যবসায়ী যিনি কদাচিৎ চাদা দেওয়! ছাঁডা বাজনীতির ত্রি-পীমানাষও আসেন 
নাই, তাহাকে পুলিশ পাচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও দীর্ঘ কারাদণ্ডের ভয় 
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দেখাইয়াছিল। এই প্রকার ভীতি প্রদর্শন সচরাচর ঘটনাঘ পরিণত হইয়াছিল 
এবং ইহ। ফাকা কথ! ছিল না, কেন ন। পুলিশের হাতে তখন অপধ্যাপ্ত ক্ষমতা 
এবং প্রত্যহ মৌখিক ভীতি অন্থুযায়ী কাধ্যের দৃষ্টান্ত দেখা বাইত। 

গভর্ণমেণ্ট যে পক্কতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে আমার মতে কোন 
কংগ্রেস কন্মার আপত্তি করিবার অপ্রিকার নাই। অবশ্ঠ সম্পূর্ণরূপে অহিংস 
আন্দোশনের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্ট যে পীঙন ও হিংসামূশক কাজ আরন্ত করিয়া- 
ছিলেন, সভ্যতার মাপকাঠিতে তাহ। নিশ্চন্নঈ আপত্তিজনক । যদি আমরা 
বৈপ্নবিক প্রত্যক্ষ সংঘবমূলক উপাষ অধণম্বন করি, তাহ যত অহিংসই হউক না 
কেন আমাদিগকে সর্বশিধ বাধার জগ্ প্রস্তত থাকিতেই হইবে। বৈঠকথানায় 
বসিষ! বৈপ্রবিক খেলা! খেলা যায় না, কিন্ত আমাদের মধ্যে অনেকে ছুইয়েরই 
স্থবিধ। চাহ্শে। যে ব্যক্তি বৈপ্রবিক পদ্ধতি লইয়৷ নাড়া-চাড়া কন্পিতে চায়, 
তাহাকে সর্ব হাবাইবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে। ধনী এবং সম্পন্ন 
ব্যক্তিব! কদাচিৎ বিপ্লবী হইয়া থাকেন, কেহ এইরূপ হইলে সেই নির্ববোধকে 
বিষয়া ব্যক্তিপ্রা তাহাদের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক বণিয়া অভিহিত করেন। 

অবশ্য জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবশ্যক | ইহাদের 
মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা অথবা বাজেয়াপ্ত করিবার মত কোন 
সম্পন্তি নাই ; অথচ ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলনের ভার বহন করিতেছে । 
সকল দিক দিয়! সরকারী কঠোরতার আর একটা ফল দেখা গেল যে, একদল 
লোক সহসা কর্মতৎপর হইয়া উঠিল, কোন সগ্য প্রকাশিত পুস্তকের ভাষায় 
ইহাদিগকে “গভর্ণমেণ্টেরিয়ানন্‌” অর্থাৎ সরকার পক্ষীয় লোক বলা যাইতে 
পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যতে কি হইবে বুঝিতে না পারিয়া কংগ্রেসের 
দিকে ঝুঁকিয়। পড়িতেছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহা সহ করিলেন না। তাহারা 
কেবল নিক্ষিয় রাজভক্তি চাহেন না। সিপাহী বিদ্রোহের খ্যাতনাম! ফ্রেডারিক 
ক্রুপারের ভাষায় কর্তৃপক্ষ, “সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল এবং সুস্পষ্ট রাজভক্তির কম কিছু 
সহা করিবেন না । গভর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের কেবলমাত্র ৫নতিক বশ্ঠতা স্বীকারের 
উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন ন।।” এক বৎসর পূর্ববে যখন বুটিশ 
উদ্বারনৈতিক দলের» নেতারা ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছিলেন, তখন 
সেই সকল প্রাচীন সহকক্মীকে লক্ষ্য করিয়া মি: লয়েড, জজ্জ বলিয়াছিলেন, 
“যাহার! পারিপাশ্থিক অবস্থান্থসারে গায়ের রং বদলায় ইহারা সেই জাতীয় 
সরীস্থপ।” ভারতের নৃতন পারিপাশ্থিক অবস্থায় কোন নিরপেক্ষ রং সম্থ করা 
হইত না এবং আমাদের কতিপয় ত্বদেশবাসী শাসকগণের নয়নানন্দকর উজ্জ্বল 
বণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, ভোজসভ। 
প্রভৃতি দ্বারা তাহার শাসকবৃন্দের প্রতি অন্গরক্তি ও প্রেম জ্ঞাপন করিতে 
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লাগিলেন। অডিন্তান্স, বহুতর বাধা-নিষেধ, সুধ্যাস্ত আইন প্রভৃতি হইতে 
তাহাদের কোনই ভয় নাই; কেন না সরকারী ভাবে ঘোষণাই করা হইয়াছিল 
যে, এগুলি কেবল অবাধ্য সিডিসান প্রচারকারীদের জন্য, রাজভক্তদের উহাতে 
চিন্তিত হইবার কিছুই নাই । কাজেই তাহাদের প্বদেশবাপীর আতঙ্ক, সংঘষ ও 
সংঘাতের মধ্যেও তাহারা [নব্বিকার চিত্তে উহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
সম্ভবতঃ তীভারা শো লিখিত বিশ্বাপা মেধপালিকার সহিত একমত হইবেন । 
সে বলিয়াছিল, “একটি ভয়ের কারণ হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমাকে 
বলাৎ্কার করা অসম্ভব, কেন না আমি সর্বদাই সম্মত ।” 

গভণমেন্টের মনে কোন প্রকারে এই ধারণ। জন্মিল যে, কংগ্রেস খ্ীলোক- 
দিগকে আন্দোলনে আনিয়া জেলখানা পণ করিতেছে । কংগ্রেসের আশা যে, 
নারীরা পখুদণ্ড পাইবে ও সদ্যবহার পাইবে । ইহা অত্যন্ত আজগুবী ধারণা, 
যেন লোকে ইচ্ছ। করিষা পণিবার্স্থ নারাদের কারাগারে পাঠায়! সাধারণতঃ 
নারার। যখন আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেন, অন্ততঃ তাহাদের পৃ সহান্ভূতি পান না। যাহা 
হউক, গভণমেন্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং জেলে খারাপ ব্যবহার দ্বারা খ্রীলোক দ্রিগকে 
নিরুৎ্সাহ করিবাব সঙ্কল্প করিলেন। আমার ভগ্নীর গ্রেফতার ও কারাদণ্ড 
হইবার পর পনর ষোল বৎসর বয়স্ক কতকগুণি তরুণী বালিকা কর্তব্য নিদ্ধারণের 
জন্য সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল ন1। 
তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেই তাহাদিগকে 
গ্রেফতার করা হইল এবং প্রত্যেককে ছুই ব্সর করিয়৷ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হইল। ভারতে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত ইহা একটি ক্ষুত্র ঘটন! মাত্র। অধিকাংশ 
বালিকা ও নারী কারাগারে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, এমন কি সময় সময় পুরুষদের 
অপেক্ষাও নিধ্যাতন সহিয়াছে। আমি অনেক বেদনাবহ দৃষ্টান্তের কথা 
শুনিয়াছি। বোম্বাই জেলে অন্তান্ত সত্যাগ্রহী নারীধন্দিনীদের সহিত মীরাবেন 
( মেভিলিন স্লেড) যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমি তাহা 
দেখিয়। আশ্চব্য হইয়াছি। 

যুক্ত-প্রদেশে আমাদের আন্দোলন পলী-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। 
কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস ক্রমাগত চাপ দেওয়ার ফলে বেশ মোট রকম 
থাজন! মাপের প্রতিশ্রুতি দেওয়! হইয়াছিল, যদিও আমরা তাহা! উপযুক্ত বিবেচন। 
করি নাই। আমাদের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরেই আরও খাজন। মাপের 
কথা ঘোষণা করা হইল। ইহা আশ্চর্য যে কিছু পুর্বে এই ঘোষণ1 হইলে 
অবস্থার অনেক পার্থক্য হইত। তাহা হইলে: আমাদের পক্ষে উহ! সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইত; কিন্তু কংগ্রেস যাহাতে এই খাজনা! মাপের 
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রুতিত্বের প্রশংসা না পা, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এই 
জন্য একদিকে ভাহানা কংগ্রেঘপকে পিবিয। মাবিবাব জন্য সঙ্কল্প করিলেন, অন্য 
দিকে রুষকর্দিগকে ঠাণ্ড। বাখিবাব জগ্য যখ।সম্ভব খাজনা মাপ দিতে লাগিলেন । 
যেখানেই কংগ্রেসের চাপ অত্যপিক হইয়াছে, সেইখানেই তাহাব অর্ব্বেচ্চহাবে 
খাজন। মাপ দিয়াছেন, ইহাও পক্ষ ববিবাব বিষ্য। 

এই খাজন। মাপে পরিমাণ অনেক বেশী হইলেও শ্ভাতে কুবক মমন্যাব 
সমাপান হল না বটে, কিন্তু আবৃস্থ। অনেক শক্কু হইল । কুধকদেব প্রতিবোবের 
জোব কমিধা গেল এবং আশাদেব্‌ ৃঃ্ন আন্দোলশেন দিক দিমা ম্মামবাও 
সামযিকভাবে চর্বল হইয| পঠিলাম। এই আন্দোণনে ঘুক্ত-প্রদেশেব সহস্র 
সহম্ম লোক দুর্দশা গ্রস্ত হইল, অনেকে সর্বন্বান্ত হইল । কিন্ত এই আন্দোলনের 
চাপে ণক্ষ লক্ষ কুষক সর্বোচ্চ ভাপে খাছজন। মাপ পাইয। (আইন অমান্য 
আন্দোণন 9 তত্সংশ্লিষ্ট ব্যাপাধ ছাড। ) বহুতৰ বিব্ক্তিকণ ভযবাশিব হাত 
হইতে শব্যাহতি পাইল । সামধিক ভাবে এক বং্সবেধ জন্ত এই খাজন। মাপ 
পাওয।| ক্লধকদেব পক্ষে অবশ্য খুব বড কথা নয। কিন্তু ইহাও রুষকদের পক্ষ 
হইতে যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটিবৰ আবিবত চেষ্টাব ফলেই সম্ভবপব 
হইয়াছিল, সে বিষষে আমাব অণুমাত্র সন্দেং নাই । সাধাবণ কৃষকগন সামঘিক 
ভাবে ইহাতে লাভবান হইলেও এই আন্দোলনেব আঘাত তাহাদেণ মধ্যে 
সাহসী ব্যক্তিবাই সহ্য করিযাছে। 

১৯৩১-এর ডিসেদ্বরে ধখন যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ অভিন্যান্স জাবী হয, তাহাব 
সহিত একটি বিবৃতিমূলক পরিশিষ্টও ছিল। এই বিবৃতি অথবা অন্যান্য 
অডিন্তান্সের সহিত প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে প্রচারকাধ্যের স্থবিধার জন্য অনেক 
অর্দনত্য ও অসত্য ছিল। ইহাও আত্মপ্রচারের কৌশলমাত্র এবং আমাদের 
পক্ষে উহার উত্তর দেওয়া অথব| ভূলগুলির প্রতিবাদ করাব উপায় ছিল না'। 
শেরোয়ানী সম্পর্কে একটি মিথ্যা ঘটনা প্রচারের চেষ্টায়, তিনি গ্রেফ তার হইবার 
প্রাক্কালে প্রতিবাদ করেন। গভর্ণমেন্টেব বিবৃতি ও ব্রটিম্বীকারমূলক প্রত্যাহার 
পত্রগুলি অত্যন্ত কৌতুককর। উহাতে বুঝা যায়, গভর্ণমেণ্ট কত বিচলিত এবং 
তাহাদের মানসিক অস্থিরতা কত বেশী। স্পেনের রাজা বুর্কবোবংশীয তৃতীয় 
চার্লস তাহার রাজত্ব হইতে জেম্ুইটদের নির্বাসিত করিবার যে ঘোষণীপত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন, একদিন তাহা পাঠ করিতে গিয়। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
ঘোষণাপত্র অডিন্যান্স ও তাহার যুক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িল। ১৭৬৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত এ ঘোষণাপত্রে রাজা তাঁহার কাধ্যের বৈধতা! 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিয়াছেন,__“আন্ুগত্য, শাস্তি ও স্থুবিচার প্রজাবৃন্দের 
মধ্যে রূক্ষা করিবার জন্য আমার কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি গুরুতর 
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কারণে ইহার আবশ্যক হইয়াছে । এবং অন্যান্য জরুরী, বিচারসঙ্গত এবং 
প্রয়োজনীয় যুক্তি, তাহা আমার বাঁজহৃদযে আবদ্ধ রহিল ।” 

ঠিক এইরূপেই অডিন্তাম্সের প্রকৃত কারণগুলি বড়লাটের হ্বদযে অথব! তাহার 
পরামর্শনীতাদেন সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল, যদিও উহ! স্পষ্ট করিয়াই বুঝা 
গিয়াছিল। সরকারীভাবে যে সকল যুক্তি ঘোষণ? কব। হইল, তাহা হইতে 
আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচারকারধ্যের অভিনব কৌশলগুলির সর্বাঙ্গ- 
হ্বন্বর ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম। কয়েকমাস পরে আমরা জানিতে পারিলাম, 
আধা-পসরকারী ভাবে বহু পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী পল্লী-অঞ্চলে প্রচার করা হইতেছে। 
এ গুলি অতি আশ্ম্ধ্য ভ্রান্ত বিবৃতিতে পূর্ণ এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের জন্যই 
যে ্রব্যমূল্য হাস পাইয়] রুষকদের দুর্দশ1 হইয়াছে, তাহাও এ গুলিতে উল্লিখিত 
হইত । কংগ্রেপই জগদ্যাগী মন্দা ঘটাইয়াছে, কংগ্রেসের শক্তির প্রতি কি 
অসামান্ আদ্ধাজ্ঞীপন ! কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যাদ। নষ্ট কবার আশায়, এই মিথ্যা 
কথাটা অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ প্রচার কর! হইতে লাগিল। 

ইহা সত্বেও ঘুক্ত-প্রদেশের প্রধান প্রধান জিলার কষকগণ নিরুপদ্রব প্রৃতি- 
রোধের আহ্বানে (যাহা! অনিবার্ধযরূপে খাজনা মকুবের আন্দোলনের সহিত 
মিশ্রিত হইয়াছিল ) চমত্কার সাড়া দিয়াছিল । ইহা ১৯৩০ হইতে অধিকতর 
ব্যাপক এবং শৃঙখলাবদ্ধ। ইহাব মধ্যে খোস মেজাজ ও রঙ্গ রহস্তের অভাব ছিল 
না। বার়বেরিলী জিলার বাকুলিয় গ্রামে পুলিশ দলের আগমন সম্পর্কে একটি 
হাসির গল্প শুনিয়াছিল।ম | বাকী খাজনার দায়ে তাহার] মালপত্র ক্রোক করিতে 
গিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং তাহারা অনেকটা 
তেজন্বী প্রকৃতির । তাহারা দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও পুলিশদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর দরজা! কপাট খুলিয়া দিল এবং তাহাদিগকে 
যেখানে খুসী প্রবেশ করিবার জন্ত আহ্বান করিল। কিছু গরু বাছুর প্রভৃতি 
ক্রোক করা হইল। তারপর গ্রামবাসীর! তাহাদের “পান স্থপারী” দিয়া সম্মানের 
সহিত বিদায় দিল। তাহার! সলজ্জভাবে যেন জব্দ হইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু 
ইহা অতি বিরল ঘটন|। অল্লদিন পরেই' রঙ্গ বহস্য বা! দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাজ্মও 
রহিল না । বাকুলিয়ার বেচারা! গ্রামবাসীরা তাহাদের ব্যপ্রিয়তা ও বেপরোষা 
সাহসের শান্তি অনেকখানিই পাইয়াছিল। 

এই সকল জিলায় কয়েকমাস ধরিয়। প্রজার! খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিল এবং 
সম্ভবতঃ গ্রীক্মকালের গ্রারস্ভ হইতে খাজনা আদায় স্থরু হইল। গভর্ণমেন্টের 
অনিচ্ছা সত্বেও বহু লোককে গ্রেফতার করিতে হইল । সাধারণতঃ, বিশেষ 
কন্ধী কিংবা গ্রামের নেতাদের খ্রেফ তার কর! হইত, বাদ বাকী সকলকে প্রহার 
করিয়! ছাড়িয়া! দেওয়। হইত । কারাদণ্ড দেওয়। অথবা গুলি চালনা অপেক্ষা 
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প্রহার করাকেই তীহার! উতকৃষ্ঠাতর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন । যেখানে যতবার 
ইচ্ছা প্রয়োজন মত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং দূরবর্তী পল্লী গ্রাম হইতে 
ইহা বাহিরে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি কম ছিল এবং ইহাতে জেলে বন্দীর 
সংখ্যাও বাড়িত না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদে, ক্রোক, গরু-বাছুর, সম্পত্তি 
নীলাম প্রভৃতিও চলিতেছিল | নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের যথাসর্ব্বন্ব বিক্রয় 
তাহারা অসহায় বেদনায় নিরীক্ষণ করিত | 

অন্ান্ত অনেক বাড়ীর মতই গভর্ণমে্ট “স্বরাজ ভবন*ও দখল করিয়াছিলেন। 
স্বরাজ ভবনে অবস্থিত কংগ্রেল হাসপাতালের অনেক মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম ও 
আসবাবপত্রও দখল করা হইল । কয়েকদিন হাসপাতালের কাজ বন্ধ রহিল, 
তারপর নিকটস্থ উদ্যানে খোল জায়গায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল । ইহার 
পর উহ] স্বরাজ ভবনের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই 
হাসপাতাল বা! চিকিৎসালয় এখানে আড়াই বৎসর ছিল। 

আমাদের আবাস গৃহ 'আনন্দ ভবন”ও গভর্ণর দখল করিতে পারেন ইহা 
লইয়৷ কথা উঠিতে লাগিল, কেন না আমি আয়করের একটা মোটা টাকা দিতে 
অস্বীকার করিয়াছিলাম। ১১৩০ সালে আমার পিতার উপর যে মায় ধাধ্য 
হইয়াছিল আইন অমান্ত আন্দোলনের জন্য তিনি তাহা প্রদান করেন নাই। 
১৯৩১ সালে দিল্লী সন্ধির পর আয়কর বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত অনেক তর্ক 
বিতর্ক করিয়া অবশেষে আমি উহা কিন্তীবন্দী হারে পরিশোধ করিতে সম্মত 
হইয়াছিলাম এবং এক কিন্তীর টাকাও দ্িয়াছিলাম। এভিন্যান্স জারী হওয়ার 
পর আমি টাক। না দিবার সঙ্কল্প করিলাম। কষকদিগকে খাজনা বন্ধ করিবার 
পরামর্শ দিব অথচ নিজে আয়কর দিব, ইহা! আমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় এবং 
দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অতএব, আমাদের বাড়ী গভর্ণর ক্রোক 
করিবেন, আমি ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। যে ধারণা আমার নিকট 
মন্মাস্তিক হইয়াছিল তাহা এই যে, আমার মাতা গৃহ হইতে বহিষ্কতা হইবেন, 
আমাদের পুথি পুস্তক, কাগজ পত্র, আসবাব ও অনেক অস্থাবর সম্পত্তি__যে 
গুলির প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি রহিয়াছে এবং অনেক স্বতি যাহার 
সহিত জড়াইয়া আছে- সেগুলি পরহস্তগত হইবে, অথব! বিনষ্ট হইবে, আমাদের 
জাতীয় পতাক! নামাইয়া লইয়া! সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডীন করা হইবে। 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হারাইবার ধারণা আমীর নিকট ভালই লাগিল; ইহার 
ফলে জমি হইতে বঞ্চিত বহু কুষকের সহিত আমি সমান হইব এবং তাহারাও 
বল ও সাস্তবনা লাভ করিবে । আমাদের আন্দোলনের দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহা হওয়াই ' উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন । 
সম্ভবতঃ আমার মাতার প্রতি সুবিবেচনা! বশতঃ অথবা ইহার ফলে নিরুপপ্রব 
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প্রতিরোধ আন্দোলন বলশালী হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা নিরম্ত হইলেন। 
বহুদিন পরে আমার কতকগুলি রেল কোম্পানীর শেয়ার আবিষ্কৃত হইল এবং 
আয়কর না দেওয়ার দরুণ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইল। আমার এবং 
আমার ভগ্নীপতির মোটর গাড়ী ইতঃপৃর্কেই বাজেয়াপ্ত করিয়। বিক্রয় করা 
হইয়াছিল । 

এই কালের আর একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মন্নাহত হইয়াছিলাম। 
বহু মিউনিসিপালিটি ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে যেখানে কংগ্রেস 
সদশ্যরাই সংখ্যাধিক বলিয়া প্রকাশ, সেই কলিকাতা৷ কর্পোরেশনের বাড়ী হইতেও 
জাতীয় পতাকা টানিয়৷ নামান হইয়াছিল গভর্ণমেণ্ট ও পুলিশ, আদেশ অমান্য 
করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্ঘিত হইবে এই ভীতি প্রদর্শনের চাপ দিয়া পতাকা 
সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কঠোর ব্যবস্থার অর্থ সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটি দখল 
করিয়। লওয়া অথবা তাহার সদন্যদিগকে দণ্ড দেওয়া । কায়েমী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ 
এরূপ ভীরুতা স্বাভাবিক এবং তাহাদের হয়ত এরূপ করা! ছাড়া গত্যস্তর ছিল না; 
কিন্তু তথাপি আমি আহত হইলাম । আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ও মহান, এই 
পতাকা তাহার প্রতীকে পরিণত হইয়াছিল এবং পতাকার নীচে দীড়াইয়। 
আমরা কতবার ইহার মর্যাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াছি । নিজ হস্তে পতাকা 
অবনমিত কর! অথবা অন্তকে উহা! করিতে আদেশ দেওয়া কেবল মাত্র শপথ 
ভঙ্গ করা নহে; পরস্ত পবিত্রতার অপহৃবস্থচক ইহা মিথ্যার, প্রবলতর দৈহিক 
বলের নিকট অবনতি স্বীকার, ইহ! সত্যকে অস্বীকার, ইহা! দুর্বল আনুগত্য । 
যাহারা এই ভাবে আহ্গত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড 
বন্ত করিয়াছেন এবং তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছেন । 

তাহারা বীরের মত ব্যবহার করিয়া অগ্রিতে প্রবেশ করিবেন, কেহই তাহা! 
প্রত্যাশা! করেন নাই। কেহ সম্মুখের সারিতে আসিয়া কারাবরণ করেন নাই 
অথবা অন্যবিধ দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাহার নিন্দা করা 
অন্যায় ও গহিত। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, কাহারও 
তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু পিছনে বসিয়া থাক বা 
কাজ করা এক কথা, আর সত্যকে--একজন যাহ! নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করে--তাহা অস্বীকার করা আর এক কথা। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন 
কার্ধ্য করিতে আদিষ্ট হইলে মিউনিসিপালিটির সদশ্তগণের পক্ষে পদত্যাগ করার 
পথ খোলাই ছিল। কিন্তু তাহারা স্ব ত্ব আসনে অধিষ্ঠিত থাকাই স্থবিবেচনার 
কাধ্য বলিয়া মনে করিলেন । 

“মৌমাছি ফুলের উপর বসিলে আর গুঞ্জন করে নাঁ-্তেমনি স্ব স্ব আসনে 
বসিয়া ছইগগণ মৌনী রহিলেন।”--টমাস মুর । 
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আকস্মিক সঙ্কটের মুহূর্তে বিহ্বল হইয়া কেহ যখন কোন কাজ করে, তখন 
তাহার সমালোচনা করা সম্ভবতঃ অবিচার। অতি সাহসী ব্যক্তিও ঘটনার 
ূহূর্তে ায়বিক দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হয়, ইহা গত মহাযুদ্ধে বহুবার দেখা গিয়াছে। 
তাহার পূর্ব ১৯১২ সালে সেই ম্মরণীয় টাইটানিক জাহাজ ডুবিবার সময় অনেক 
বিখ্যাত ব্যক্তি, ধাহাদিগকে কাপুরুষ মনে করা ধারণারও অতীত, তাহারা 
অপরকে ফেলিয়া রাখিয়া, মাঝি মাল্লাদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বেবে মোর ক্যাসল্‌ জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে অত্যন্ত 
লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সম্কটের মূহুর্তে কে কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা 
কেহই জানিতে পারে না, কেন না, তখন যুক্তি ও সংযমের উপর আত্মরক্ষার 
আদিম সংস্কারই প্রবল হইয়া উঠে। অতএব, আমাদের দৌষ দেওয়া! উচিত 
নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কে 
সাবধানতা অবলম্বন করিব না, এমন কোন কথা নাই । জাতীয় তরণীর হাল 
যে ধরিবে, তাহার হস্ত যেন কম্পিত ন৷ হয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহা পঙ্গু না 
হইয়া যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চয়ই সাবধান হইতে হইবে । অক্ষমতার 
অন্থুকুলে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করা অধিকতর গহিত। ব্যর্থতা অপেক্ষাও তাহা অধিকতর 
গুরু অপরাধ । 

বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত বহুল পরিমাণে নৈতিক শক্তি ও মস্তিক্ষের 
বলের উপর নির্ভর করে । এমন কি রুধির-রগ্রিত সংগ্রাম সম্বন্ধেও সেই কথা 
থাটে। মাসল ফোস্‌ বলিয়াছেন, “সমরক্ষেত্রে চরম মুহূর্তে মস্তিষ্ক বলেই 
জয়লাভ হইয়া থাকে ।” অহিংস সংঘর্ষে চরিত্র ও মন্তিক্ষের বল আরও অধিক 
আবশ্যক এবং যে তাহার আচরণের দ্বারা এই চরিত্র বল কলঙ্কিত করে 
এবং জাতির মনে নৈরাশ্ঠ আনিয়া দেয়, সে আন্দোলনের অতি গুরুতর ক্ষতি 
করিয়া থাকে । 

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কত স্থসংবাদ দুসংবাদ শুনিলাম এবং 
আমরা কারাজীবনের নীরস ও একঘেয়ে কর্মাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। 
জাতীয় সপ্তাহ আসিল--৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল- আমরা জানিতাম এই 
সপ্তাহে অনেক কিছুই ঘটিবে। ঘটিয়াছিলও অনেক। তাহার মধ্যে একটি 
ঘটন। আমার নিকট মুখ্য হইয়া উঠিল। এলাহাবাদে আমার মাতা কর্তৃক 
পরিচালিত একটি শোভাযাত্রার গতি পুলিশ রোধ করিল এবং পরে যষ্টি চালনা 
করিল। মিছিল থামিয়া গেলে একজন আমার মাতার জন্য একখানি চেয়ার 
লইয়া অসিল। তিনি মিছিলের পুরোভাগে রাষ্তীর উপর উপবেশন করিলেন। 
আমার খাস মূন্সী ও ন্তান্ত ধাহারা তীহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাদিগকে 
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গ্রেফতার করিয়া সরাইয়া ফেল হইল এবং তারপর পুলিশ চড়াও করিল। 
আমার মাতা ধাক্কা! খাইয়া! চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাহার মস্তকে 
পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত কর! হইল । মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিল, তিনি অজ্ঞান 
হইয! রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিলেন । ততক্ষণে রাজপথ হইতে শোভাবাত্রাকারী 
ও অন্যান্য জনসাধারণকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন 
পুলিশ কর্মচারী তাহীকে কুড়াইয়! লইয়া নিজের গাড়ীতে করিয়৷ “আনন্দ ভবনে, 
রাখিযা যান। 

সেই রাত্রে এলাহাবাদে এক মিথ্যা গুজব রটিল যে, আমার মাতার মৃত্যু 
হইযাছে। ক্রুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ হইল, শান্তি ও অহিংসার কথা ভুলিয়া গিয়া 
পুলিশকে আক্রমণ কবিয়া বসিল এবং পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েকজনের মৃত্যু 
হইল। 

ঘটনার কয়েকদিন পর আমি এই সকল সংবাদ (আমাদিগকে সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র দেওয়া হইত ) পাইলাম। আমার বৃদ্ধ! দুর্বল! জননী রক্তাক্ত দেহে 
ধূলিমলিন রাজপথে পড়িয়া আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। 
আশ্চধ্য, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি কবিতাম! আমার 
অহিংস কতখানি অটুট থাকিত? আমার আশঙ্কা হয়, সেই দৃশ্য দেখিয়া 
সহজেই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞত। ভুলিয়। যাইতাম এবং কি 
ব্যক্তিগত কি জাতীয় ফলাফল আমি অল্পই চিন্তা করিতাম। 

তিনি অল্পে অল্পে আরোগ্য লাভ করিলেন, যখন পরের মাসে তিনি বেরিলী 
জেলে আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাহার মাথায় পটি বাধা ছিল। কিন্তু 
তিনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবিক। ও কম্মাদের সহিত একত্রে যষ্টি ও বেত্রাধাতের 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাহা! হউক, 
আরোগ্য লাভ করিলেও সেই বয়সে এই গুরুতর আঘাতবেদনা তীহার দেহ- 
যন্ত্রকে বিকল করিয়াছিল এবং এক বৎসর পরে উহার গভীরতর লক্ষণগুলি 
অত্যন্ত সম্কটজনক আকারে দেখা দিয়াছিল। 
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ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে নৈনী জেল হইতে দেরাছুন জেলে বদলী করা 
হইল। আমার স্বাস্থ্য পুনরায় খারাপ হইল এবং প্রত্যহ একটু জর হইতে লাগিল, 
ইহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। চার মাস বেরিলীতে কাটাইলাম। গ্রীন্ম 
প্রচণ্ড হইয় উঠিলে আমাকে অপেক্ষারুত শীতল হিমালয়ের পাদদেশে দেরাছুন 
জেলে বদলী করা হইল। এখানে আমি, আমার দুই বৎসর কারাদণ্ডের প্রায় 
শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দমাস ছিলাম । দেখা শুনা, চিঠিপত্র 
ও নির্বাচিত সংবাদ-পত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম বটে, কিন্তু বাহিরের 
ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি 
অস্পষ্টভাবে মনে আছে মাত্র । 

আমার কারামুক্তির পর ব্যক্তিগত ব্যাপার ও তত্কালীন রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি লইয়া কার্যে আত্মনিয়োগ কবিলাম। কিন্তু পাঁচমাসের কিছু অধিককাল 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়! পুনরায় আমাকে কারাগারে আমিতে হইল, তদবধি 
এইখানেই আছি। এইরূপে তিন বৎসরের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়াছে, 
--ফলে ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না এবং এই কালের ব্যাপারগুলি 
বিশদভাবে জানিবার আমি বিশেষ স্থযোগ পাই নাই। যে বৈঠকে গান্ধিজী 
যোগ দিয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমার 
ধারণা অত্যন্ত অম্পষ্ট। এ বিষয়ে তাহার সহিত আমার কোন কথা বলিবারই 
স্থযোগ হয় নাই, তিনি অথবা অন্য কাহারও সহিত পরবস্তা ঘটনাগুলি আলোচনা 
করিতে পারি নাই। 

১৯৩২ ও ১৯৩৩--এই দুই বৎসর কালে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের গতিপথ 
আলোচন! করিবার মত আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি রঙ্গমণচ 
জানি, ইহার নেপথ্যভূমি ও অভিনেতাগণ আমার সুপরিচিত, কাজেই আমি 
সহজাত বুদ্ধি হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ুত্র ঘটনারও মর্ম গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম 
চারিমাস কাল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন দৃঢ়তার সহিত চলিল, তারপর 
ক্রমশঃ তাহ। শিথিল হুইয়া আসিল । মাঝে মাঝে কোথাও বা কদাচিৎ স্থানীয় 
সংঘর্ষ দেখা দিত। কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ধমূলক আন্দোলন বৈপ্লবিক উচ্চ গ্রামে 
অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ইহা! স্থিতিশীল নহে বলিয়াই হয় উপরে উঠিবে 
নয় নীচে নামিবে। নিরুপন্্রব প্রতিরোধ, প্রথম উৎসাহের অবসানে ধীরে ধীরে 
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নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু মন্দীভূত অবস্থায়ও ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে। 
বে-আইনী ঘোষিত হওয়। সত্বেও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে 
সাফল্যের সহিত কার্ধ্য চালাইতে লাগিল। ইহার সহিত প্রাদেশিক কক্ষ্াদের 
যোগ ছিল, কর্শ-নির্দেশাদি প্রেরণ, আন্দোলনের সংবাদার্দি আদান-প্রদান এবং 
কখনও বা আধিক সাহাঘ্য প্রদান করা হইত । 

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অল্পবিস্তর সাফল্যের সহিত কাজ চালাইতেছিল। 
যে কয় বংসর আমি জেলে ছিলাম, অন্ঠান্ত প্রদেশের তখনকার খবর আমি 
বেশী জানি না, তবে আমি কারামুক্তির পর কাধ্যপ্রণালীর কিছু সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কার্যালয় নিয়মিত ভাবে ১৯১২ সালে 
কাধ্য পরিচালনা করিয়াছে এবং গাদ্ধিজীর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী 
সভাপতি আইন অমান্ত আন্দোলন প্রথম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া! পর্য্যস্ত 
(১৯৩৩ সালের মধ্যভাগ ) ইহ! বরাবর কাজ চালাইয়! গিয়াছে । এই কালের 
মধ্যে ইহা প্রত্যেক জিলায় সর্বদাই কর্মনির্দেশ প্রদান করিয়াছে, মুক্রিত অথবা 
সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে ছাপা ইস্তাহারাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, মাঝে 
মাঝে জিলার কার্ধ্য পরিদর্শন করিয়াছে এবং আমাদের কন্মীদিগকে যথানিয়মে 
ভাতা দিয়াছে । অবশ্য ইহার অধিকাংশই গোপনে করিতে হইত কিন্তু 
প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সর্ধদাই প্রকাশ্তটে কাজ করিতেন এবং 
তিনি গ্রেফ তার হইলে অপরে তীহার স্থান গ্রহণ করিত । 

১৯৩০ ও ৩২-এর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দ্েখিযাছি, সমস্ত ভারতবর্ষে 
গুপ্তভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা কর! অতি সহজ । বাধা সত্বেও বিশেষ 
চেষ্টা না করিয়াও এবিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে 
অনেকে মনে করিতেন যে, নিরুপত্রব প্রতিরোধের আদর্শের সহিত এই গোপনতা 
খাপ খায় না এবং এই কারণে জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ 
প্রকাশ্ট গণ-আন্দোলনের অতি ক্ষুদ্র অংশ রূপে ইহা অনেকাংশে কার্যকরী কিন্তু 
ইহার একটা আশঙ্কার দিকও আছে। বিশেষ ভাবে যখন আন্দোলন মন্দীভূত 
হইয়া আসে তখন কিছু কিছু নিক্ষল গুপ্ত প্রচেষ্টা গণ-আন্দোলনের স্থান গ্রহণ করে। 
১৯৩৩ সালের জুলাই মাঁসে গান্ধিজী সর্ববিধ গোপনতার নিন্দা করিয়াছিলেন । 

যুক্ত-প্রদেশ ছাড়াও গুজরাট ও কর্ণাটকে কিছুকাল যাবৎ কৃষকদের মধ্যে 
খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুজরাট ও কর্ণাটকে কৃষক-জমিদারেরা 
গভর্ণমে্টকে খাজন। দিতে অস্বীকার করায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল । 

ংগ্রেসের পক্ষ হইতে সম্পত্তি ও জমি হইতে বঞ্চিত ছুর্দশাগ্রন্ত কৃষকদিগকে 
সাহাধ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিস্ত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য । 
যুক্ত-প্রদেশের ভূমিবঞ্চিত রায়তদের, প্রাদেশিক কংগ্রেস সাহীধ্য কবিবার কোন 
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চেষ্টাই করেন নাই। এখানে সমস্যা অনেক বৃহত্তর (কৃষক-জমিদার অপেক্ষা 
রায়তদের সংখ্য। বহুগুণে অধিক ) এবং অঞ্চলও অধিকতর বিস্তীর্ণ । প্রাদেখিক 
কংগ্রেসের সাহাম্য করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে এমন সহম্র সহম্ত্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল, 
অদ্ধাশনক্রিষ্ট সাহাধ্য প্রার্থী ষকগণ হইতে পূর্বোক্ত শ্রেণীকে পৃথক করিম দেখা ও 
অতি কঠিন। মাত্র কয়েক সহম্্রকে সাহায্য কবিতে গেলেই বিব্রত হইতে হইত 
এবং মনোমালিন্য দেখা দ্িত। এই কারণে আমর! প্রথম হইতেই অর্থ সাহাধ্য না 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহ] সর্বসাধ।বণকে জানাইফ়া দিয়াছিলাম। 
কৃষকেরাও আমাদের অবস্থা ও মনোভাব সহ্ুভৃতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিণ । 
কোন অভিযোগ ন| করিয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা যে কতদূর 
সহ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্রর্্য হইতে হয়। অবশ্ঠ ব্যক্তিগতভাবে, 
বিশেষতঃ কারারুদ্ধ কর্মীদের স্বীপুত্রদিগকে কিছু কিছু সাহায্য দানের চেষ্টা! আমরা 
করিয়াছি । এই হতভাগ্য দেশের দারিদ্র্য এত অধিক যে, মাসিক একটাকা৷ 
সাহান্য করিলেও লোকে তাহা টৈব-প্রেরিত বলিয়া মনে করে। 
এই আন্দোলনকালে যুক্ত-প্রাদেশিক কমিটি (বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ) 
কক্ষীদিগকে নিয়মিভাবে যৎসামান্ ভাতা দিয়াছে এবং তাহারা জেলে গেলে 
তাহাদের পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিয়াছে । ইহা একটা মোটা খরচের 
অঙ্ক, তারপর ছাপার খরচ, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন সাইক্রোষ্টাইল যন্থ্ে ছাপাইবার 
খরচও একটা মোটা অস্ক। ইহা! ছাড়া, যাতায়াত খরচ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত 
গরীব জেলাগুলিকে সাহায্য করিতে হইত । তত্সত্বেও এক শক্তিশালী সজ্ঘবদ্ধ 
গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিতে গিয়া যুক্ত-প্রাদেশিক 
কমিটি ১৯৩২-এর জাহ্ুয়ারী হইতে ১৯৩৩-এর আগষ্ট পর্য্যন্ত এই বিশ মাসে মাত্র 
৬৩,১০০ টাক] অর্থাৎ মাসে ৩১৪০ টাকা ব্যয় করিয়াছে । (এই হিসাবে অবশ্য 
শক্তিশালী ও অধিকতর স্বচ্ছল এলাহাবাদ, আগ্রা, কানপুর ও লক্ষৌ জেলা 
ংগ্রেম কমিটির বায় ধরা হয় নাই।) প্রদেশ হিসাবে ১৯৩২ ও ৩৩-এ যুক্ত- 
প্রদেশ বরাবর সংঘর্ষের পুরোভাগেই ছিল এবং আমার বিবেচনায় ফল দেখিয়া 
বিচার করিলে তুলনাপ্ন বায় অতি সামান্যই হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন 
বিনষ্ট করিবার জন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ষে বিশেষ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার 
মহিত এই সামান্ত ব্যয় তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ কর! যাইতে পারে। 
আমার ধারণা (যদিও আমার ভাল জান! নাই ), আরও কয়েকটা প্রধান 
কংগ্রেস প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে 
বিহার তাহার প্রতিবেশী যুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অধিকতব দরিদ্র হইলেও 
আমাদের সংঘর্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছিল । 


২৬৬৩৩ 


বেরিলী ও দেরাদুন জেল 


যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল, 
তবুও ইহা কোন মতে চলিতে লাগিল, অবশ্ত তাহাতেও কৃতিত্বের অভাব ছিল 
না। কিন্তু গতিপথে ইহা আর গণ-আন্দোলন রহিল না। গভর্ণমেন্টের তীব্র 
দমন নীতি ছাড়াও ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ইহা এক প্রচণ্ড আঘাত পাইল। 
গান্ধিজী হরিজন সমস্তা লইয়া! এই প্রথমবার অন্শনব্রত গ্রহণ করিলেন। এই 
অনশন লইয়া জনসাধাবণ চঞ্চল হইয়া উঠিল) কিন্ত তাহাদের চিন্তার মোড 
অন্যদিকে ঘুরিয়৷ গেল। অবশেষে, ১৯৩৩-এর মে মাসে আন্দৌলন স্থগিত 
হওষায় কা্যতঃ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মৃত্যু হইল। পরে কাধ্যলেশহীন মতবাদ 
রূপে উহা কিছুকাল চলিয়াছে মাত্র। অবশ্য ইহা সত্য যে, এরপে স্থগিত না 
কর! হইলেও ইহা! ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। দমন নীতির কঠোরতা ও. 
পীড়নে ভারতবর্ষ মৃচ্ছিত হইযা পড়িয়াছিল। জাতির মানসিক শক্তি সামযিক 
ভাবে নিঃশেষিত হইল, পুনরায় তাহা ভরিয়া! তোলা গেল না। ব্যক্তিগত 
ভাবে নিরুপত্রব প্রতিবোধ করিতে পারেন এমন বাক্তি অনেকেই ছিলেন । 
কিন্তু তাহারা এক প্রকার কৃত্রিম পারিপাশ্বিক ব্যবস্থার মধো কাজ 
করিতেছিলেন । 

জেলে বসিয়া এক মহান আন্দৌলনের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিণতির সংবাদ 
পাওয়া আমাদের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে অতি 
অল্পলোকই একটা দৃশ্তমান সাফল্য প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। যদ্দি জন-জাগরণ 
অদম্য হইয়া! উঠে, তাহা হইলে অঘটন ঘটিলে ঘটিতে পারে, এমন প্রত্যাশাও 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। কখনও নীচে, কখনও 
উপরে, কখনও বা স্তন্ধ হইয়া! দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিবে এবং ইহার মধ্যেই 
জনসাধারণকে স্ুশৃঙ্খলিত, এক্যবদ্ধ কাধ্যপ্রণালী ও সুস্পষ্ট মতবাদে শিক্ষিত 
কবিয়া তুলিতে হইবে, আমরা এইবূপ ভাবিতে লাগিলাম। ১৯৩২-এর 
প্রথমভাগে একসময়ে আমি ভ্রত দৃশ্তমান সাফল্যের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, 
তাহার ফলে আপোষ অনিবাধ্য হইয়া উঠিত এবং “সরকার পক্ষীয়' ও 
স্থবিধাবাদীরাই তাহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিত। ১৯৩১-এর অভিজ্ঞতায় 
আমাদের চোখের পর্দা খুলিয়া গিয়াছিল। যখন জনসাধারণ দৃঢ় থাকে এবং 
তাহাদের ধারণ! স্পষ্ট থাকে, তখন সাফল্য আমিলেই তাহার! তাহার সুবিধা 
গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথা জনসাধারণ যুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং 
স্থযোগের মুহূর্তে, অন্যান্য ব্যক্তিরা দিব্য আরামে বাহিরে আসিয়া তাহাদের 
অজ্জিত সম্পদ হন্তগত করে। এই আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কংগ্রেসের 
মধ্যেও অনেকে শিথিলভাবে চিন্তা করিতেন, আমর! কি প্রগাশীর গভর্ণমেন্ট 
বা সমাজ চাহি সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অনেক 
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কংগ্রেসপস্থী, বর্তমান গভর্ণমেণ্টের বিশেষ পরিবর্তন চাহেন না, কেবল ব্রিটিশ বা 
বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী-মার্ক1 শাসক হইলেই তীহারা যথেষ্ট মনে করেন । 

আদি ও অকৃত্রিম “সরকার-পন্থী'দের অবশ্য গণনার মধ্যেই আন] উচিত নহে, 
কেন না তাহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান মূলনীতি-_রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাহার 
হাতে থাকিবে, তাহারই আন্রগত্য শ্বীকার। এমন কি, মডারেট ও রেসপন- 
মিভিষ্টরাও গভর্ণমেন্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ফলে, তাহাদের 
সাময়িক সমালোচনাগুলি নিক্ষল ও তুচ্ছ হইয়া যাইত। ইহারা সর্বদা সকল 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত আইননিষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন এবং এই কারণে ইহারা কখন ৪ 
নিরুপত্রব প্রতিরোধ সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্ত তাহারা আরও অগ্রসর 
হইয়া গভর্ণমেন্টের পক্ষে সারি দিয়! দাড়াইলেন। সর্ববিধ ব্যক্কিশ্বাধীনতা 
সম্পূর্ৰপে দমন করিবার উদ্যম তাহারা ভয়চকিত নীরব দর্শকের মত দেখিতে 
লাগিলেন। ইহা কেবল গভর্ণমেন্টের আইন অমান্য আন্দোলনের সম্মুখীন 
হইয়া উহাকে দমন করার প্রশ্ন নহে, সর্বববিধ রাজনৈতিক কাধ্যই বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইল, অথচ ইহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না। ধাহারা 
সাধারণতঃ ব্যক্তিম্বাদীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন, তীহার! আন্দোলনের সহিত 
জড়িত হইয়া! পড়িলেন এবং সরকারী গীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
অস্বীকার করিবার শাস্তিও গ্রহণ করিলেন। অন্যান্ত সকলে ভয়ার্ত হইয়া 
হীনভাবে বশ্ততা স্বীকার করিলেন; কোন সমালোচনা তাহাদের কথন্বরে 
ফুটিল না। মুছু সমালোচনাকালেও কত অন্কুনয় বিনয় এবং তাহার সহিত 
কংগ্রেল এবং সংঘর্ষ পরিচালনকারীদের তীব্র নিন্দা যোগ করিয়া দেওয়া 
হইত। 

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যক্কিস্বাধীনতার অন্থকুলে শক্তিশালী জনমত গড়িয়া 
উঠিয়াছে, উহা! সঙ্কুচিত করিবার প্রত্যেকটি চেষ্টার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ হয়। ( সম্ভবতঃ 
ইহা এখন অতীত ইতিহাসের কথা ।) এমন বনু ব্যক্তি আছেন, ধাহীরা 
নিজেরা কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন না, অথচ 
বক্তৃতা ও লিখিবার স্বাধীনতা, সঙ্ঘ ও সমিতি গঠন, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিরত আন্দোলন করিয়া 
থাকেন। ভারতীয় উদারনীতিকগণ ব্রিটিশ উদারনীতিকদলের মত ও আদর্শ 
অনুকরণ করিয়া চলিবার দাবী করেন (যদ্দিও এক নাম ছাড়া ইহাদের মধ্যে 
আর কোন সাদৃশ্য নাই)। এই সকল স্বাধীনত৷ সক্কোচের অস্ত: বাচনিক 
প্রতিবাদও তাহাদের নিকট প্রত্যাশা! করা যাইতে পাবে, কেন না ইহাতে 
তাহাদেরও অস্থবিধা হয়। কিন্তু তাহারা সেরূপ কিছুই করেন না। ইহারা 
ভলতেয়ারের সহিত ক মিলাইয়া বলিতে পাবেন না যে”“আমি তোমার 
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বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মতাবলম্বী) কিন্তু তোমার উহা বলিবার 
অধ্রিকার আমি মৃত্যুবরণ করিয়াও রক্ষা করিব ।” 

সম্ভবতঃ ইহার জন্য তাহাদের দোষ দেওয়! উচিত নহে, কেন না তাহার! 
কখনও নিজেদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন নাই । 
তাহারা এমন অবস্থার সম্ম্খীন হইয়াছিলেন যে, একটি শিথিল বাক্যের ফলে 
বিপদে পড়িতে হইত । ভারতে দমন নীতি, স্বাধীনতার প্রাচীন উপাসক ব্রিটিশ 
লিবারেলগণ এবং ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নৃতন সমাজতন্ত্রীদের উপর ঘে প্রতিক্রিয়। 
স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করা অধিককর প্রাসঙ্গিক । ছুঃখের হইলেও 
তাহার! যথাসম্ভব ধীরতা রক্ষা করিয়া ভারতীয় দমন নীতির অনুষ্ঠানগুলি 
দেখিতেন এবং 'মাঞ্চেষ্টার গাডিয়ানের” জনৈক পত্র লেখকের ভাষায়, “দমন 
নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের” সাফল্য দেখিয়া সম্তোষলাভ করিতেন । সম্প্রাতি 
গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট একটি সিদিসান বিল পাশ করাইতে উদ্যোগী 
হওয়ায় তাহার স্নেক কিছু সমালোচন! হইয়াছে । বিশেষভাবে লিবারেল ও 
শ্রমিকদলের সদস্যগণ, অন্যান্য কারণের সহিত এই আপত্তি প্রকাশ করেন ষে, 
ইহার ফলে বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা! সঙ্কুচিত হইবে এবং ম্যাজিষ্টেটদিগকে 
খানাতল্লাপীর পরোয়ানা জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে । এই সকল 
সমালোচনা পাঠ করিলে আমার চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের কথাও মনে পড়ে, এখানে অধুনা যে সকল আইন প্রচলিত রহিয়াছে, 
প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সির্দিসান বিল অপেক্ষা তাহা অন্ততঃ শতগুণে অধিক মন্দ। 
যে সকল ব্রিটেনবানী ইংলগ্ডে একটি মশা দেখিয়া ভীত হুন, তীারাঁ ভারতে 
অক্লান বদনে উট গিলিয়। ফেলেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। প্রত্যেক 
সাম্রাজযনীতিক উদ্দেস্তের মধ্যেই সাধুতা দেখা, বৈষয়িক স্বার্থের অনুপাতে 
নৈতিক আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়ার ব্রিটিশ জাতির আশ্চর্য্য দক্ষতা আমি 
প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা! অপহ্ৃবকারী বলিয়। 
তাহারা সরল বিশ্বাস ও নৈতিক ক্ষোভের সহিত হিটলার ও মুসোলিনীর নিন্দা 
করিয়া থাকেন। আবার অনুরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া তাহারা ভারতে স্বাধীনতা 
সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থাগুলি নিব্বিকার চিত্তে দর্শন করেন । উহ “ম অপরিহাধ্য 
প্রয়োজন, তাহা উচ্চাঙ্গের নৈতিক যুক্তি দিয়া তাহারা বুঝাইয়৷ দেন। গ্রক্কত 
নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে হইলে উহা! করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্ত্র নাই ! 

যখন ভারতে বনু নরনারী অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তখন স্থদূর লগ্নে বাছা 
বাছা! ব্যক্তিরা মিলিত হইয়। ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন। 
১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং বহুতর কমিটির ব্যবস্থা হইল, 
ব্যবস্থা পরিষদের বন সস্তাকে এ সকল কমিটির সদস্য কর! হইল যাহাতে তাহার! 


৩৬৩ 


জওহরলাল নেহরু 


কর্তব্য পালনের সহিত ব্যক্তিগত আনন্দও উপভোগ করিতে পারেন। সরকারী 
খরচায় এক বৃহৎ জনতা! লগ্ডনে গেল। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় এসেসরদের লইয্ব! 
জয়েপ্ট কমিটি বসিল, আবার উদার গভর্ণমেণ্ট সাক্ষ্য দিবার জন্য একদল লোককে 
রাহাখরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ভারতের সেবা করিবার আন্তরিক আগ্রহে 
জনসাধাগণেব অর্থে অনেকে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলেন। শোন! যায়, রাহাখবচেব 
পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনেকে দরকষাকষি করিয়াছিলেন । 

ভারতে গণ-আন্দোলন দেখিয়া ভীত কায়েমী স্বার্থের গ্রতিনিধিগণ লগ্নে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্ুুণীতল ছায়ার আশ্রযে সমবেত হইবেন, ইহাতে আশ্চধ্য 
কিছুই নাই । কিন্তু যখন মাতৃভূমি জীবন মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, তখন কোন 
ভারতীয়ের এই শ্রেণীর ব্যবহার দেখিলে আমাদের জাতীয়তাবোধ আহত হয়। 
কিস্ত একটি কারণে আমাদের অনেকের নিকট ইহা! শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে 
হইয়াছিল, আমরা ভাবিলাম (এখন দেখিতেছি, ভূল) ইহ! চূড়ান্তভাবে ভারতের 
প্রগতিবিরোধীদের সহিত প্রগতিপস্থীদের বিচ্ছেদ ঘটিল। এক্ট্ভাগাভাগির ফলে 
জনসাধারণ বাজনৈতিক শিক্ষালাভ করিবে এবং সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারিবে যে, কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারাই আমরা সামাজিক সমস্তাগুলি সমাধান 
ও জনসাধারণকে দুর্বহ ভারমুক্ত করিতে পারি। 

কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিরা কেবল তাহাদেব দৈনন্দিন জীবন্যাত্রায় নহে, চিন্তা ও 
চরিত্রের দিক হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ হইতে যে কতখানি পৃথক হইয় 
পড়িয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন যোগস্থত্র 
নাই। এত ত্যাগ স্বীকার, এত ছুঃখবরণ যে কিসের প্রেরণায়, তাহা তীহারা 
বুঝিতে পারেন না। এই সমস্ত খ্যাতনামা রাজনৈতিকের নিকট একটি মাত্র 
বাস্তব সত্য- ব্রিটিশ সাআ্াজ্যের শক্তি_যাহার বিরুদ্ধতা করিয়া! কোন লাভ নাই, 
অতএব ভাল হউক মন্দ হউক ইহাকে স্বীকার করাই কর্তব্য । একথা তাহাদের 
চিত্তে কখনও উদয় হয় না যে, জনসাধারণের শুভেচ্ছা ব্যতীত ভারতের কোন 
সমস্যার সমাধান অথবা' প্রকৃত জীবন্ত শাসনতন্ত্র রচনা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
মিঃ জে, এ, স্পেগ্ডার তীহার সগ্ধ প্রকাশিত “সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস”-এ 
লিখিয়াছেন যে, কিরূপে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের অবসানকল্পে আহৃত ১৯১০ সালের 
আইরিশ জয়েপ্ট কন্ফারেন্স ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, যে শ্রেণীর 
লোক বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহা বীমা করিবার জন্য বাস্ত হয়, সেই শ্রেণীর 
রাজনৈতিক নেতারাই সঙ্কটের সময় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ব্যন্ত হইয়া! পড়ে। 
১৯১০ সালের আয়র্লগ্তের অপেক্ষাও ১৯৩২-_-৩৩ সালে ভারতবর্ষে অধিকতর অগ্নি 
ছিল এবং যদিও শিখ! নিবিয়! গিয়াছে তথাপি ভম্মাচ্ছাদিত জলস্ত অঙ্গার বহুদিন 
বিদ্যমান থাকিবে, তাহা ভারতের স্বাধীনতার আকাজ্ষার মতই উত্তপ্ত ও অতৃপ্ত । 


৩৬৪ 


বেরিলী ও দেরাদুন জেল 


ভারতবর্ষে শাসকদের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি অতি আশ্চরধ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আব্শ্ঠা ইহার ধারা পুব্বাতন এবং এই দেশ ব্রিটিশ কর্তৃক প্রধানতঃ পুলিশ 
রাষ্ট্রূপেই শাসিত হইয়া আসিতেছে । এমন কি সিভিলিয়ান শাসকবৃন্দের 
প্রতৃত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও সামরিক ধরণের ) যেন বিজিত দেশ বলপূর্ববক দখলকারী 
সৈন্যদলের শক্রতামূলক মনোভাব । বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর ছন্দের 
অবতারণ! হওয়ায় মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও অন্যত্র অনুষ্ঠিত 
টেরোরিজমের ফলে আমলাতান্ত্রিক হিংসাবৃত্তির খোরাক জুটে এবং ইহা হইতে 
তাহারা নিজেদের কাধ্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করেন। বহুতর অভিন্যাঙ্স এবং 
গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে শাসক ও পুলিশদের হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে যে, কার্যযতঃ ভারতবর্ষ পুলিশরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার 
কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে । 

অল্লবিস্তর ভারতের প্রত্যেক প্রদ্দেশকেই তীব্র দমন নীতির অগ্নিপরীক্ষার মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কিন্তু সীমান্ত-প্রদেশ ও বাঙ্গলাই দুঃখ ভোগ 
করিষাছে সর্বাধিক । সীমান্ত প্রদেশ সর্বদাই প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং ইহার 
শাসন কাধ্যও অর্ধ সামরিক নিয়ম প্রণালীতে হইয়া থাকে। ইহার সামরিক 
গুরুত্ব অধিক থাকায় 'লালকুর্তী” আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণৰপে বিচলিত 
হইলেন । এই প্রদেশকে শান্ত করিবার জন্য সৈম্যদল কুচকাওয়াজ করিতে 
লাগিল এবং “ছুর্দীস্ত গ্রামগুলিকে” সায়েস্তা করিতে লাগিল । সমস্ত ভারতবর্ষে 
গ্রামগুলির উপর অতাধিক পাইকারী জরিমানা ধার্ধ্য কবা এবং কখনও কখনও 
সহরেও (বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ) উহা ধাধ্য করা সচরাচরের ব্যবস্থা হইয়া উঠিল। 
কোথাও পিটুনী পুলিশ বসান হইত এবং যাহাদের অপরিমিত ক্ষমতা অথচ 
সংযমের ব্যবস্থা নাই সেখানে পুলিশের অতিশাসন অনিবাধ্য। শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলা ও বে-আইনী ঘটনার দৃষ্টান্ত আমর! বন্ছ দেখিয়াছি । 

বাঙ্গলার কোন কোন অংশে এক আশ্চর্য্য দৃশ্টের অবতারণা হইল | গভর্ণমেপ্ট 
সমস্ত অধিবাসীদিগকে ( অথবা ঠিক ঠিক বলিতে হইলে হিন্দু অধিবাসীদিগকে ) 
শত্রু বলিয়! ধরিয়! লইলেন এবং প্রত্যেককে_-বার হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক 
নর ও নারী, বালক-বালিকা- পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে এই ব্যবস্থা হইল । 
বহিষ্ধার, অস্তরীণ, পোষাক সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ অথবা বন্ধ, 
বাইসাইকেল চড়া নিষেধ, পুলিশে গতিবিধির সংবাদ দান, সান্ধ্য আইন, সামরিক 
রুটমার্চ, পিটুনী পুলিশ, পাইকারী জরিমানা এবং অন্তান্ত আরও অনেক 
বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অঞ্চল যেন সামরিক বল দ্বারা 
অবরুদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছিল এবং অধিবাসীরা, নরনারী প্রত্যেকেই কঠোর 
নজরবন্দী হইয়া যেন ছুটির ছাড়পত্র হাতে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। 


৩৬৫ 





জওহরলাল নেহরু 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মতে এই সকল আশ্ধ্য ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ প্রয়োজন 
হইয়াছিল কিনা সে বিচারের অধিকার আমার নাই। যদি ইহার প্রয়োজন 
না হইয়! থাকে, তাহা হইলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদ্দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, 
অপমানিত করার, পীড়ন করার গুরুতর অপরাধে গভর্ণর নিশ্চয়ই দোষী 
সাব্যস্ত হইবেন। যদি এইগুলির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
ইহ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যর্থতার চূড়ান্ত প্রমাণ । 

এই হিংসামূলক মনোভাব আমাদের পিছু পিছু কারাগারে গ্রিয়াও উপস্থিত 
হইল। কারাগারে শ্রেণীবিভাগ একটা প্রহসন মাত্র । যাহারা উচ্চশ্রেণী ভুক্ত 
হইলেন, তাহাদের পক্ষে উহ! এক পীড়ন হইয়া উঠিল। অতি অল্পসংখ্যক 
বাক্তিকেই উচ্চশ্রেণী ভূক্ত করা হইয়াছিল এবং বহু সুক্ধ্ম অন্ুভূতিপ্রবণ 
নরনারী এমন অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন, যাহা অবিরাম এক মানসিক 
যন্থণাবিশেষ। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ 
কয়েদীদের অপেক্ষাও কঠোর ও ছুঃথপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কারাবিভাগের 
জনৈক ইনেস্পেক্টার জেনারেল সমস্ত কারাগারে এক গুপ্ত ইস্তাহার দ্বারা আইন 
অমান্য আন্দোলনের বন্দীদ্দিগকে “কঠোর ব্যবহার” করিবার অন্ধজ্ঞা প্রচার 
করিয়াছিলেন।* জেলে বেত্রদণ্ড সচরাচরের শান্তি হইয়া উঠিল। ১৯৩৩-এর 
২৭শে এপ্রিল পার্লামেন্টে সহকারী ভারতসচিব বলিয়াছিলেন যে, “১৯৩২-এ 
আইন অমান্য আন্দৌলন সংশ্লিষ্ট অপরাধে ৫০০ জন বেত্রদূণ্ডে দণ্তিত হইয়াছে, 
ইহা স্যার স্তামুষেল হোর অবগত আছেন।” জেল-শৃঙ্খল! ভঙ্গ করিবার 
অপরাধে যাহারা বেত্রদণ্ড পাইয়াছে, সেই সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে কিন! 
পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। 1১৯৩২ সালে আমরা জেলে প্রায়ই 
বেত্রদণ্ডের সংবাদ পাইতাম। একটি কি দুইটি বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদন্বক্ূপ 
আমরা ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে তিনদিন অনশন করিয়াছিলাম, তাহা মনে 
আছে। তখন আমি এই পাশবিক দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছিলাম। এখনও আমি 
এরূপ সংবাদে মর্শাহত হই এবং সর্বদ বেদনা অনুভব করি কিন্ত প্রতিবাদস্ববূপ 
অনশন করিবার কথা মনে উদয় হয় না। কালক্রমে পাশবিকতার বিরুদ্ধে 
অনুভূতির তীব্রতাও কমিয়া আসে। অন্যান্য ব্যবস্থাও দীর্বস্থায়ী হইলে জগত 
উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। 


শ্রী 





শী পপি শত পপ 


* এই ইন্ভাহার ১৯৩২-এর ৩*শে জুন প্রচারিত হয়। ইহাতে ইহাও লিখিত ছিল যে, 
“ইনেস্পেক্টর জেনারেল, জেলের নুপারিপ্টে্ডেন্টগ্ণ ও অধন্তন কর্মচারীদের এই ঘটনাট!| বুঝাইয়! 
দিতে চাহেন যে, আইন অধান্ত ঘটিত বন্দীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভাল ব্যবহার করিবার 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই শ্রেণীর কয়েদীদিগকে বথাস্থানে রাঁধিয়৷ কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে ।” 





বেরিলী ও দেরাছুন জেল 


আমাদের কক্মার্দিগকে জেলখানায় ঘানি, ধাত। প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ 
দওয়া হইত, কাজকর্ম ও ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে এত অসহা করিয়া তোলা 
হইত, য়াহাতে তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রতি 
দিয় মুক্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। জেল কর্তৃপক্ষ ইহা একট প্রকাণ্ড জয় 
বলিয়া! বিবেচনা করিতেন। 

যাহারা গীড়ন ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইত, সেই সকল বালক ও যুবকদের ভাগ্যেই 
এই শ্রেণীর কঠিন পরিশ্রম জুটিত। এই সমস্ত স্থন্দর স্থন্দর বালক, আত্মমধ্যাদা- 
জ্ঞানসম্পন্ন ও ছুবাকাজ্কায় দুঃসাহসী,যে শ্রেণীর বালক ব্রিটিশ বিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসা ও উৎসাহ পাইত, ইহারা সেই শ্রেণীর। কিন্তু ভাবতে 
তাহাদের যৌবনোচিত আদর্শবাদ ও গর্ধের জন্য তাহারা পায় শৃঙ্খল, নির্জন 
কারাবাস ও বেত্রদণ্ড ! 

আমাদের নারীর! কারাগারে যে কঠোর ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহা চিন্তা 
করিতেও ক্লেশ হ্য। ইহারা অধিকাংশই মধ্য শ্রেণীর এবং অস্তঃপুরে থাকিতে 
অভ্যস্ত। পুরুষে স্থবিধার জন্য রচিত অনেক সামাজিক প্রথার পীভন ও 
অপমান ইহাবা সহা করিয়া থাকেন। স্বাধীনতার আহ্বান তাহাদের নিকট 
দবর্থক,_যে উৎসাহ ও শক্তি লইয়! তাহারা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পডিয়াছিলেন, 
তাহার পশ্চাতে গার্স্থ্যজীবনের দাসত্ব হইতে মুক্তির একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ষাও 
ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অল্প কয়েকজন ছাড়া, অধিকাংশকেই সাধারণ কয়েদী 
শ্রেণীতৃক্ত কর! হইয়াছিল এবং অসচ্চবিত্র! সঙ্গিনীদের মধ্যে, অতি ভয়াবহ 
পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে তীহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। একবাব আমি 
নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের পার্খের ব্যারাকে ছিলাম ; আমাদের মধ্যে 
একটা প্রাচীরের ব্যবধান ছিল। সেই ব্যারাকে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিনীর 
সহিত সাধারণ কয়েদীরাও ছিল। ধাহার গৃহে আমি একবার আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, ধিনি আমাকে সবিশেষ আদর যত্ব করিয়াছিলেন, তিনিও এ 
ব্যারাকে ছিলেন । উচ্চ দেওয়ালের ব্যবধান সত্তেও, স্ত্রীলোক কয়েদীদের 
কুৎসিত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন ও ভঙখ্সনাগুলি আমার কাণে আমিত এবং 
আমাদের বান্ধবীর! কি সহ করিতেছেন, তাহা ভাবিতেও আমার হৃদ্কম্প হইত। 

দুই বৎসর পূর্ধ্বে ১৯৩০ সালের সহিত তুলনায় ১৯৩২ এবং ১৯৩৩-এ 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে অধিকতর মন্দ হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষ কর্মচারীর খেয়াল বলিয়া মনে করিবার 
কারণ নাই; অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, ইহা 
গভর্ণমে্টের পূর্ববসন্কল্লিত নীতিরই ফল। রাজনৈতিক বন্দীদের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও এই কালে যুক্ত-প্রদেশের জেলকর্খচারীরা যাহা কিছু মঙ্গুক্টোচিত ও 


৩৬৭ 


জওহরলাল নেহকু 


মানবতার গ্োতক, তাহারই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা 
ইহার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের অতি নির্দোষ প্রমাণ পাইয়াছি। এক 
খ্যাতনাম! জেল পরিদর্ণক একবার আমাদিগকে জেলে পরিদর্শন করিতে 
আসেন। ইনি একজন মাননীয় নাইট (গ্যার ) আমাদের মত বিদ্রোহী বা 
সিদিসান প্রচারকারী নহেন; ইহাকে আনন্দের সহিত গভর্ণমেণ্ট সম্মানজনক 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে বলিলেন যে, কয়েকমাস পূর্বে 
তিনি অন্ত এক জেল পরিদর্শন করিতে গিয়া পরিদর্শন-পুস্তকে মন্তব্য লিখিতে 
গিয়া জেলরকে “সহদয় শৃঙ্খলারক্ষীকারী” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে 
উক্ত জেলর তাহাকে সবিনয়ে অন্থরোধ করিয়া বলেন যে, তীহার দয়া দাক্ষিণা 
প্রভৃতি মনুষ্োচিত গুণাবলীর কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হয়, কেন না 
কতৃপক্ষ উহা বড় পছন্দ করেন ন1। কিন্ত শ্তার মহোদয় স্বীকার কৰিলেন না৷ 
যে এ বর্ণনায় জেলরের কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি ইচ্ছামত মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিলেন। ফল হইল, কিছুদিন পরেই উক্ত জেলরকে এক দূরবর্তী দুর্গম স্থানে 
বদলী কর। হইল, যাহ! ভীহার নিকট একপ্রকার শান্তি । 

কয়েকজন জেলর ধাহাদের ভযঙ্কর ও অবিবেচক বলিয়া খ্যাতি আছে, 
তীহাদের পদোন্নতি হইল, খেতাঁব দেওয়া হইল । অবৈধ উপায়ে চাকুরী লাভের 
চেষ্টা ও পাওয়া জেলে এত সচরাচর ঘটন] যে, প্রায় কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। 
কিন্ত আমার নিজের এবং আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞত! এই যে, যে 
সকল কারাকর্মচারী নিজেদের কঠোর শৃঙ্খলারক্ষাকারী বলিয়! জাহির করিয়া 
বেড়ায়, এ বিষয়ে তাহারাই অধিক অপরাধী । 

সৌভাগ্যক্রমে জেলে এবং জেলের বাহিরে আমাকে ধাহাদের সংস্পর্শে 
আসিতে হইয়াছে, তীহারা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। যাহা হউক একটা ঘটনায় আমি এবং আমার পরিবারবর্গ 
অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমার মীতা, কমল! এবং আমার কন্ঠা ইন্দিরা, 
এলাহাবাদ জিলা জেলে আমার ভগ্নীপতি বুণজিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। তাহাদের কোন অপরাধ না থাকা সত্বেও, জেলর 
তাহার্দিগকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত 
ছুঃখিত হইলাম এবং এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া দেখিয়! 
আরও মন্বাহত হইলাম। জেলকম্মচারিগণ কর্তৃক মাতার পুনরায় অপমান 
সম্ভাবনা নিবারণকল্লে আমি সমস্ত দেখাশুনা বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলাম-_ 
দেরাদুন জেলে থাকাকালীন প্রায় সাতমাস আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ 
কবি নাই। 
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বেরিলী জিলা জেল হইতে আমরা দুইজন- আমি ও গোবিন্দবল্লভ পশ্থ-_ 
দেবাছুন জেলে বদলী হইলাম। জনতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য আমাদিগকে 
বেবিলী স্টেশনে গাভীতে না তুলিয়া! পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি স্টেশনে লইয়া যাওয়া 
হইল। রাত্রে গোপনে আমাদের মোটর গাড়ীতে তোল! হইল, কয়েকমাস 
আবদ্ধ থাকিবার পর রাত্রির ক্সিপ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া মোটরে ভ্রমণ কত ছুল্ল 
আনন্দ । 

বেবিলী জেল পরিত্যাগেব প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার হৃদয় 
আলোড়িত কবিযাছিল, স্থৃতিতে তাহা এখনও অফ্রান রহিয়াছে । বেরিলীর 
পুলিশ স্থপাবিনটেনডেণ্ট, একজন ইংবাজ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি একটু সলজ্জভাবে এক 
তাডা কাগজ আমাব হাতে দিয়! বলিলেন, ইহাতে কতকগুলি পুবাতন জার্শান 
সচিত্র পত্রিকা আছে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি জান্মীন ভাষা শিখিতেছি, 
তাই আমার জন্য তিনি এই পত্রিকাগুলি আনিয়াছেন। তাহার সহিত পূর্বে 
আমার কখনও দেখা হয় নাই, পবেও আর তাহাকে দেখি নাই। আমি তাহার 
নাম পধ্যত্ত জানি না। তথাপি দয়ার্জ চিন্তা-প্রস্থত এই স্বত:স্ফ্ত সৌজন্য 
আমার হৃদয় স্পর্শ করিল এবং কতজ্ঞতায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল। 

সেই দীর্ঘ মধ্যরাত্রে গাড়ীতে বসিয়া আমি, ইংরাজ ও ভারতবাসী, শাসক 
ও শাসিত, সরকারী ও বে-সরকারী, ধাহারা আদেশ দেন এবং যাহাদের আদেশ 
পালন করিতে হয়, তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই 
উভয় জাতির মধ্যে কি বিস্তীর্ণ ব্যবধান, পরস্পরের প্রাতি কত অবিশ্বাস, কত 
বিরাগ! কিন্তু অবিশ্বাম ও বিরাগ অপেক্ষাও পারস্পরিক অপরিচয়ের অন্্তাই 
অধিক প্রবল এবং সেই কারণে পরস্পর মিলিত হইলে উভয় পক্ষই একটু শঙ্কার 
সহিত সন্কৃচিত হইয়া পড়েন। একে অপরকে রুক্ষপ্রক্কৃতি ও বিরসবদন ব্যক্তি 
বলিয়া ধারণা করেন। একথা কাহারও মনে আসে না যে এই বাহ্‌ আচরণের 
পশ্চাতে বিনয় শালীনতা দয়াও আছে। দেশের শাসক হিসাবে, তাহাদের 
হাতে অনুগ্রহ করিবার অপরিমিত ক্ষমতাও রহিয়াছে ; এই কারণে ইংরাজগণের 
চারপাশে চাকুরীপ্রার্থী ও স্থবিধান্বেষীর্দের কলগুঞ্ন মুখরিত হইতে থাকে এবং 
এই শ্রেণীর বিরক্তিকর নমুন] দেখিয়া তাহারা ভারতকে বিচার করেন। ডারত- 
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বাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ হ্বদয়হীন যক্ত্রের মত একজন শাসক, যিনি সর্বদা তাহাদের 
কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য উগ্র ও উদগ্রীব হইয়া আছেন। একজন শাসক অঁথবাঁ 
সৈন্তদলের সৈনিকের আচরণ হইতে স্বকীয় মানসিক আবেগের প্রেরণায় 
ব্যক্তিগতভাবে আচরণের পার্থক্য কতখানি! সৈনিক তাহার শৃঙ্খলার মধ্যে 
মানবোচিত গুণ বিসঙ্জন দিয়। যন্ত্রে পরিণত হয এবং যাহারা তাহার কোন অনিষ্ট 
করে নাই, সেই সকল নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকেও গুলি করিয়া মারে । তাই 
আমি ভাবিলাম, যে পুলিশ কর্মচারী কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিষ্ুর ব্যবহার 
করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনিই হয় ত পরদিন নির্দোষ ব্যক্তিদের উপর লাঠি 
চালাইবার হুকুম দ্িলেন। তিনি নিজেকেও ব্যক্তিবিশেষ মানুষ মনে করিবেন 
না এবং ঘাহাদের উপর লাঠিচালনা বা গুলিচালন! করিবেন, দেই জনতাকেও 
মন্তয্ুসমষ্টি বলিয়া মনে করিবেন না । 

যখন কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে জনতারূপে দেখেন, তখনই মানবীয় যোগস্থৃত্র 
ছিন্ন হইয়া যায়। জনতা যে নরনারী ও শিশুদের মিলিত মৃত্তি, ইহা আমরা! 
ভুলিয়া যাই। আমরা তুলিয়া যাই যে, ইহাদেরও ভালবাসা আছে, ঘ্বণা আছে, 
দুঃখানুভূতি আছে। একজন সাধারণ ইতরাজ যদি সরলভাবে কথা বলেন, তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র 
ভারতীয়কে জানেন, কিন্তু তীহারা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, মোটের উপর 
ভারতবাসীর। বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। সেইরূপ সাধারণ একজন 
ভারতবাসীও স্বীকার করিবেন যে, কতকগুলি ইংরাজ সত্য সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র; 
কিন্তু এ কয়জনকে বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজের! প্রতৃত্বগব্ৰাঁ, নৃশংস এবং অত্যন্ত 
মন্দগ্রকৃতির। আশ্চর্য এই, কেমন করিয়| মানুষ ভিন্ন-জাতির ব্যক্তিকে বিচার 
করে। তাহারা যাহাদের সংস্পর্শে আসে সেই সকল ব্যক্তি-বিশেষকে বাদ দিয়া 
যাহারদের সন্বন্ধে সে অল্প জানে অথবা একেবারেই জানে না, তাহার্দের লইয়াই 
জাতির গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা করিয়া ফেলে। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমি সর্বত্রই আমার 
স্বদেশবাসী এবং ইংরাজ, উভয়ের নিকটই ভদ্র ব্যবহার পাইয়াছি। যে সকল 
পুলিশ কর্মচারী আমাকে কয়েদীরূপে পাহার! দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে 
লইয়া গিয়াছেন, তাহারা এবং জেলের কর্মচারীর! সর্বদাই আমার সহিত সদয় 
ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবোচিত ব্যবহারে, কারাজীবনের তিক্ততা, 
সংঘাত এবং দুঃখের দংশন বহুলাংশে হাস হইয়াছে । আমার ব্বদেশবাসীরা যে 
আমার সহিত সদয় ব্যবহার করেন, তাহাতে বিন্ময়ের কিছুই নাই, কেন না 
আমি তীহাদের নিকট কতকাংশে সুখ্যাতি ৰা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি । 
এমন কি, ইংরাজন্নাও আমাকে ইতর সাধারণ হইতে পৃথক ব্যক্তি বিবেচন৷ 
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করেন, আমার মতে, ইহার কারণ আমি ইংলগ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ 
"শামি ইংলগ্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলাম । এই কারণে তাহারা আমার সহিত 
নৈকট্য অন্থভব করেন এবং আমি অল্পবিস্তর যে তাহাদের ছণচে ঢালাই সভ্য, 
আমার রাঙ্গনৈতিক কাধ্যপ্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, ইহা না ভাবিয়! 
তীহার! পারেন না । আমাব অন্ান্ত সঙ্গীদের অবস্থার সহিত তুলনা! করিয়া সময় 
সময আমি বিশেষ সদ্যবহাবের জন্য বিব্রত ও লজ্জিত হইয়াছি। 

এই সকল স্ুব্যবহাব ও স্থবিবেচনা সত্বেও জেল জেলই ;, তাহার নিরানন্দ 
আবহাওয়া! এমনভাবে বুকে চাপিয়৷ বসে যে, সময় সময় অসহা বোধ হয়। ইহার 
বাতাস, হিংসা, নীচতা, অবৈধ উৎকোচ, অপত্য, হীন তোষামোদ ও নিন্দিত 
শপথবাকো ভবা। যাহাব আত্মমধ্যাদাজ্ঞান তীব্র, সে সর্বদীই উত্তেজিত 
অবস্থায় খাকে। অতি সামান্য ঘটনাতেই যে কেহ বিচলিত হয়। পত্রে কোন 
দুঃসংবাদ অথবা স*বাদপত্রে কোন লেখা, কিছুকালের জন্য উৎকণ্ায় চিত্ত ব্যথিত 
কবিয়া তোলে । বাহিরে জীবন ও কর্মধারার চিত্র্য এবং স্বচ্ছন্দগতি, দেহ ও 
মনের সামগ্রম্ত ও ভাবকেন্দ্র ঠিক রাখে । জেলে বহিঃপ্রকাশের পথ বন্ধ, মনের 
কামনা মনেই চাপিযা নাখিতে হয়, তাহার ফলে মানুষের মন ঘটনা! সম্পর্কে 
একদেশদর্শা হয় ও তাহা বিকৃত করিয়া দেখে । জেলে গীডা হইলে তাহা 
বিশেষভাবে বিভম্বনাজনক । 

তথাপি আমি জেলের নিষমে অভ্যান্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং শারীরিক 
পরিশ্রম এব* অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শ্রম করিয়! শরীর ও মেজাজ ঠিক 
রাখিতাম। ব্যায়াম ও পরিশ্রমের বাহিরে ষে প্রয়োজনই থাকুক না কেন জেলে 
তাহা অত্যাবশ্যক , নতুবা ভাঙ্গিয়৷ পডিবার সম্ভাবনা পদে পদে। আমি প্রত্যেক 
কাজেব সময় নির্দিষ্ট করিয়। লইয়াছিলাম এবং সেই নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিতাম। 
যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি বক্ষ করিতাম। দৃষ্াস্তস্বূপ দৈনিক ক্ষৌরকাধ্যের 
-স্মাঁ উল্লেখ কবিতে পারি ( আমাকে সেফটি বেজর দেওয়! হইয়াছিল )। এই 
সামান্য ব্যাপারটা উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকেই ইহা! একেবারেই পরিত্যাগ 
করেন এবং অন্যান্ত ব্যাপারেও শিথিল হইয়া উঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের 
পর সন্ধ্যায় আমি ক্লাস্ত হইয়া! পডিতাম এবং অতি আরামে নিদ্রা হইত। 

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাঁস অতিক্রান্ত 
হইত। কখনও বা মাস শেষ হইতে চাহিত না, মনে হইত, সময়ের গতি নিস্তব্ধ 
হইয়া গিয়াছে । সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্কিবিকত হইয়! উঠিত, সকলের 
উপর, সব কিছুর উপর রাগ হইত---জেলে আমার সঙ্গিগণ, জেলের কর্চাবিগণ, 
কোন কিছু কাজ করার বা না করার দরুণ বাহিরের লোকদের উপর, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের উপর (কিন্তু ইহা স্থায়ী ভাব ), সর্বোপরি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া 
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উঠিতাম। আমার ন্ায়ুপুগ্ত এমন হইয়া উঠিত যে, কারাজীবনের সর্ববিধ 
মেজাজই আমাকে পাইয়া বসিত। লৌভাগ্ক্রমে এই শ্রেণীর মানসিক অব 
হইতে অল্লেই নিষ্কৃতি পাইতাম । 

বাহিরের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিবস জেলে এক স্মর্ণীয় দিন । 
সেই দিনটি লোকে কামনা করে, তাহার জন্য অপেক্ষা করে, প্রত্যহ দ্রিবস গণনা 
করে। দেখা সাক্ষাতের উত্তেজনার অবসানে প্রতিক্রিয়ামুখে নিঃসঙ্গ শূন্যতা 
অনুভূত হয। যদি কখনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করিতে না পারিতাম 
__কোন দুঃসংবাদ বা অন্ত কোন কারণে-_তাহা হইলে পরে বড় আর্ত হইয়া 
পড়িতাম। দেখা সাক্ষাতের সময অবশ্যই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত 
থাকিতেন, কিন্তু বেরিলীতে ছুই তিন বার একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক 
কাগজ পেন্সিল লইয়। উপস্থিত থাকিত এবং আমাদের কথাবার্তা ব্যগ্রভাবে 
লিখিয়া লইত। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত এবং এই 
সকল সাক্ষাতের কোন সার্থকতাই হইত না । 

তাহার পর এলাহাবাদ জেলে দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পত্ী 
জেলে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট যে ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে এই দুল্লভ দেখ৷ 
সাক্ষাৎও আমাকে বন্ধ করিতে হইল। প্রায় সাত মাস আমি কাহাবও সহিত 
দেখা করি নাই। এই দিনগুলি কি নিরানন্দেই না কাটিয়াছে। যখন আমি 
পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য সম্মত হইলাম এবং আমার আত্মীযগণ 
আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম । আমার 
ভন্মীর ছেলে মেয়েরাও আসিয়াছিল। তাহার ছোট মেয়েটি পূর্বের অভ্যাস 
মত খন আমার কাধে উঠিতে চাহিল, তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষে 
কঠিন হইল। দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত থাকিয়! পারিবারিক জীবনের 
এই মধুর স্পর্শে আমি বিহ্বল হইয়া গেলাম । 

দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইবার পর, পনর দিন পরে বাহির হইতে এবং অন্য জেল 
হইতে (আমার ছুই ভগ্নীই তখন জেলে ) যে পত্রগুলি আসিত, তাহার জন্য 
আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতাম। নিদ্দিউ দিনে পত্র না আসিলে আমি অত্যন্ত 
চিন্তিত হইয়া পড়িতাম। আবার পত্র পাইলেও খুলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। 
মানুষ যেমন আনন্দদায়ক বস্ত লইয়া ঘুবাইয়া ফিরাইয়া দেখে, আমিও চিঠি লইয়া 
নাড়াচাড়া করিতাম, মনে আশঙ্কাও হইত, হয় ত বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ বা 
ইঙ্গিত আছে, যাহাতে আমি বিরক্ত হইব। জেলের শাস্তিপূর্ণ ও নিম্ভরঙ্গ জীবনে 
চিঠি লেখা ও পাওয়া দুই-ই আকন্মিক উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে 
এমন একটা ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে ছু*এক দিন মন উন্মনা হইয়া 
থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসান কঠিন হয়। 
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নৈনী ও বেরিলী জেলে আমার অনেক সাথী ছিল। দেরাছুন জেলে প্রথমে 
আমবা তিনজন-_-গোবিন্দবল্পভ পন্থ, কাশীপুরের কুনোয়ার আনন্দ সিং এবং 
আমি, কিন্তু ছুই মাস পরে ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় পন্থজী মুক্তি 
পাইলেন। পরে আর ছুইজন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন । ১৯৩৩- 
এব জাঙ্ুয়ারীব প্রথম ভাগে আমার সঙ্গীবা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি এক 
রহিলাম। আগষ্ট মাসের শেষে আমাব মুক্তি না হওয়া পয্যস্ত প্রায় আট মাস 
কাল আমি দেবাদুন জেলে প্রায় নিঞ্জনে কাটাইয়াছি , কয়েক মিনিটের জন্য 
কোন কাবাকর্শচাবী ব্যতীত কথা বলিবাৰব সুযোগ কদাচিৎ মিলিত। ঠিক 
আইনত: ইহ।| নিজ্জন কাবাবাস নহে, অথচ প্রা তাহাই, এবং আমাব পক্ষে এই 
সময়টা অত্যন্ত নিবানন্দে কাটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখা সাক্ষাৎ আস্ত 
কবিয়াছিলাম বলিষ। একটু স্বস্তি পাইতাম । আমি মনে করি, বিশেষ অন্ুগ্রহ- 
স্বরূপ আমাকে প্রত্যহ বাহিবৰ হইতে সছ্য ফোটা ফুল পাইবাব স্থযোগ দেওয়া 
হইযাছিল এব* কয়েকখানি ফটো গ্রাফও কাছে রাখিতে দেওয়া হইত। ইহাতে 
আমি অনেক 'মানন্দলাভ করিতাম। সাধাবণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ. রাখিতে 
দেওয়া হয না। কয়েকবার বাহির হইতে প্রদত্ত ফুল আমাকে দেওয়া হয় 
নাই। সেলের জিনিসপত্র সুসজ্জিত করিয়া! রাখিতে উত্সাহ দেওয়া হয় না। 
আমাব মনে আছে, আমাব পাশেব সেলে আমার একজন সঙ্গী তাহার প্রসাধন 
দ্রব্যগুলি বেশ সাজাইয়! গুছাইয়! রাখিযাছিলেন বলিয়। জেল স্ুপারিশ্টেগ্েণ্ট 
আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাকে বল! হইয়াছিল যে, তিনি যেন সেলটি 
চিন্তাকর্ষক বিলাসগৃহ না করিয়া তোলেন। বিলাস দ্রব্যগুলির তালিকা এই-_ 
একটি দাত মাঁজিবার ত্রাস, টুথ পেষ্ট, ফাউটেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার 
তেল, চিরুণী, ত্রাস, সম্ভবতঃ আর ছুই একটি ছোট খাট জিনিস। 

জেলে মান্ুষ অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বস্তও কত মূল্যবান তাহা অন্ুভব করে। জেলে 
লোকের নিজস্ব বস্ত সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর ইচ্ছামত সেগুলি 
অদল বদল কবা যায় না, কাজেই সকলে যত্ব সহকারে এত সামান্ত জিনিষও 
সযত্বে কুড়াইয়। রাখে, যাহা বাহিরে লোকে ছে'ডা কাগজের ঝুডিতে ফেলিয়া 
দেয়। মাস্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এত প্রবল বে, কিছু ন৷ 
থাকিলেও উহ] বিনষ্ট হয় ন1। 

সময় সময় জীবনের আরামগুলিব জন্য দৈহিক আকাক্ষা! জাগ্রত হয়__ 
শরীরের আবাম-আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ত আলাপ 
আলোচনা, শিশুদের সহিত ক্রীড.' সংবাদপত্রের কোন ছবি ব1 মস্তব্য, প্রাচীন- 
দিনের স্বতি জাগাইয়৷ তোলে, যৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে 
ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত দিন অতি অশাস্তিতে অতিবাহিত হয়। 
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আমি প্রত্যহ কিছু সত! কাটিতাম। অত্যধিক মানসিক পরিশুমেব পর 
ইহাতে আরাম, অবকাশ ও তৃপ্তি পাইতাম। অবশ্য আমি প্রধানতঃ লেখা! পড়া 
লইয়াই থাকিতাম। ঘঅবশ্ঠ চাহিবামাত্র সব বই যে পাইতাম তাহা নহে, বাধা 
নিষেধ ছিল এবং বইগুলি পবীক্ষা করিয়! দেওয়! হইত। যাহা উপর পরীক্ষা 
ভার ছিল, তিনি সে কাজের খুব যোগ্য ছিলেন না । স্পেঙ্গলাবের “পাশ্চাতোর 
প্রভাব হ্রাস” নামক বইখানি আটক কব হইল, কেন না৷ নামট1 বিপজ্জনক ও 
সিদিসানীয় ধরণের | কিন্ত আমাব অভিযোগ কবিবাব কিছুই নাই, কেন না 
মোটের উপর আমি অনেক প্রকার ভাল বই রাখিতে পারিতাম। এ ক্ষেত্রেও 
আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। কেন না আমাব অনেক সঙ্গী 
( এ" শ্রেণীর বন্দী ) সমসাময়িক ব্যাপাব লইয! লিখিত পুস্তকাদি পাইতে অনেক 
দুর্ভোগ ভূগিতেন । আমি শুনিয়।ছি, বারাণসী জেলে, বাজনৈতিক কথা আছে, 
এই অজুহাতে রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত “হোয়াইট পেপাব” পধ্যস্ত দেওযা হয় 
নাই । কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ও উপাখ্যান ব্রিটিশ শীসকগণ অতি সম্তোষেব 
সহিত দিবার অনুমতি দেন। ধর্শের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এত প্রগাঢ 
অনুরাগ যে, তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল মার্কার ধন্মকেই সমান উৎসাহ দিয়! 
থাকেন । 

যখন ভাবতে সর্ববিধ সাধাব্ণ ব্যক্কিন্বাধীনতাও সন্কৃচিত কবা হইয়াছে, তখন 
কয়েদীদের অধিকারে আলোচনা খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নহে। তবুও বিষয়টির 
গুরুত্ব আছে। যখন কোন আদালত কাহাকেও কাবাদণ্ড দেন, তাহাঁব অর্থ কি 
এই যে, তাহার দেহের সহিত মনকেও বন্দী করিতে হইবে? তাহার দেহ বন্দী 
হইলেও মন স্বাধীনতা পাইবে না কেন? ভাবতে ধাহাদের হাতে কারাগার 
পরিচালনের ভাব রহিযাছে, তীহাবা এই শ্রেণীর প্রশ্নে নিশ্চয়ই ভয পাইবেন, 
কেন না তাহাদেব নৃতন আদর্শ ও ভাব গ্রহণ কবা অথবা ধীর ভাবে চিন্তা কবার 
ক্ষমতা অত্যন্ত সীমীবদ্ধ। “সেম্সব করা সব সময়েই মন্দ এবং ইহা একদেশদশিতা 
ও নির্বদ্ধিতা। ভারতে এই কাবণে আমরা অনেক আধুনিক পুস্তক, প্রগতিমূলক 
সাময়িক পঞ্র ও সংবাদপত্র পাই না। [নষিদ্ধ ও বাজেযাপ্ত পুস্তকের তালিকা 
অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং উহীর সহিত নিত্য নৃতন নাম যোগ হইতেছে। 
তাহার উপর জেলে স্বতন্ত্র ও দ্বিতীয়বার “সেন্সরের? ব্যবস্থা থাকার দরুণ, যে সকল 
পুস্তক অথবা! সাময়িক পত্রিকা বৈধভাবেই বাহিরে কিনিয়। পড়া যায়, জেলে তাহা 
পাওয়ার উপায় নাই। 

কতকগুলি ' কমুনিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে 
নিউইয়র্কের বিখ্যাত সিং সিং জেলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমেরিকার শাসক 
সম্প্রদায়ের মনে কমুনিষ্ট বিরুদ্ধত। অত্তান্ত প্রবল, তংসত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত 
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করিলেন, কয়েদীর! ইচ্ছা করিলে কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাি সহ ষে 
কোন মুদ্রিত পুস্তিকার্দি পাইতে পারিবে । জেলের ওয়ার্ডেন ( কারাধ্যক্ষ ) 
অত্যধিক উত্তেজনা গ্রদ বলিয়া ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

এ দেশেব কারাগারে মনের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা 
অনেকাংশে নিষ্কল, কেন না, কাধ্যতঃ অধিকাংশ কয়েদীকেই কোন সংবাদপত্র বা 
লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়] হয় ন1। ইহা! একেবারেই নিষিদ্ধ, এখানে “সেন্সরের, 
প্রশ্থই উঠে না। কেবলমাত্র “এ শ্রেণীর (বাঙ্গলায় প্রথম ডিভিসন) কয়েদীদিগকে 
লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়। হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া 
হয় না। গনভর্ণমেন্টের অজ্মোধিত দেনিক সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পারে। 
“বি? বা “সি” শ্রেণীর, রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক কোন কয়েদীই লিখিবার 
সরঞ্জাম পাইতে পারে, ইহা বিবেচনা কর! হয় না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বন্দীর! 
বিশেষ হ্ৃবিধা হিসাবে উহা! পাইতে পারে, তবে প্রায়ই তাহাদিগকে সে সুবিধা 
হইতে বঞ্চিত করা হয়, “এ, শ্রেণীর কয়েদীদের সংখ্যা প্রতি হাজারে একজন 
হইবে কি না সন্দেহ, অতএব কয়েদীদের অবস্থা বিবেচনাকালে তাহার! ধর্তব্যের 
মধ্যেই নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে অন্যান্য সভ্যদেশের সাধারণ 
কয়েদীর! পুস্তক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে যে সুবিধা পায়, এখানে বিশেষ স্ৃবিধা প্রাপ্ত 
“এ' শ্রেণীর কযেদীরাও তাহ] পায় ন1। 

হাজার কর! অবশিষ্ট ৯৯৯ জন একসঙ্গে দুই তিনখান! বই পাইতে পারে, 
কিন্তু তাহার্‌ সর্ত এত কঠিন বে এই স্থবিধ! তাহারা প্রায়ণঃই গ্রহণ করিতে পারে 
না। লেখা অথবা বই হইতে কোন কিছু টুকিয়া লওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক 
বিলাসিতা, কেহ যেন উহাঁনা করে। মানসিক বিকাশ সম্পর্কে এই ইচ্ছারুত 
নিরুৎসাহ করিবার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য এবং সুস্পষ্ট । কয়েদীকে সংস্কার করিয়। 
তাহাকে সাধুজীবন যাপন করাইবার উদ্দেশ্যের দিক হইতে দেখিলে, প্রথমেই 
তাহার মনের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখান 
ও কোন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া আবশ্টাক। কিন্তু ভারতের জেল কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ 
এই দিক দিয়া চিন্তা করে না। যুক্ত-প্রদেশে ত এপ কোন ব্যবস্থা নাই 
বলিলেই হয়। সম্প্রতি জেলখানায়, বালক ও যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাঈবার 
পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধোগা লোকের হাতে ইহার ভার দেওয়ার 
ফলে, মোটেই কার্যকরী হয় নাই। কখনও এরূপ কথাও বল! হয় ষে কক্নেদীর! 
লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত, আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, ঘাহারা আমার নিকট আসিয়া 
লেখাপড়া শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত । আমাদের সংস্পর্শে যে 
সকল কয়েদী আসিত, আমর! তাহাদের পড়াইতাম এবং তাহারা শিখিবার জন্তু 
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রীতিমত পরিশ্রম করিত। অনেক সময় হয় ত মধ্যরাত্রে আমার নিদ্র। ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা ছু'একজন তখনও তাহাদের 
ব্যারাকে মুদুভাতি লগ্নের সম্মুখে বসিয়া পরদিনের পাঠ অভ্যাস করিতেছে । 

মামি নানাশ্রেণী1 বই পড়িয়া জেলে সময় কাটাইতাম, সাধারণতঃ আমি 
“গুরুপাঁক” পুস্তকই পড়িতাম, হাল্কা উপন্যাস পড়িলে মন শিথিল ইইয। ফায 
বলিয়। আমি বেশী উপন্যাস পড়িতাম নাঁ। সময় সময় অতিরিক্ত পাঠ জনিত 
ক্লান্তি আসিত, তখন কেবল লেখা লইয়া থাকিতাম। আমার কন্তার নিকট 
লিখিত এতিহাসিক পত্রগুলি আমি কানাগারে ছুই বৎসর ধরিধ৷ লিখিষাছি , 
এবং উহা আমার মানসিক স্হ্রধ্য রক্ষার্থে সহীয়তা কবিযাছে। লিখিবাব সময় 
আমি অতীত ইতিহাসের মধ্যে ডুবিষ! কারাগাবেন কথ। বিস্বৃত হইতাম। 

ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে আমার ভাল লাগিত? হিউধেন সাং, মার্কোপোলো, 
ইবন বাট্টুষা এবং অন্যান্ত পুবাতন ভ্রমণ-কাহিনী-_আধুশিক কালের সেভেন 
ছেঁডিশের মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া ভরমণেব বিবরণ, রোরিখের তিব্বত 
ভ্রমণের অত্যাশ্তর্দ্য কাহিনী পাঠ করিধাছি। ছবির বইও ভাল লাগিত, 
গিরি-শূদ্দ, চিরতুযারমণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি-_কারাগারে মরুভূমি ও সমুদ্রের 
অসীম বিস্তার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আমার নিকট মণ্টব্র্যাঙ্ক, অল্পস্‌ ও 
হিমালয়ের কযেকখানি উৎকৃষ্ট ছবির বই ছিল। যখন আমাব সেল ও ব্যারাকেব 
উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রীরও উপরে, তখন ছবির বই-এর পাত। উপ্টাইতে উল্টাইতে 
আমি তুষার-পর্ধধতের দিকে চাহিয়] থাকিতাম। ভূমগ্ডলের মানচিত্র দেখিতে 9 
বড আনন্দ হইত। যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছি, তাহার পূর্বন্থৃতি ও স্বপ্নগ্তলি 
মনে ভাসিয়া উঠে, আবার যে স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা সত্বেও দেখিতে পাৰি 
নাই, তাহার কথাও মনে হয়। পুরাতন দিনের স্মৃতি ভাসিয়া৷ উঠে ক্ষুদ্র বিন্দুর 
মধ্যে মহানগরী, কৃষ্ণ রেখার পর্বত, নীলবর্ণে রঞ্জিত সমুদ্র__এই সৌন্দর্্যমষী 
ধরিত্রীর কত আকর্ষণ, যেখানে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়। মনুয্বত্ব পরিবন্তিত 
হইতেছে, সেই কঠিন কর্মক্ষেত্রে দাড়াইবার আকাক্ষা যেন কণ্ঠ চাপিযা ধবে। 
বিষগ্ন চিত্তে তাড়াতাড়ি ভূচিত্রাবলী বন্ধ করিয়! অতি পরিচিত কারাপ্রাচীরের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি; কারাগারের দেনন্দিন নীরস কর্তব্ের কথা মনে 
পড়িযা যায়। 
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কারাগারে জীবজস্ত 


দেরাছুন জেলেব ক্ষুদ্র সেল বা! কক্ষে আমি চৌদ্দ মাস পনর দ্বিন অতিবাহিত 
করিয়াছি। আমি উহার এক অবিচ্ছেছ্চ অংশে পরিণত হইয়াছিলাম। ইহার 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশও আমার কত পরিচিত, চণকাম করা দেওয়াল, অসমান 
মেঝে ও ছাদের প্রত্যেকটি দাগ ও খাঁজ, ঘৃণে-ধরা উইএ-খাওয়া কড়ি বর্গা_সব 
খুটিনাটি মনে আছে। বাহিরের উঠানে কয়েক গোছ! ঘাস ও কয়েকখণ্ড পাৎব 
আমার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমার সেলে আমি একা থাকিতাম না, বোলতা৷ 
ও ভীমরুলেবা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং টিক্টিকিরা দিনের 
বেলায় বরগার অস্বালে থাফকিত এবং রাত্রে শীকারের আশায় বাহির হইয়। 
আসিত। যদি বাহ্থ বস্তুর উপব চিন্তা ও ভাবাবেগ রেখাপাত করিতে পারে, 
তাহ হইলে সেই সেলের বাষুমণ্ডলে তাহ। এখনও থম থম করিতেছে এবং সেই 
স্থানের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহ] জড়াইয়া আছে। 

অন্ান্ত জেলে আমি দেবাঁছুন অপেক্ষা অনেক ভাল সেলে থাকিয়াছি; কিন্তু 
এখানে একটি বিশেষ স্ুথুবিধ। পাইয়াছিলাম। জেলটি অত্যন্ত ছোট বলিয়া 
প্রাচীরের বাহিবে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাজতে আমাদের বাখা 
ইইয়াছিল। স্থান এত অপরিসর যে হ্াটিয়! বেড়াইবার উপায় ছিল না। 
সেইজন্য সকালে ও বিকালে জেলের দরজ| পর্য্স্ত আমাদের হাটিয়া বেড়াইতে 
দেওয়া হইত-_-ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একশত গজ হইবে। জেলের হাতার মধ্যে 
থাকিলেও প্রাচীরের বাহিরে আসার দরুণ, আমরা পর্বত, শস্তক্ষেত্র এবং 
রাজপথের কিয়দংশ দেখিতে পাইতাম । এই স্থবিধা কেবল আমাকেই দেওয়া 
হয় নাই, দেরাদছুনে এ” ও “বি শ্রেণীর প্রত্োক কয়েদীই এই স্থবিধা পাইতেন। 
প্রাচীরের বাহিরে জেল হাতার মধ্যে আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তাহাকে 
ইয়োরোপীয়ান হাজত বল! হইত। ইহার চারিদিকে কোন দেওয়াল ছিল না 
বলিয়। সেলে বসিয়াই মনোহর পর্ধত ও বাহিরের লোকচলাচল দেখা যাইত; 
এই হাজতের ইয়োরোপীয়ান ও অন্তান্ত কয়েদীদেরও জেলের দরজা পর্য্যস্ত 
সকালে বিকালে বেড়াইতে দেওয়া হইত। 

যে বন্দী দীর্ঘকাল উচ্চপ্রাচীরের অস্তরালে বাস করিয়াছে, এই বাহিরে ভ্রমণ 
ও নৈসগিক দৃশ্য দেখার মানসিক সস্তোষ যে কতথানি সে-ই অস্থভব করিতে 
পারে। বাহিরে বেড়ান আমার ভাল লাগিত। বর্ধাকালে যখন অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি 
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হইত, তখনও আমি এই অধিকার ত্যাগ করি নাই । জলে পা ডুবিয়া গেলেও 
আমি তাহার মধ্যেই হাটিতাম। অন্তর হইলেও এই বাহিরে ভ্রমণ আমার ভালই 
লাগিত। কিন্তু এখানে অনূরবান্তী হিমালয়ের স্থউস্চ গিবিমালার মনোহর শ্রী 
দেখিবার আনন্দ, কারাজীবনের অনেক ক্লান্তি দূর করিয়। দেয়। যখন দীর্ঘকাল 
দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল এবং কয়েক মাস আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার 
চিরপ্রিয় হিমালয়ের দিকে চাহিয1 সময় কাটাইবার সৌভাগ্য অল্প নহে। সেল 
হইতে আমি পর্বত দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমান মনে তাহা স্পষ্টর্ূপে 
জাগিয়া উঠিত; হিমালয়েব সহিত এই টনকট্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করিয়! রাখিত। 

“উর্দে আকাশে পাখীর। দল বাধিয়া উডিয়া গেল; একখণ্ড নিঃসঙ্ক মেঘও 
ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। আমি অদূববন্ভা চিং-টিং পর্বতশৃঙ্গের দিকে 
চাহিয়া বসিয়া আছি। আমি ও পর্বত, পরম্পবেব প্রতি চাহিয়া আমাদের 
কখনও ক্লাস্তি আসে ন1।” 

আমার আশঙ্কা হয় কবি, লি তাই পোর সহিত সমন্বরে আমি বলিতে পারি 
ন] যে, এমন কি পর্বত দেখিয়াও আমার ক্লান্তি আমে না। বে সেক্ষণিকের; 
সাধারণতঃ পর্বতের সান্নিধ্যে আমি শান্তি পাইতাম, ইহা চিরুস্থির, মহামৌন 
মহিমায় লক্ষ বর্ষের জ্ঞান-গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমার 
চিত্রচাঞ্চল্য ও চপলতাকে ব্যঙ্গ করিত, আমার উত্তেজনাক্ষব্দ মনে অপূর্ব 
প্রশান্তি আনিয়! দিত | 

দেরাছুনে বসন্তকাল মনোহর, নিম্নের সমতল অপেক্ষা এখানে বসন্ত দীর্ঘস্থায়ী । 
শীতকালে সমস্য বুক্ষেব পাতা! ঝরিয়া যায়, তাহাদের কঙ্কালসার মৃত্তি বাহির 
হইয়া পড়ে। এমন কি, আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, জেলের দরজায় 
দণ্ডায়মান চারটি প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছও নিষ্পত্র হইয়া গিয়াছে । তারপর বসম্ত 
আসিয়৷ তাহাদের কঙ্কালসার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় প্রত্যেক শিরা 
উপশির! চঞ্চল করিয়া তৃলিল। সহ্মা অশ্ব এবং অন্যান্য বুক্ষে যেন এক সাড়া 
পড়িয়া গেল, যেন যবনিকার অন্তরালে এক গোপন আয়োজনের রহস্তের 
ইঙ্গিত আসিতেছে । তাহাদের অঙ্গে অঞ্গে কচি ক্ষুদ্র সবুজ পল্লবের ঈষৎ 
বিকাশ, আমি চমকিত হইয়। আবিষ্কার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত 
সন্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ নবপত্রে দেহ ভূষিত হইল, বুধ্যালোকে 
উজ্জ্বল হইয়া তাহারা বাতাসের সহিত ক্রীড়ারত হইল । পল্লবের অঙ্কুর হইতে 
সহসা পত্ররূপে এই ত্রুত পরিবর্তন কি মনোহর ! 

আমি ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করি নাই যে, আম্রের নবপল্পব ঈষল্লোহিত 
কপিশবর্ণ__কাম্মীরের পর্বতে শরৎকালে যে বর্ণের বিভা ফুটিয়া! উঠে তাহার 
সহিত কি আশ্্ধ্য সাদৃশ্ত । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সবুজ হইয়া যায় । 
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বর্যার জন্য প্রত্যাশা স্বাভাবিক, কেন না বর্যাগমের সঙ্গে সঙ্গেউ গ্রীষ্মতাপ 
শীতল হইয়া আসে। কিন্তু ভাল জিনিষেবও অতি প্রাচ্ধ্য মান্থুষ সহিতে পারে 
না, দেবাছুনেব উপর জলদেবতাব রুপা অত্যন্ত অধিক। বর্ষারন্তের পাচ ছয় 
সপ্তাহের মধ্যেই ৫০৬০ ইঞ্চি বারিপাত হ্য। ক্ষুদ্র সেলেব মধ্যে বন্দী হইয়া 
বসিয়া থাকা, অথবা ছাদ দিয় জলপডা ও জানালা দিয়া ঝাপটার হাত হইতে 
ত্রাণ পাইবাব জন্ত চেষ্টা কর! খুব মধুর নহে। 

শরৎকালও মনোহব, বৃষ্টির দিন ছাডা শীতকালে যখন বজের গঙ্জনে বুট 
নামিযা আসে, হাড-কাপানো শীতল বাতাস বহিতে থাকে, তখন মনেব মধ্যে 
স্থদূবের লোকালযে একটু উষ্ণ গৃহকোণে আবামের জন্য আকাক্ষ!। জাগে। 
সময সময় শিলা বৃষ্টি হয, মার্বেল অপেক্ষাও বড বড শিল টিনের ছাদের 
উপব পড়িয়। ভয়ঙ্কর শব্দ কবিতে থাকে, মনে হয়, গোলন্দীজেরা অবিশ্রাস্ত 
গুলিবর্ষণ করিতেছে । 

একটি দিনের কথা "মামার বিশেষ ভাবে যনে আছে । ১৯৩২ সালের 
২৪শে ডিসেম্বর । সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝটিকাৰ গন্দন এবং 
অসহ্য শীত, শবীরের দিক হইতে জেলে ইহাই আমার সকলের চেয়ে দুঃখের 
দিন। কিন্তু সন্ধাঁকালে সহসা আকাশ পবিষার হইয়া গেল। যখন দেখিলাম 
অনৃববর্তী পর্বতমালা শুত্রতুষারমণ্ডিত হইযাঁ শোভা পাইতেছে তখন আমার 
সমস্ত দুঃখ নিমেষে দূর হইযা গেল। পব দিন__বডদিন, আকাশ উজ্জ্বল, 
চারিদিক মনোবম, অর্দূবে তৃহিনাবৃত পর্ধতমালার কি মনোহর শোভা । 

সাধারণ কাজ কর ছিল না বলিয়া আমবা প্ররুতিব পধ্যবেক্ষক হইয়া 
উঠিলাম। বিবিধ জীবজন্ত, কীট-পতঙ্গ যাহা চোখে পড়িত তাহাই আমরা! 
অন্ুসপ্ধিৎসার সহিত লক্ষ্য করিতাম। আমার অন্ুসন্ধিংস| যতই বাড়িতে 
লাগিল ততই লক্ষ্য করিলাম যে, আমার সেলে এবং ছোট্র উঠানে বত বিবিধ 
শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বাস করিতেছে । আমি অনুভব করিলাম, যাহা পূর্বে 
আমার নিকট প্রাণহীন শূন্মঘ বলিয়া বোধ হইত, তাহাই জীবনেব প্রাচুধ্যে 
ভরপুর । কেহ বুকে হাটে, কেহ ধীরে ধীরে চলে, কেহ বা উড়িয়! বেডায়। 
ইহারা আমার কোন বাধা উৎপাদন না করিয়া শ্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা! নির্বাহ 
করিতেছে, আমিও ইহাদের বিদ্ব উৎপাদন করিবার কারণ খু'জিয়া পাইতাম 
না। কিন্তু ছারপোকা ও মশা এবং কতকপরিমাণে মাছির সহিত আমাকে 
,অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। বোলতা ও ভীমরুলগুলি আমি সহ করিতাম, 
আমার সেলের মধ্যে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করিত। কিন্তু একদিন 
আমি একটু কুপিত হইয়াছিলাম, একটা বোল্তা। সম্ভবতঃ অন্তমনস্কভাবে 
আমাকে দংশন করিয়াছিল । আমি রাগিয়া গিয়া তাহাদিগকে ঝাড়ে বংশে 
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জওহরলাল নেহরু 


উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। তাহারাও তাহাদের অস্থায়ী চাকগুলি 
রক্ষা করিবার জন্য সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়ত এঁ গুলির 
মধ্যে তাহাদের ডিম ছিল? কাজেই আমি যুদ্ধে বিরত হইলাম এবং স্থির 
করিলাম যে তাহারা দি আমার বিদ্বোৎ্পাদন না করে তাহা হইলে আমিও 
তাহাদের শান্তিতে থাকিতে দ্রিব। এই ঘটনার পর এক বৎসর কাল আমি 
বোলত। ও ভীমরুল বেটিত হইয়া! সেলে বাস করিয়ছি। তাহারা কখন 9 
আমাকে আক্রমণ করে নাই এবং আমরা পরস্পৰকে শ্রঞ্ধী করিয়া চলিতাম। 

চামচিক। আমি পছন্দ করিতাম ন| কিন্তু আমাকে তাহাদের সহা করিতে 
হইত । সন্ধ্যাকাশে তাহাবা নিঃশবে উড়িত এবং প্রায়ান্ধকার আকাশে তাহাদের 
ছায়ার মৃত দেখ। যাইত। কি ভীতি-উদ্দীপক প্রাণী, দেখিলে আমার গা ছম্‌ 
ছম্‌ করে। মনে হয় যেন উহারা আমার মুখ ছু'ইয়া উড়িয়া গেল, আঘাত করিবে, 
ভয়ে আমি শিশুবিঘ| উঠি। বহুদূব উদ্ধে বড বড় বাছুড় উড়িয়া যাইত। 

আমি অনেকক্ষণ ধনিয়া পিপীলিকা ও উই পোকা লক্ষ্য করিতাম। 
সপ্ধ্াযাোবেল! ঘখন টিক্টিকিগুলি বাহির হইয়া লাফাইয়! শীকার ধরিত এবং 
হান্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে লেজ নাড়িয়৷ পরম্পরকে তাঁডা করিত, তাহাও চাহিয়া 
দেখিতাম। সাধারণতঃ তাহারা বোলতার কাছে ঘেসিত না কিন্ত আমি 
দুইবার টিকটিকিকে অতি সাবধানতার সহিত সম্মুখ দিক হইতে বোলতাকে 
ধরিতে দেখিয়াছি । আমি জানি না যে তাহারা ইচ্ছা করিয়া বা ঘটনাচক্রে 
হুলের দিকট] এড়াইয়া ঝোল্তা ধরে। 

ইহা ছাডা নিকটবর্তী বুক্ষে বহু কাঠবিড়ালী বাস করিত । এগুলি বেশ 
সাহসী এবং আমাদের অতি নিকটে আসিত। লক্ষৌ জেলে যখন আমি 
নিঃশবে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম তখন একট। কাঠবিড়ালী আমার পা বাহিয়া 
জান্তুর উপর বসিষা চাবিদিকে তাকাইত এবং যখন সে চোখের দিকে চাহিত 
তখনই বুঝিতে পারিত যে আমি বৃক্ষ কিংবা তাহার ধারণাঙ্্যায়ী কোন বস্ত 
নই। ভয়ে সেমুহুূর্তের জন্য আড়ষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া 
পলাইত। কাঠবিড়ালীর ছোট ছোট বাচ্চাগুলি কখনও গাছ হইতে পড়িয়া 
যাইত, তাহাদের মা দৌড়িয়া আসিয়া বলের মত পাকাইয়া নিরাপদ স্থানে 
লইয়| যাইত, সময় সময় বাচ্চাগুলির ম! খুঁজিয়া পাওয়া! যাইত না। একবার 
আমার একজন সঙ্গী তিনটী কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয়া আনিয়া 
লালন পালন কবিয়াছিলেন। তাহারা এত ছোট যে খাওয়ান একটা সমশ্্যা * 
হইয়া! উঠিল। যাহা হউক আমরা কৌশল আবিষ্কার করিয়া সমস্তার সমাধান 
করিলাম। ফাউনটেন পেনে কালী ভরিবার কাচের নলের মুখে ভুলা ভরিয়া 
আমর] দুধ খাওয়াইবার বোতল তৈরী করিলাম । 
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কারাগারে জীবজন্ত 


একমাত্র আলমোড়ার পার্বত্য জেল ব্যতীত সকল জেলেই আমি অসংখ্য 
পায়রা দেখিয়াছি । হাজার হাজার পায়রা সন্ধ্যাব আকাশ ছাইয়া ফেলিত, 
কথনও বা জেলকম্মচারীরা এগুলি গুলী করিয়া মারিয়া আহার করিত। 
সর্বত্র ময়নার প্রাচুষ্য ছিল। দেরাছুন জেলে আমার সেলে দরজার উপরে 
একজোড়া মযন! বাসা বাধিযাছিল ; আমি তাহাদিগকে খাইতে দিতাম, ক্রমে 
তাহারা এত পোষ মানিয়াছিল যে সকালে বিকালে আমার খাইতে দিতে দেরী 
হইলেই তাহারা আমাব নিকটে বসিয! কিচিব মিচির করিয়া আহাবের দাবী 
জানাইত। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া! এবং অধীর চীৎকার শুনিয়। আমি বেশ 
আনন্দ বোধ করিতাম। 

নৈনী জেলে হাজার হাজার টিয়া পাখী ছিল এবং আমার ব্যারাকের 
প্রাচীরের ফাটলে অনেকগুলি বাস করিত। ইহাদের পূর্বরাগ ও প্রেম করিবার 
ভাবভঙ্গী অত্যন্ত কৌতুককর দৃশ্ঠ । কখনও কখনও নারী-টিয়ান জন্য দুইটি পুরুষ- 
টিযাব মধ্যে তুমূল ছন্দযুদ্ধ বাধিষা যাইত, নাবী-টিষাটি শান্তভাবে বসিযা যুদ্ধের 
ফলাফল লক্ষ্য করিত এবং বিজয়ীব গলায় ববমাল্য দ্রিবার জন্য প্রস্থত থাকিত । 

দেরাদুনে বহুশ্রেণীব পাখী ছিল। তাহাদের সঙ্গীত ও কলকাকলীতে দিক 
মুখবিত হইত এবং সর্ধবোপবি কোকিলের প্লুত স্বর সকলকে ছাপাইয়া উঠিত। 
বর্ষার অবাবহিত পূর্ববে পাপিয়া দেখ! দিত এবং সমস্ত বর্ষাকাল থাকিত। 
অল্পদিনেই আমি ইহার নামেব সার্থকতা* বুঝিতে পাবিলাম। কিদিবা কি 
রাত্রি, সুর্যালোকই থাকুক, আর অবিশ্রীস্ত বর্ধাই হউক, এই পাখী বিরামহীন 
একঘেয়ে স্থরে ডাকিতে থাকিত। অধিকাংশ পাখী আমরা দেখিতে পাইতাম না, 
কেবল তাহাদের ভাক শুনিতাম, কেন না আমাদের ক্ষুত্র উঠানে কোন গাছ ছিল 
না। কিন্তু উর্দে আকাশে ঈগল ও চিলের সাবলীল গতিভঙ্গী নিণীক্ষণ করিতাম। 
কখনও তাহার তীরবেগে নীচের দিকে নামিত আবার বাযুতে ভর দিয়া উপরে 
উঠিয়া! যাইত। কখনও কখনও বন্য হংস বলাকা আমার্দের মাথাব উপর দিয়া 
উড়িয়া যাইত। 

বেরিলী জেলে বহুতর বানর ছিল। তাহাদের হাস্টোদ্দীপক ভাবভঙ্গী 
দেখিবার বিষয় ছিল। একটি ঘটনার কথা মনে আছে; একটা বানরের বাচ্চা 
কেমন করিয়। আমাদের ব্যারাকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহ। দেওয়াল 
বাহিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, ওয়ার্ডার, সার্জন, কয়েদী ওভারসিয়ার ও 
কয়েদীরা মিলিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং উহার গলায় একটি দড়ি বাধিল। 
অন্যদিকে উচু দেওয়ালের উপর বসিয়া উহার পিতা! মাতা ( সম্ভবত: ) এই সব 
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লক্ষা করিতেছিল এবং রাগে ফুলিতেছিল। সহস৷ তাহাদের মধ্যে একটি বেশ 
বড় আকারের বানর লম্ষ দিয়া নীচে নামিল এবং বানর শিশু বেষ্টনকারী 
জনতাকে আক্রমণ করিল। ইহা! অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, কেন না ইহারা 
সংখ্যায়ও অধিক ছিল এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদী ওভারসিয়ারদের হাতে লাঠি 
ছিল এবং তাহারা দস্তর মত লাঠি ঘুরাইতেছিল। কিন্তু পরিণামে ছুঃসাহসই 
জয়ী হইল। মানুষেরা ভয় পাইয়! লাঠি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বানরের 
বাচ্চাটি মুক্তি পাইল । 

আমরা সময় সময় অবাঞ্চনীয় জীবজন্ক দেখিতাম। আমাদের সেলে 
সর্বদাই, বিশেষভাবে ঝড় বৃষ্টির পর অনেক বৃশ্চিক দেখা যাইত। কখনও 
বা আমার খিচ্ানাধ, কখনও বা বই তুলিতে গিয়া দেখি তাহার উপর বৃশ্চিক 
বসিয়া আছে। এইভাবে নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে আমি প্রায়ই বৃশ্চিকের 
দেখা পাঠতাম, কিন্তু আশ্ধ্য এই কখনও একটিও আমাকে দংশন করে 
নাই। একবার একটা কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত-দর্শন বৃশ্চিককে কিছু দিন বোতলের 
মধ্যে রাখিয়াছিলাম এবং ইহাকে মাছি ইত্যাদি খাইতে দিতাম । একদিন 
উহাকে স্ুত। দিয়া বাধিয়! দেওয়ালের উপর রাখিয়াছি, সহপা দেখিলাম যে 
সুতা কাটিয়া সে পলাইয়াছে। তাহাকে মুক্ত দেখিবার আমার মোটেই ইচ্ছ। 
ছিল না, কাজেই আমি সমস্ত সেল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্ত 
আর তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার সেলে অথবা তাহার নিকটে 
তিন চারটি সাপও দেখিয়াছি। একবারের ঘটনা, সংবাদপত্রে বড় বড় 
শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কাধ্যতঃ এই বৈচিত্র্য আমার ভালই 
লাগিয়াছিল। কারাজীবন অত্যন্ত নীরস, ইহার একটান1 গতির মধ্যে যাহা 
কিছু নৃতনত্ব আসে তাহাই ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সাপ 
ভালবাসি অথবা তাহাদের আগমনে পুলকিত হই তাহা নহে, বরং সাধারণ 
মান্নষের মত আমিও সাপ দেখিলে ভয়ে কণ্টকিত হইয়! উঠি। আমি যদি 
সাপ দেখি তাহা হইলে দংশনের ভয়ে আমি নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিব। 
কিন্তু তাহা ঘ্বণা হইতে নহে অথবা ভয়ে অভিভূত হইয়াও নহে। কেন্নই 
দেখিলে আমি অধিকতর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! ইহা ঠিক ভয় নয়, একটা 
সহজাত ঘ্বণী। কলিকাতার আলিপুর জেলে একবার আমি মধ্যরাত্রে জাগিয়! 
অনুভব করিলাম, কি যেন আমার পায়ের উপর হাটিতেছে। আমার নিকট 
টচ্চ ছিল, জ্বালাইয়! দেখি বিছানার উপর একটা কেন্নুই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 
বশীভূত হইয়া অতি ত্রুত আমি বিছান! হইতে লাফাইয়া! পড়িলাম, অল্পের জন্য 
সেলের দ্রেওয়ালে আঘাত পাই নাই.। পারোভের ইচ্ছার সম্পর্কহীন প্রতিক্ষিগ্ণ 
ক্রিয়ার অর্থ আমি পূর্ণভাবে হৃদয়জম করিলাম । 
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কারাগারে জীবজস্ত 


দেরাছুনে আমি একটি নৃতন প্রাণী দেখিলাম অর্থাৎ আমার নিকট ইহা 
নৃতন প্রাণী। আমি জেলের দরজায় দাড়াইয়৷ জেলারের সহিত কথা বলিতেছি, 
এমন সময় দেখিলাম বাহিরে একটি লোক এঁ অদ্ভুত প্রাণীটাকে বহন করিয়া 
লইয়া যাইতেছে । জেলার তাহাকে ডাকিঘ। পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম 
ইহা টিক্টিকি ও কুমীরের মাঝামাঝি প্রায় দুই ফুট লম্বা হইবে, পায়ে 
নখর আছে এবং সমস্ত শরীব পুরু শক্কাবৃত। এই কুৎসিতদর্শন প্রাণীটি 
অত্যন্ত অস্থির এবং ক্রমাগত নিজেকে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে পাকাইয়া এক 
প্রকার গ্রন্থীব মত করিতেছিল এবং ইহার মালিক স্বচ্ছন্দে এ গ্রন্থীর মধ্য 
দিয়া লাঠি চাল ইয়া দিয়! ঘাড়ে করিয়া চলিতেছিল। তাহার নিকট শুনিলাম 
যে ইহার নাম “বো”। জেলার তাহাকে জিজ্ঞালা] করিলেন যে ইহা দিয়া 
সেকি করিবে। উত্তরে লোকট! এক গাল হাসিয়া বলিল যে সে উহা 
“ভাজ্জি” অর্থাৎ ঝোল রান্না করিয়া খাইবে। সে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। 
পরে আমি এক ডাবলিউ চাম্পিয়ানের “দি জাঙ্গল্‌ ইন্‌ সান্‌ লাইট এগু স্তাডো” 
পুস্তকে দেখিলাম এই জানোযাবেব নাম প্যাঙ্গলীন” *। 

কয়েদীদের বিশেষতঃ দীর্ঘদগুপ্রাপ্ত কয়েদীদের হৃদয় সর্বদাই উপবাসী 
থাকে। সময় সময তাহারা কোন প্রাণী পুধিযা হৃদযাবেগের চরিতার্থতা 
সাধন করে। সাধারণ করেদীরা অবশ্য ইহা পারে না । কিন্ত কয়েদী মেটদের 
একটু শ্বাধীনতা আছে এবং জেলের কম্মচারীরা সাধারণতঃ আপত্তি করেন না। 
সচরাচব কাঠ বিডাল এবং আশ্যধ্য এই বেজীও তাহারা পুধিয়া থাকে। 
জেলে কুকুর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না কিন্তু বিড়ালের অভাব নাই। 
একবার একট] বিড়ালের বাচ্চার সহিত আমার ভাব হইয়াছিল। ইহা এক 
জন জেল কর্মচারীর এবং তিনি বদলী হইবার সময় উহাকে লইয়া গেলেন। 
কয়েক দিন আমি ইহার অভাব বোধ করিয়াছিলাম। যদিও কুকুর রাখিতে 
দেওয়। হয় ন| তথাপি অপ্রত্যাশিতভাবে দেরাদুন জেলে আমাকে কয়েকটি 
কুকুরের ভার লইতে হইয়াছিল। একজন জেল কর্মচারীর একটী মাদ্দি কুকুর 
ছিল, তিনি বদলী হইবার সময় ইহাকে ফেলিয়া গেলেন। বেচারী গৃহহারা 
হইয়া একটী জলনালীর নীচে থাকিত, ওয়ার্ডারদের উচ্ছিষ্ট খুঁটিযা খাইত 
এবং প্রায়ই খাইতে পাইত না। আমি জেলের বাহিরে হাজতে ছিলাম 


* ইহার সংস্কত নাম বজ্রকীট। হিমালগ্নের তরাই অঞ্চলের অরণ্যে ইহা! পাওয়া যায়। 
উত্তর বাঙ্গলার তরাইয়ের লোকেরা ইহাকে 'বনরই' বলে। ইহার মাংস নুম্বাছ। ইহার 
পুরু শক্ষ হইতে নিম্সিত আংটী ধারণ করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয় বলিঙ্গাা জনশ্রুতি 
আছে।- অনুবাদক 
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জওহরলাল নেহরু 


বলিয়। সে মাঝে মাঝে খাদ্যের আশায় আমার নিকট আসিত। আমি 
নিয়মিতভাবে তাহাকে খাবার দিতে লাগিলাম এবং অল্পদিন পরেই সেই 
জলনালীর নীচে সে এক পাল বাচ্চা প্রসব করিল। কয়েকটা বাচ্চা লোকে 
লইয়া গেল, তিনটা রহিল, আমি তাহাদের খাওয়াইতাম। একটা বাচ্চার 
একবার কঠিন পীড়া হইল। ইহাকে লইয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলাম, 
আমি উহার সেবা করিতাম এবং কয়েক দিন রাত্রে দ্শ-বার বার উঠিয়া আমার 
তাহাকে দেখিতে হইত | বেচারী বাচিয়। গেল। আমার সেবা সার্থক হইল 
দেখিয়া আমিও খুসী হইলাম। 

বাহির অপেক্ষা কারাগারের মধ্যেই আমি অধিকতর পশু প্রাণীর সংস্পর্শে 
আসিয়াছি। আমি সর্বদাই কুকুর ভালব।সি, আমান কষেকটি কুকুরও ছিল, 
কিন্ত কাজের চাপে নিজে তবাবধান করিতে পারিতাম না। জেলে ইহাদের 
সঙ্গ পাইযা আমি খুসী হইয়াছিলাম। ভারতবাসীর। সাধারণতঃ বাড়ীতে পশু 
প্রাণী পোষা পছন্দ করে না । আশ্চধ্য এই, পশু পাখীর প্রতি অহিংসার উপদেশ 
থাকা সত্বেও তাহারা উহাদের প্রতি সাধারণতঃ উদাসীন এবং নিষ্ঠুর । এমন কি 
যে গাভী হিন্দুদের সর্বাধিক প্রিয় ও অনেকে পৃজ। পধ্যন্ত করিয়া থাকে,_যাহা 
লইয়। দাঙ্গা বাধে, তাহার প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হয় না। পুজা ও দয়া 
প্রায়ই একত্রে দেখা যায় না। 

বিভিন্ন দেশ তাহাদের জাতীয় চরিত্র অথব। আকাজ্ষার প্রতীকরূপে বিভিন্ন 
পশু পক্ষী গ্রহণ করিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ঈগল, ইংলগ্ডের 
সিংহ ও বুল-ডগ, ফ্রান্সের যুধ্যমান কুকুট, প্রাচীন রুষিয়ার ভন্কুক। এই সকল 
ইষ্টদেবতাতুল্য প্রাণী জাতীয় চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে? ইহারা 
প্রায় সকলেই আক্রমণশীল, হিংস্র ও শিকারী প্রাণী। এই সকল আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়! যাহারা সচেতন ভাবে চরিত্র গঠন করে, তাহারা যে হিংশ্রন্ভাব হইবে 
এবং গঞ্জন করিয়া অপরের স্বন্ধে পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। গাভী 
যাহাদের ইষ্র্দেবতা সেই হিন্দুরা যে নিরীহ ও অহিংস হইবে, তাহাতেই বা 
আশ্চর্ধযা কি? 
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৪৬ 
সংঘর্ষ 


বাহিরে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল , সাহসী নরনারীর] শক্তিশালী ও স্ুসন্বদ্ধ 
গভর্ণমেণ্টের আদেশ শাস্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রাহ্হ কবিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহাবা জানিতেন যে বর্তমানে অথবা অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন 
সম্ভাবনা নাই। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইয়া ভাবতে 
ব্রিটিশ শাসনের স্ববপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে লাগিল। ইহার মধো কোন 
চাতুধ্যেব আবরণ রহিল না, ইহাতে আমবা কতকটা সাত্বনা পাইলীম। বেয়োনেট 
জধী হইল, কিন্তু একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়াছিলেন, “তুমি বেয়োনেট দিয়া 
সব কনিতে পার, কিন্ধ উহার উপর বসিতে পার না।” নিজের আত্মাকে বিক্রয় 
করিযা মানসিক কুলটাবৃত্তি অপেক্ষা! এইভাবে শাসিত হওয। অনেক ভাল। 
আমবা জেলখানাব দ্ৈহিকভাবে নিকপায় হইয়াও অনুভব করিতাম, বাহিরের 
অনেকের অপেক্ষ। অধিক সেবা! করিতেছি । আমরা ছূর্বল বলিয়াই কি আত্ম- 
রক্ষার জন্য ভারতের ভবিষ্যৎংকে বিসজ্জন দিব? মানুষের বীর্যা, মানুষেব শক্তি 
সীমাবদ্। অনেকে দৈহিকভাবে অকর্ধণ্য হইয়াছেন । অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, 
অনেকে দূরে সবিষা গিয়াছে, কেহ কেহ বা উদ্দেস্টের প্রতি কৃতত্বতা করিয়াছে, 
কিন্তু প্রতিরোধ সত্বেও উদ্দেশ্য অব্যাহত রহিল, আদর্শ যদি ম্লান না হয়, আত্ম! 
যদি ভয়হীন থাকে, তাহা হইলে ব্যর্থতা আদিতেই পারে না। মূলনীতি ত্যাগ, 
নিজেদেব অধিকার অস্বীকার এবং অন্যায়ের নিকট গ্লানিকর বশ্ঠতা স্বীকারই 
প্রকৃত ব্যর্থতা । শক্রর আঘাত-জনিত ক্ষত অপেক্ষা আত্মকৃত ক্ষত আরোগ্য 
হইতেই অধিক সময় লাগে। 

আমাদের দুর্বলতা, জগতের অন্যায় গতি দেখিয়! মাঝে মাঝে অবসাদ আসে, 
তথাপি আমরা যাহা সাধন করিয়াছি তাহার জন্য গর্ববোধও করিয়া থাকি। 
আমাদের জাতির আচরণ নিশ্চয়ই গৌরবময় এবং এই সাহসী সৈম্তদলের 
অন্যতমরূপে নিজেকে চিন্তা করা বড আনন্দ। 

নিরুপত্দ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় একবার দিলীতে এবং একবার 
কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল । কোন 
বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণভাবে শাস্তির সহিত মিলিত হওয়! সম্ভবপর 
নহে, চেষ্টা করিতে গেলে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ অনিবাধ্য । কাধ্যতঃ এই সকল 
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সভ। পুলিশ লাঠিচালন। করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং বহুলোককে গ্রেফ তার 
করা হইয়াছিল। এই সকল বে-আইনী সম্মেলনের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে 
ভারতের নানাপ্রান্ত হইতে সহন্্র সহস্র ব্ক্তি ইহাতে প্রতিনিপিৰপে যোগ 
দির়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই ছুই সম্মেলনে যোগ 
দ্িয়াছিলেন, এই সংবাদে আমি হষ্ট হইয়াছিলাম | ১৯৩৩-এর মার্চ মাসের শেষ- 
ভাগে আমার মাতা কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবাৰ জন্য জিন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্তান্তের সহিত কলিকাতার পথে গ্রেফতাব 
হইয। আসানসেোল জেলে কযেকদিন ছিলেন। রুগ্রা ও ছুর্ব্বল! হইলেও তিনি যে 
উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি আশ্চধ্য হইলাম । জেলের ভয় তাহার 
অল্পই ছিল, তাহা 'অপেক্ছাও অধিক অগ্নিপধাক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন | 
তাহার পুত্র, দুই কণ্ঠ! ও অন্যান্ত প্রিযজ্ন সকলেই কারাগারে ? শূন্যভবন নৈশ 
ছুঃন্বপ্রের মত তীহার শ্বাসরোধ করিত । 

আন্দোলন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অতি মুছুভাবে চলিতে লাগিল, কদাচিৎ 
উত্তেজনার কিছু ঘটিত। কাজেই আমার চিন্ত! ক্রমে অন্ান্য দেশের প্রতি ধাবিত 
হইল। কারাগারে যতটা সম্ভব, বৃহৎ অর্থপঙ্কটের মধ্যে পতিত জগতের ঘটনাবলী 
গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই বিষযে যথাসম্ভব পুস্তকাদি পড়িতে 
লাগিলাম। যতই পাঠ করি ততই আমার আকাঙ্ষা বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
জগতের রঙ্গমঞ্চে যে বৃহৎ নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সর্ধর্র রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক শক্কিপুঞ্জের যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলিতেছে, ভারতের সমস্তা ও সংঘর্ষ 
তাহারই একটা অংশমাত্র। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমার সহাঙ্ভৃতি ক্রমবর্ধমান 
গতিতে কমুনিষ্টদের দিকেই প্রবাহিত হইল । 

বহুকাল হইল আমি সমাজতন্ত্ববাদ ও কমযুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, 
রুশিষার প্রতিও আমার অনুরাগ ছিল। সোভিয়েট রুশিষার অনেক কিছুই আমার 
ভাল লাগে না_-বিপরীত মতবাদ নিষ্ঠুরভাবে দমন, সর্বসাধারণকে সৈন্যদলে 
যোগ দিতে বাধ্য করা, অনাবশ্যক বলপ্রয়োগে (আমার বিশ্বাস ) বিভিন্ন কাধ্য- 
প্রণালী অনুসরণ করিতে বাধ্য করা প্রতৃতি। ধনতান্ত্রিক জগতেও 'ীড়নমূলক 
দমন ও হিংসানীতির অসপন্ভাব নাই এবং আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
লাগিলাম যে অঞ্জন ও সঞ্য়মূলক সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি ও আশ্রয়ের 
মূলে রহিয়াছে হিৎসানীতি। হিংসানীতি ব্যতীত ইহা৷ বেশীদিন চলিতে পারিত 
না। সর্বত্রই অধিকাংশ ব্যক্তি ক্ষুধার ভয়ে অল্লপসংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছার নিকট. 
আন্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে,_তাহার মহিমা ও সুবিধা বিবিধ প্রকারে 
বৃদ্ধি করিতেছে, সেখানে খানিকটা রাজনৈতিক স্থবিধার মূল্য কতটুকু ? 

উভয় স্থলেই হিংসানীতি আছে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত হিংসানীতি 
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ওতপ্রোতভাবে জড়িত; কিন্তু রুশিয়ার হিংসানীতি যতই মন্দ হউক, তাহার 
লক্ষা ও ভিত্তি শাস্তি ও সহযোগিতা ; জনসাধারণের প্ররুত স্বাধীনতা । ক্রণট ও 
ভুল সত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া পর্ধবতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়াছে এবং নূতন 
সমাজ বিন্তাসের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে । যখন অবশিষ্ট জগৎ 
অর্থ নৈতিক মন্দায় বিব্রত হইয়া নানাদিক দিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, তখন 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নৃতন জগৎ গন্ডিয়া উঠিতেছে। মহান 
লেনিনের অন্গগামী রুশিয়ার দৃষ্টি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, তাহার চিন্তা, কি হইতে 
হইবে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশ অতীতের জীর্ণ মৃতভারে অভিভূত এবং অতীতের 
অকন্মণ্য নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছে । সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে পশ্চাৎপদ মধ্য এশিয়ার বিশ্ময়কর উন্নতির বিবরণ পাঠে আমি মুগ্ধ 
হইলাম। ছুই দিক বিচার করিয়া আমি সর্বতোভাবে রুশিয়ারই পক্ষপাতী, 
এই অন্ধকার ও বিষণ্ণ জগতে রুশিযাই উতফুল্প আশার আলোকবর্তিকা তুলিয়। 
ধরিয়াছে। 

কমুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার পবীক্ষামূলক কার্ধাগুলির সাফল্য 
বা ব্যর্থতার গুরুত্ব অনেক অধিক হইলেও, কম্যুনিষ্ট মতবাদের অভ্রাস্ততার উহাতে 
কোন ইতর বিশেষ হয না। বলশেভিকেরা ভূল করিতে পারে, জাতীয় বা 
আস্তজ্জাতিক কারণে তাহারা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্ত তথাপি কম্যুনিষ্ট মতবাদ 
অভ্রান্তই থাকিতে পারে । এই মতবাদই নির্দেশ করিতেছে যে, রুশিয়ায় যাহা 
ঘটিযাছে, অন্ধভাবে তাহার অন্থুকরণ কর! অযৌক্তিক; কোন দেশের এঁতিহাসিক 
অভিব্যাক্তর স্তর এবং তাহার সমসাময়িক বিশেষ অবস্থার উপরই উহার 
প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করে। ইহা ছাড় বলশেভিকদের সাফল্য এবং অপরিহাধ্য 
তুল হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে । সম্ভবতঃ 
চারিদিকে শক্র পরিবেষ্টিত বলশেভিকর! বাহ্‌ আক্রমণের আশঙ্কায় অতি দ্রুত 
অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল । ধীরে কাজ হইলে হয় ত পল্লী অঞ্চলের অনেক 
ছুঃখদুর্দশা! নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা! হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে পরিবর্তনের 
গতি মন্থর করিলে, আমূল পরিবর্তনের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইত কি না৷ সন্দেহ । 
কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজবিন্যাসকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে 
সংস্কারমূলক উপায় দ্বারা তাহা অসম্ভব। পরে উন্নতির গতি যতই ধর হউক 
না কেন, প্রথম পদক্ষেপের স্ছচনাতে প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙ্গিতেই হইবে, কেন না, 
উহার প্রয়োজন অবসান হওয়া সত্বেও উহা! ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে ভার স্বরূপ 
হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ভারতে ভূমি ও কলকারখানা সংক্রান্ত ও দেশের অন্যান্ত প্রধান সমস্াগুলি 
একমাত্র বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি দ্বারাই সমাধান করা যাইতে পারে। মিঃ লয়েড 
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জঙ্জ তাহার “মহাযুদ্ধের স্থৃতিগতে যথার্থ বলিয়াছেন যে, “ছুই লক্ষে গহ্বর উত্তীর্ণ 
হইবার চেষ্টার মত মূঢ়তা আর নাই ।” 

রুশিয়ার কথা ছাড়িয! দিলেও মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন আমাব মনের অনেক 
অন্ধকার কোণ উদ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক নৃতন 
রূপ উদ্ঘাটিত হইল। মার্কসীয় বিশ্লেষণ-প্রণালী ইহাব উপর এক নৃতন আলোক 
সম্পাত করিল, অজ্ঞাতসাবে হইলেও এঁতিহাসিক অভিব্যক্তি এক শৃঙ্খলা ও 
উদ্দেশ্ঠের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে । অতীত ও বর্তমানের দুঃখ ও অপচয় 
যতই ভযাবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সবে ও ভবিষ্যৎ আশায় সমুজ্জল। 
অযৌক্তিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃটিভঙ্গীর জন্তই আমি মার্কপীয় 
মতবাদেণ প্রতি আকুষ্ট হইলাম । অন্যান্ত স্থানে ও রুশিয়াব সরকারী ক্মনিজম- 
এব মধ্যে অনেক ঘুক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আছে সত্য এবং প্রায়ই অবিবাসীদিগের 
প্রতি পীডনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা গভীব আক্ষেপেব বিষয় 
হইলেও, ইহা বুঝা কঠিন নহে । সৌভিয়েট দেশগুলিতে যখন অতি দ্রুত গুকতব 
পবিবর্তন চলিতেছে, তখন কোন বিরুদ্ধতাকে প্রধল হইতে দিলে ব্যর্থতা অতি 
শোচনীঘ হইতে পাবিত। 

জগদ্ধাপী অর্থসন্কট ও মন্দা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণেব যৌক্তিকতা ই প্রমাণিত 
হয়। যখন অন্যান্য পদ্ধতি ও মতবাদ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেডাহতেছে তখন 
কেবলমাত্র মার্কসীয় মতবাদই ইহ| অল্পবিস্তর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা কবিষযা 
প্রকৃত সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছে । 

এই বিশ্বাম আমার মবো যতই বদ্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নৃতন 
উত্তেজনায় সঞ্ভীবিত হইয়া উঠিলাম , নিকপদ্রব প্রতিরোধের অসাফল্যজনিত 
অবসাদ বহুলাংশে উপশম হইল। জগত কি ঈপ্সিত পরিণতির দিকে ভ্রুতপদে 
অগ্রসর হইতেছে না? সম্মুখে যুদ্ধ ও খণ্ড-প্রলয়ের আশঙ্কা, তথাপি আমরা 
অগ্রসব হইতেছি। কেহ নিস্তন্ধ হইয়া বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সংঘর্ষ 
এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ক্ষণিক বিম স্থল। দমননীতি ও ছুঃখভোগের পরিণাম 
ভালই, ইহা আমার্দের জনসাধারণকে ভবিষ্তুৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করিবে 
যে সকল নৃতনভাব জগৎকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে 
বাধ্য হইবে । আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরা সরিয়া গেলে আমরা অধিকতর 
শৃঙ্খলাবদ্ধ, অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অনুকূল । 

কশিয়া, জান্মাণী, ইংলগু, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও. 
মধ্য ইউরোপের ঘটনাশ্োত আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং সমসাময়িক 
ঘটনাবলীর জটিল জাল বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্র 
ভাবে এবং মিলিতভাবে ঝড়ের মধ্য দিয়াও তরী চালাইবার জন্য কিরূপ উদ্যম 
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করিতেছে, আমি কৌতুহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ছুর্গতি সমাধানকল্পে ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য আহত 
বিবিধ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যর্থতা আমাকে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র অথচ 
বিরক্তিকর সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথ স্মরণ করাইয়া দিল। জগতে সদিচ্ছার 
অভাব না থাকা সত্বেও সমস্যার সমাধান হইল না »_যদিও অধিকাংশ লোকেরই 
বিশ্বাস যে, বার্থতার পরিণাম জগদ্যাপী বিপধ্যায়, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকার 
খাতনামা বাজছনীতিকগণ একত্র মিলিত হইতে পারিতেছেন না। যে ভাবেই 
হউক, তীহারা ভূল পথে মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সত্যপথ 
গ্রহণ করিবার সাহস নাই । 

জগতের ক্লেশ ও সংঘাত চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্ক্তিগত ও জাতীয় 
অশান্তি ও ক্লেশের কথা অনেকাংশে বিস্বৃত হইলাম । জগতের ইতিহাসের এই 
বৃহৎ বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে আমি জীবিত আছি, এই চিন্তায় মাঝে মাঝে 
উফুল্প হইয়া উঠিতান। যে মহান পরিবর্তন আসিতেছে, সম্ভবতঃ আমিও 
জগতে আমার এই গৃহকোণে তাহার মধ্যে কোন যৎসামান্য ভূমিকার অভিনয় 
করিতে পারি। কখনও বা সমগ্র জগতের সংঘাত ও হিংসানীতির আবহাওয়ায় 
আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া! পড়িতাম। বুদ্ধিমান নরনারীরা, মান্ুষের অধঃপতন 
ও দাসত্ব দেখিতে এত অভ্যাস্ত হইযা উঠিয়াছেন যে, তাহাদের অন্থৃভৃতিহীন হৃদয়ে 
দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অমানুষিকতা৷ দেখিয়া ক্রোধের উদ্রেক হয় না। নীতির 
কণ্ঠরোধ করিয়া অশিষ্ট ইতরতা ও শৃন্যগর্ভ আস্ফালন মৃখর হইয়! উঠিয়াছে অথচ 
শ্যায়বান ব্যক্তির নীরব । হিটলারের জয় এবং তাহার পর “খাকী ভীতি”র 
রাজত্ব দেখিয়া আমি মন্নশীহত হইলেও, উহ1 সাময়িক মনে করিয়। নিজেকে সাত্বন! 
দিলাম। মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ। অন্ধ আবেগে যন্ত্র চালিত 
হইতেছে, ইহার ক্ষুত্র এক চক্রদস্ত কি করিতে পারে? 

তথাপি জীবনের কম্যনিষ্ট-দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে সাত্বনা ও আশা পাইলাম। 
ভারতে ইহা! কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়? আমরা এখনও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার সমস্তার সমাধান করিতে পারি নাই, এখনও জাতীয়তার ভাবেই 
আমাদের হ্ৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা কি এখনই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 
লাভের জন্য চেষ্টিত হইব, না, ব্যবধান যতই সঙ্কীর্ণ হউক একের পর আর গ্রহণ 
করিব? জগতের তথা ভারতের ঘটনা প্রবাহ সামাজিক সমশ্যাগুলিকেই মুখ্য 
করিয়া তুলিতেছে এবং মনে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আর ইহার সহিত 
স্বতন্ত্র করা সম্ভব হইবে না। 

ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে সামাজিক উন্নতিবিরোধী শ্রেণীগুলি 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী হইয়! দাড়াইয়াছে। ইহা! অপরিহাধ্য এবং 
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ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের সীমারেখা স্পষ্ট হইয়া উঠুক, আমি ইহা! প্রত্যাশা 
করি। কিন্তু এই ঘটন1 সকলে অন্থভব করেন কি? দেখা যায়, অনেকেই 
করেন না। বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় গৌঁড়া কমুনিষ্ট আছেন, তীহারা জাতীয় 
আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ও তীব্র সমালোচক । বিশেষভাবে বোদ্বাইয়ে এবং 
কতক পরিমাণে কলিকাতায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দৌলনও এক প্রকার শিথিল 
সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়। অবসাদগ্রন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বুদ্ধিমান সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাব এবং কম্যুনিজম বিস্তার লাভ 
করিতেছে । কংগ্রেসের তরুণ নরনারীরা ধাহারা পূর্বে ব্রাইসের গণতন্ত্র, কিথ 
এবং মাৎসিনী পাঠ করিতেন, এখন তাহারা হাতের কাছে পাইলে সমাজতন্ত্রবাদ, 
কম্যুনিজম ও রুশিয়া সংক্রান্ত গস্থাদি পাঠ করেন। জনসাধারণের দৃ্টি এই সকল 
নৃতন ভাবের প্রতি আকুষ্ট করিতে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা অনেক সহায়তা 
করিয়াছে এবং জগতের বর্তমান সন্কটের ফলে উহার প্রতি মনোযোগ অধিকতর 
একাগ্র হইয়াছে । অন্নসন্ধানের আগ্রহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এবং বর্তমান প্রচলিত 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সন্দেহ সর্বত্রই দেখা যায়। মনের হাওয়ার গতি কোন দ্দিকে 
তাহা বুঝা যাইতেছে, তবে ইহা এখনও মৃছুমন্দ মলয় পবন-_-অনিশ্চিত, আত্ম- 
সম্বিংহীন। কেহ কেহ ফাসিস্ত ভাব লইয়াও নাড়াচাড়া করেন। স্পষ্ট ও নিশ্চিত 
মতবাদের এখনও অভাব। জাতীয়তাবাদই চিস্তাজগতে সর্বাপেক্ষা প্রবল । 

যে পধ্যস্ত না কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনত। পাওয়া যায়, ততদ্দিন 
জাতীয়তাবাদই মুখ্য প্রেরণার বিষয় থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই । এই 
কারণে অতীত এবং বর্তমানে কংগ্রেসই (কোন কোন শ্রমিক সঙ্ঘ ছাড়া) 
ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও তুলনায় বহুগুণে অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 
গত তের বৎসরে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ইহা জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব জাগরণ 
আনিয়াছে এবং ইহার মধ্যে বুর্জোয়া মতবাদ সত্বেও ইহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ 
সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে । ইহার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই এবং যতদিন 
না জাতীয়তাবাদের স্থান সমাজতীন্ত্িক প্রেরণা গ্রহণ করে, ততদ্দিন ইহা থাকিবে। 
অতএব মতবাদ ও কাধ্যপদ্ধতির দিক দিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রপর বহুল 
পরিমাণে কংগ্রেসের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তবে অন্তান্ত উপায়ও ঘে ব্যবহৃত 
হইবে না তাহা নহে। 

এই সকল কারণে কংগ্রেপ পরিত্যাগ কর! আমার মতে জাতীয় অভিব্যক্তির 
প্রধান ধাবা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যে শক্তিশালী অস্থধ আমর! হাতে, 
পাইয়াছি, তাহার তীক্ষিতা হ্রাস করা এবং সম্ভবতঃ নিক্ষলল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া 
শক্তির অপব্যয় করা। তথাপি কংগ্রেস বর্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে 
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তাহাব পক্ষে কি কোন আমূল পরিবর্তনমূলক সামাজিক দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
সম্ভবপর? যদ্দি একপ কোন প্রস্তাব ইহাতে উপস্থিত করা হয়, তাহ! হইলে 
ইহা দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া! যাইবে, অন্ততঃ ব্হুসংখ্যক ব্যক্তি 
হাব বাহিরে চলিয়া যাইবেন | তবে যদি হ্ুম্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে মংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তিশালা ও সঙ্ঘবদ্ধ দল কোন আমূল 
পরিবর্তনমূলক সমাজতীন্ত্রিক কার্ধ্য প্রণালী গ্রহণ করেন, তাহা অবাঞ্ছনীয নিশ্চয়ই 
নহে। 

কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস অর্থই গান্ধিজী। তিনি কি করিবেন? সময় সময় 
মতবাদের দিক দিষা তিনি আশ্চর্যযকপে পশ্চা্পদ অথচ কাধাক্ষেত্রে আধুনিক 
ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্রবিক। তীহাব ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ, প্রচলিত 
মাপকাঠি দিয়! তাহাকে বিচার করা যায় না, ন্যায়শাস্স্রেণ সাধারণ স্ত্রও ইাহার 
উপর প্রয়োগ কর! যায় না। কিন্তু তিনি অস্তন্নে বৈপ্লবিক এবং ভারতের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভেব জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ- _বাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না 
হওয়া পয্যস্ত তিনি নিরলসভাবে কন্ম করিবেন। এই চেষ্টায় গণশক্তি অধিকতর 
উদ্বোধিত হইবে এবং তিনি নিজেও ধাঁবে খীরে সমাজতান্ত্রিক লক্ষের দিকে 
অগ্রসর হইবেন বলিধা আমি কিছু ভবসা রাখি। 

ভারতীয় ও বৈর্দেশিক কমু[নিষ্টরা বহু বৎসর ধরিয়া গাদ্ধিজী ও কংগ্রেসকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ এবং কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্টের উপব সর্বববিধ হীন 
অভিসন্ধি আরোপ করিযা আমিতেছেন। কংগ্রেসের মতবাদ সম্পর্কে তাহাদের 
আনুমানিক সমালোচনার কোন কোন অংশে যোগ্যতার পবিচয় পাওয়। যায় এবং 
পরবর্তী ঘটনা অনেকগুলির যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভারতীয় 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে কম্যুনিষ্টগণ যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, 
তাহা আশ্চধ্যৰপে সত্যে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু যখন সমালোচনামুখে তাহারা 
তাহাদেব সাধারণ নীতি হইতে বিস্তীর্ণ বর্ণনার ভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিশেষভাবে 
কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্ধ্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাহারা লক্ষ্যত্রষ্ 
হইয়া পডেন | ভারতে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যাল্পতার ও প্রভাব প্রতিপত্তি না হইবার 
অন্যতম কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকভাবে কম্যুনিজম সম্পর্কে প্রচার ও অপরকে 
স্বমতে আনিবার্‌ চেষ্টা না করিয়া তাহার! প্রধানতঃ অপরকে গার্ণ দিতেই 
অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন কবেন। ইহাই 'প্রতিক্রিয়া-মুখে তাহাদের ঘোরতর 
অনিষ্ট সাধন কবিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া 
'থাকেন এবং শ্রমিকদের চিত্তজয় করিবার পক্ষে কয়েকটি বাধাবুলিই যথেষ্ট । 
কিন্তু কতকগুলি বুলি ব! জয়ধ্বনি দিয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভূলান যায় ন|। 
তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্তমানে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই 
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ভারতের সর্বপ্রধান বৈপ্রবিক শক্তি । গোড়া কমুনিষ্টদের অপেক্ষা না করিয়াই 
বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কম্যুনিজম-এর দিকে আকুষ্ট হইয়াছেন এবং তথাপি তাহাদের 
মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে । 

কম্যুনিষ্টদের মতে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ হইল, জনসাধারণ কর্তৃক 
গভর্ণমেন্টের উপর চাঁপ দিয়া ভারতীয় মূলধনী ও জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধিব জন্য 
কল-কারখান। ও বাণিজ্যের স্থবিধা আদায় করা। কংগ্রেসের কাজ হইল, 
“্ক্ষক, কারখানার শ্রমিক ও নিয় মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
অসস্তোষকে বোম্বাই, আহম্মদাবাদ ও কলিকাতার ধনীদের রথে হুভিয়া দেওয়া ।” 
কথিত হয় যে, ভারতীয় ধনীবা পশ্চাতে থাকিয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে 
গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিবার আদেশ দ্েন। অধিকন্তু কংগ্রেসের নেতারা 
ব্রিটিশগণ চলিয়া যান ইহ! চাহেন না, তাহাদের সাহায্যে ক্ষুধিত জনসাধারণকে 
আযত্তের মধ্যে রাখিয! শোষণ করিতে চাহেন ; ভারতের মধ্যশ্রেণী এই কাজে 
নিজেদের সমাক পারদর্শী বলিয়া মনে করেন না। 

শক্তিমান কম্ানিষ্টগণ এই প্রকার আজপ্তবী বিশ্লেষণে বিশ্বাস করেন ইহা 
অতি আশ্চর্য কথা এবং এই প্রকার বিশ্বাসের জন্যই তাহারা ভারতবর্ষে ব্যর্থকাম 
হইয়াছেন তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই । তীহাদের আসল বুল হইল, 
তাহার! ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের 
মাপকাঠিতে বিচার করেন । সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শ্রমিক নেতাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তে তাহারা অভ্যস্ত বলিয়া সেই উপমানগত সার্ৃশ্ব ভারতেও 
প্রয়োগ করেন। ভারতীয় জাতীয আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনও নহে, কৃষক 
শ্রমিক বৃত্তিজীবীদের ( প্রোলেটারিয়ান ) আন্দোলনও নহে । ইহ] যে বুর্জোয়া 
আন্দোলন, নামেই তাহার প্রমাণ এবং ইহার উদ্দেশ্ট একাল পর্যাস্তও রাজনৈতিক 
ত্বাধীনতা, সামাজিক স্তরবিন্তাস ব্যবস্থার পরিবর্তন নহে । এই উদ্দেশ্য 
প্রয়োজনানুুরূপ ব্যাপক নহে বলিয়া সমালোচনা করা যাইতে পারে এবং 
জাতীয়তাবাদকে বর্তমান কালের অনুপযোগী বলা যাইতে পারে। কিন্ত 
আন্দোলনের মূল ভিত্তিকে মানিয়া লইলে, নেতারা ভূমিসংক্রাস্ত ব্যবস্থা অথবা 
ধনতান্ত্রিক বাবস্থা উল্টাইবার চেষ্টা করেন না! বলিয়! তাহারা জনসাধারণের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, একথা বলা অযৌক্তিক । তাহারা এরূপ কথা 
কখনও ঘোষশী করেন নাই | কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেকে আছেন,_ধাহাদের 
সংখা। ক্রমেই বাড়িতেছে,__ধাহারা ভূমিসংক্রান্ত ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করিতে চাহেন, কিন্তু তাহার্দের কংগ্রেসের নামে কিছু বলিবার অধিকার নাই। 

ইহ সত্য যে, ভারতের ধনী সম্প্রদায় (বড় জমিদার বা তালুকদারগণ নহেন ) 
জাতীয় আন্দোলনের ফলে প্রচুর লাভবান হইয়াছেন ; ব্রিটিশ এবং বিদেশী বঙ্জন ও 
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স্বদেশী প্রচারের ফলে তাহাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপরিহাধ্য | জাতীয় 
আন্দোলন মাত্রেই দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দান এবং বিদ্রেশী বজ্জন প্রচার করিয়া 
থাকে । কাধ্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে 
এবং আমরা ব্রিটিশ পণ্য বর্ন 'আন্দোলন চালাইনেছি তখন বোম্বাইয়ের 
কাপড়ের কলের মালিকেরা ল্যাঙ্কাশায়ানের সহিত চুক্তি করিবার স্পর্দা দেখাই- 
যাছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ইহা জাতীয় উদ্দেশ্টের প্রতি অতি জঘন্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতা এবং উহাকে এঁরপেই অভিহিত করা হইয়াছিল। যখন আমরা 
অধিকাংশই কারারুদ্ধ তখন বোষ্বাইয়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থা 
পন্ষ্দে বারস্থার কংগ্রেস ও চরমপন্থীদের নিন্দা করিয়াছেন । 

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে ধনী সম্প্রদাষ যাহা করিয়াছেন, তাহা কলঙ্ককর 
সন্দেহ নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাহা গহিত। 
ওট্রাওয়া চুক্তিতে সাময়িকভাবে অল্পসংখ্যক বাক্তি লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
মোটের উপব ইহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজোর ক্ষতিই হইয়াছে এবং ইহাঁকে 
ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজোর পশ্চাতে স্তান দেওয়া হইযাছে | ইহ] ভারতীয় 
জনসাধাবণের পক্ষে অনিষ্টকর এবং যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল যখন বহু সহম্ত্র ব্যক্তি 
কারাগারে তখন এই চুক্তির কথাবার্তা চলিয়াছিল। ফলে প্রত্যেকটি 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্র ইংলগ্ডের নিকট হইতে মোট! রকম সর্ত আদায় করিয়া 
লইয়াছে এবং ভারতবর্ম কেবল দাতার আসন পাইবার সৌভাগা লাভ 
করিয়াছিল। গত কয়েক বখ্সর আথিক ভাগ্যান্বেধীরা ভারতবর্ষের সর্বনাশ 
করিষা সোনা ও রূপার অবৈধ ব্যবসায় চালাইয়াছে। 

বড় জমিদার ও তালুকদারেরা গোলটেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনকালে তাহারা 
প্রকাশ্তটভাবে নিজেদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ঘোষণা করিয়া! আমাদের আক্রমণ 
করিয়াছে । ইহার্দেরই সহায়তায় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেন্ট নানাবিধ অন্িন্ান্স 
আইনসভাগ্তলিতে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় 
অধিকাংশ জমিদার সদশ্যই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি- 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। 

জনসাধারণের চাঁপে পড়িয়া ১৯২১ ও ১৯৩০-এ গান্ধিজী দৃশ্বাতঃ আক্রমণমূলক 
আন্দোলন করিতে বাধ্য হ্ইয়াছিলেন, এইরূপ কথা সর্ব ভূল। অবশ্ঠ 
জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু গাদ্ধিজীই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চার 
করিয়াছিলেন । ১৯২১-এ তিনি প্রায় একক চেষ্টায় কংগ্রেসকে অসহযোগ গ্রহণ 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি কোন প্রকারে বাধ! দিতেন তাহা 
হইলে ১৯৩১-এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কোন আক্রমণশীল আন্দোলন অসম্ভর হইত। 
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ইহ1 অত্যন্ত দতাগ্যের কথা যে, এমন নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগত 
সমালোচনা কর! হয় যাহাতে মূল বিষয় হইতে দৃষ্টি লক্ষান্রষ্ট হইয| পড়ে। 
গান্ষিগীর সদিচ্ছাকে আক্রমণ করা আহ্বঘাতী চেষ্টা মাত্র, কেন না, লক্ষ কোটি 
ভারতবাপীর দৃষ্টিতে তিনি সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ । তাহাকে ধাহারা জানেন, 
তাহাবাই বলিবেন, কি একান্তিক আগ্রহে তিনি সতত ন্যাধ্য কাজ করিবাপ জন্য 
চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

কম্যুনিষ্টগণ বড় বড সহরে কারখানার শ্রমিকদের সহিত মেলামেশ। কৰিয়। 
থাকেন। পন্লী-অঞ্চলের সহিত তাহাদেব সংস্পর্শ ব অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই 
হয়। কারখানার শ্রমিকদের গুরুত্ব কম নহে এবং ভবিষ্যতে তাহ! আর্? বৃদ্ধি 
পাইবে । কিন্ধ তাহাদের স্থান কৃষকদের পশ্চাতে কেন না ভারতের প্রধান 
সমত্যাই রুষক-সমস্ত|। | পক্ষানস্তবে কংগ্রেসকক্্ীরা পল্লী-অঞ্চলেই ছডাইয়। 
আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস এক বৃহৎ কুষক-প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইবে। কৃষকেরা আশ্তর অভিপ্রা সিদ্ধ হইলে কদাচিৎ বৈপ্লবিক মনোভাব 
দেখাইয়! থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতেও নগর বনাম পল্লী কারখানার শ্রমিক 
বনাম কষক-সমন্তা দেখা দিবে । 

বহুসংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও কম্মার সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার 
সুযোগ হইয়াছে এবং ইহাপেক্ষা উত্তর নরনারীর সঙ্গলাভের জন্য আমার 
চিত্তে কোন আকাজ্ষ। নাই । তথাপি ইহাদের সহিত আমি অনেক মূল বিষয়ে 
ভিন্ন মত অবলম্বন কবিযাছি যাহা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা ইহার! বুঝিতে 
বা অনুভব করিতে পারিতেছেন ন। দেখিয়া আমি বিষণ হইয়াছি। ইহা বুদ্ধির 
অভাব নহে, আমরা স্বতন্্ব মতবাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করি বলিয়া। এই সীমারেখা 
সহসা অতিক্রম করা কত কঠিন! প্রত্যেকের স্বগঠিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি 
স্বতন্ব এবং তাহার মধ্যে আমর। অজ্ঞাতসারেই বদ্ধিত হই। অপর্পক্ষকে দোষ 
দেওয়া নিক্ষল। সমাজতন্ত্রবাদ, জীবন ও তাহার সমস্যা সম্পর্কে এক নিশ্চিত 
মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা বাখে। ইহা ন্যায়শাস্ত্ের বাধা রাস্তায় চলে ন]। 
লৌকিক গুণ, শিক্ষা দীক্ষা, অতীতের অধুষ্ট প্রভাব ও বর্তমান পারিপাশ্বিক 
অবস্থার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জীবনের অতি তিক্ত 
অভিজ্ঞত| ও শিক্ষা আমাদ্দিগকে নৃতন পথে ঠেলিয়। দেয় এবং পরিণামে আরও 
কঠোরতর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে স্বতগ্ভাবে চিন্তা করিতে শিখায় । 
হয় ত বা আমরা এই পরিণতির পথে কিছু সাহাযা করিতে পারি। এবং হয় ত 
বা_“নিয়তিকে এড়াইবার জন্য মানুষ যে পথ গ্রহণ করে, সেই পথেই নিয়তি 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় |” 
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১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাদের শান্তিপূর্ণ বৈচিত্র্যহীন 
কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্য প্রণালী সহসা এক বজ্বাঘাতে বিপয্যন্ত হইয়! গেল। 
মিঃ রামজে ম্যাকভোনান্ড প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার, অন্ধুন্নত শ্রেণীগুলির 
জন্য পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতির প্রতিবাদন্বরূপ গাদ্ধিজী “মৃত্যুপণে অনশন” করিবার 
জন্ সঙ্কল্প করিয়াছেন। লোককে মন্াহত করিবার তাহার কি আশ্চর্য ক্ষমতা ! 
সহসা নানাবিধ চিন্তায় আমার মন্তিষ্ধ ভারাক্রান্ত হইয়া! উঠিল, মনের মধো নানা 
সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা ভাসিয়া উঠিল এবং আমি সম্পূর্ণরূপে স্তধয 
হারাইলাম। ছুইদ্রিন আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম 
না। গাদ্ধিজীর কাধ্যের পরিণাম চিন্ত|! করিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। 
ব্যক্তিগত আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল এবং হয় ত তাহার সহিত আর দেখ! হইবে 
না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত যাতনা অন্থুভব কবিতে লাগিলাম। এক বৎসর পূর্বে 
ইংলও যাত্রার প্রাক্কালে তাহার সহিত আমার শেষ দেখ! হইয়াছিল । তাহাই 
কি সর্বশেষ দেখায় পরিণত হইবে ? 

নির্বাচনের মত একটা সামান্য বিষয় লইয়! তিনি চরম আত্মোৎসর্গ করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তাহার উপর আমার বিরক্তিও হইল। আমাদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বুহত্বর 
সমন্তাগুলি কি চাপা পড়িয়া যাইবে না? যদি তাহার আশ্ত উদ্দেশ্য সফল হয় 
যদি অনুন্নত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অধিকার স্বীরুত হয় তাহা হইলে তাহার 
প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফলা লাভ করিয়াছি, অতএব এখন 
আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবর্তী হইয়! পড়িবে না? 
তীহার এই কার্যের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রন্থত শাসনতত্ত্রের পরিকল্পনাগুলি স্বীকার ও গ্রহণ করা হইবে না? হহার 
সহিত অসহযোগ ও নিরুপত্রব প্রতিরোধের কি সঙ্গতি আছে? এত ত্যাগ 
স্বীকার করিম্া] এত সাহপিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়। 
অবশেষে তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যবসিত হইবে? 

তাহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধশ্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই 
সম্পর্কে প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখে আমার তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। 
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এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাহার উপবাসের দিন পর্য্স্ত 
নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন ! 

যদি বাপুর মৃত্যু হয়? তখন ভারতবর্ষ কিরূপ হইবে? ভারতের রাজনীতি 
কি আকার ধারণ করিবে? এই চিন্তায় আমার হ্দয় নৈরাশ্ঠে ভরিয়া! উঠিল । 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ও নীরস মনে হইতে লাগিল । 

ঘিনি এই বিপর্যয়ের কারণ হাহার গ্রতি প্রেম এ অসহায় ক্রোধে চিন্তার 
পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়। উঠিলাম, আমার মন্তিষ্ষ বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। 
কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, সকলের 
উপর রূঢ় হইয়া উঠিলাম, সর্ষবোপরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগিল । 

তাহার পর্‌ এক আশ্যধ্য ভাবাস্তর ঘটিল। ভাবোন্মাদনার অবসানে আমি 
শান্ত হইয়। দেখিলাম ভবিষ্যৎ তত অন্ধকারময নহে । সঙ্কটের মুহূর্তে সম্যকৃভাবে 
কার্ধা করিবার বাপুঙ্গীর এক আশ্চর্য কুশলতা আছে। আমার মতে ব্দিও 
তাহার ঘৌক্তিকত। নির্ধারণ অসম্ভব তখাপি এমনও হইতে পাবে যে, তাহার 
কাধ্য এমন মহ ফর প্রসব করিবে যাহ। এ নিষ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিবে ন1, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রেও তাহ প্রত্যক্ষ 
হইয়। উঠিবে। যদি বাপুর মৃত্যুও হয় তাহা হইলেও আমাদের জাতীয় 
আন্দোলন চলিবে । অতএব যাহাই ঘটুক না কেন, প্রত্যেকেরই তাহার জন্য 
প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি গান্ধিজীর যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও 
পরাজ্ুখ হইব না এই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলাম। আমি শান্তভাবে 
আত্মসম্বরণ করিয়া জগতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম । 

তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সংবাদ আঙগিল, সমস্ত হিন্দু সমাজ 
যেন যাছুমন্ত্রে জাগিয়। উঠিল, মনে হইতে লাগিল যেন অস্পৃশ্তার অস্তিমকাল 
উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি 
কি আশ্চর্ধা বাদুকর, কি নিপুণ ভাবে সুত্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত 
অভিভূত করিতেছেন । 

তাহার নিকট হইতে আমি একখানি তার পাইলাম । আমার কারাদণ্ডের 
পর তাহার নিকট হইতে এই প্রথম সংবাদ আসিল। দীর্ঘকাল পরে তাহার এই 
তার পাইয়া সুখী হইলাম। তারে তিনি লিখিয়াছেন,_ 


“এই কয়দিনের যাতনার মধ্যেও তুমি আমার মনশ্চ্ষুর সম্মুখে রহিয়াছ। তোমার মতামত 
জানিবার জন্য আমি অত্যান্ত উৎকন্টিত হ্ইয়াছি। তোমার মত আমার নিকট কত মূল্যবান, 
তাহ তুমি জান। ইন্দু ও স্বরূপের ছেলেমেয়ের নহিত দেখ! হইয়াছে। ইন্দুকে বেশ খুসী মনে 
হইল, তাহার শরীরও একটু মোট হইয়াছে । আমি ভালই আছি। তারে উত্তর দাও। 
ভালবাস। জানিও।” 


৩৯৩৬ 


ধর্ম কি? 


ইহা অনন্যসাধারণ, কিন্ত ইহাই তাহার চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য । অনশনকেশে 
এবং অন্তান্ত অনেক কাজের মধ্যেও তিনি আমার কন্ত। ও ভাগিনেয় 
ভাগিনেয়ীদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি ইন্দিরা যে একটু 
মোটা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ কবিতে ভুলেন নাই । (আমার ভশ্রীও তখন 
জেলে, এই সব ছেলেমেষেরা পুণার স্কুলে পড়িত। ) জীবনের অতি ছোটখাট 
ব্যাপারও তিনি ভোলেন না এবং তাহ কঙ হৃদয গ্রাহী ! 

নির্বাচন-প্রথা ল্যা আপোষ হইয়। গিয়াছে সে সংবাদও আমিল। জেলের 
স্থপারিশ্টেখেণ্ট আমাকে গান্ধিজীর তারের উত্তর দিতে সম্মতি দিয়! যথেষ্ট 
সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন । আমি তাহার নিকট নিম্ললিখিত তার কবিলাম | 


“আপনর তার এবং আপোষ হইয়া গিযাছে এই সংবার্দে আমি আনন্দিত ও আশ্বন্ত হহলাম। 
আপনব উপবাসের সন্কপ্পের কথা শুনিয়। আমি মর্মাহত ও বিভ্রান্ত হইয়ছিলাম। যাহ! হউক, 
অবশেষে আশাব উপর নির্ভব করিয| অ।মাব মন শান্ত হইযাছিল। নিধ্যাতিত পদদল্ত শ্রেণী 
জন্য কোন স্ব্থভ্যাগই বড় নহে । প্াঁধীনতাঁকে সর্ববনিম্তমেব ম্বাধীনতা দিযাই বিচার করিতে 
হইবে কিন্তু অন্যান্ত সমশ্তায় আমাদেব লক্ষ্য অস্পষ্ট হইয| উঠিতে পারে এহ আশঙ্কা কবিতেছি। 
ধর্পেব দিক দিয়| বিচার করিতে আম অক্ষম । আশঙ্ক। হয, আপনাব প্রদশিন্ত উপায়ে স্কবিধ| 
অপবে গহণ করিবে ; কিন্তু যাদুকবকে আমি কি উপদেশ দিব। প্রণাম ভানিবেন |” 

পুণায় সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণার লোকেরা একখান। চুন্বিশন্রে স্বাক্ষর 
কবিলেন। ব্রিটিশ প্রান মন্ত্রী অতি অস্বাভাবিক দ্রুতত।র সহিত হাহা স্বীকার 
করিয়। পইলেন। এবং তদচ্সাবে তাহার বাটোধ,বা" পরিবর্তন করিলেন । 
উপবাস ভঙ্গ হইল। এই শ্রেণীর চুক্তি ও আপোষ আমি অত্যস্ত অপছ্ছন্দ করি; 
কিন্তু উহার বিধযবস্ত বাদ দিয়াও পুণা-চুক্তি আমি গ্রহণ করিলাম । 


উত্তেজনার অবসানে আমর! পুনরায় জেলের দৈনন্দিন কর্মধারার অন্রসরণে 
প্রবৃত্ত হইলাম। হরিজন আন্দোলন ও জেল হইতে গান্িজীর কাষ্যপদ্ধতির 
সংবাদ আমাদের নিকট আসিল আমি এই ব্যাপারে স্থখী হইলাম ন1। মন্দভাগ্য 
নির্যাতিত শ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অন্পৃশ্ঠতা বর্জন আন্দোলনে অপূর্ব শক্তি 
সঞ্চারিত হইল সন্দেহ নাই-_-ইহা চুক্তির ফল নহে, দেশব্যাপী উৎসাহের ফল। 
ইহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্তব্য । কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ নে নিক্ষপদ্রব 
প্রতিরোধ আন্দোলনের অনিষ্ট হইল । দেশের দৃষ্টি বিষয়াস্তরে চলিয়া গেল এবং 
অনেক কংগ্রেসকম্মী হরিজন আন্দোলনে যোগ দ্দিলেন। সম্ভবতঃ এই শকল 
বাক্তি নিরাপদ ক্ষেত্রে কাজ করিবার অছিলা খু'ঁজিতেছিলেন যাহাতে কারাগমন 
অথবা ততোধিক মন্দ যষ্টিপ্রহীর ও সম্পত্তি বাঙ্জেয়াথের ভর নাই। ইহ! 
স্বাভাবিক । সহশ্র সহশ্র কঙ্া প্রত্যেকেই সর্বদা তীব্র দুঃখভোগ ও ভিটামাটি 
উচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, ইহা প্রত্যাশ! করা অন্তায়। তথাপি 


৩৯৭ 


জওহরলাল নেহরু 


আমাদের বিরাট আন্দোলনের এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা বড় বেদনাজনক। 
বাহ! হউক, শিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে 
১৯৩৩-এর মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতা কংগ্রেসের মত দৃশ্যমান ব্যাপার ঘটিত। 
গান্ধিজী তখন এরোডা জেলে, ত্রাহাকে হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ 
দিবার এবং লোকজনের সহিত দেখা করিবার স্থযোগ সুবিধা দেওয়। হইয়াছিল । 
যাহ1 হউক, ইহাণ ফলে ত্রীহার কাপাগারে অবস্থিতিজনিত দেশের চিত্ববেদন। 
অনেকাণশে উপশমিত হইল । এই সকল দেখিরা আমি বিষাদ গ্রস্ত হইলাম। 

ককুয়ক মাস পরে, ১৯৩৩-এর মে মাসে, গাদ্ধিজী তাহার একুশ দিন উপবাস 
আন্ত করিলেন । প্রথম মংবাদ পাইয়।ই আমি পুনপাব মন্মাহত হইলাম কিন্তু 
আমি নিজেকে প্রস্থত কবিষা রাখিয়াছিলাম এবং অপরিহার্য ঘটনার মত ইহাকে 
গ্রহণ করিপাম। আমার নিকট এই শ্রেণীর উপবাঁস ছুর্ববোধ্য ব্যাপার এবং 
সঞ্চল গ্রহণের পূর্ববে আমার মত জানিতে চাহিলে আমি নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সহিত 
ইহা বিরুদ্ধে মত দ্রিতাম। গাদ্ধিজীর বাক্যের কি মূল্য তাহা আমি জানি, 
তাহাকে সঙ্গল্পচ্যত কর।ইবাব চেষ্টা আমান নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিষ। মনে 
হইল। এই শ্রেণার ব্াক্তিগত ব্যাপারের গুরুত্ব তাহার নিকট অনেক বেশী। 
অতএব ছুঃখবো করিলেও আমি ইহা সহা করিলাম । 

উপবাস আরম্ভ করিবার কষেকদিন পূর্বে তিনি আমার নিকট তাহার 
বিশিঞ্ ভঙ্গীতে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইলাম । 
তিনি আমার শিকট উত্তর চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমি নিয়লিখিত তার 
করিল।ম। 

আপনাব পত্র পাইলাম। যে বিষয় অমি বুঝি না, সে সম্বন্ধে কি বলিব? আমিযেন কোন 
অজ্ঞাতদেশে হারাইয়। গিযাছি সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অন্ধকারে 
হাতডাইয়! অগ্রসর হইতেছি কিন্তু পদস্থলন হইতেছে। যাহাই ঘটুক, আমার অনুরাগ ও চিন্ত। 
আপনারই অভিমুখীন হইয়! রহিল। 

একদিকে তাহার কাধ্যে আমার সম্পূর্ণ অসম্মতি অন্বিকে তাহাকে আঘাত 
না করিবার অভিপ্রায়__-আমার চিত্তে দ্বন্ব বাধিল। যাহা হউক আমার মনে 
হইল আমি তাহাকে উত্সাহ দেই নাই; এখন তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার মৃত্যু পধ্যস্ত ঘটিতে পারে অতএব আমার সাধ্যমত তাহার 
সন্তোষ বিধান করাই কর্তব্য । সামান্য ব্যাপারেও মানসিক অবস্থার কত পরিবর্তন 
হয়। তাহাকে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে । আমি আরও 
ভাবিলাম যাহাই ঘটুক না কেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার মৃত্যু ঘটিলেও আমরা 
দৃঢহদয়ে তাহা সহ করিব। অতএব, আমি তাহার নিকট আর একখানি তার 
করিলাম 


৬৩৪৮ 


ধর্ম কি? 


আপনি এক্ষণে মহা পৰীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি পুনরায় আপনার নিকট প্রেম ও 
মভিনন্দন জ্ঞাপন কবিতেছি , আমি এখন স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি, যাহাই ঘটুক, তাহাতে কল্যাণই 
হহবে এবং আপনার জয় অবধারিত । 

তিনি উপবাস কাটাইয়া উঠিলেন । উপবাসের প্রথম দিনেই তাহাকে 
কাবাগাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহার উপদেশে ছয় সপ্জাহের জন্ 
নিরুপদ্বব প্রতিরোধনীতি বন্ধ রহিল। 

পুনবা অনশনকালে দেশব্য।গী ভাবাবেগ উলিষা উঠ্ভিল। আমি আশ্চধ্য 
হইযা ভ'বিতে লাগিলাম, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহ! সম্যক উপায কিণা। ইহ নিছক 
ধন্মোন্স পন। এবং ইহাব মধ্যে স্পষ্টভাবে চিন্ত1 প্রত্যাশ| কবা যায় না। সমস্ত 
ভারত অথবা অধিকাংশ ব্যক্তি ভক্তি ভবে মহাত্মার দিকে অপলকে চাহিয। রহিল 
এব” প্রন্যাশ। কবিতে লাগিল, তিনি অলৌকিক কাধ্যথারা অস্পৃশ্তত। দূর 
কপিবেন, শ্ববাজ লাশ কবিবেন হত্যাি। গান্ধিজী 'অপবকে চিন্তা করিতে 
উৎসাহ দেন না, তিনি কেবল পাবিত্রতা ৪ হ্যাগন্বীকাব চাহেন। তীহার প্রতি 
আবেগনয় শাসক্তি সবেও আমি অন্ভব কনিলাম যে, আমি মানসিক দিক 
দ্রিযা হাব শিকট হইতে দূবে সবিয়। বাইতেছি। বহুবার তিনি অন্রান্ত 
সহজাত বুদ্ধি লইয়া তাহার রাজনৈতিক কাধ্য পবিচালনা করিয়াছেন। তাহার 
কশ্মে জলন্ত উৎসাহ আছে কিন্ত বিশ্বাসের পথ কি জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার 
সত্যপথ? সামধিক ভাবে ইহাতে স্থুফল হইলেও পবে কি হইবে? 

তি সা ও সংঘর্ষেব উপব প্রতিষ্ঠিত বর্তমান মমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি কি করিয়! 
স্বাকাব কবেন আমি বুঝিতে পার্ধি না। আমার মধ্যেও ঘন্ চলিয়াছে, ছুই 
পৃথক মান্ুগত্যেব দো-টানায় আমি ছিন্নভিন্ন হইতেছি। যখন জেলের এই 
বাধ্যতামূলক বাধা অপসারিত হইবে তখন আমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে 
হইবে ইহ| নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম । আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও গৃহহারা মনে 
করিতে লাগিলাম এবং এই ভারতবর্ষ, যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাদিয়াছি, 
বাহাব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট আশ্চধ্য ও 
বিহবলকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার ম্বদেশবাসীর চিন্তা ও 
হদয়াবেগের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না তাহা কি আমার দোশ্ব? 
এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের সহিতও এক অদৃশ্য ব্যবধান অন্থভব করি , 
ছুঃখের কথা, আমি তাহা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিজের মধোই সম্কৃচিত 
হইয়া পড়ি। প্রাচীন জগৎ তাহার পুরাতন মতবাদ, আশা-আকাঙ্ষা লইয়া 
তাহাদিগকে যেন আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছে। নবীন জগৎ এখনও বহুদূরে । 

“দুইটি জগতের মধ্যে তাহার লক্ষ্যহীন ভ্রমণ , একটি মুত, অপবটির জন্মলাভ 
কৰিবার শক্তি নাই, তাহার মাথা গুজিবার ঠাই কোথায় 1” 


৩৪৯৭ 


জওহরলাল নেহরু 


কথিত হয়, ভারতবর্ষ সর্ববোপরি ধর্মের দেশ। হিন্দু মুসলমান শিখ 
প্রত্যেকেই স্ব স্ব দর্মবিখাসের গর্ব কবিয়! থাকে এবং পরস্পরের মাথ৷ ফাটাইয়। 
তাহী প্রমাণ করে। ধন্ম বলিতে যাহা দেখা যায়, অন্ততঃ প্রণালীবদ্ধ যে ধর্ম 
আমর। ভাগতে ও অন্ান্ত দেশে দেখি তাহা! আমার নিকট বিভীষিকা প্র । 
আমি প্রায়ই তাহার শিন্দা করি এবং উহ। সমূলে উৎখাত করিবার ইচ্ছা হয়। 
সর্বত্রই ইহ| অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিঘাশীলতা, যুক্তিহীন মতবাদ ও গোডামি, 
কুসংস্কার ও শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থবক্ষাব প্রশ্রষ দি! থাকে । তথাপি আমি 
জানি, ইহার মধ্যে এমন অতিবিক্ত কিছু আছে, যাহ। মানবচিত্তের গভীর 
আবেগকে পবিতৃপ্ত করে। নতুব। ইহা সেই বিপুল শক্তি কোথায় পাইল যাহা 
লক্ষ লক্ষ আর্ত নরনাপীকে শান্তি ও সান্বনা দিযাছে? এই শান্তি কি আজ 
অন্ধবিশ্বাসেন আববণ ইহা কি সংশসক্ষুপ প্রশ্নের অভাব অথবা ঝটিকাক্ষৃন্ধ সমুদ্র 
হইতে নিবাপদ বন্দনে উত্তীর্ণ হইবাব প্রশান্তি অথব। আরও কিছু বেশী? কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কিছু বেশী। 

কিন্তু প্রণাপীবদ্ধ ধন্ম অতীতে যাহাই থাকুক ন। কেন বর্তমানে ইহ| প্রাণহীন 
বাহ্থ অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র। ঘিঃ জি, কে চেষ্টাৰটন ইহাকে (তাহার নিজস্ব 
মার্কামারা খন্ম নহে, অপরেব।) শ্রাচীনযুগের প্রস্তবীভৃত জীবর্দের সহিত তুলনা! 
কবিয'ছেন_যাহার নিজন্ব আভ্যন্তপীণ প্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণকূপে লুপ্ত হইযাছে। 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকাব উপাদানে পূর্ণ হইঘ। ইহ। খান্ত আকাব বজায় পাখিযাছে 
মাত্র। যদিও কোথায়ও কোন মূলাবান কিছু থাকিয! থাকে, তাহাও নানা 
অনিষ্টকব বস্তর সহিত মিশ্রিত | 

এই ব্যাপাব কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় দেশেব ধর্মেই ঘটিয়়াছে। 
ইংলিশ চাচ্ছ সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর ধর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ধম বলিতে যাহা 
বুঝায় উহাতে তাহাব কিছুই নাই। এই কথা অন্যান্ত প্রণালী বন্ধ প্রটেষ্টাণ্ট মত 
সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু চার্চ অফ ইংলগ্ড আবও অগ্রলর হইয়াছে, কেন ন। দীর্ঘকাল 
যাবৎ ইহ] বাষ্ট্রের বাজনৈতিক বিভাগের অস্ততূত্তি | * 


* ভাবতে চাচ্চ অফ, ইংলগ্ডের সহিত গভর্ণমেণ্টেব পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সরকারী 
বেতনভোগী (ভারতের রাজস্ব হইতে ) পাত্রী পুরোহিতের! উচ্চ কর্ধচারীদের মতই সাত্রাজ্যের 
শক্তিব প্রতীক। মেটের উপব, ভাবতের রাষ্টক্ষেত্রে চার্চ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি 
এবং সাধারণতঃ সমস্ত প্রকাব উন্নতি ও সংস্কারের বিরোধা। মোটামুটি ভাবে পান্রীরা ভারতের 
অতীত ইতিহাস সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ, এবং উহা! কি ছিল, বর্তমানে কি তাহা 
জানিবাব জন্ত তীহ।রা বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন না। তাহার! হিদেনদের পাপ ও দোষ দেখাইতেই 
ব্যস্ত । অবগ্ঠ ইহার ব্যতিক্রম আছে। চাঁগি এনডরুজ ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, তাহার 
অপার প্রেম ও সেবার আগ্রহ সর্বদাই আনন্দদায়ক পুণার প্ব্টসেবা সজ্ঘেও কতিপয় উন্নত 


ধর্দম কি? 


এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উন্নত-চরিত্র ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
এই চাচ্চ যে ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্ সাধন করিয়াছে এবং বৃটিশ 
সামাজাবাদ ও ধনতত্ত্রের উপর নৈতিক ও খুষ্টানী আবরণ দিয়াছে, তাহা দেখিলে 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ লুঠন-নীতিকে ইহা উচ্চতম 
নৈতিক আদর্শের দিক হইতে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বুটিশ সর্ধবদাই 
যায় কাজ করিতেছে, এই ধারণ জন্মাইয়া দিয়াছে। চাচ্চই এই শ্রেণীর চোল্ত 
ন্যায়পরায়ণ মনোভাবের জন্ম দিয়াছে, না, উহাই চার্চকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা 
আমি জানি না। ইউরোপের অন্ঠান্ত স্বল্প ভাগ্যবান জাতি এবং আমেরিকা! 
প্রাযই ইংলগুফে ভগ্ডামির অপবাদ দিয়া থাকে; “বিশ্বাসঘাতক আযালবিয়ন” 
একটি অতি পুরাতন বিদ্জপ, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রিটিশের সাফল্যে ঈর্ধ্য1 হইতেই 
এই শ্রেণীর অপবাদের উদ্ভব; অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও ইংলগডের 
প্রতি লোষ্্ী নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের 
কায্যাবলীও অনুরূপ গ্লানিজনক। এমন সচেতনভাবে ভগ্ডামি করিয়া কোন 
জাতিই অগাধ সঞ্চিত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যাহা ব্রিটিশ পুনঃ পুনঃ 
প্রদর্শন করিয়াছে । যে শ্রেণীর “ধম” তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা 
যেখানে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব সেখানে তাহাদের নৈতিক অশ্ুভূতি প্রবণতা 
হ্বাসের সহায়ক হইয়াছে । বুটিশ যাহা করিয়াছে, অন্তান্ত দেশের লোক ব৷ জাতি 
তদপেক্ষা অধিকতর মন্দ ব্যবহার করিয়াছে । কিন্তু তাহার! ব্রিটিশের ন্যায় 
নিজেদের লাভের চেষ্টাকে পুণ্যকন্ম বলিয়া অন্থভবৰ করিতে সক্ষম হয় নাই। 
আমরা সকলেই অতি সহজে পরের চোখে ধূলিকণ! দেখাইয়া! দিতে পারি, কিন্তু 


-স্ম্প শী সীতস্পি পিসী সপ সাপে | শক্পি 


হদয় ইংরাজ রহিয়াছেন, তাহাদের ধর্দ দেবা, মুকব্বীয়ানা নহে এবং তাহারা নিহন্বার্থতাবে 
উচ্চপ্রবৃত্তি লইয়৷ ভাবতবামীর সেবা! করিতেছেন । আরও অনেক ইংরাজ মিশনরীর স্মৃতি ভারতের 
শ্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়! রহিয়াছে । 

কান্টারবেবীর আর্চ-বিশপ, ১৯৩৪-এর ১২ই ডিসেম্বর, লর্ড সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ১৯১৯-এর 
মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংক্কারের ভূমিকা উল্লেখ করিয়! বলেন-_অনেক সময় ডাহার মনে হইয়াছে যে, 
ই মহান ঘোষণা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা! না করিয়া ক্ষিগ্রভাবে করা হইয্লাছিল এবং যুদ্ধের পর 
উদারতা প্রকাশ করিবার অধৈর্ষের ফলে উহা ঘটিলেও, যে লক্ষা নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে, তাহ 
প্রত্যাহার করা যায় না। ইংলিশ চার্চের প্রধান কর্তা ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে এরূপ 
অতিমাত্রায় রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা ভারতীয় 
জনমতের নিকট অসম্পূর্ণ মনে হইয়াছিণ এবং যাহার ফলে অসহযোগ আন্মোলন ইত্যাদি সৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহা আর্চ-বিশপের নিকট "অধৈর্বপ্রচছুত এবং উদার” বলিয়া! মনে হইল। ইংরাজ 
শাঁসকগণ্র নিকট ইহা। অত্যন্ত গ্রীতিপ্রদ এবং হঠকারিতার সহিত প্রকাশিত হইলেও নিজেদের 
উদ্বারতাঁর জগ্ত তাহার! নিশ্চয়ই এক আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করিবেন । 


১৬৬, ৪৩১৬ 


জওহরলাল নেহর 


নিছেদের চোখের পর্বতও দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশের জুড়ি 
নাই ।* 

প্রোটেষ্রাপ্ট মতবাদ নিজেকে নৃতন অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য প্রাচীন ও 
নবীন উভয়ের ভালগুলি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । এহিক ব্যাপারে ইহা 
আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্ত ধর্মের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ হইয়াছে; 
প্রণালীবদ্ধ ধর্মমত হিসাবে ইহা দো-টানায় পড়িয়! ক্রমশঃ ধর্মের পরিবর্ধে 
ভাবপ্রবণতা৷ এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । রোমান ক্যাথলিক 
ধর্ম এই দুর্ভাগ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং প্রাচীন ভূমির উপরেই দৃঢপদে 
দাড়াইয়া আছে এবং যতদিন এই ভিত্তি থাকিবে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই । 
বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে ইহাই একমাত্র ( লীমাবদ্ধ অর্থে ) জীবন্ত পর্ম। একজন 
রোমান ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ধর্শ 
সম্বন্ধীয় পত্রাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি বই পাঠাইম়্াছিলেন, আমি সেগুলি আগ্রহ 
সহকারে পাঠ করিয়াছি । পড়িতে পড়িতে আমি বুঝিতে পারিলাম, কেন বহলোক 
ইহার অন্গুরক্ত। ইস্লাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুরন্মের মতই ইহা! 
সংশয় ও মানসিক ছন্দ হইতে মুক্ত করিয়া মান্ষকে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিত 
প্রতিশ্ুতি দেয়; ইহজীবনে যাহা জুটিল না, পরজন্মে তাহা পাওয়া যাইবে । 

আমার আশঙ্কা হয়, এই প্রকার নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার 
পক্ষে অসম্ভব ; আমি চাই উন্মুক্ত সমৃদ্র, তরঙ্গসঙ্ুল, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ। মৃত্যুর পর 
কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। এই 
জীবনের সমস্তাগুলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া! রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
চীনের প্রাচীন পরম্পরাগত ধারা যাহা মূলতঃ নৈতিক অথচ ধর্মের সহিত 
সম্পর্কহীন কিম্বা আধ্যাত্মিক সংশয়বার্দ, উহার প্রতি আমার আকর্ণণ আছে কিন্তু 
আমি উহা! জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি । “টাও”__ অর্থাৎ পথ মানিতে 
হইবে-_জীবনের পথ আমার ভাল লাগে, ইহাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, 


* চাঁ্চ অব ইংল্যাও কি ভাবে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার নজরে আসিয়াছে। ১৯৩৪-এর *ই নভেম্বর কানপুরে 
আহত যুক্ত-প্রাদেশিক খৃষ্টান সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ ই. ভি. ডেভিড 
বলিয়াছেন-“খৃষ্টান হিসাবে আমরা রাজার প্রতি অন্থগত থাকিতে ধর্শান্ুশাসনের 
দ্বারা বাধ্য, কেন না তিনি আমাদের ধর্পাবিশ্বাসের রক্ষক।* ইহার একমাত্র অর্থ 
এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদকে সমর্থন কন্ধিতে হইবে। অধিকন্ত মিঃ ভেভিও 
সিভিল সাধ্বিস, পুলিশ, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ইংলগ্ডের অতিমাত্রায় রক্ষণণীলদের 
মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মতে উহ! না থাকিলে ভারতে খুষ্টান 
ফিশনগুলির বিপদ ঘটিতে পারে । 


৮ 


৪০২ 


ধর্ম কি? 


ইহাকে ত্যাগ করিয়া নহে, গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে 
হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার 
মতে ইহা স্থুষ্প্ট চিন্তার শক্র বলিয়াই মনে হয়, নির্বিচারে কতকগুলি 
অপবিবর্তনীয় ও নির্দিষ্ট মত ও ধারণা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তদম্থসারে 
ভাবাবেগ, মনের ও ইন্রিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপবেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। 
আমি যাহাকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি, ইহা তাহ। 
হইতে বহু দূর এবং ইহা ইচ্ছা করিয়াই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে এবং 
এডাইতে চাহে , ভয়, বাস্তব হয় ত ইহার পূর্ববনিদ্দিষ্ট ধারণার বিরোধী হইবে। 
ইহা সঙ্কীর্ণ, পবমত অসহিষু, ইহা! আত্মনি্ঠ ও আত্মস্তরী এবং স্বার্থান্বেষী ও 
স্থবিধাবাদীরা সহজেই ইহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে। 

ধাম্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবন ছিল না 
এবং নাই, আমি এমন কথ। বলিতেছি না। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, পরলোকের 
মাপকাঠিতে বিচাব না করিয়া যদি ইহজগতেব মাপকাঠিতে নীতি ও 
আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে ধর্প্রবণতা জাতির নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না বরং বাধা দিয়া থাকে। ধর্ম 
সাধারণতঃ ঈশ্বর বা পরমাজ্মাব সহিত মিলিত হইবার জন্য অশ্সন্ধান এবং ধাম্মিক 
ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যস্ত । নৈতিক আদর্শের 
সহিত সামাজিক প্রয়োজনে কোন সম্পর্ক নাই । উহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক 
পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই প্রণালীবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধশ্ম স্বভাবতঃই 
কাযেমী স্বার্থবূপে পরিণত হয় এবং অনিবাধ্যব্ূপে সমন্ত প্রকার পরিবর্তন ও 
উন্নতির বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কাধ্য করিয়া থাকে । 

ুষ্টান চার্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ক্রীতদাসদের সামাজিক উন্নতির জন্য কোন 
চেষ্টাই করেন নাই, ইহা! সর্বজনবিদিত | অর্থ নৈতিক অবস্থার জন্যই মধ্যযুগে 
ইউরোপে ক্রীতদাসের! সমস্ত জমিদারদের ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল। দুইশত 
বৎসর পূর্বেও (১৭২৭ সালে) চার্চের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট দৃ্টাস্ত 
দক্ষিণ আমেরিকার ওপনিবেশিক ক্রীতদাসদের মালিকদের নিকট লগ্ুনের বিশপ 
কর্তৃক লিখিত একখানি পত্রে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ।* 

বিশপ লিখিয়াছিলেন, "ুষ্টধর্্ম অথবা থৃষ্টশিষ্তগণ-রচিত সর্বগ্রাসী সুসমাচাব, 
লৌকিক সম্পত্তি এবং লৌকিক সন্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্তব্যের কোন পরিবর্তন 
করিতে চাহে ন1, এসকল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব রাষ্ট্ব্যবস্থার নিয়মাধীন। 





* এই পত্রখানি রেপহোল্ড নেবুরের “মরাল ম্যান এও ইম্মরাল সোসাইটি” নামক হুখপাঠ্য ও 
ভাবোদ্দীপক পুস্তক (১৭৮৫ খুঃ) হইতে উদ্ধত হইয়াছে। 
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খুষটধর্্ম যে স্বাধীনতার কথা বলে, সে স্বাধীনতা পাপ ও শয়তানের কবল হইতে 
মুক্তি, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অপরিমিত কামনা হইতে মুক্তি, কিন্ত 
তাহাদের বাহ্থ অবস্থা যাহাই হউক-_দাসই হউক আর স্বাধীনই হউক, বাপ্তাইজ 
হইয়! থুষ্টান হইলেও তাহার কোন পরিবর্তনই হইবে না 1” 

কোন প্রণালীবদ্ধ ধশ্মই আজকাল এতটা খোলাখুলিভাবে অভিমত প্রকাশ 
করিবে না, কিন্তু মূলতঃ সম্পত্তি ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার ধারণা 
পূর্বের মতই আছে। 

শব্দ দ্বারা মনৌভাৰ গোপন করিবার উপায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং একই 
কথা বিভিন্ন ব্যক্তি নানীভাবে গ্রহণ কবে, কিন্তু “রিলিজ্যন্” এই শব্ধটিকে বিভিন্ন 
ব্যক্তি যত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ আর কোন শব্দের এরূপ 
বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয নাই (রিলিজ্যন্‌ শব্দের অন্যান্ত ভাষার প্রতিশব্দ ইহার 
সহিত বুঝিতে হইবে )। ধন্ম এই শব্দটি শুনিলে অথবা পাঠ করিলে মনে যে 
সকল ভাবমুত্তির উদয় হয়, হয ত কোন দুই ব্যক্তির ধাবণা সেই সম্বন্ধে এক হইবে 
না। এই সকল ধারণ! ও মৃত্তির মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মপুস্তক, জনসমাবেশ, 
কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ, নৈতিক ধারণা, ভক্তি, ভালবাসা, ভয়, দ্বণা, দয়া, 
দাক্ষিণ্য, ত্যাগম্বীকার, কঠোর তপন্তা, উপবাস, ভোজ, প্রার্থনা, প্রাচীন 
ইতিহাস, বিবাহ, মৃত্যু, পরলোক, দাঙ্গা, মাথা ফাটাফাটি এইবপ কত কি আছে। 
এই সকল বহুতর বিমিশ্র ভাবমৃত্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও ধর্শের মধ্যে এমন 
এক তীব্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, যাহার ফলে নিরপেক্ষভাবে কোন 
বিষয় বিচার করা অসম্ভব । ধর্ম শব্দ তাহার মূল অর্থ (যদি কিছু থাকিযা থাকে) 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ইহাতে কেবল চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয় এবং 
প্রায়শঃই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা লইয়া তর্ক ও আলোচনা হইয়া থাকে । 
যদি এই শব্দটি একেবারে বর্জন করিযা, সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা যায় এমন 
কোন শব্দ ব্যবহার করা যাইত, তাহা হইলে অনেক ভাল হইত, যথা-_ 
আন্তিকাবাদ, দর্শন, নীতি, লোকব্যবহার, আধ্যাত্মিকতা, তত্ববিজ্ঞান, কর্তব্য, 
পর্ববোৎসব ইত্যাদি। এই সকল শব্দের মধ্যেও অস্পষ্টতা আছে বটে, তাহা 
হইলেও ইহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ, “ধর্রের” মত ব্যাপক নহে । এই সকল শব্দের 
প্রধান স্থবিধা এই যে, এইগুলি ধর্শব্ধের ন্যায় ভাবাবেগ ও অন্মানের দ্বারা 
ততটা আচ্ছন্ন হয় না। 

তাহা হইলে ধর্ম কি (অস্থবিধা সত্বেও এই শব্টিই ব্যবহার করিতে 
হইতেছে)? সম্ভবতঃ ইহা ব্যক্তির অস্তঃগ্রকৃতির পরিপুষ্টি এবং তাহার 
আত্মচেতনাকে বিকশিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এই 
কল্যাণের পথ কি তাহাও তর্কের বিষয়। কিন্তু আমি ষতদূর বুঝিয়াছি, ধর্ম 
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এই অস্তঃপ্রকৃতির বিকাশের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, 
বাহিরের পরিবর্তন উহারই বাহ্বিকাশ মাত্র । অস্তঃপ্রকুতির এই বিকাশ বাহ 
পারিপাশ্বিক অবস্থার উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে বাহ্‌ পারিপাশ্বিক অবস্থাও অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে 
অনুরূপ প্রভাবান্বিত করে। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয় ও প্রতিক্রিয়৷ সঞ্চার 
করে। আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্রবিজ্ঞানের ফলে বাহা উন্নতি, আত্মোন্নতিকে 
বহুদূর ছাভাইয়া অগ্রসন হইয়াছে, ইহা! একটি পুরাতন কথা। কিন্তু ইহাতে 
প্রমাণ হয় না যে (প্রাচ্য অনেকে এইবপ ভাবিয়া থাকেন ), যেহেতু আমাদের 
বাহা উন্নতি অতি ধীবে ধীরে হইতেছে, সেইজন্য আমাদের আত্মোম্নতি অনেক 
বেশী। এই শ্রেণীর ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা আমরা সাম্বনা লাভের চেষ্টা করি এবং 
নিজেদের হীনতাবোধ ঢাকিতে চাই। প্রতিকূল পারিপাশ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম 
করিয়া ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বুলোক 
বা জাতির পক্ষে কতকাংশে বাহ্থ অবস্থার উন্নতি না হইলে মানসিক সমুন্নতি 
সম্ভবপৰ নহে । যেব্যক্তি আথিক পারিপাশ্থিক অবস্থার দাস, জীবন-সংগ্রামের 
মধ্যে যাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ, তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের আত্মোন্নতি সাধন 
প্রায় অসম্ভব। পদদলিত ও শোষিত শ্রেণী কখনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ 
করিতে পারে ন!। যে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় পরাধীন, 
যাহাদেব গতি সীমাবদ্ধ, সঙ্কুচিত, যাহার! শোধিত তাহারা কখনও আত্মোন্নতি 
সাধন কবিতে পারে না। অতএব আত্মোন্নতি করিতে হইলেও স্বাধীনতা ও 
অনুকুল পারিপাস্থিক অবস্থার প্রয়োজন। বাহ স্বাধীনতা লাভ এবং পারিপাশ্থিক 
অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টাব জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহ উদ্দেশ্য 
বা লক্ষ্যেব অপহৃব ঘটাইবে না । আমার মনে হয়, গাদ্ধিজী যখন বলেন উদ্দেশ্য 
অপেক্ষ। উপায়েব গুরুত্ব অনেক বেশী, তখন তাহার মনে হয়ত এ শ্রেণীর ধারণা 
থাকে। কিন্তু উপায় এমন হওয়। উচিত, যাহা! আমাদ্দিগকে শেষ পধ্যন্ত লইয়া 
যাইবে, অন্যথ! বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে এবং এমন কি ভিতরে বাহিরে অধিকতর 
অধঃপতন হইতে পারে। 

গান্ধিজী কোন এক স্থানে লিখিয়াছেন, “ধর্ম ছাড়া কেহই বাচিতে পারে ন1। 
এমন অনেকে আছেন ধাহারা অহঙ্কারের সহিত ঘোষণা করেন, ধর্মের সহিত 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলে যে, নিঃশ্বাস লয় অথচ তাহার নাক 
নাই, ইহা সেই শ্রেণীর কথা ।” অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, “আমার সত্যান্গরাগই 
আমাকে বাষ্্রক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে; ধাহারা বলেন যে, ধর্শের সহিত 
রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, ত্াহাদ্দিগকে আমি কিছুমাত্র ইতত্ততঃ না করিয়া 
বিনয়ের সহিত বলিব, তাহারা ধর্ম কি তাহা বুঝেন না 1” সম্ভবতঃ এই কথ! বলিলে 
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অধিকতর সত্য হইত যদি তিনি বলিতেন, যে সকল ব্যক্তি জীবন ও রাজনীতি 
হইতে ধশ্মকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা “ধর্ম” বলিতে যাহা বুঝে, 
তাহ! তাহার ধারণ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি উহ। যে-অর্থে 
ব্যবহার করেন-_ _সম্ভবতঃ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অর্থে _তাহা 
ধন্মের সালোচকগণের ধারণা হইতে পৃথক। এই ভাবে একই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
অর্থে প্রয়োগ করিলে পরস্পরের মধ্যে বুঝাপডা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠে। 

অধ্যাপক জন ডেওয়ে ধর্মের যে অতি-আধুনিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, 
ধাশ্মিকেরা! তাহার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন না। তাহার মতে, “যাহা 
দৃশ্যমান জগতের বিক্ষিপ্ধ ও গতিশীল ঘটনাপ্রবাহকে এক নিদিষ্ট স্থিরভূমি হইতে 
সম্যকরূপে পরিপ্রেক্ষণের সহায়তা করে” তাহাই ধন্ম। অথবা অন্তর তিনি 
বলিতেছেন,_"অথবা কোন আদর্শ সিদ্ধির জন্য সমস্ত প্রকার বাধাব বিরুদ্ধে কন্ম 
করা, ভীতি প্রদর্শন অথবা ব্যক্তিগত ক্ষতি সত্বেও উহার সর্বজনীন ও অবিনশ্বব 
কল্যাণের উপর আস্থা রাখাই ধর্শের লক্ষণ ।” ইহাই যদি ধশ্ম হয়, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই কেহ বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না। 

রোম্যা রোল্যা ধর্মের অর্থ যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ 
আহ্ুষ্ঠানিক ধর্মের গৌঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি "শ্রীরামকুষ্খজীবনী” তে 
বলিতেছেন, 

০০৪ এমন অনেকে আছেন, ধাহারা বিশ্বাস করেন যে, তাহারা 
সমস্ত প্রকার ধন্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে তীহারা অতিমাত্রায় 
যুক্তিপস্থী আত্মচেতনাব এক প্রকার অবস্থার মধ্যে ভূবিয়া থাকেন। ইহীকে 
তাহারা সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদও 
বলেন। বিষয়বস্ত দেখিয়া নহে, চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়াই আমরা উহার 
উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করি এবং উহা! ধর্মভাব হইতে উদ্ভূত কিনা বিচার করি। যদি 
দেখ! যায় যে, ইহা! সর্বন্পণ করিয়া নির্ভীকভাবে সত্য অনুসন্ধান করিতেছে, 
একাগ্রচিত্তে অকুত্রিম বিশ্বাস লইয়া ষে কোন আত্মত্যাগে প্রস্তত, আমি তাহাকেই 
ধশ্শ বলিব । কেন না, মানুষের উদ্মের উপর পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট এক দৃঢ় বিশ্বাস 
ইহাতে বিদ্যমান, যাহ] প্রচলিত সমাজ-জীবন এমন কি মানবের সমষ্টি জীবন 
হইতেও উন্নততব, এমন কি, সংশয়বাদও যখন আপনাতে আপনি অটল শক্তিশালী 
চরিত্র হইতে উখিত হয়, তখন তাহী দুর্বলতা নহে, শক্তিরই পরিচায়ক ; তখন 
সে ধর্মপ্রাণ আত্মার মহান সৈম্যৰলের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়াই চলে ।” 

রোম'যা ধোল'যা যে সকল নিয়ম ও পণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি 
সেগুলি পূরণ করিতে পারিব এমন ভরসা রাখি না, তবে এ সর্তে আমিও সেই 
মহান সৈম্তদলের একজন অনুচর হইতে প্রস্তত। 
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প্রথমে এরোডা জেল হইতে, পবে বাহির হইতে, গাদ্ধিজীব নির্দেশে হরিজন 
অখন্দোলন চলিতে লাগিল । মন্দিব-প্রবেশেব বাধা অপসারিত করিবার জন্য 
তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, এ মর্মে ব্যবস্থা পবিষদ্দে এক আইনের 
প'গুলিপিও উপস্থাপিত হইল। এই সময এক আশ্চর্য দৃশ্ট দেখা গেল, কংগ্রেসের 
একজন প্রধান নেতা দিলীতে বাভী বাভী ঘুবিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং মন্দিব-প্রবেশ-বিলেব অন্থকূলে ভোট দিবার জন্য 
অন্তরবোপ করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। গান্ষিজী নিজেও তীহাব মারফতে 
সদশ্যদিগেব নিকট এক অন্থবোধপত্র প্রেবণ কবিলেন। এদিকে কিন্তু নিরুপদ্রব 
প্রতিবোধ আন্দোলন চলিতেছে, আমাদের লোকেরা জেলে যাইতেছে এবং 
কংগ্রেন ব্যবস্থা-পরিষদ্ বয়কট করিয়াছে, কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্তগণ উহা! ছাড়িয়া 
চলিয়া! আসিয়াছেন। বাদবাকী যে কয়জন অপদার্থ রহিয়! গেলেন এবং ধাহারা 
আসিযা শৃন্তস্থান পূরণ করিলেন, তাহাবা কংগ্রেসের বিবোধিতা এবং গভর্ণমেণ্টকে 
সমর্থন করিষ] সেই সঙ্কটের দিনে বেশ খ্যাতিমান হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ 
সদস্য অভিন্যান্সীয় ধারাসমন্বিত দমননীতিমূলক আইন প্রণযন ও পাশ করাইতে 
গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিলেন। তাহারা ওদ্রাওয়! চুক্তি নিঃশব্দে গিলিয়া 
ফেলিলেন , দিলী, সিমলা ও লগ্ডনে বড বড লোকের সহিত খানাপিনা ও 
আনন্দ-অনুষ্ঠানে বোগ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করিতে লাগিলেন; 
এবং ভারতে “দ্বেতনীতির” সাফল্যের জন্য প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । 

এই অবস্থার মধ্যে গান্িজীর আবেদন এবং কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও যিনি 
কংগ্রেসের অস্থায়ী স্থলাভিষিক্ত সভাপতি ছিলেন সেই রাজাগোপালাচারীর 
কর্মতৎপরতায় আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম। ইহাতে নিরুপন্দ্রব 
প্রতিবোধ নীতির নিশ্চয়ই ক্ষতি হইল,__কিন্ত আমি ইহার নৈতিক দক চিন্তা 
করিয়া অধিকতর মশ্নাহত হইলাম । গান্ধিজী এবং ষে কোনও কংগ্রেস নেতার 
এই শ্রেণীর আচরণ আমার নিকট অ-নীতিক এবং যাহার! কারাগারে আছে 
অথবা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের প্রতিবিশ্বাসভঙ্গের মত মনে হইল। কিন্ত 
আমি জানি যে, গান্ধিজীর বিচার করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। 

মন্দির-প্রবেশ-বিলের প্রতি গভর্ণমেন্টের মনোভাব তৎকালীন ও পরবর্তী 
ঘটনায় অতি আশ্র্ধ্বর্ূপে উদ্ঘাটিত হইল। তীহাবা বিলের সমর্থকদের পথে 


৪৩০৭ 


জওহরলাল নেহরু 


যথাসম্ভব বাধা স্থপ্টি করিতে লাগিলেন, স্থগিত রাখিতে লাগিলেন । বাধাদান- 
কারীদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারাও প্রকাশ্ট ভাবে বিরোধিতা 
করিয়া বিলটির মৃত্যু ঘটাইলেন। ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রতি 
তাহাদের মনোভাব অল্পবিস্তর এইরূপই ; ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার অছিলা লইয়া 
গভর্ণম্ণে সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেন। তবে ইহা বল! বাহুল্য যে, ইহাতে 
আমাদের সামাজিক দৌষগুলির সমালোচনা করিতে বা অপরকে এপ 
সমালোচনায় উত্সাহ দিতে তাহাদের বাধে না। এক অপ্রত্যাশিত স্থযোগে 
বাল্য-বিবাহ নিরোধ বা শারদা বিল আইনে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু এই 
মন্দভাগ্য আইনের পরবন্তাঁ ইতিহাস দেখাইয়া দিল যে, উহ! প্রয়োগ করিতে 
গভর্ণমেণ্ট কত অনিচ্ছুক। যে গভর্ণমেণ্ট রাতারাতি অডিন্তান্স স্থষ্টি করিতে 
পারেন, অভিনব অপরাধ স্ষ্টি করিতে পারেন; উদ্োর পিপি বুধোর ঘাড়ে 
চাপাইয! শান্তি দিতে পারেন, তাহাদের নিছ্গেদের স্য্ই অপরাধের জন্য হাজার 
হাজার ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইতে পারেন, সেই গভর্ণমেণ্টই শারদা আইনের 
মত বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করিতে ভয়ে জড়সড় হইয়া পডিলেন। এই আইনের 
প্রথম ফল হইল এই যে, যাহা নিবারণ কর! ইহার উদ্দেশ্ত, লোকে তাহাই 
করিতে লাগিল, অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের ধূম পড়িযা গেল। আইন পাশ হওয়ার 
ছয় মাস পর ইহা বলবৎ হইবে, এই নির্বোধ দিদ্ধান্তই উহার জন্য দামী । তাহার 
পর দেখা গেল, এই আইন একট? পরিহাস মাত্র, অতি সহজেই ইহাকে অগ্রাহ্‌ 
করা যাইতে পারে, গভর্ণমেপ্ট কিছুই করেন না। সরকারী ভাবে প্রচারকাধ্যের 
কোন ব্যবস্থাও কর! হয় নাই, পল্লী অঞ্চলের লোকেরা এই আইন যে কি, তাহ। 
জানে না। তাহারা হিন্দু ও মুসলমান প্রচারকদের নিকট এক বিকৃত বিবরণ 
শুনিয়াছে মাত্র এবং এ প্রচারকেরাও আইনের ধারাগুলি জানেন না। 

ভারতের সামাজিক অন্তায়গুলির প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আশ্চর্য সহিষ্ণুতার 
কারণ যে এগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব নহে, ইহা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ। তবে ইহা 
সত্য যে, এগুলি দূর করিবার জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ নাই, কেন না এ সকল 
অন্তায়ের ফলে ভারতে তীহার্দের শাসনকাধ্য অথবা তাহার ধনসম্পদের সঘ্যবহার 
করিবার কোনও বিদ্ব হয় না। সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাবের ফলে নানা শ্রেণীর 
লোকের বিরক্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে; বাজনীতিক্ষেত্রে ক্রোধ ও বিরক্তির 
অসন্ভাব নাই, তাহার উপর আরও বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
বুদ্ধি করিতে চাহেন না । কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে কালক্রমে এই অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইয়া উঠিস়্াছে, ব্রিটিশগণ ক্রমে ক্রমে এ সকল অন্যায়ের মৌন 
রক্ষক হইয়া! উঠিতেছেন। ইহা তাহাদের ভারতে প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিদের 
সহিত অতি ঘনিষ্ঠতার ফল। তাহাদের শাসনের প্রতি বিরুদ্ধতার ফলে তাহারা 
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অতি আশ্চর্য মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের প্রধান সমর্থক হইলেন, অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ধর্শান্ধ প্রগতি- 
বিরোধী এবং সংস্কারবিরোধী ব্যক্তিগণ । মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি 
বাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, সকলদিক দ্বিযাই অতি কুৎসিতভাবে প্রগতি- 
বিবোধী। হিন্দু মহাসভা ইহাদের প্রতিদ্ন্দী । কিন্তু পশ্চার্দিকে গমনের দৌডের 
পাল্লায় সনাতনীবা তাহাদিগকে হারাইয়৷ দিয়াছেন, _-সনাতনীরা চরমতম ধশ্মান্ধ 
সংস্কাববিরোধিতা উত্পাহের সহিত ঘোষণা কবিয়া তাহার সহিত ব্রিটিশ শাসনের 
প্রতি আনুগত্য একত্র মিলাইয1 লইয়াছেন। 

যদি গভর্ণমেণ্ট নীরব থাকিষা শারদা-আইনকে জনপ্রিয় করিতে ব৷ প্রয়োগ 
করিতে চেষ্ট। না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও অন্যান্য বে-সর্কারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলি উহাৰ অন্গুকুলে প্রচারকাধ্য কবে না কেন? এই প্রশ্ন ইংরাজ ও অন্যান্য 
বিদেশী সমালোচকেব| তুলিষা থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বলা যাইতে 
পারে যে, ইহা গত পনর বং্সর ধরিয়া-_বিশেষভাবে ১৯৩* সাল হইতে-_ 
ব্রিটিণ এ।নকগণেব সহিত জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অতি তীব্র জীবনমরণ-সংঘর্ষে 
নিযুক্ত রহিয়াছে; অগ্ান্য প্রতিষ্ঠানেব কোন শক্তিও নাই, জনসাধারণের সহিত 
যোগও নাই । আদর্শবাদী ও চরিত্রবান নরনাবী, ধাহাদের জনসাধারণের উপর 
প্রভাব আছে, সাহারা কংগ্রেসে যোগ দিযাছেন এবং তাহাদের অধিকাংশ সময়ই 
ব্রিটিশ দেলে থাকিতে হয। 

অন্যন্য প্রতিষ্ঠান, জনসাধাবণের সংস্পশের ভয়ে ভীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
লইয। প্রস্তাব পাশ করা ছাড়। আর বেশী অগ্রসর হন না। তাহারা অতিশয় ভদ্দ্র- 
ব্যক্তির মত, অথব। নিখিল ভারত মহিলা-সন্মেলনের মাননীয় মহিলাদের মত 
কাজ করেন- আক্রমণশীল প্রচারকাধ্য তাহাদের ধাতে সহে না। ইহ ছাড়া 
অভিন্তান্স ও অন্রূপ আইনদ্বারা সাধারণ কার্ধ্য প্রণালী তীব্রভাবে দমনের ব্যবস্থার 
মধ্যেও তাহার] পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামরিক আইন বৈপ্লবিক কার্ধ্যপদ্ধতি 
ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহ] সভ্যতা ও তদান্যঙ্গিক কার্ধ্য প্রণালীও 
পঙ্গু করিয়! ফেলে। 

কিন্তু কংগ্রেস ও অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান গুলি যে সমাজসংস্কারমূলক কার্য কবিতে 
পারেন না, তাহার কারণ আরও গভীর । আমরা জাতীয়তাবাদরবূপ ব্যধিগ্রস্ত, 
এবং উহার প্রতিই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য নিবি থাকে। যতদিন পর্যাস্ত ন 
আমর! রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, ততদিন এইরূপই চলিবে। 
যেমন বার্ণাড শ বলিয়াছেন--“বিজিত জাতি, দুষিত ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত, 
সে অন্ত কিছু ভাবিতে পারে না । কোন জাতির পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের মত 
অধিকতর অভিশাপ কিছু নাই । স্বাভাবিক কাল্্রকণ্দ বলপূর্ববক দাবাইয়া রাখিলে 


৪০৯ 


জওহরলাল নেহরু 


যাহা হয়, উহ]! সেই তীব্র যন্ত্রণার পরিস্ষুট লক্ষণ। বিজিত জাতিরা জগতের 
যাত্রাপথে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না, জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার 
করিয়া জাতীয় আন্দৌলনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবার কোন 
অধিকার তাহাদের নাই ।” 

অতীত অভিজ্ঞত। হইতে আমরা ইহাই দেখিয়াছি যে, নির্ব(চিত মন্ত্রীদের 
হাতে কতকগুলি হস্তাস্তরিত বিভাগ থাকা সত্বেও আমাদেব পক্ষে সমাজসংস্কীর- 
মূলক কার্ধা অতি অল্নই সম্ভব। গভর্ণমেন্টের বিপুল অচলায়তন অবস্থা সর্বদাই 
রক্ষণশীলদের সহায়ক এবং অতীতে কয়েক পুরুব ধরিযাঁ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট 
স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম্পৃহ। একেবারে ধ্বংম করিঘাছেন এবং পীড়নমূলক অথবা 
পিতৃ-বাৎসল্যের নীতি লইয়া শাসন করিয়াছেন, ইহা তাহারাই বলেন। 
ব্যাপকভাবে বে-সরকারী কোন সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যম তাহার! পছন্দ করেন না এবং 
উহার গুপ্ত উদ্দেত্য আছে এবপ সন্দেহ করেন । কম্মীদের যথেষ্ট সাবপানতা সত্তেও 
হবিজন আন্দোলনেও শাসকদের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে । আমার দৃটবিশ্বাস যে, 
কংগ্রেস যদি অধিকতর সাবান ব্যবহাব করিবার জন্য কোন দেশব্যাপী আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও অনেকস্থলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ হইবে । 

আমার মতে রাষ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিলে জনসাধারণকে সমাজ-সংক্কানে প্রবৃত্ত 
করান বেশী কঠিন নহে। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ সর্বদাই সন্দেহাতুর, 
জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করিতে তাহীরা বেশীদূর অগ্রপর হইতে পারেন না, যদি 
বিদেশী শাসকগণকে সরাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রীধান্ত দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে উৎসাহী ও শক্তিশালী শাসনপদ্ধতি দ্বারা সহজেই স্থায়ী ও দৃরপ্রসারী 
সমাজসংস্কারের ব্যবস্থা গ্রবর্তন করা যাইতে পাবে। 

যাহা হউক, জেলে আমরা সমাজসংস্কার, শারদাআইন অথব! হরিজন 
আন্দোলন লইয়া মাথা! ঘামাইতাম না । তবে হরিজন আন্দোলনের উপর আমি 
একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, কেন না, ইহা নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের 
অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল । ১৯৩৩-এর মে মাসের প্রথম ভাগে ছয় সপ্তাহের জন্য 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল এবং আমর! পরবর্তাঁ ঘটনার জন্য 
উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। এই স্থগিত রাখায় আন্দোলনের উপর সর্বশেষ খাড়ার 
ঘা পড়িল, কেন না জাতীয় সংঘর্ষ লইয়া এমন ধরা ও ছাড়ার খেলা চলে না। 
কেহ ইচ্ছামত ইহাকে বন্ধ বা পরিচালন! করিতে পারে না। এমন কি স্থগিত 
বাখার পূর্ধেই এই আন্দোলনের পরিচালনা বিশেষভাবে দূর্বল ও অকর্মণ্য হইযা 
উঠিয়াছিল। অতি তুচ্ছ পরামর্শ-সভা হইত এবং এমন সমস্ত গুজব বটিত, যাহা 
আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । কংগ্রেসের কয়েকজন স্থলাভিষিক্ত 
সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনের 


৪১০৩ 


ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দ্বৈতনীতি 


সেনাপতি-পদে তাহাদের নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা 
হইয়াছিল। তীহারা যে ক্লান্ত হইয়া! পডিয়াছেন, এরূপ ইঙ্গিতের অভাব ছিল 
না। এবং অস্থবিধাজনক অবস্থ। হইতে মুক্তি পাওয়ার আকাজ্কাও ছিল। 
উপরের দিকে এই অনিশ্চিত সংশয় ও 'অব্যবস্থিত-চিত্ততার বিরুদ্ধে অসস্তোষ 
জাগ্রত হইল, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষানগুলি বে-আইনী বলিয়া ভাতা যথাযথভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারিল না। 

ইহার পরে গান্ধিজীর একুশ দ্রিন উপবাস, কাবামুক্তি এবং ছয সপ্যাহের জন্য 
নিরুপনব্দব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল । উপবাস শেষ হইল, তিনি ধীবে 
ধীরে স্বাস্থালাভ করিলেন । জুন মাসের মধ্যভাগে আন্দোলন স্থগিত রাখাব 
মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাভাইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধো গভর্ণমেণ্ট কোন 
দিক দিয়াই দমননীতি শিথিল করেন নাই । আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা 
( বাঙ্গলায় হিংসামূলক অপরাধের জন্য দণ্ডিত বাক্তিরা তথায প্রেরিত হইয়াছিল ) 
ছুর্ব্যবহাবের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন কি দ্বই- 
জনেব মৃত হঈল-_অনশনে প্রীণত্যাগ করিল । অনেকে মৃত্ার অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। ভাবতে আন্দীমানের ব্যাপাৰ লইয়া যাহারা জনসন্ভায় বক্তৃত। 
করিলেন, তাহারা ধর! পড়িয়া কারাদণ্ড লাভ করিলেন । আমরা যে কেবল সহ্য 
করিব তাহা নহে, প্রতিবাদও করিতে পারিব না; এমন কি প্রতিকারের অন্ত 
পথ না পাইয়া অনশনেব ভয়াবহ ছুঃখ বরণ করিয়! বন্দীরা যদি মৃত্যমুখে পতিত 
হয়, তবুও নহে । 

কয়েকমাস পরে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ( তখন আমি জেলের বাহিবে ) 
একথানি আবেদনপত্র প্রচারিত হইল । ইহাতে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. এফ, 
এনড.জ এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর 
ছিল। ইহাতে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি অপিকতর মানবোচিত ব্যবহার 
এবং তাহাদিগকে ভারতীয় জেলে বদলী করিবার আবেদন ছিল। ভারত 
গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্্র-সচিব এই বিবৃতির প্রতি তাহার গভীন অসন্থোষ প্রকাশ 
করিলেন এবং বন্দীদের প্রতি সহান্চভূতির জন্য স্বাক্ষরকারীদের তীব্র মমালোচন। 
করিলেন। পরে, আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই শ্রেণীর সহানুভূতি গ্রকাশ 
বাঙ্গলাদেশে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়! নির্দিই হইয়াছে । 

নিরুপত্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখিষার দ্বিতীয় ছয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই 
দেরাছুন জেলে আমরা সংবাদ পাইলাম, গান্ধিজী পুনরায় একটি ঘরোয়া বৈঠক 
আহ্বান করিয়াছেন। দুই তিন শত বাক্তি সেখানে একত্রিত হইলেন এবং 
গাদ্ধিজীর নির্দেশে, সর্বজনীন ভাবে নিরুপন্ত্রব প্রতিরোধ স্থগিত করিয়া 
ব্যক্তিগত আইন অমান্তের অনুমতি দেওয়া হইল এবং সর্বপ্রকার গুপ্ত উপায় 
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নিষিদ্ধ হইল। এই সিদ্ধান্ত এমন কিছু নবীন আশার উদ্দীপক নহে; কিন্ত 
আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলাম না। সর্বজনীন নিরুপত্রব 
প্রতিরোধ স্থগিত করার অর্থ, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কেন না 
প্রকৃত প্রস্তাবে নিরুপত্রব প্রতিরোধ তখন জনসাধারণের আন্দোলন ছিল না। 
গুপ্তভাবে ক।জ করাটা কেবল আমরা যে কাজ করিতেছি তাহার ছলনামাত্রে 
পর্যযবসিত হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অস্তনিহিত 
দৌর্বল্য প্রকাশিত হইত । 

পুণান আলোচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্যের বিষয় 
আলোচনার অভাব দেখিরা আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম । প্রায় দুই বৎসর 
তীব্র সংঘধ ও দমননীতির পর কংগ্রেসপন্থীরা একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, এই 
সমযেপ্প মধ্যে ভারতে এবং বৃহত্তর জগতে কত-কিছু ঘটিয়াছে ; শাসনতন্ত্র-সংপ্কারে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব-সমন্িত “হোয়াইট পেপার”ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
এইকালে আমাদিগকে বলপুর্বক নিস্তন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল , অন্যদিকে মূল 
বিষয়গুলিকে অম্পষ্ট করিবার জন্য অবিরত বিরত প্রচারকাধ্য চলিতেছিল। 
গভর্ণমেণ্টের সমর্থকগণ ত বটেই, লিবারেল ও অগ্ান্ত অনেকে প্রায়ই বলিতে 
লাগিলেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্ঠ পরিত্যাগ কবিয়াছে। আমার 
মতে ন্ততঃ আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ের উপর অবিকতর জোর দিয়! 
তাহা পুনরায় স্পষ্ট করিষ। ব্যক্ত করা উচিত ছিল এবং সম্ভব হইলে উহার সহিত 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য গুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্ত তাহার 
পরিবর্ঠে আলোচনা-ব্যক্তিগত ন1 সর্বজনীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, গুপ্তভাবে না 
ব্যক্তভাবে_ ইহাতেই সীমাবদ্ধ রহিল। গভর্ণমেণ্টের সহিত “শাস্তি” স্থাপনের 
অস্তুত প্রস্তাবও সেখানে উঠিয়াছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, গান্ধিজী 
বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া তার করিলেন, বড়লাট উত্তর দিলেন, _- 
“ন1” এবং গাদ্ধিজী তাহার পরেও দ্বিতীয় তারে “সম্মীনজনক শাস্তি” সম্পর্কে 
কিছু উল্লেখ করিলেন । যখন গভর্ণমেণ্ট বিজয়-গর্ধেবে সর্বতোভাবে জাতিকে 
দ্াবাইবার জন্য চেষ্ট| করিতেছেন, যখন মানুষ আন্দামানে অনশনে দেহত্যাগ 
করিতেছে, তখন চিত্তহারী শাস্তির জন্য লালায়িত হইলেও তাহা কোথায় 
মিলিবে? কিন্তু আমি জানিতাম যে, সর্বদাই শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকা 
গাঞ্ষিজীর স্বভাব । 

€মন-নীতি পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল, জনসাধারণের স্বাধীন কাধ্য বন্ধ 
করিবার জন্য রচিত বিশেষ আইনগুলি কাধ্যকরী রহিল । এমন কি, ১৯৩৩-এড 
ফেব্রুয়ারী মাসে আমার পিতার মৃত্যুবাষিকী স্তিসভাও পুলিশ বন্ধ করিয়! 
দিল; যদিও এই সভা! অ-কংগ্রেসীয় ব্যক্তিরাই ভাকিযম়াছিলেন এবং স্যার তেজ 
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বাহাছুর সপ্রুর মত একজন বিশিষ্ট মডারেট ইহার সভাপতি বলিয়া ঘোষিত 
হইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্কতের অনুগ্রহ কিরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিবার 
জন্য আমাদিগকে “হোয়াইট পেপার” উপহার দেওয়া হইল । 

ইহা এক অপূর্বব দলিল,__পড়িতে গেলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে । ভারতকে 
এক গরিমাময় ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের 
সামন্ত প্রতিনিধিগণ আসিষা মুরুববীয়ানা করিবেন। কিন্ত দেশীয় বাজ্যগুলির 
উপর বাহির হইতে কোনও হস্তক্ষেপ সহা করা হইবে না, সেখানে খাঁটি স্বেচ্ছাতন্ত্ 
প্রবর্তিত থাকিবে । সাম্রাজ্যবাদের প্ররুত শৃঙ্খল-_-খণ-শৃঙ্খল-_-আমাদিগকে 
চিরদিন লগ্ডন নগবীর সহিত বীধিয় বাখিবে এবং ব্যাঙ্ক অব. ইংলগ, বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মারফতে আমাদের মুদ্রানীতি ও বিনিময় বাট্টার হার নিয়ন করিবে । 
সমস্ত প্রকার কায়েমী স্বার্থ বক্ষাব দুর্ভেগ্ত ব্যবস্থার সহিত নৃতন নৃতন কায়েমী 
স্বার্থও হ্টি হইতে থাকিবে । আমাদের বাজন্ব হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় কায়েমী 
স্বার্থের নিকট বন্ধক দেওয। থাকিবে । মহান এবং আমাদেব অতি আদরের 
ইম্পিরিম্বাল সার্বিস অব্যাহত ও আয়ত্তেব বাহিরে থাকিয়! আমাদিগকে আর 
এক দফা স্বায়ত্তশাসনের জন্য শিক্ষা দিতে থাকিবে । প্রাদেশিক শ্বাতস্থা দেওয়া 
হইবে বটে, কিন্তু দয়ালু ও সর্বশক্তিমান গভর্ণন ডিক্টেটররূপে আমাদিগকে শাস্ত 
রাখিবেন। সর্বোপরি থাকিবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাডিক্টেটের বভলাট, ইচ্ছামত যাহা 
কিছু কবিবার সমস্ত ক্ষমতা তাহার থাকিবে এবং ইচ্ছা হইলেই তিনি যাহ! 
কিছু বারণ কবিতে পাবিবেন। ওপনিবেশিক গভর্ণমেন্ট তৈয়ারীর জন্য ব্রিটিশ 
শাসক-সম্প্রদায়ের স্থজনী-প্রতিভার এমন অদ্ভুত বিকাশ কখনও এত প্রত্যক্ষ 
হয় নাই এবং হিটলার ও মুসোলিনী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভারতের বডলাটের 
দিকে চাহিয়া! নিশ্চয়ই ঈর্যাঘিত হইয়া উঠিবেন । 

ভারতের হন্তপদ কষিষ! বীধিবার মত শাসনতন্ত্র রচন। করিবার পনর “বিশেষ 
দায়িত্ব” ও রক্ষাকবচের কতকগুলি অতিরিক্ত বেড়ী লাগাইয়া দেওয়া হইল, 
যাহাতে এই ছুর্ভাগ! বন্দী দেশ এক পা+ও নডিতে না পারে । যেমন মিঃ নেভিল 
চেম্বারলেন বলিয়াছেন,__“মান্ুষের বুদ্ধিতে যত প্রকার উদ্ভাবন করা যাইতে 
পারে, সেই সকল বক্ষাকবচ দিয়! প্রস্তাবগুলি সুরক্ষিত করিতে তাহারা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছেন ।” 

তারপর আমাদিগকে আরও শুনান হইল যে, এই অন্তুগ্রহের মৃল্যস্বরূপ মোট! 
টাকা দিতে হইবে-__প্রথমে একযোগে কয়েক কোটি টাকা) পরে বাৎসরিক 
সবরাদ্দ। উপযুক্ত মূল্য না দিলে আমরা স্বরাজের আশীর্বাদ কেমন করিয়া লাভ 
করিব? আমরা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করি যে, ভারত 
দারিদ্র্যপীড়িত, বোঝা অত্যন্ত ছূর্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ভার লাঘবের জন্ত আমরা 
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স্বাধীনতা প্রত্যাশা করি । এই কারণেই জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল 
হয়। কিন্তু এখন বুঝ। গেল যে, এ বোঝা আরও ভারী হইয়! উঠিবে | 

ভারতীয় সমশ্ত(ব এই হান্যকর সমাধান ষথোচিত ব্রিটিশ সৌজন্য সহকারে 
প্রদত্ত হইল এবং আমরা শুনিলাম যে, আমাদের শাসকগণ কত উদার। 
ইতিপূর্বে আব কোন সাম্রাজ্য বাদী শক্তি পবাধীন জাতিকে এতখানি ক্ষমতা ও 
গুযোগ প্রদান কবে নাই। যাহার! এতখানি উদ্দারতায় ভীত হইয়া প্রতিবাদ 
করিতে লাগিলেন, তাহাদের সহিত দাতার্দেব ইতলগ্ডে তুমুল তর্ক চলিতে 
লাগিল। তিনটি গোলটেবিল ঠৈ5+, অসংখ্য কমিটি ও পবামর্শসভা, তিন বৎসর 
বহু ব্যন্তির ভারত ও ইতলগ্ডের মধ্যে যাতায়াতের পর এই ফললাভ হইল ! 

কিন্তু ইংপগু গমন পর্ব শেষ হইল ন|| ব্রিটিশ পার্ণামেন্ট নিযুক্ত 'জয়েণ্ট 
(সলেন্ট কমিটি? "হোয়াইট পেপার” লইঘা বিচাঞ্ করিতে বসিলেন, কতিপয় 
ভারতীয সাক্ষী বা এসেসবন্পে বিলাতে গেলেন। লগ্নে আবও কতকগুলি 
কমিটি বসিপ, বিনা খব্চায় যাতায়াত ও লগুনে বাস করিবার লোভে, যে কোন 
কমিটিব সদপ্তপদেপ জন্য তলে তলে অমধ্যাদাকর তদ্বিব ও কাডাকাডি চলিল। 
হে।যাইট পেপাবেব পাবাণ-কঠিন ধাবাগুলি দেখিয়াও বারগণ ভীত হইলেন না, 
সমুদ্রযাত্রা বা বিমানপোতে যাত্রার বিক্নবিপদ তুচ্ছ করিলেন, লগুনে বাস করিবার 
অধিকতর বিপদ গ্রাহ্থ করিলেন না, বাগ্সিতা ও তদ্ধির কবিবার সমব্ত নৈপুণ্য 
লইয়। তাহার। হোযাইট পেপাবের ধারাগুলি পরিবর্তন কবিবার চেষ্টাষ লাগিয়া 
গেলেন । তাহাব! জানিতেন এবং বলিতেন যে, ফললাভের কোন আশাই নাই; 
তাই বলিষ। তাহারা পিছাইপ্া যাইবার লোক নহেন, তীহাদের যাহা বলিবার 
আছে, তাহা তাহার! বলিবেনই, শুনিবার লোক কেহ না থাকিলেও তাহার! 
বালবেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেসপনসিভিষ্ট দলের নেতা-সকলে চলিয়া 
আসার পরও লগুনে রহিয়। গেলেন,_ইংলগ্ডের কত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত 
সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; বহু “ডিনার” খাইলেন এবং সেই 
স্যোগে তাহার ঈপ্সিত বাজনৈতিক পরিবর্তন তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন । তিনি তাহার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উন্মুখ জনসাধারণকে 
শুনাইলেন যে, মারাঠীর ধৈর্য ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি কর্তব্যপালনে বিমুখ হন 
নাই এবং লগ্নে থাকিয়া শেষ পথ্যস্ত তাহার কথা শুনাইয়াছেন। 

আমার পিতা প্রায়ই অন্থযোগ করিতেন যে, তীহার রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুগণের 
বসবোধ নাই । পরিহাস করিতে গিয়া তাহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে 
হইত? তীহাবা! উহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তিনি বুঝাইয়া” 
তাহাদের শান্ত করিতেন--অত্যন্ত ঝকমারী ব্যাপার! রণপ্রিয় মারাঠাদ্দের কেবল 
অতীত বীরত্ব নহে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বর্তমানের বীরত্বের কথাও আমি 


৪১৪ 


ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দ্বৈতনীতি 


ভাবি এবং সেই মহান ও অপরাজেয় তিলকের কথাও মনে হয়, যিনি ভাঙ্গিলেও 
নত হইতে জানিতেন না। 

লিবাবেলগণও হোযাইট পেপার একেবারেই না-পছন্দ করিলেন। ভারতে 
দিনের পর দিন যে দমননীতি চলিতেছিল, তাহাও তীহারা ভাল বোধ কবিতেন 
না, কদাচিৎ তাহারা উহার প্রতিবাদও করিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও 
ভতাহাব কাধ্যপদ্ধতির নিন্দা করিতেও ভূলিতেন না। তীহারা সময় সময কোন 
কোন কংগ্রেস-নেতাকে কারামুক্তি দিবার জন্য গ্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেন__ 
তাহাদেব পরিচিত ব্যক্তিদের দিক দিযাই তাহাঁবা ভাবিতে অভ্যন্ত ৷ লিবাবেল ও 
বেসপনসিভিষ্টবা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, অমুক অমুককে ছাঁডিয়। দিলে বর্তমানে 
সাধারণেণ শান্তিভঙ্গেব আশঙ্কা নাই । যদি সে ব্যক্তি দুর্ব্যবহার ববে, তাহা 
হইলে, গভর্ণমেন্টের পক্ষে তাহাকে পুনবায গ্রেফতাৰব করার পথ খোলাই 
থাকিবে এবং তখন গভণমেন্টেন কাযোণ আীক্তিকতা অধিকতর প্রমাণিত 
তইবে। এই »কল ঘুন্তি দেখঠয। ইংলগ্ডেও কেহ কেহ অত্যন্ত সদয়ভাবে 
কাষাকবী' সমিতিধ কযেক্জন সদন ব। কোন ব্যক্তিবিনেষেব মুক্তির জন্য আবেদন 
করিতে লাগলেন । যখন মামণ। জেলে, তখন যে সকল ভদ্রমহোদয় আমাদেব 
ক্ষখা ভাবিতেছেন, আমব। হাহাদেন প্রতি রুতজ্ঞত। প্রকাশ না কপিযা! পাবি 
ন।, তবে সময় সময় মনে হইত বে, এই সকল সম্বদয খঞ্জুণা যদি আমাদের 
নিষ্কৃতি দিতেন, তাহ! হইলেই ভাল হইত। তাহাদেণ সাধু উদ্দেশে আমবা 
অণুমাত্র স-ন্দহ করি না, কিন্তু তাহাপা যে সম্পূর্ণবপে ব্রিটিশ গগুরমেণ্টেব মতবাদ 
গ্রহণ কবিযাছেন ইহা স্বতঃসিদ এবং তীহাদের ৪ আমাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক 
“বশী। 


লিবাবেলবাও ভারতের এই সকল ঘটন। বিশেষ প্রীতি প্রদ মনে করিতেন 
না, তাহাবা অস্বস্তি বোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি তাহারা কি করিতে পারেন ? 
গভর্ণমেন্টেব বিরুদ্ধে কোন কাধ্যকরী পন্থা গ্রহণ করা তাহাদের ধারণারও অতীত। 
কেবলমাত্র নিজেদের স্বাতস্ত্রা পক্ষা করিবার জন্য তাহার। জনসাধারণ অথবা! 
দেশকম্মাদেব নিকট হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছিলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে 
এমন জায়গায় গিয়| তাহারা পৌছিলেন, যেখানে তাহাদের মতবাদ, গভর্ণদুমণ্টর 
মতবাদ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখা কঠিন। তীহাগা সংখ্যায় অল্প এবং জন্সাধারণের 
উপব প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, কাজেই তাহারা গণ-অন্দোলনের কোন ইতরবিশেষ 
ঘটাইতে অক্ষম। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনাম| ও স্থপরিচিত ব্যক্তি 
“আছেন, ধাহার৷ ব্যক্কিগতভাবে শ্রদ্ধার পান্র। এই সকল নেতা এবং সমগ্র 
লিবারেল ও রেসপনসিভিষ্টরা সঙ্কটের সময় সরকারী নীতি. সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের প্রভৃত সেবা করিয়াছিলেন । কার্যকরী সমালোচনার অভাব এবং 


৪৯৫ 


জওহরলাল নেহরু 


লিবারেলদল কতৃক সমর্থন ও অন্থমোদনের ফলে গভর্ণমেণ্টের বে-আইনী 
চগুনীতির পক্ষে মহ। স্থযোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপে যে সময় গভর্ণমেন্ট নিজেরাই 
দমননীতির যৌক্তিকত। প্রতিপন্ন করিতে গলদঘন্ম হইতেছিলেন, তখন লিবারেল 
ও রেসপনসিভিষ্টর1 তীব্র ও অভ্ৃতপূর্ব দমননীতিকে নৈতিক সমর্থন প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

লিবারেল নেতার বলিতে লাগিলেন, হোয়াইট পেপার মন্দ_-অতিশয় মন্দ। 
কিন্ত ইহা লইয়া কি করা হইবে? ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় 
মডারেট বৈঠক বসিল। লিবাবেল নেতাদের সর্ববপ্রধান মুখপাত্র মিঃ শ্রীনিবাস 
শাস্ত্রী বলিলেন যে, শাসনতন্ত্রের পবিবর্তন যত অসন্তোষজনকই হউক না কেন, 
তাহাদের উহ! লইয়। কাধ্য করাই উচিত। তিনি বলিলেন, “এখন দাডাইয়। 
থাকিয়া ঘটনাপ্রবাহ দেখাব সময নহে ।” তীহাব মতে কেবল একটি কাজ করা 
যাইতে পারে, তাহা হইল যাহ! দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইঘ। কাজ কনা । তাহ! 
না হইলে অকশ্মণয হইয়া বসিয্াা থাকিতে হয়। তিনি আবও বলিলেন-- 
“যদি আমাদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আত্মসং্যম, বুঝাইয়া কাষ্যোদ্ধারেব ক্ষমতার 
প্রতীতি, শান্ত প্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা-_-এই সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে 
পৃর্ণো্যমে সেগুলি দেখাইবাব সময় আসিয়াছে।” কলিকাতা গ্টেটসম্যান 
পত্রিক। এই আবেগময় আবেদনে মন্তব্য করিলেন, “আলোকময় বাণী” 
(সাইনিং ওয়ার্ড )। 

মিঃ শাস্ত্রী সর্বদাই আবেগময বক্তৃতা কবেন। তীাহাব বাগ্িস্থলভ মনোহব 
শব্দচযন এবং ঝঙ্কারময় প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অন্ুবাগ আছে। কিন্ত তিনি উৎসাহের 
আধিক্যে আত্মহারা হন এবং তাহার স্যষ্ট শব্ষের যাছুমন্ত্র অপবেব নিকট, 
সম্ভবতঃ তাহার নিজের নিকট ও অর্থহীন হইয়া উঠে। যখন নিক্পদ্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় ১৯৩৩-এব এপ্রিল মাসে তাহাব 
এই আবেদন বিশেষভাবে বিচাধ্য । মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্য ছাভাও দুইটি 
বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ যাহাই ঘটুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট 
আমাদিগকে যতই অপমানিত, নিপীডিত, পরাভূত এবং শোষণ করুক না কেন, 
আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমাদের এক নিদিষ্ট সীম! 
অতিক্রম কর! উচিত নহে, তবে মে সীমারেখা কখনও অঙ্কিত হইবে না। 
দলিত কীটও ম!থা ফিরায়, কিন্তু মিঃ শাস্্রীর উপদেশে ভারতবাসীর তাহাও করা 
উচিত নহে । তাহার মতে অন্ত পথ নাই । ইহার অর্থ এই যে, তাহার নিজের 
দিক দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধাস্তগুলি আঙ্ছগত্য স্বীকারের সহিত গ্রহণ - 
করা ধর্ম (যদি এই অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার কর! সঙ্গত হয় )। আমরা চাই আর 
নাই চাই, সকলে মিলিয়া অনৃষ্ট, নিয়তি অথবা কিসমৎকে গ্রহণ করিতে বাধ্য । 


৪১৬ 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি 


ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি কোন নিশ্চিত পরিস্থিতি সম্পর্কে 
উপদেশ প্রদান করেন নাই । যর্দিও ফল যে মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের 
মোটামুটি ধারণা থাকিলেও 'শাসনতন্ত্রগত পরিবর্তন, তখনও গঠন করা 
হইতেছিল। তিনি যদ্দি বলিতেন ধে, হোয়াইট পেপাবের প্রস্তাবগুলি মন্দ 
হইলেও সকল দিক বিবেচনা! করিয়া আমি বণিতেছি যে, এগুলি আইনে 
পরিণত হইলে উহ1 লইঘ্। কাজ করা উচিত, তাহা হইলে তাহার উপদেশ 
ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনানু সংশ্রব থাকিত! কিন্ত 
মিঃ শাস্্ী আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শীসনতান্ত্রিক পৰিবন্তন, যত 
অসন্তোষজনকই হউক না কেন, তাহার উপদেশ এঁব্ূপই থাকিবে । জাতিএ অও 
মন্মান্তিক বিষয় লইয়াও তিনি সাদ! কাগজে স্বাক্ষর করিষা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
ভাতে দিতে সর্বদাই প্রস্তত। কোন ব্যক্তি ব দল কিরূপে অদৃষটপূর্বব ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে এমন স্বীকুৃতিমূলক মনোভাব দোইতে পারেন, আমার পক্ষে তাহা 
বুঝ| কঠিন। হয়ত ইহাদের কোন প্রকার নীতি বা নৈতিক ও বাজনৈতিক 
মাপকাঠি নাই, ইহাদের মূলতন্ত্র ও কম্মনীতি হইল শাসকদের হুকুম বা আদেশ 
অবিচারিত আনুগত্যের সহিত গ্রহণ কর । 
দ্িতীঘ বিষম হইল কম্মকৌশলের কথ|। নৃতন শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত 
হইব।র দীর্ঘ যাত্রাপথে হোয়াইট পেপার অন্যতম বিশ্রামস্থল। গভর্ণমেণ্টের দিক 
হইতে ইহা এক প্রয়োজনীয় বিরামকেন্দ্র পরবতী যাত্রাপথে আরও একপ 
অনেক অবসর আছে, যেখানে ইহা ভাল কি মন্দ ছুইদিকেই পরিবর্তিত হইতে 
পারে। বিভিন্ন স্বার্থের দিক হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তথা পার্ণামেণ্টের উপর 
চাপ দেওয়ার উপরই এই পরিবর্ধন নির্ভর করে। এই টানাটানিতে ভারতীয় 
লিবারেলদিগকে হাত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবগুলিকে অধিকতর উদার-_ 
অন্ততঃ অধিকার সঙ্কোচের কঠোরতা হ্াস--করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, ইহ 
অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ কি বজ্জন, নৃতন শাসনতন্ত্র লয়! 
কাজ কর! কি না করা, এ প্রশ্ন উঠিবার বহু পূর্ব্বেই, মিঃ শান্্ীর স্ম্প্ই ঘোষণা 
হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, তীহারা ভারতীয় 
লিবারেলদিগকে সম্পূর্ণবূপেই অবজ্ঞা করিতে পারেন। ইহা্দিগকে হাতত কবার 
কোন কথাই উঠে না। ইহাদ্দিগকে ঠেলিয়! ফেলিয়া! দিলেও ইহার! গভর্ণমেন্টকে 
ছাড়িবেন না। আমি যতটা পারি, কলিকাতায় মিঃ শাস্বীর বক্তৃতা লিবাবেলদের 
দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া আমার মনে হইল, কর্মকৌশল হিসাবেও ইহা অতি মন্দ 
এবং লিবারেলদেবর উদ্দেশ্য ও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
" মিঃ শাক্মীর পুরাতন বন্তৃতার উপর এত কথা লিখিবার কারণ ইহা নহে যে, 
এ বক্তৃতা বা কলিকাতার মডারেট-বৈঠকের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে; 
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লিবারেল নেতাদেপ মনস্তত্ব ও মানসিক অবস্থা বুঝিবার আগ্রহ হইতেই ইহ! 
আমি আলে।চনা কৰিলাম। ইহারা যোগ্য ও শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি, তথাপি অশেষ 
সদিচ্চ। থাকা সবেও আমি বুঝিতে পারি না ঘে, ইহারা কেন এরূপ কাজ করেন 
জেলে মিঃ শান্সরীর আর একটি বক্তৃতা পড়িয়। আমি অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া 
ছিলাম । ১৯৩৩ এব জন নাসে পুণাঘ় তিনি সাভেপ্ট অব. ইগ্ডিয়া সে।নাইটিতে 
(তিনিই উহার সভাপতি) একটি বক্তৃতা করিগাছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, 
ভারুতে ব্রিটিশ প্রভাব সহসা অন্তঠিত হইলে কি বিপদ হইবে তাহা দেখাইতে 
গিয়। তিনি বলিপেন, াজনৈ(তঞ আন্দোলনে ঘ্বণা, উতৎ্পীডন, এক দল কনক 
অগ্ঠ দণের নিধ্যাতণ বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে পরমতসহিষ্তাই ব্রিটিশ 
বাজনৈতিক জীবনের চিরন্তন নীতি , অতএখ, ভবিষ্যতে ভাবুত ব্রিটেনের সহিত 
সহশ্োগিতা করিলে ঠারতেও পরমতসহিষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা আছে। 
জেলে থাকাধ আমাকে কলিকাতার ছ্রেটন্ম্যান পত্রিকা প্রকাশিত খিঃ শান্ীর 
বর্ততার সারাংশেব উপর নিঞর করিতে হইয়াছে । ্রেটস্ম্যান মন্তব্য করিয়াছেন, 
“ইহা অত্যন্ত মধুর মতবাদ, আমর! দেখিলাম, ভাক্তার মুগ্েও এই মন্মে বক্তৃতা 
করিয়াছেন ।” সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মিঃ শান্ত্রী রুশিয়া, ইতালী ও 
জান্মীণীতে স্বাধীনতা অপহরণ এবং এ সকল দেশে অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচাব 
ও বব্বরতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । 

ইহা পড়িবামাত্র আমার প্রথমেই মনে পড়িল, ভারত ৫ ব্রিটেন সম্পর্কে মিঃ 
শাস্বীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্রিটিশ রক্ষণণীল দলের কি আশ্ধ্য সৌসাদৃশ্ঠ ! খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও, মূল মতবাদ এক। নিজের মম্মগত বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ ন 
করিয়াও মিঃ উইনষ্টন চাচ্চিল ঠিক এই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পাবিতেন। 
এহেন মিঃ শাস্বী লিবারেল দলের মধ্যেও বামপন্থী এবং তাহাদের একজন 
স্যোগ; নেতা ! 

আমার আশঙ্কা হয়, মিঃ শাস্ত্ীর এতিহাসিক ব্যাখ্যা, জগতের ঘটনাপ্রবাহ 
সম্পর্কে, বিশেষভাবে ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে, তাহার মতবাদ আমি মানিয়া 
লইতে অক্ষম। সম্ভবতঃ ইংরাজ নহেন এমন কোন বিদেশীও উহা গ্রহণ 
করিবেন না এবং প্রগতিশীল মতবাদী অনেক ইংরাজও উহার সহিত ভিন্নমত 
অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ শাপক-সম্প্রদায়ের রড়ীন চশমা দিয়া জগৎ ও 
স্বদেশকে দেখিবার অতি আশ্চধ্য ক্ষমতা তিনি অঞ্জন করিয়াছেন । তবুও ইহা! 
অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, গত আঠার মাস ধরিয়! ভারতে দ্রিনের পর দিন যাহা 
ঘটিতেছিল এবং তাহার বক্তৃতার সময়েও যাহা ঘটিতেছিল, তিনি বক্তৃতায় তাহা 
বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। তিনি রুশিয়া, জান্মাণী, ইতালীর কথা 
বলিয়াছেন, তাহার স্বদেশের তীব্র দমন-নীতি ও সর্ববিধ স্বাধীনতার বিলোপ 
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শহর! কিছুই বলেন নাই | সীমান্ত প্রদেশ ও বাঙ্গলার ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিষয় 
(তনি নাও জানিতে পাবেন-_রাজেন্দ্রবাবু সম্প্রতি তাহার কংগ্রেসের সভাপতির 
অভিভাষণে যাহা “বাঙ্গলার উপর বলাতৎকার” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-__-কেন 
না সংবাদনিয়ন্ত্রণ ও গোপনেব সতর্ক ব্যবস্থায় অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয় নাই। 
'কন্ধ ভাবতের মন্মবেদনা, প্রবল প্রতিপক্ষেব সহিত তীহার জতি স্বাধীনতার 
জন্য বে জীবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবুও হহয।ছে, তাহ। বিস্বৃত হইলেন কি করিয়া? 
'বস্তার্ণ ঞ্চলের উপণ পুশ রাজ প্রতি৯।- প্রায় সামারক আহনেৰ শাছা কাছি 
অবস্থা, অনশন ধশ্মঘট, কাবাগাবেধ দ্বঃখভোগ ইভা কি তিনি জানিতেন না? 
থে সহিষ্ুণতা ৭ স্বাধনতান জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই ত্রিটেনই 
এ শাবৃতে ভাপ বেক্দণ্ড ভার্গিযা দিতেছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না? 

তিনি কণগ্রেসের সহিত একমত ভউন আব নাই হউন, কিছু আসিয়া যায় ন|। 
কংগ্রেসেব নীতিব সমালোচন! ও নিন্দ। করিবার অর্বিকার তাহাপণ নিশ্চয়ই 
মাছে । বিল্ত একজন শাবুতীষ, একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক, একজন আম্মমধ্যাদা- 
জ্ঞানসম্পন্্ বাক্তি হিগাবে তাহার স্বদেশের ন্বনানীদেৰ আশ্চযা সাহস ও 
আম্মত্যাগ তাঙার মনে কি প্রতিক্রিয়া স্থন্ট কবিযাছে 7? আমাদের শাদকগণ 
মখন ভাবতেব হৃদয়ে খুগাধাথাত কবিতেছিলেন তখন তিশি কি কোন বেদনা 
কোন মম্মাতনা বোধ করবেন নাই । অহঙ্কত সামাজ্যের বাহুবলের নিকট যাহারা 
নত হইপ না, যাহাঁবা দৈহির্চ পীডন অম্লানবদনে সহা কবিল, যাহাদের গৃহ বিনষ্ট 
হইল, যাহাদেব প্রিষজন দুঃখভোগ করিল তথাপি আম্মাবমানন। করিল ন।, সেই 
গহত্্ সহম্ন ব্যক্তি তাহার নিকট কিছুই নহে”? আমবা কাবাগারে ও কাবার 
বাহিবে মুখে সাহস দেখাহয। হাসিয়াছি কিন্তু আমাদেব সে হান্ত প্রায়ই অশ্রুতে 
মভিষক্ত এবং ক্রন্দনের বপান্তব। 

সাহসী ও উদাবহৃদয় ইতবাজ মিঃ ভেরিয়াৰ এলউইন, তাহা "াভজ্ঞতার 
কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন | ১৯৩০ সালে তিনি লিখিয়াছেন, “সমগ্র জাতি 
মানসিক দাসত্বের বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিভাঁক আত্মমধ্যাদা প্রদর্শন 
করিতেছে, এ দৃশ্য দর্শন এক অপূর্বব অভিজ্ঞতা 1” আরও বলিয়াছেন, “সত্যা গ্রহ 
সন্ঘর্ষে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা দেখাইয়াছে, একক্দন 
প্রাদেশিক গভর্ণর পর্ধ্স্ত উদ্দারভাবে তাহ স্বীকার করিয়াছেন" ্ 

মিঃ শাস্ত্রী সহান্ুভৃতিপ্রবণ এবং যোগ্যব্যক্তি, দেশবাশী তাহাকে শ্রদ্ধা করে, 
সংঘর্ষের সময় তাহার দেশবাসীর জন্য তিনি অনুরূপ সমবেদনা অনুভব করিলেন 
নঢ ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। গভর্ণমেণ্ট কতৃক সর্ববিধ সম্মিলিত কাধ্যক্রম 
€ ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ বিলোপের বিরুদ্ধে তাহার ক হইতে প্রতিবাদ উখিত হইবে, 
হহা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারে । অনেকে ইহাও আশা করিয়াছিল যে, 
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তিনি এবং তাহার সহকর্্ার! পীড়িত অঞ্চলে- সীমান্ত ও বাঙ্গলায় গিয়া স্বচক্ষে 
সব দর্শন করিবেন, কংগ্রেস বা! নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাহায্য করিবার জন্য নহে, 
ঘটন। প্রকাশ করিয়া পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত গীডন সংযত 
করিবার জন্য । অন্যান্য দেশেব স্বাধীনতাপ্রেমিক ও ব্যক্তিম্বাধীনতার উপাসকগণ 
ইহ1 করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ইহ| করিলেন না । যখন শাসকবুন্দ ভাবতের 
নবনারীকে সরাসরি দলন কবিতেছে, এমন কি, সাপারণ স্বাদীনতাও বিলুপ্ত 
হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে সংযত করিবার চেষ্টা কবিলেন না, কি 
ঘটিতেছে তাহাও দেখিতে চাহিলেন না। এমন এক সমযে তিনি সহিষ্ণুতা ও 
স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশজাতিকে প্রশংসাপত্র প্রদান কবিতে অগ্রসব হইলেন, 
যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে এ ছুটি সদগ্তণের একান্ত অভাব। তিনি 
তাহার নৈতিক সমর্থন দ্বারা দমন-নীতিব কঠোর কর্তব্য পালনে শাঁভাদিগকে 
উৎসাহী ও চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। 

আমাদের দুঢ বিশ্বাস, তাহার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না এবং তীহাব কাজেব 
কি ফল হইবে, তাহাও তিনি ভাবেন নাই । কিন্তু তাহার বক্তৃতাব যে এবপ 
ফল হ্ইযাছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব কেন তিনি এই ভাবে চিস্তা ও 
কাধ করেন? 

আমি এ প্রশ্নের কোনও সদ্ত্তর পাই নাই বরং দেখিতেছি, লিবাবেলগণ 
তাহাদের স্বদেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন এবং আধুনিক চিন্তাধাবাব 
সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তভাবা যে সকল বস্তাঁপচ৷ পুবাতন পুঁথি 
পড়েন তাহা! তাহাদের দৃষ্টি হইতে, ভারতের জনসাধারণকে আবৃত করিয়া 
রাখে এবং তাহারা এক প্রকার আপনাতে আপনি মুগ্ধ অবস্থায় থাকেন।' 
আমরা জেলে গিয়াছি, আমাদের দেহ সেলে তালাচাবি বন্ধ কিন্তু আমাদের মন 
মুক্ত, আমাদের চিন্ত প্রফুল্ল । কিন্তু তাহার নিজেদের মনোমত করিয়া এক 
মানসিক কীরাগীর রচনা করিয়াছেন, যেখানে তাহার! চক্রীকাবে অবিশ্রাস্ত ঘুবিতে 
থাকেন, বাহির হইতে পথ পান না । তাহার বস্তর অপরিবর্তনীয় সত্তার উপাসক, 
কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জগতে যখন বস্তর পরিবর্তন হয়, তখন তাহার! দিশাহারা 
হইয়া উঠেন। কোন আদর্শ ব! পরিবর্তনকে বুঝিবার মত কোন উপায় 
হাতড়াইয়া পান না। আমাদের সম্মুখে দুইটি প্রশ্ন_হয় সন্মুখে অগ্রসর হইতে 
হইবে, নয়? ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, এই তীব্র গতিশীল জগতে 
আমরা স্থির হইয়াথাকিতে পারি না। পরিবর্তন ও গতির ভয়ে ভীত লিবারেলগণ 
তাহাদের চারিদিকে ঝড় দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, অক্ষম, দূর্বল পদে তীহারা 
অগ্রসর হইতে পাবিলেন না । অতএব ঝড়ের ঝাপ্টায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিলেন এবং যে কোন তৃণ-খণ্ড সম্মুখে পাইলেই তাহা ব্যাকুল মুষ্টিতে ধরিতে 
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লাগিলেন। ভারতের রাস্ত্ীয় রঙ্গমঞ্চে তাহার! হামলেট্‌, চিস্তায় জঙ্জর, বিবর্ণ 
বিশীর্ণমুখ, সর্বদাই সন্দপ্ধ, সংশয়াতুর এবং অব্যবস্থিতচিত্ত । 
লিবারেলদের সাপ্তাহিক" পত্রিক! “দি সারভেন্ট অব. ইও্ডিয়া” নিরুপন্রব 
প্রতিরোধ আন্দৌলনের শেষের দিকে কংগ্রেসপন্থাদিগকে এই বলিয়৷ অপবাদ 
এদ্যাছিলেন যে, তাহারা জেলে যাইতে চাহে এবং যখন তাহারা জেলে যায় তখন 
আবার বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হয়। বিরক্তির সহিত ইহাতে মন্তব্য 
করা হইয়াছিল যে, ইহাই কংগ্রেসের নীতি হইয়া! উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে 
লিবারেলদে মতে ইংল্ডে ডেপুটেশন লইয়া গিয়া! ব্রিটিশ মস্্ীদের নিকট ধর্ণী 
ণেওয! উচিত অথবা গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তনের জন্য ইংলগ্ডে গিয়া আবেদন 
নিবেদন কর। উচিত । 
অধশ্তা কতক পরিমাণে একথা সত্য যে, তখন প্রধানতঃ কংগ্রেসের এই 
কম্মনীতি ছিল যে, অডিন্যান্সীঘ আইন এবং অন্যান্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি 
অমান্য কণা । তাহার লে কারাদণ্ড হইত । ইহাও অবশ্য সত্য যে, কংগ্রেস 
৪ লীতি দীর্ঘ সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের উপর কোনও 
ঝ্নপ্রন্থ চাপ দিতে পাবিতেছিল না। কিগ্ত তথাপি তাহার এক বাস্তব ও 
নৈতিক মূল্যও ছিল। 
যে উলঙ্গ দমন-নীতি ভাব্তবর্ষ সহ করিয়াছে তাহ শাসকবর্গের পক্ষেও 
এক ব্যববহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তীহাদিগকেও অত্যন্ত 
ন্ত্রাপ্রদ মানসিক অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইয়াছে এবং তাহারা ভাল 
করিয়। জানিতেন, পরিণামে ইহা তাহাদের ভিত্তিকেও দুর্বল করিবে । ইহাতে 
নস্যাতিত জনসাধারণ এবং জগতের সম্মুখে তাহাদের শাসনের প্ররুত স্বরূপ প্রকাশ 
হইযা পড়ে। তাহারা সর্বদাই লৌহ্মুদ্ট মখমলের কোমল আবরণে লুকাইয়া 
রাখিতে ভালবাসেন । চরম ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখ যাইবে যে, ফলাফলের 
প্রতি জক্ষেপহীন্‌ হইয়া! জনসাধারণ যখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার নিকট নত হয় না, 
তখন তাহাদিগকে নিয়ন্বিত করিবার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিরক্তিকর এবং 
অনিষ্টকরও বটে । কাজেই দমন-নীতিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাময়িক ও স্থানীয় 
প্রকাশ্য বিরোধিতারও মূল্য আছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ়তা জাশে 
এবং গভর্ণমেন্টের নৈতিক শক্তি দুর্বল করিয়া ফেলে । 
ইহার নৈতিক দিকের গুরুত্ব অনেক বেশী। এক স্মরণীয় অধ্যায়ে থুরো! 
বলিয়াছেন, “যখন নরনারীর। অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, তখন ন্যায়পরায়ণ 
প্রত্যেক নর্নারীর্‌ স্থানও এ কারাগারে |” এই উপদেশ লিবারেল এবং অন্তান্ 
অনেকের নিকট শ্রতিহ্থথকর হইবে না। কিন্তু আমর! অনেকে অনুভব 
করিতেছিলাম যে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নৈতিক জীবন অসহা। নিরুপত্রব 
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প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অনেক সহকন্মা সর্বদাই 
জেলে থাকিতেন এবং রাষ্ট্রের দমন-নীতির অস্ত্র অবিরত আমাদিগকেও পীড়ন 
করিতেছিল এবং উহা! জনসাধারণের শোষণেন€ সহায়ক হইয়া! উঠিয়াছিল। 
আমাদের নিজের দেশে আমরা সন্দিপ্ধ ব্যক্তির মত বিচরণ করি, গুপ্তচর ছায়ার 
মত পশ্চাতে অনুসরণ করে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা যত্বু সহকারে টকিয়া 
লওয়1 হয়, আশঙ্কা আমরা সব্ধত্র বিছ্যমান সিদিসানীয় আইন ভঙ্গ করিয়া! ফেলি। 
আমাদের চিঠিপত্র খুলিয়া দেখ! হয়, নিষেধাজ্ঞা ও গ্রেফ তাবের সম্ভাবনা সর্বদাই 
বিদ্যমান থাকে । আমাদিগকে নির্বাচন করিয়! লইতে হইবে, রাষ্ট্রের শক্তিব 
নিকট হীন আন্গত্য স্বীকার, আত্মিক অধঃপতন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে 
তাহা অস্বীকার, যাহাকে আমরা হীন বলিয়! জানি তাহাকে স্বীকার করিয়া নৈতিক 
গণিকা-বৃত্তি অথবা ফলাফল সম্পর্কে জক্ষেপ না করিয়া ইহার প্রতিরোধ। কেহই 
ইচ্ছা করিয়া জেলে যায় না অথব। বিপদকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু সময় 
সময় অনেক কিছুর পরিবর্তেই কারাগার বাঞ্চনীয় । যেমন বার্ণাড শ' বলিযাছেন, 
“যাহা তুমি হীন বলিয়া জান, সেই উদ্দেশ্টেই অপরের দ্বারা প্রবৃত্ত হইবার মত 
বিয়োগাস্তক ঘটনা জীবনে আর কিছু নাই । অন্যান্ত শোচনীয় ব্যাপারে হয় 
দুর্ভাগ্য কিন্বা মৃত্যু ; কিন্তু একমাত্র ইহাই ছুঃখ, দাসত্ব এবং মর্ত্যের নবক ।” 


৪৭) 


দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান 


আমার কারামুক্তির দ্রিন ঘনাইয়া আসিল । “সদ্ধবহারের জন্য” সাধারণ 
নিয়মে আমার কিছু দণ্ড মুকুব হইয়াছিল অর্থাৎ ছুই বৎসরের মধ্যে সাড়ে তিন 
মাস কম হইয়াছিল। আমার মনের শাস্তি অথবা জেলের মধ্যে স্বভাবতঃই 
মনের মধ্যে যে নিস্তেজ অবসন্নভাব দেখা যায়, তাহা কারামুক্তির সম্ভাবনায় বিক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া আমি 
কি করিব? অতি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়া আমি ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিলাম, এই প্রশ্ন মুক্তির আনন্দ হরণ করিল। কিন্তু ইহা সাময়িক 
চিত্তবিকার। আমার বলপূর্বক দাবাইয়া রাখা শক্তি মাথা তুলিতে লাগিল । 
আমি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম । 

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের শেষভাগে এক মর্মান্তিক সংবাদে দষস্তাগ্রস্ 
হইলাম জে. এম. সেনগুপ্তের অকম্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে । কংগ্রেসের কার্যকরী 


৪২৭ 


দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান 


সমিতিতে আমন বহুবর্ষ যাবৎ সহকক্ষী ছিলাম ত বটেই, আমার কেমৃত্রিজে 
ছাত্রজীবনেব প্রথম দিকে তাহান সংশ্রবে আসিধাছিলাম। কেম্ত্রিজে আমাদের 
পথম দেখা, আমি নবাগত এবং তিনি সদা ট্িগ্রী লাভ কনিয়াছেন | 

অন্তবীণে আবদ্গ অবস্থা সেনগুপ্রেব মৃত্যু হইযাছে । ১৯৩২-এব প্রথম ভাগে 

, উউবোপ হইতে কিপিয়া আসিবাব পব বোগ্াইযে জাহাজেব উপবই তীহাকে 

গ্রধতাব করিয়া বাজবন্দী ধবা হয। -নাহাব পন হইতেই তিনি বন্দী অথবা 
অস্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন এব" তীহাব স্বাস্থ্য ভার্গিযা পডে। গভর্ণমেন্ট তীহাকে 
অনক বকম সুবিধা দিষছিলেন কিন্ত ন্সন্েেও ব্যাধি কোন পরিব ধন হইল 
না। কলিকাতা তীহান শৌকধাত্রাষ বিপুল জনসজ্ঘ যে ভাবে পরলোকগত 
নেতান উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গলান জদযে বহুদিন 
অবকদ্ধ বেদন। অন্ততঃ গ্গশকালেব জন্য ৭ যেন প্রকাশে পথ পাইযাছে। 

সেনপগ্রপ্ূও চলিষা গেলেন। আন একজন বাজবন্দী স্থভাষ বন্থ কয়েক 
বৎসরেব কাপাদণ্ড ও অন্তরীণে ভনস্বাস্থা, অবশেষে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে চিকিৎসার 
জন্য ইউবোপ যাইবার অন্তখধ/(ত দিলেন । প্রবীণ বিঠলভাই প্যাটেল ইউরোপে 
অস্থৃস্থ। আব কতঙ্গন স্বাস্থা হাবাইযাছে, মৃত্যুমখে পতিত হইয়াছে, 
কাণাজীবনের শাবীবিক ছুঃখ ও বাহিবেৰ কন্মপ্রেবণা দেহ সহা কবিতে পারে 
নাই। কতজনেব, (যদিও বাহিব হইতে দেখিলে একবপই মনে হয়) 
অস্বাভাবিক জীবন ঘাপনের ফলে মানসিক অবস্থা বিপধ্যস্ত হইযা গিয়াছে! 

সমগ্র দেশ কি ভযাবহ দুঃখ শারবে বহন করিতেছে, সেনগুঞ্চের মৃত্যুতে 
তাহা স্পষ্টভাবে মনে পড়িল, মামি ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। 
ইহার পবিণাম কি? কোথায় ইহাব শেষ? 

সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল , কংগ্রেসের কার্যে অনিয়মিত 
জীবন যাপন সত্বেও মোটের উপব আমি ভালই ছিলাম। ইহাব কারণ, পিতার 
নিকট হইতে আমি স্থগঠিত দেহ লাভ করিয়াছিলাম এবং দেহে যত্ব কবিতাম। 
রোগ, ছুর্ব্বল দেহ এবং অতিরিক্ত মেদ, এ তিনটিই আমার নিকট অশোভন মনে 
হইত, নিষমিত ব্যায়াম, মুক্ত-বাষু এবং সাদাসিধা খাদ্য এই তিন উপায়ে আমি 
উহ হইতে মুক্ত ছিলাম । আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, মধ্যশ্রেণী ব্য।ক্তরা 
প্রয়োজনেৰ অতিবিক্ত এবং গুকপাক খাদ্যের দোষে প্রায়ই পীডা ভোগ করেন 
(ধাহাদের অপচয় করিবার মত অর্থ আছে, তীহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজা )। 
সেহছুর্ববল1 জননীর! অতিরিক্ত মিষ্ট ও মুখরোচক খাদ্য দিয়া অতিভোজনে 

*' বাল্যকাল হইতেই সন্তানসন্ভতির দেহে বদ্‌হজমের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন। 

আমাদের দেশে শিশুদিগকে অতিবিক্ত কাপডচোপড দিয়া মুডিয়া রাখা হয়। 
ভারতে ইংরাজগণও অতি-ভোজন করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের খাদ্যে ঘি 


৪২৩ 


জওহরলাল নেহর 


মশল! কম থাকে । সম্ভবতঃ একপুরুষ পূর্ধবের ইংরাজগণের অপেক্ষা তাহারা 
একটু উন্নত হইয়াছেন, কেন না৷ পূর্বোক্ত শ্রেণী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ও তীত্র 
পানাহার করিতেন। 

খাদ্য সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ বাতিক টর্ কবল অতি ভোজন ও 
গুরুপাক খাদ্য বঞজ্জন করিয়। থাকি। অন্যান্য কাশ্মিবী ব্রাহ্মণদের মত আমাদের 
পরিবারে ও মাংসাহার প্রচলিত, বালাকাল হইতেই আমি মাঁংসাহারে অভ্যন্ত, 
তবে উহা আমার বেশী প্রিয় ছিল না । ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনের সুচনা 
হইতেই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়। নিরামিষাশী হইয়াছিলাম। তারপর 
ইউনোপ গমনের পূর্বব পধ্যন্ত ছয় বংসর কাল আমি নিরামিষাশী ছিলাম । 
ইউরোপে গিয়া অবশ্ত মাংসাহার করিয়াছি । ভারতে ফিরিয়া আমি পুনরায় 
নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করি এবং এখন পর্যন্ত প্রায় তাহাই আছি। মাংস 
আমার শরীরে সহ হয়, তবে আমি উহার প্রতি অরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকি, 
কেন না, উহা! আমার নিকট অত্যন্ত স্থলরুচি বলিয়া মনে হয়। 

১৯৩২-এ ছেলে একবার আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছিল। কয়েকমাস প্রতাহ্‌ 
একটু জর হইত, ইহাতে আমার স্বাস্থ্যের গর্ব ক্ষণ হইত বলিয়া! আমি বিরক্ত 
হইতাম । আমি এতকাল জীবন ও শক্তির যে প্রাচ্ধ্য অন্গভব করিতাম, এই 
প্রথম তাহাতে সন্দেহের ছাযাপাত হইল, ক্রমশঃ ক্ষষ ও জরার বিভীষিকা 
সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত হইলাম । আমি যে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলাম 
তাহা নহে, কিন্ত ধীরে ধীরে শাপীরিক ও মানসিক বলক্ষয় স্বতন্ত্র বস্ত। যাহা 
হউক, আমার ভয় একটু অতিরঞ্জিত, এই অন্থুস্থতা জয় করিয়া আমি শরীর 
আয়গ্ডের মধ্যে আনিলাম। শীতকালে দীর্ঘকাল স্্্যালোকে থাকিয়া আমি সুস্থ 
বোধ করিতে লাগিলাম । যখন আমার জেলের সঙ্গীরা কোট ও শাল গায়ে দিয়া 
শীতে কাপিতেন, আমি দিব্য আনন্দে উলঙ্গ দেহে রৌদ্র পোহাইতাম। ইহা 
কেবল শীতকালে উত্তর ভারতেই সম্ভব, অন্থাত্র সুধ্যালোক অত্যন্ত প্রথর | 

ব্যায়ামের মধ্যে-_-“শিরশাসন” অর্থাৎ হাতের তালু ও মাথা মাটিতে বাখিয়! 
উপরের দিকে পদ্দ্ধয় উত্তোলন করা, তাহার পর মাথার পশ্চাৎ দিকে দুই হাতের 
বদ্ধাঙ্থুলি রাখিয়া কন্গুইয়ের উপর ভর দিয়া শরীর সোজা উপরে রাখায় আমি বড় 
আনন্দ পাই । আমার মনে হয়, শরীরের দিক দিয়া ইহা খুব ভাল, আমার 
ইহা আরও ভাল লাগে, কেন না ইহাতে আমার মনও প্রসন্ন হয়। কিঞ্চিৎ 
হাস্তকর এই ভঙ্গীতে আমার মেজাজ ভাল হয় এবং জীবনের খামখেয়ালীগুলি 
সহ কৰিবার শক্তি পাই । 

আমার সাধারণ ভাল স্বাস্থ্য এবং স্বস্থদেহজনিত আনন্দে আমি কারাজীবনে 
অপরিহীাধ্য সাময়িক অবসাদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে কি 


৪২৪ 


দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান 


কারাগারে কি বাহিরে সতত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে উপযোগী 
করিয়া লইয়াছি। আমি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছি, আঘাতের মুহূর্তে মনে 
হইয়াছে যে, আমি বুঝি ুটাইয়া পড়িব। . কিন্তু বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছি, 
প্রত্যাশাতীত অশ্লকালের মধ্যেই আমি নিজেকে সংহত করিয়াছি। আমার 
চরিত্রের প্রশান্তি ও সংযমেব লক্ষণ আমার মতে এই যে, আমার কখনও বেশী 
মাথা ধরে নাই বা অনিদ্রায় কষ্ট পাই পাই। আধুনিক সভ্যতার সাধারণ 
বাণি গুলিও আমার নাই, এমন কি অতিরিক্ত লেখাপড়া করা, বিশেষভাবে জেলে 
শ্ব্লালোকে লেখাপড়া করা সত্বেও আমার দৃষ্টিশক্তি মন্দ নহে। একজন 
চক্ষুবিশেষজ্ঞ গত বত্সর আমার উতকষ্ট দুষ্টি-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
আট বংসর পূর্ধবে তিনি ভবিত্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই 
আমাকে চশমা লইতে হইবে । তিনি অত্যন্ত ভূল করিয়াছিলেন, কেন না আমি 
এখনও চশম। ছাড়াই কাজ চালাইতেছি । এই সকল ঘটনা যদিও আমার 
প্রশান্তি ও সংমমের খাতির পবিচায়ক, তথাপি বলিয়। রাখি, যে সকল লোক 
সর্বদাই ধীরমস্থিক্ষ এবং সংঘত, তাহাদিগকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি । 

মমি যখন কারামুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন বাহিরে ব্যক্তিগত 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নৃতন আন্দোলন চলিতেছে। গান্ধিজী এই আন্দোলনের 
পুনোভাগে আঙিতে গ্রস্ত হইলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে, 
তিনি ১লা আাগস্ট হইতে গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে নিরুপন্দরব প্রতিরোধ প্রচার 
কবিতে যাইবেন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ তার করা হইল, এক বৎসর কারাদণ্ডে 
দ্রপণ্ডত হইয়া তিনি এরোড। জেলে ফিরিয়। গেলেন । তীহার কারাগমনে আমি 
আনন্দিত হইলাম । কিন্ত শীঘ্রই নৃতন সমস্যা দেখা দিল। গান্ষিজী কারাগার 
হইতে পূর্বের মত হরিজন আন্দোলন চালাইবার স্থবিধা দাবী করিলেন, 
গভর্ণমেণ্ট তাহা দিলেন না । সহসা আমরা শুনিলাম, এই ব্যাপার লইয়া অনশন্‌ 
আরম্ভ করিয়াছেন । সামান্য ব্যাপার লইয়া এইরূপ বিদ্বসঙ্কুল কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হওয়! অভূতপূর্ব বলিয়া মনে হইল। গভর্ণমেণ্টের সহিত তর্কযুক্তিতে তিনি 
অভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা আমার 
পক্ষে কঠিন হইল । আমাদের করিবার কিছুই নাই, বিহবল হইয়া ঘটনার গাঁতি 
লক্ষ্য করিতে লাগিলাম । 

এক সপ্তাহ উপবাসের পরেই তাহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল । তাহাকে 
হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল .কিন্তবু তখনও তিনি বন্দী; গভর্ণমেণ্ট 
হন্রিজন আন্দোলন পরিচালনার স্থৃবিধা দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বাচিবার 
ইচ্ই! ছাড়িয়া দিলেন ( পূর্বববার অনশনকালে ইহা! ছিল ) এবং ক্রমশঃ নিজেকে 
মৃত্যুপথে আগাইয় দিতে লাগিলেন। শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে 
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জওহরলাল নেহরু 


লাগিল। তিনি সকলেব নিকট হইতে বিধায় লইলেন এবং তাহা ব্যক্তিগত 
বাবহানের যে কষেকটি বস্থ ছিল, তাহা ও নার্স ও অন্যান্যের মধ্যে বন্টন কবিয়া 
ছিলেন । কিন্ত তিনি গভর্থমেণ্টেব বক্ষণাবেক্ষণেশ মধ্যে প্রাণত্যাগ করুন, এ 
অভিপ্রাঘ শাহাদেব ছিল না । সেইদিন অপনাহ্ছেই তাহাকে সহসা মুক্তি দেওয 
হইল | দ্মল্লেব জনা নিনি সেয়া! ব্ক্ষ| পাইলেন | সম্ভবতঃ, মার একদিন 
গেলেই বল বিলম্ব হুইয়| যাই 21 সন্ভবন্ঃ ঈতা সি এফ. এগুজেব চেষ্টার 
ফল, গান্ষিজীপ নিষেণ সবে৭ হিনি শীঢানাছি ভাবতে ফিবিসাছিসেন | 
ইতিমধো আমি দেবা%ন জেশা ভইীন্ে। অন্যান জেলে দেবংসপ কাটায় 
পুনবায় ১৩ই আগষ্ট শৈনী জেলে কিবিধা আমিলাম । তখনই মাতীব পীডা এবং 
তাহাকে ভাসপাতালে স্থানান্থবিত কবা হইপাছে এই সংবাদ মামিল। মাতা 
্চাসস্থ। সঙ্গটাপন্র বলিযা ১৯৩৩-এন ৩০শে গঞ্জ মামি কাবাগাব হইতে মুক্তি 
প'ইলাম। সাধাবণভাবে আমি পর্ণদ্ ভোগান্তে ১২ই সেপ্টেম্বব মুক্তি পাইতাম 
পাদশিক গভর্ণমে ট আমাকে মাব৭ তেবদিন কাবাদণ্ড মাপ কনিলেন । 
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গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ 


কাবামুক্তিব অবাবহিত পবেই আমি লক্ষৌযে মাতার বোগশয্যাপার্শে উপস্থিত 
হইলাম এবং তাহাব সভিত কযেকদিন থাকিলাম ৷ দীর্ঘকাল পরে কারাগাবেৰ 
বাহিরে আমিযা আমি অনুভব করিলাম, আমাব চাবিদ্দিকের পরিবেষ্টনেব সহিত 
আমার যোগস্ত্র ছিন্ন হইধা গিষাচে। সকলেব মনেব ভাব যেমন হয, তেমনি 
ভাবে আমিও আশ্চষ্য হইয়া মন্তভব কবিলাম, যখন আমি কারাগাবে নিশ্চল 
হইয়া ছিলাম, তখনও জগং চলিষাছ্ছে, কত কি পরিবর্তন হইয়াছে । ছেলেমেয়েরা 
বড হঈয়াছে__জন্ম, মৃতু, বিবাহ, প্রেম, কলহ, খেলাধূলা, কাজকর্ম, স্থখ-ছুঃখেব 
নিতা আবন্ন। জীবনের নৃতন আকর্ষণ, আলাপেব নূতন বিষ, বাহা দেখি 
শুনি, সবই একটু অপ্রত্যাশিত বিম্মষেব। আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া জীবন বেন 
অগ্রসর হঈযাছে। ইহা খুব স্থুখেব অনুভূতি নয । অল্লপকালেব মধ্যেই পানিপাশ্বিক 
অবস্থা সহিত সামপ্রশ্য কবিয়া লইলাম, কিন্তু কোন আগ্রহ বোধ করিলাম না। 
আমি বুঝিলাম, অল্প কয়েক্িনেৰ জন্য জেল হইতে ছাডা পাইয়াছি মাত্র, ঈঘ্বই 
হয় ত আবাব ফিরিয়া যাইতে হইবে । যাহা শীন্ুই ত্যাগ কবিতে হইবে, ত।হার 
সহিত সামগ্তল্ স্থাপনের চেষ্টায় ফল কি? 
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বাজনীতির দ্রিক দিবা ভাবত অপেক্ষারুত শান্ত, মান্দোলন 5 নংস*ক্লান্গ 
কাঁজকন্ম গভর্ণমেণ্ট সংযত ও দমন কবিয়! ফেলিয়াছেন ১ কদ্দী'চৎ কেহ ্রফ তার 
হঘ। কিন্ত ভারতের এই (ম্কতাব মব্যে বহু ইঙ্গিত ছিল। দীর্ঘকাশ নাত্র 
দম্ন-নীতিব নিত এই নিস্তব্ধতা অশুভ সম্ভাবশ।য পূর্ণ। এ নিস্তব্ধতা 
যেন মুখব , ধাহাঁবা দমন কাবণ, *₹। তাভাদেব দৃষ্টিগোচব হয় না। বাহাতঃ সমচ্ষ 
অবাধ্যত। ধমিত হইয়াছে, গোষেন্দা ৭ €প্রচবের বিপুল বাহিনী “দশ ছাহযা 
ফেলিযাছে। সর্ধত্র ছত্রভঙ্গ অবস্থা, জন্সাধাবণ সন্বস্ত । সর্বাবপ পাজঈনৈতিব 
কাষ্য-_বিশেবভাবে পলী-অঞ্চলে_দমন কবা হইয়াছে এব" বিভিন্ন প্রার্দাশক 
গভর্ণম্ণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ও লোঙ্কাল বোঙেন চাকুবা হইতে +পা গ্রসপস্থীর 
তাডাইয়! দিবাব জন্য ব্যস্ত । মিউনিসিপালিটি প্রভৃটিন উপ ম্তাশি? চাপ 
দেওযা হইতে লাগিল, যদি দুষ্ট কংগ্রেসপন্থীদিগবে পচাত শা কবা হয, তাহা 
হইলে সবকাবী সাহায্য বঞ্ধ করা বে বলিযা ভয় দেখান হইল। এই প্রকাণ 
জববদক্জীব প্ররুষ্ট দৃষ্টান্ত দেখ। গেল কপিকাত। কর্পোবেশনে । অবশেষে, ব।ঙলা 
গভর্ণমেন্ট আইন কবিষ| কলিকাতা কপ্পোরেশনে বাছনৈনিন আপাদাপ দণ্ডিত 
বাক্তিদেণ নিযোগ বন্ধ করিয়া দিলেন । 
জাশ্মীণীতে না২সী দলেব অত্যাচাবেন বিববণ ভাবতীয় ব্রিটিশ বম্মচাবিগণ 
এব* ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিব উপন এক আশ্চথ্য প্রতিক্রিয়া! স্যট্টি পারল । শ্াহাব। 
ভারতে যাহ! কবিষাছেন, যেন উহাব মধ্যে তাভাব বৈধ যৌক্তব ত' খুজিষ। 
পাইলেন, অহঙ্কাবেব সহিত তীাহাণ। আমাদে৭ শ্বনাইনত লাগিলেন বে, যদি 
নাৎ্সীদের হাতে পড়িতে, তাহা হহলে অবস্থা কি ভইত একবার ভাবিষ। দেখ। 
নাৎসীরা নৃতন নীতি, নৃঙন ব্যবস্থা প্রবন্তন করিযাছে , তাহাদের সঠিত পাল্ল। 
দেওয়া! নিশ্চয়ই সহজ নহে । সম্ভবতঃ তাহাদের হাতে পডিলে আমাদের ছুভোগ 
আবও বেশী হইত | তবে গত পাঁচ বৎসরে ভারতের নানা অ'শে যাহা! ঘটিষাছে, 
তাহাব আন্ুপৃব্বিক বিবরণ আমি জানি না বলিয়া আমাৰ পক্ষে কুলনামূলক 
বিচাব কবা কঠিন । দক্ষিণ হস্তে যাহা দান কবিবে, বাম হ্ত তাহা দানিবে না, 
ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী , কাজেই নিরপেক্ষ তদন্তের 
প্রস্তাবে তাহার কর্ণপাত কবিলেন না, অথবা এই শ্রেণীব তণন্তে শ একবর্সের 
নির্দোষিতা গ্রমীণে ঝৌঁকই বেশী দেখা যায়। আমার মতে সাধারণ ইংরাজগণ 
বর্ধর অত্যাচারকে ঘ্বণা কবেন, ইহা সত্য। নাৎসীদেব মত ইংরাজেরাও 
প্রকাশ্যে গর্বভরে “ক্রতালিতাৎ” ( অথবা ইংরাজী প্রতিশব্ ) বলিয়া সর্বত্র 
ধ্রনি দরিয়া ফিরিতেছেন, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। যখন 
রাজেরা এপ করেন, তখন তাহারা একটু লঙ্জাবৌধও করিয়া থাকেন। 
আমরা ইংরাজ হই, জাশম্মীণ বা ভারতীয়ই হই, আমাদের স্থসভ্য ব্যবহারের উপর 
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আৰএণ এত্যন্ত পাতলা» বিপুর উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ মুছিয়! গিয়া 
যে দূর্য প্রকাশিত হয়, তাহ! দেখিতে মনোহর নয। বিগত মহাযুদ্ধ মানুষকে 
ভবাবহ বর্ধরতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল এব' যুদ্ধবিরতির সন্ধির পরও 
আমরা দেখিয়াছি, জাম্মাণীকে না খাইতে দিয় পিষিয়া মারিবার অন্য অবরোধ 
করিবার চে&। , যাহা একজন ইংরাজ লেখকেব মতে, “কোন জাতি এত বড 
হৃদয়হীন অমাগুষিক বর্ধরতা ও পাশবিক নৃশংসতা দেখায় নাই ।” ভারতবর্ষ 
১৮৫৭-৫৮র কথা ভাালয। যায় মাই । ধখনহ আমাদের স্বার্থে হাত পড়িবার 
উপক্রম য়, তখনই আমবা শ্ুশিক্ষা ও সভা ব্যবহাব ভ্ুপিয়া যাই। তখন 
অনতোরু নাম ভঘ “প্রচাণকাধ্য” বর্ববতার নাম হয় “বৈজ্ঞাশিক দমননীতি” এবং 
“আহন ও শৃঙ্খন! বগা” | 

হত] কোন বিশেষ জাতি ব| ব্যক্তি দৌষ নহে । সমান অবস্থায় পড়িলে 
সকলেহ অল্পবিস্তর এপ আচবণ কবিধা খাকে। ভাবওধর্ষে মত প্রতোক 
বৈদেশিক শ।সনাধান দেশেই শাসকবর্গের প্রতি একট। বিরুদ্ধ 51 পর্ববদাই থাকে, 
সময সমম উহা প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনক হইযা উঠে । এই বিকদ্ধতা হইতেই শাসক 
সম্প্রদাষেব চপিত্রে সামরিক সদ্গুণ ও পাপাচাব উভয়ই জাগি! উঠে। গত 
কয়েক বংসরে আমাদের বিরুদ্ধত। প্রবল ও কাধ্যকরী হইযা উঠিয়াছিল বণিয়া 
আমনা ভারতেও এ শ্রেণীর সামরিক সদ্গুণ ও পাপাচার দেখিয়াছি । কিন্তু 
ভাবতে আমনা কতক পবিমাণে এই সামরিক মনোবৃত্তি ( অথবা! তাহার অভাব ) 
সহ ক্শিব'ছি। সাম্রাজ্যের হাহ পরিণাম, উহা! উঠব পক্ষকেই অধঃপতিত 
করে। ভারতবাসীদের অধঃপতন ত সর্বত্রই প্রত্যক্ষ, অপর পক্ষেত্র অধঃপতন 
অত্যন্ত স্থক্ষ, কিন্তু সঙ্কটের সময তাহ। প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা ছাডা, এক 
তৃতীয় দল আছে, যাহাদের মধ্যে উভয়বিধ অধঃপতনই দেখ! যায়। 

জেলে বসিষা সবকারী উচ্চকম্মচারীদের বক্তৃতা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নের তাহাদের উত্তৰ এবং গভর্ণমেন্টের বিবৃতিগুলি পাঠ 
করিবার প্রচুর অবসর পাইতাম । আমি লক্ষ্য করিয়াছি, গত তিন বৎসরে 
তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। 
তাহাদের মধ্যে ভয় দেখাইবার ভাব প্রবল হইয়াছে এবং সাঞ্জেণ্ট মেজর ঘষে 
ভঙ্গীতে সৈন্যদের সগ্ধোধন করেন, তাহারা ও ক্রমশঃ তাহা! আয়ত্ত করিতেছেন। 
১৯৩৩-এব নভেম্বর কি ডিসেম্বরে বাঙ্গলায় মেদিনীপুর ভিভিসনের (আমার মনে 
হয়) কমিশনারের বন্তৃতা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এই বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা 
যেন “পরাজিতের প্রতি কিছুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করিয়৷ জয়ের পূর্ণ কর 
আদাষ করিবার দৃঢ়সঙ্কক্প প্রকাশের” মনোবৃত্তির স্যত্রে গ্রথিত। বে-সরকাশ্লী 
ইংরাজগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, সরকারী নমুনা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্ার 
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হইয়াছিলেন, তীহাঁদের বক্তৃতা ও আচরণে ফাসিস্ত মনোভাব প্রকাশিত 
হইত । 

সম্প্রতি সিন্ধুদেশে একজন" প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রকাশ্তস্থলে ফলা সিতে 
লটকান বর্ধব্ন্ডাঁর-আব-পরকটি দৃষ্টান্ত | সিদ্ধুদেশে অপরাধীর সংখা বাড়িতেছে ; 
. কাজেই অপরকে সাবধান করিবার জন্য কতৃপক্ষ প্রকাশ্ঠে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা 
কনিলেন। এই পৈশাচিক দৃশ্ঠ দেখিবাব জন্য জনসাধারণকে সকল প্রকার 
স্থবিধা দেওয হইয়াছিল এবং শুনা যায়, বহু সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল । 

কানামুক্তিন পর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবা বাহ! 
দেখিলম, তাহাতে উৎসাহিত হবার কিছু ছিল না। আমার বহু সহকর্ষ্া 
তখনও জেলে, নৃতন নৃতন গ্রেফ তারও চলিয়াছিল। সমস্য অভিন্যান্সীয় আইনের 
কাজ পুর্ণোদ্ধমে চলিতেছিল : সেন্সরের প্রতাপে সংবাদপত্র রুদ্ধক ; আমাদের 
চিঠিপত্র বিপর্যস্ত । আমার সহকম্মী নফি আহম্মদ কিদোয়াই তাহার চিঠিপত্র 
সঙ্গন্ধে সেন্সনের খামখেয়ালীতে মহা বিপন্ত হইযা উঠিলেন। চিঠিপত্র আটকান 
»ইত, কখনও আসিতে বিল্ব হইত, কখন ব। হারাইত ; এরূপ অবস্থায় তিনি 
দেখাসাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ, কাজকর্মের নিদ্দিঃ সময় রক্ষা করিতে পারিতেন ন]। 
সেন্সর যাহাতে একটু তত্পরতার সহিত কাথা করে, এ জন্য তিনি পত্র লিখিবার 
সঙ্ষল্প করিলেন, কিন্তু কাহাকে লিখিবেন ? সেন্সর কোন রাজনৈতিক কন্মচারী 
নহে। হয় ত একছ্ন গোয়েন্দা বিভাগের কম্মচারী গোপনে এই কাজ করে, 
যাহার অস্তিত্ব ও কাধ্য প্রণালী প্রকাশ্টভাবে স্বীকার করা৷ হয় না। রফি আহম্মদ 
এই সমস্যা সমাধান করিলেন ; তিনি সেন্সরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়! 
খামের উপর নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। চিঠিখানা যে ঠিক লোকের 
হাতে পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তাহার পর হইতে এফি আহম্মদ 
অনেকটা নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র পাইতেন | 

আমার জেলে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষে যথেষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে, ইহার 
হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও আমি দেখিলাম না। আমার সেরূপ অভিপ্রায় 
ছিল না, কাজেই আমি অন্থভব করিলাম যে, গভর্ণমেন্টের সহিত সংখ 
অনিবার্য । যে কোন মৃহূর্তে হয়ত আমার উপর কিছু করিতে অথবা! না করিতে 
আদেশ জারী করা হইবে ; কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বলপুর্ব্বক কাধ্য করিতে বাধা 
করার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত প্রক্কাতি বিদ্রোহ করিবে । ভারতীয় জনসাধারণকে 
ভয় দেখাইয়া অবনমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আমি নিরুপায়, ব্যাপক 

ত্র আমার করিবার কিছুই নাই কিন্তু অস্ততঃপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ে 
রখ ইয়া আহগত্য স্বীকার করিতে অন্থীকার করিতে পারি। 
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ছেলে থাইবার পূর্বে কতকগুলি কাক্দ শেষ করিবার সঞ্কপ্প করিলাম। 
প্রথম 5: পীডিভ। মাতাকে লইয়া বিব্রত হইলাম। ধীরে ধীরে তিনি 
সশরৌগালাভ করিতে লাগিলেন, এত ধীরে যে,এক বৎসর তিনি শধ্যাশায়ী 
ছিলেন। গান্ধিজীকে দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইল।স »পরবশ্ম উবাসের 
পণ তিনি পুনরায় পীরে ধারে আরোগ্যলাভ করিতেছিলেন। ছুঈ বৎসরের 
আবককাল তাহার সঠিত আমার সাক্ষাৎ হন্ন নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
অ।মাব সহকক্মাদের সাক্ষাৎ লাভের জন্যও আমি আগ্রহান্বিত ভইলাম। ভারতের 
বন্তমান পাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাডাও, জগতের অবস্থা এধং আমাৰ মনের 
মপোে যে সকল ভাব জাগিঘ়াছে, তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিতে ইচ্ছা 
হইপ। আমি এখন ভাবিতাম, জগৎ অতি দ্রুত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
এক খগ্ুপ্রণয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে; উহার দিকে লক্ষ্য বাখিয়া আমাদের 
জাতীয় ক্শ্মপদ্ধতি নির্ণয় করা উচিত। 

মামার পারিবাপিক ব্যাপাবের দিকে ৪ নজর দেওয়ার আবগ্তক হইল । 
এতকাল আমি উহাৰ (প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম, এমন কি, শিতার মৃত্যুর 
পরতীাহার কাগজপত্রগুলি দেখিবার পয্যন্ত অবসর পাই নাই । আমন। আমাদের 
বায় অনেক কমাইঘা ফেলিয়াছিলাম, তথাপি যাহা ছিল, তাহাও আমাদের 
সাধ্যাতীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাটীতে বাস কিয়া উহা আন বেশী 
কমান বঠিন। আমাদের আর মোটর গাড়ী ছিল না, কেন না, উহার বায় বহন 
কণাব সাধ) আম।দের নাই, দ্বিতীয়তঃ যে কোন মুহূর্তে গভর্ণমেন্ট উহা বাজেয়াপ্ত 
করিতে পারেন । এই অর্থসঙ্কটের মধ্যেও আমি রাশি রাশি ভিক্ষার জন্য পত্র 
পাইতাম (সেন্স এগুলি আটকাইত না)। দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, 
একটা প্রচলিত এবং অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমি একজন মহাধনী ব্যক্তি। 

আমি জেল হইতে বাহিব হইবার পরেই আমার কনিষ্ঠ ভগ্লী কষ্ণার বিবাহ 
সধ্ধ ঠিক হইল এবং আমার অনিচ্ছাকৃত কারাগমনের পূর্বেই তাহার বিবাহ 
সম্পন্ন করিবার জন্য উৎকন্তিত হইলাম । কৃষ্ণাও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগাস্তে 
কয়েক মাস পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। 

মায়ের শরীর একটু ভাল হইলে আমি গাদ্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুণী 
বণনা হইলাম । তীহার সহিত সাক্ষাতে আমি সখী হইলাম) তধন তিনি 
দুর্বল হইলেও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। আমাদের অনেক 
ঞ্থাবার্তী হইল । রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্য প্রচুর, ইহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু তিনি উদ্দারতার 'সহিত আমার 
বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব অনুমোদন করিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে আমি কৃড়জ 
£ইলাম। পরে প্রকাশিত আমাদের পত্রাবলীতে যে সকল সমস্তা তখন আঙ্গীর 
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গান্ধিজীর সহিত সাক্ষা 


,নে জাগিখছিল, তাহা আলোচন। কবিয়াছিলাখ , ৬।ষ। একটু অস্পষ্ট হলে ৪ 
ণমাদেৰ মতভেদ পবিদ্বাববপেই বুঝ| গিযাছিল । আমি দেখিয়া হুখা হইলাম, 
শাঞ্ধিজী «এ ঘোষণা! করিলেন যে, ক।য়েমী স্বাথ দোপ কবিতে হইবে, তবে ভিশি 
ধা কু. অপেক্ষা বুঝাহযু] খমতে আনাব উ বধ পোব [ধতলন। কমতে আন্যন 
শপ্বাব তাহাব প্রণালাগুলি আমাণ মতে শৌভন্য 5 স্ুবিবেচনাধ সহিত খাধ্য 
কনা অপেক্ষা অধিক দৃববওী শাহ , অতএব পাখব্য। আমাধ শব খুব বেশী 
বাধ হহল ন।। পৃব্বেখ মত ৩খনও তাহাব সম্ধধে আমা এহ খাণ্ণ। ছিল যে 
এ৩বা॥ লইয্পা] আঞ্পাচনা কবিতখে তান বিসুখ হহলেপণ না গতি ও 
খান্তিবতা তাহাকে এক্পধ এখপধ্ কধিখ| সাখাজিব আমূল পবিখওনেও 
অপবিহ্।ধ্য প্রয়োজনের অভিমুখে লইয়। যাইবে । তিনি এব অনগ্তপাধাবণ ।ব অধ, 
ন: ভোবখাণ এনইনেব ভাষাষ মধ্যযুগীয় ব্যাখলিৰ সন্াসাদে মত এ মন্ুষুটি, 
ভ।ব৩াখ কৃষঞ্ অন্প্রদায়েৰ স।ইত প্রাণগত সম্বন্ধে আব একজন &শলকম্মা 
জননায়ক। সঞ্চটেব মুহত্তে তিনি খে কোন্‌ দিকে ঝুকবেন, তাহ। অগ্থমান বৰা 
কঠিন, কিগ্ত তিণি যে ।ধকেই যান, একটা স্বতশ্ত্রাবছু খটিবেই । আমাদেগ মতে 
তনি ভুলপথে গেলেও, সে পখ হহবে মব | তাহ।৭ সহিত মিলিত ভাবে কাজ 
বরা সব সমযেই ভালা কণ্থ প্রযোছন হলে খখ পথে চলিবাব জন্য ও গ্রঠ৩ 
[াকিচও হইবে । 

৩থন ভাবি 1ম, আপাতত এ প্র উঠে পা আমবা তখনণ্ড জাতীয় 
“ংঘষের মধ্যে আছি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপাণে সীম।বদ্দ হইলেও শিকপদ্রব 
প্রঙবোধ তখনও কণগ্েসেণ মতবাদে পধ্যবসিত কায্যপদ্ধঁ* | এই অবস্থার 
এব্যেহ আমাদিগকে অন্পাধাবণ, বিশেষভাবে বাজনীতি ঘেব। কংগ্রেলবম্মীদের 
*খ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচাব কবিতে হইবে এবং যখন পুশবায় কাধ)পদ্ধতি 
ঘোষণা করিবাব সমষ আসিবে, তখন আমবা আব অনেকখানি অগ্রসপব হইতে 
পাবব। হতিমধ্যে কংগ্রেস বে আইনী প্রতিষ্ঠান হইয়াই আছে এব" ত্রিটিশ 
ণভর্ণমেণ্ট উহ্বাকে ধ্বংস কধিবার চেষ্টা কবিতেছেন। আমাদিগকে এই 
আক্রমণেব সম্মুখীন হইতে হইবে। 

গান্ধিজী নিজেকে লইয়াই বিষম সমস্যায় পডিলেন। তিনি নিজেকে শইয়া 
[ক করিবেন? তিনি এক জটিল জালে জডাইয! পড়িয়াছেন। যদি তিনি 
পুনরায় দ্বেলে যান, তাহ হইলে আবাব হরিজন কায্যেব স্থবিধাব কথা উঠিবে, 

ভর্ণমেপ্ট রাজী হইবেন না, ফলে পুনবায় অনশন । আবার কি তাহার পুনরাবৃত্তি 

হইবে? এই ইন্দুর-বিডাল খেলার মধ্যে যাইতে তিনি অন্বীকাৰ করিলেন এখং 
বণিশেন, এই স্থবিধার জন্য যদি তাহাকে পুনপায় উপবাস কবিতে হয়, তাহা হইলে 
তিনি মুক্তি পাইলেও অনশন ত্যাগ করিবেন না। তাহার অর্থ অনশনে মৃত্যু ! 


৪৩১ 


জওহরলাল নেহরু 


তাহার সম্মুখে সম্ভবপর দ্বিতায় পথ, কারাদণ্ডের এক বত্সরকাল ( তখনও 
সাডে দশমাস বাকী ) পুনরায় কান্বাবরণ না কৰা এবং হরিজন আন্দোলন লইয়া 
থাকা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেপকম্মীদের সহিত মিলিত হইবেন এবং 
গ্রয়োজনমত উপদেশাদি দিবেন । 

তিনি আমাকে তৃতীঘ উপযেপ কথা উল্লেখ করিয়া! বলিলেন যে, কিছুদিনের 
মত তিনি কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ কারবেন এবং উহা, তাহার ভাষায়, “যুবক 
সম্প্রদায়ের” হাতে অপণ করিবেন । 

প্রথম উপার়ের শেষফল ঘখন অনশন মুতা, তখন তীাভাকে সে পরামর্শ দেওয়া 
আমাদেব পক্ষে অসম্ভব । কংগ্রেম যতক্ষণ নে-আইনা প্রতিষ্ঠান থাকিবে, 
ততক্ষণ তৃতীধ উপায়ও অবাঞ্চমীয মনে হইল । হহান্র ফলে অবিলম্বে নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ বঙ্জন এবং সর্বববিণ প্রত্যক্ষ সংঘর্মমূলক কাব্য ত্যাগ করিয়া ম্াইনসঙ্গত 
শিয়মতান্ত্রকতার পথে প্রত্যাবর্তন, অথবা বে-আইনীঘোষিত সাহাধয্যবঞ্চিত 
কংগ্রেস অবশেষে গাদ্ধিজী কক্ষ পবিত্যক্ত হইলে গভর্ণমেন্ট কতৃকি আরও 
নিষ্পষ্ট হইবে। বে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কাধ্যপদ্ধতি নির্ণধের জন্য একত্র 
মিলিত হইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, কেন দলই তাহার ভার গ্রহণ করিতে 
চাহিবে না। এই ভাবে ছাডিতে ছ।ডিতে আমপ| তাহার নিদ্দেশিত দ্বিতীয় 
পথের কথা আলোচনায় প্রবৃও হইল।ম। আমাদের প্রায় সকলেরই ইহ! ভাল 
বোধ হইল না, কেন না ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, 
তাহা ও ভার্সিয়া পাঁডবে। স্ববং নেতাই যদি সংগ্রাম হইতে সরির। ডান, তাহ! 
হইলে উৎসাহী কংগ্রেসকম্মীরা আগুনে ঝাপাইয। পড়িবে, এবপ প্রত্যাশা করা 
যাধ নাঁ। কিস্তু এই জটিল অবস্থা! হইতে বাহির হইবার অন্ত পথ৭৪ ছিল 
না, অতএব গান্ধিজী তাহার এ মভিগ্রাম্ন ঘোষণা করিলেন । 

বদিও আমাদের যুক্তি ও কারণ স্বতন্, তথাপি আমি ও গাদ্ধিজা একমত 
হইয়া স্থিব করিলাম, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বজ্জন করিবার সময় এখনও 
আসে নাই এবং মুদ্ুভাবেও আমাদিগকে ইহা চালাইতে হইবে । অন্ঠান্ত বিষষে 
আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 9 জগতের বর্তমান অবস্থার প্রতি জনসাপাবণেন দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। 

ফিরিবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্য বোম্বাইয়ে ছিলাম । সৌভাগ্যব্রমে 
এখানে উদয়শস্কর ছিলেন, আমি তাহার নৃত্য দেখিবার স্থযোগ পাইলাম। এই 
অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি উপভোগ করিলাম । নাটক, সিনেমা, সঙ্গীত, টকি, 
রেডিয়ে! প্রভৃতি বহু বৎসর ধরিয়া আমার আয়ত্বের বাহিরে, এমন কি, সাময়িক 
মুক্তির সময়ও আমি এত কাজে ব্যস্ত থাকিতাম যে, সময় হইত না। আমি 
একবার মাত্র কি" দেখিয়াছি, খ্যাতনামা সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রী!দর 
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নামগ্তলি আমার নিকট কেখল নামেই পর্যবসিত। নাটকের কথা আমা 
বিশেষভাবে মনে পডিত, বিদেশে নৃতন নাটকাভিনয়ের বিবরণ আমি ঈর্ধযার 
সহিত সংবাদপত্রে পাঠ কবিতাম। কাবার বাহিরে থাকিলেও উত্তর ভারতে 
উত্তম অভিনস্-দেখিবার কোন স্তযোগ ছিল না। আমাব বিশ্বাস, বাঙ্গপা, গুজরাটা 
ও মাবাঠি নাটকের অনেক উন্নতি হইযাছে কিন্তু হিন্দুস্থানী এঙ্গমঞ্চের সেবপ 
উন্নতি হয নাই । উহা! (পরে উন্নতি হইযাছে কিন! লানি ন।) অত্যন্ত স্কুল এ 
কলানৈপুণ্যহীন। আমি শুনিয়াছি, ভাবতীয় মুখব বা নির্বীক ছাযাচিত্রগাল 
স্বলকচিব পবিচাযক। এগুলি সাধারণতঃ অপেব। কিম্বা ভারতেব পুরাণ ও 
প্রাচীন ইতিহাসের ভিভিতে রচিত নাটক । 

আমা মনে হয় তাহাবা! সহরবাসীদেব কচির খাছ জোগাইযা থাকে" । 
এ সকলস্থু ণ ও পীডাদায়ক চিত্রের সহিত আমাদেব লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের, এমণ 
কি গ্রাম্য যাত্রাভিনয়াদিরও, পার্থকা কত বেশী। বাঙ্গলা, গুজরাট ও দক্ষিণ 
ভাবতে সময় সময় দ্রেখা যায এবং দেখিষ। আনন্দে বিস্মিত হইতে হয় তে, 
আমাদের পল্লাবাসীরা নিজেদের অজ্ঞাতসাবেই কি গভীব ভাবে কলানিপুণ ও 
পসজ্ঞ। কিঞ্ত মৃশ্যশ্রেণীণা এপ নহেন, তাহাবা জাতিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়া 
পর্ম্পরাগত সৌন্দষ্য-রসঙ্ঞান হারাইযাছেন। তাহাদের ঘরে ঘবে জাম্মাণী ও 
অগ্রিবাব সস্তা ছাপ। কুসিত ছবি, বড জোব তাহাদেব দৌড ববিবশ্মা পথ্য । 
তাহাদের প্রিষ বাদ্যয্ব হারমোনিঘম (আমি এই আশায় বাঁচিয়া থাকিব ৮৯ 
স্বরাজ গভণমেন্টেব অগ্ততম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্ত্রটি বন্ধ করা )। 
লক্ষৌ এবং অন্যত্র বড বড তালুকদাবের বাডীতে অসামঞ্জস্ত এবং কলানৈপুণ্যের 
ব্যভিচাবেব যে পরাকাষ্ঠ। দেখা যায়, অন্তত্র তাহা আছে কিন। সন্দেহ । তাহাদের 
খবচ করিবার মত পযসা 9 আছে, লোককে দেখাইবাব স্পৃহাও আছে, তাহার। 
তাহ করিষাও থাকেন এবং যে সকল লোক তাহাদেব সহিত দেখা করিতে 
শান, তাহার! উহাদের ইচ্ছ। পূর্ণ কবিতে গিয়! পীডিত হন। 

প্রপিদ্ধ ঠাকুর পরিবারেব প্রভাবে অধুনা ভারতের সর্বত্র কাক-শিল্প-কচি 
জাগিতেছে। কিন্ত যে দেশেব লোকের প্রতিপদে বাধাবিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা ও 
দমন, যেখানে এক সর্বব্যাপী ভযেব রাজত্ব, সেখানে কি কোনও কল'বিদার 
উন্নতি হইতে পারে ? 

বোম্বাইয়ে অনেক সহকম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই সগ্ কারামুক্ত। 
বোম্বাইয়ে সমাজতন্ত্রীদল বেশ শক্তিশালী দেখিলাম, আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় 
কংগ্রেনের কত্ৃস্থানীক্স ব্যক্তিদের উপর অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । রাজনৈতিক 
ব্যাপারে গান্ধিজীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা চলিতেছে । এই সকল 
সমাঃলাচনার সহিত আমি প্রায় একমত ; কিন্ত আমি স্পষ্টই বুঝিলাম ০, 
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আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; ইহার 
মধ্যেই কাজ চালাইতে হইবে । নিরুপত্রব প্রতিরোধ বজ্জন করিলেই যে আমরা! 
রেহ।ই পাইব, এমন সম্ভবনা নাই; গভর্ণমেন্ট আক্রমণ চালাইতে থাকিবেন 
এবং কোন কাজ করিতে গেলেই জেলে যাওয়া অনিবাধ্য । আমার আঁশীয় 
আন্দোলন এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে থে, হপ্ন গভর্ণমেণ্ট ইহ1 দলিত করিয়া 
ফেলিবেন, নয় ইহা ত্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ইহার ইচ্ছামত কাধ্য করিতে বাধ্য 
করিবে । ইহার অর্থ এই যে, ইহা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছে, 
যেখানে বেআইনী ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান এবং নিরুপদ্রব 
প্রতিনোধ বর্জন করিলে ও এই আন্দোলন পিছাই'়। যাইতে পারে না| নিরুপত্রব 
প্রতিরোধ চালাইয়া ঘাওয়ার মূল্য কাধ্যতঃ অতি অল্প হইলেও নৈতিক 
আম্মরক্ষার দিক দিয়া ইহার একট। মূল্য আছে। সংঘর্ষ চলিবার সময় নৃতন ভাব 
প্রচার সহজ সাময়িক ভাবে সংঘর্ষে ক্ষান্ত দিলেই সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে । 
সংঘধষের পরিবর্তে এক মাত্র পথ,_আপোষের মনোভাব লইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
সম্মুখীন হওয়া এবং আইন-সভাঁয় নিয়মতান্ত্রিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া। 

ইহা! অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা, সহসা মন স্থির কধা সহজ নহে। আমি 
সহকম্মার্দের মানসিক দন্দ-সংঘাত হৃদয়ঙ্গম করিলাম, কেন না আমার নিজের 
মনেও আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু আমি এখানেও দেখিলাম, ভারতের 
অন্যত্রও দেখিয়াছি, কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা কর্মহীন 
আলশ্তকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন। বাহারা সংঘর্ষের মধ্যে ধূলি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া 
বিদ্নবছল দারিত্ব গন্ধে লইয়াছেন, তাহাদিগকে, বাহার প্রায় কিছুই করেন নাই, 
তাহার! ঘখন দূর হইতে প্রগতিবিবোধী বলিয়া সমালোচনা করেন, তখন তাহা 
বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। এই সকল বৈঠকখানা-বিলাসী সমাজতান্ত্রিকের 
আক্রোশ, “প্রধান প্রগতিবিরোধী” গাদ্ধিজীর উপরই সর্বাধিক ন্যায়শাস্ত্রের 
দিক দিয়া ইহাদের যুক্তিতর্ক নিপুণ ও নিখুৎ সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা! বাস্তব 
ঘটন। যে, এই “প্রগতিবিরোধী” মন্ুষ্াটি ভারতবর্ষকে জানেন, বুঝেন এবং ইনিই 
রুষক-ভারতের প্রতীক । ইনি ভারতবর্কে যেরূপ প্রচণ্ড আলোড়নে আলোড়িত 
করিয়াছেন, কোন তথাকথিত বিপ্নবীর দ্বার! তাহা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, 
তাহান অতি-আধুনিক হরিজন-আন্দোলন ধীর অথচ অনিবাধ্য গতিতে 
হিন্দুয়ানীর গৌড়ামির ভিত্তি কাপাইয়া তুলিয়াছে। যদিও তিনি গোৌড়াদের 
প্রতি ভদ্র ও সৌজন্থাপূর্ণ ব্যবহার কবেন, তথাপি তাহাকে পরম শক্রজ্ঞানে তাহারা 
ষাহার বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হ্ইয়াছেন। তিনি তাহার নিজন্ব 
ভঙ্গীতে এমন ভাবে শক্তি সঞ্চার করেন, যাহা জলতরঙ্গের মত চারিদিকে 
ছডাইয়া পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে । প্রগতিবিরোধীই 
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"টণ আর বিপ্রবীই হউন, তিনি ভারতকে বপান্তবিত কবিয়াছেন, ভয়চকিত 
অর্ধপতিত জনসাধারণের মধ্যে গর্ব ও চবিত্রবল সঞ্চাব করিষাছেন, তাহাদের 
শান্ত ৭ চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিষাছেন এবং ভাবতের সমস্তাকে আস্তজ্জাতিক 
পণুষ্টার্ঘ শবিণত কবিযাছেন। উদ্দেশ্ত ও ততসংগ্রিষ্ট দার্শনিক তত্ডের কথা ছাভা ও 
তনি ভারতবর্ষ ও জগতকে অতি শক্তিশালী ও অন্রপম অহি"স অসহযোগ এবং 
নব্পদ্রব প্রাতবেোধের উপায প্রদান কবিযাছেন এবং ইহা থে ভাবতের বিশেষ 
অপস্থাধ গ্রহণের সবিশেষ অগ্তকুল, তাহাতে লেশমাত্র সংশষ নাহ । 
আমাবণ মতে সততই সাধু সমালোচনাষ উত্সাহ দেএযা কর্তব্য এব' 
সাম।দেল সমশ্তাগুলি বখাসন্তব প্রকাশ্টে আলোচন1 করা উচি৩ত। গান্ধিজীর 
এপ শিদ্ন বব এবং সিদ্ধান্তেৰ জন্য তাহ।ব খুখাপেক্ষী সওযাব ভাব সর্বদাই 
পথা বাব । হহা অত্যন্ত ভুনল। অন্ধ আম্ুগত্য দ্বাবা নহে, যুক্তিযুক্তভাবে 
উ দশ্য « উপাবাস্থর কবিষা ণবং সেই ভাত্ততে সহযোগিতা ও শৃঙ্খণাবদ্ধ 
শথ্যৰাপা১ পাতি অগ্রপব হইতে পাবে। বিনি যত বডহ হউন না, কেহই 
ন”লা৯নাধ অতীত নদহন। কিন্ত ঘন সমালোচন। কম্মবিণুখতাব ছলনা মাত্র, 
এখন তাল অন্তাব। সমাজতন্ত্রীবণা এহ শ্রেণীর কাজ করিলে জনসাধারণের 
ক্ষণ পাভ কবিবেন, বেন ন। লোকে কাজ দেখিষা] বিচার করে। লেনিন 
বলিষাছেন, ভবিষ্ততির কোমল স্বপ্ধে বিভোব হ্ইয়। যে উপস্থিত কঠিন কর্তব্য 
শন্বীকার করে, সে-ই স্থুবিধাবাধী। তত্বেব দিক দিয়া ইহাধ অর্থ এই দীাডায় 
, বাস্তব জীবনের বিকাশ ও পবিপুষ্টিৰ মব্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কবিতে না 
শলিয়। ব্বপ্রালস কল্পন।ব দোহাই দিযা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা ।” 
সমাজতন্ত্র ও বম্যুনিষ্টগণ প্রধানতঃ কলকারখানার শ্রমিক সম্পকিত সাহিত্য 

দহন পুষ্টি আহবণ কধেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে বোম্বাই বা কলিকাতা 
নহণতলীতে বহুসংখ্যক কাবখানাব শ্রমিক আছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারত 
“ক পবিপূর্ণ। কাজেই কারখানাব শ্রমিকরেব কথাই মুখ্য কবিয়া ভারতবধেব 
পমস্তা সমাধান অথবা তাহা লইযা কোন কাজ কবা যাইতে পারে না। 
জাতীয়তাবাদ ও পল্লীর আথিক ব্যবস্থা--এই ছুইটি মুখ্য কথা» ইউরোপীয় 
সমাজতস্ববাদে কদাচিৎ ইহার আলাচনা দেখা যায়। মহাযুদ্ধেব পু্ববস্তী 
»শিয়াৰ সহিত ভাবতেব অনেকটা সাদৃশ্ত থাকিলেও, সেখানে যে অভূতপূর্ব 
ও অচিস্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্তর তাহার পুনরভিনয় প্রত্যাশা করা মূঢতা। 
নাত্র। আমি বিশ্বাস করি, কম্যুনিজম-এর দার্শনিকতা আমাদিগকে প্রত্যেক 
দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে সাহায্য করে এবং অধিকন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির 
পথও নির্দশ করে। কিন্ত ঘটনা! ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাকে অন্ধভাবে 
প্রযেগ করা উহার প্রতি অবিচার ও জ্বরদস্তী মাত্র । 


৪৬৩৫ 


জওহরলাল নেহরু 


জীবন একটা জটিল ব্যাপার; জীবনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও সংঘাত 
দেখিয়া সমস সময় হতাশ হইতে হয়। মান্ুসের মধ্যে যে মতভেদ হইবে, 
তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই ; এমন কি, সহকর্মীরা পধ্যস্ত একই উপায়ে সমস্ত 
সমাধান করিতে গিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন । কিন্তু যেবাক্তি'নিচ্ৰ 
দুর্বলতা ঢাঁকিবার জন্য বড বড় বুলি আওড়ায় এবং মহান নীতির কথ! বলে, 
তাহাকে সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্ক্তি কাবাগার হইতে অব্যাহিত পাওয়াৰ 
জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিশ্বতি অগবা মুচলেকা দেয় এবং অগ্ঠান্ত সন্দেহ- 
জনক আচরণ করে, আবার অপরকে সমালোচনা করিবাব দুঃসাহস দেখায়, সে 
যে পথ বা মত সমর্থন করে, তাহ।রই ক্ষতি হয়। 

বোম্বাই সকল জাতির জনপূর্ণ বৃহৎ সহর, এখানে নানাশ্রেণীর লোকের 
বিচিত্র মতি-গতি দেখা ঘায়। যাহা হউক, একজন প্রধান নাগরিক তাহার 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধশ্মসম্পকিত মতবাদের উদারতার জন্ম 
বিশেষ প্রনিদ্ধ। শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক বক্গনীতিক্ষেত্ে 
সাধারণতঃ নিজেকে গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি হিন্দুমভার আ।তমাত্রায় 
প্রিয় এবং ধশ্ম ও সমাজের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান রক্ষায় দুপ্রতিজ্ঞ, আইনের 
হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী । নির্বাচনের সময তিনি প্রাচীন বহশ্তবেত। 
আধ্যাত্মিকতার পুজারী সনাতনীদের মনোনীত প্রার্থী। 'এত বহুমুশী ও বিভিন্ন 
কাধ্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার শক্তির শেষ নাই, অবশিষ্ট শক্ত তিনি 
কংগ্রেসের সমালোচন1 এবং গান্ধিজীকে “প্রগতিবিরোধী” বলিয়| শিন্দা করিতে 
নিয়োগ করেন। আর৭ কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া! ইনি কংগ্রেস 
গণতন্ত্ীদল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গণতন্ত্রের সহিত ইহার কোন 
যোগাষোগ নাই এবং সেই মহান প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা ছাড়া কংগ্রেসের 
সহিত ইহার আর কোন সম্পর্ক নাই। নৃতন রাজ্য জয় করিবার অন্বেষণে 
বহির্গত হইয়! ইনি শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে জেন্ভোয় শ্রমিক সম্মেলনে যোগ 
দিয়াছিলেন, ইহার কাজকর্ দেখিয়! মনে হয়, ইনি যেন ইংবাজ নমুনায়, 
প্যাশনাল” গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রীপদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন । 

এত বনু বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্ধাশক্তি লাভ করিবার হুর্লভ সৌভাগ্য 
অতি অন্ন লোকেরই থাকে । তথাপি কংগ্রেসের সমালোচকদের অনেকেই 
ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক কিছুই হাতড়াইয়াছেন। 
ইহাদের মধো কয়েকজন আবার নিজেদের সমাজতস্ত্রী বলেন; হ্হারা 
সমাজতম্ত্বাদকেই কলঙ্কিত করেন । 


৪৩৬ 


€ 
লিবারেল দৃষ্টিভী 


গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতে জন্য পুণায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যার তাহার 
সহিত “সাভেটস অব ইপ্ডিযা সোসাইটী"ব বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সমিতির 
কতিপথ সাম্য বাজীনতিক বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনি 
উন্তা দিতে পাগিলেন , এইবপে এক ঘণ্টারও কিছু অতিবিক্ত কাল অতিবাহিত 
»ইল | সমিতিৰ সভাপতি মিঃ শ্ানিবাস শাস্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং 
মন্তান্ত সদস্যগণ অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্তুকুও ছিলেন না, 
তবে কযেকজন প্রবীণ সদশ্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন এই 
কালে উপস্থিত ছিলাম, অতিশয় তুচ্ছ ঘটনা লইযা' প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনিয়া আমি 
বিস্মিত হইলাম । গার্ষিজীব সেই বডলাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং 
বডলাটে অসম্মতি, অধিকাংশ প্রশ্নই এ পুরাতন বিষয় লইয়া হইতে লাগিল । 
এঠ বন্ছলমস্াপীভিত জগৎ এবং যখন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতার জন্য কঠোর 
সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যখন শত শশু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, 
তখন তাশ্ারা উহা! ছাডা আর কি আলোচনার কোন গুরুতর বিষয় খুঁজিয়। 
পাইলেন না? কৃষকেব দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্যেব মন্দাজনিত ব্যাপক বেকার- 
সমস্যা বহ্য়াছে। বাঙ্গলা, সীমাস্ত এবং ভাবতের অন্ঠান্ত অংশে ভয়াবহ ঘটন! 
ঘটিতেছে। স্বাধীন চিন্তা, বক্তৃতা, লেখা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণ করা 
হইয়াছে, এমনই আরও কত জাতীয় ও আন্তজ্জাতিক সমস্যা রহিয়াছে, কিন্ত 
তাহাদেব প্রশ্নগুলি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। গান্ধিজী অগ্রসর 
হইলে বডলাট কিম্বা ভারত গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন, সেই সম্ভাবনা লইয়াই 
তাহাবা ব্যস্ত। 

আমার মনে হইতে লাগিল, ষেন আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়াছি। 
এখানকাব অধিবাবাসীরা সমস্ত বহিজ্জগতের সহিত যেন সকল যোগস্যত্র ছিন্ন 
করিয়াছেন। তথাপি আমাদের এই বন্ধুবা রাজনৈতিক বক্ষ এবং যোগ্য 
ব্ক্তি। ইহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল জনসেবায় ব্রতী 
আছেন। অন্তান্ত কয়েকজনেব সহিত মিলিত হইযা ইহারাই লিবারেল দলের 
প্রকৃত মেরুদণ্ড । এই দলের অন্যান ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট মতামতের ধার 
ধারেন না। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিয়া ক্ষণিক 


৪৬৩৭ 
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উত্তেজনা অনুভব করেন মাত্র! এই শ্রেণীর মডারেটদের অনেকের, বিশেষতঃ 
বোম্বাই ও মাদ্রীজে, সরকারী কর্মচারীদের সহিত পার্থক্য বুঝাই কঠিন । 

কোন্‌ দেশের রাজনৈতিক উন্নতি কতখানি হইয়াছে, সেই দেশের নিকট 
উহাই প্রধান প্রশ্ন । সেই দেশের বার্তার যদি কোন কারণ থাকে, আহা 
হইলে তাহা এই যে, সে নিজের নিকট প্ররুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই । আমরা 
সম্প্রদায় হিসাবে আসন বণ্টন লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেছি । সাম্প্রদায়িক 
কাটোয়ারা লইয়া স্বতন্ত্র দল গড়িতেছি এবং নিক্ষল তর্কযুদ্ধ চালাইতেছি অথ 
মুখ্য সমস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না । আমরা যে রাজনৈতিক ক্ষেতে 
পশ্চাৎপদ, ইহা তাহারই প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই “সার্ভেট অব ইপ্ডিযা 
সোসাইটী”র সদন্তগণ সেদিন গান্ধিজীকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্যে 
এ সমিতি এবং লিবারেল দলের অদ্ভুত মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিল। মনে 
হইতে লাগিল, তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক নীতি নাই, কোন উদানু 
দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাহাদের বাজনীতি যেন বৈঠকখানা! অথবা দরবারী পবণের-__ 
উচ্চ রাজকন্শচারীরা কি করিবেন অথবা কি করিবেন না। 

“লিবারেল পার্টি” এই নাম শুনিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পাবে। 
অন্যত্র এবং বিশেষভাবে ইংলগ্ডে এই নামের একট] সার্থকতা আছে । সেখানুন 
উহাতে এক নিশ্চিত অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্ট__স্বাধীন-বাণিজ্য এবং ব্যবস।-বাণিজ্যে 
গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কতকগুলি 
সামাজিক স্বাধীনতা সম্পকিত মতবাদ বুঝায় । ইংলগ্ডের উদ্ারনৈতিক দলের 
পরম্পরাগত নীতি অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর পপ্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্যের স্বাধীনতা 
রক্ষা এবং রাজার একচেটিয়া অধিকার ও ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য করিবার বাবস্থা 
বিলোপ করিবার চেষ্টা হইতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাজ্ষা জাগ্রত 
হইয়াছিল । ভারতীয় লিবারেলদের সেরূপ কোন ভিত্তি নাই । তীভার! শ্বাধীন 
বাণিজ্যে বিশ্বাস করেন না; প্রায় সকলেই সংরক্ষণবাদদী এবং ন্মাধুনিক ঘটনা- 
গুলিতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভাতারা পৌর স্বাধীনতাগুলিকে ও বিশেষ গুকত্ 
দেন না। প্রায় সামস্তানস্ত্রিক ও স্ষেচ্ভাচারী দেশীয় রাজ্যগুলি, যেখানে 
বাক্তিত্বা্দীনতা ও গণনশ্ত্বের কোন অস্তিত্ব নাঈ, এগুলির সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা 
এবং সর্বদা সমর্থন দ্বাব। প্রমাণিত হয় যে, তাহারা ইউরোপীয় শ্রেণীর লিবাবে 
নহেন_মর্থাৎ ভারতীয় লিবারেলগণ কোন দিক দিয়াই উদার নহেন। 
বস্থতঃ তাহারা যে কি তাহা বল! কঠিন । কেন না, তাহাদের কোন দ্র মতবাদ 
বা বিশ্বাস নাই এবং সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও পরম্পরের সহিত মতভেদ ঘটিয়! 
থাকে । কেবল গা বাচাইবার বেলায় তাহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সাহার সর্বত্রই অন্তায় দেখেন এবং তাহা এড়াইতে চান এবং আশ করেন যে, 
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এইভাবে তীহার। সত্য আবিষ্কার করিবেন! সত্য অবশ্য তাহাদের নিকট মধ্ধা- 
পস্থ৷। তাহাদের মতে চরম কিছু মনে হইলেই তীাহ।বা সমালোচনা] করেন এবং 
সমালোচনামুখে নিজেদের ধান্মিক, ধারপ্রকৃতি এবং ভালমান্ষ মনে কবিয়া 
পুলহিত হন। এই উপাযে তাহার। তাহাদিগকে জটিল চিন্তা হইতে মুক্ত 
- রাখেন, কোন গঠনমূলক প্রস্তাব গড়িয়া তুলিবার ক্রেশ ব্বীকার করেন না। 
অনেকের অস্পষ্ট বারণ! আছে যে, ধনতন্ত্র ইউবোপে পূর্ণভাবে কুতকাধ্য হম নাই 
এবং অন্যন্ত বিপদসক্কুল অবস্থার মধ্যে পডিয়াছে। অন্যদিকে সমাতন্ত্রবাদ 
একেবারেই মন্দ, কেন না ইহা কাষেমী স্বার্থকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, 
ভবিষ্যতে এক অলৌকিক সমাধান খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে, একট। মাঝামাঝি 
বাবস্থা হইবে এবং ততদিন কায়েমী স্বার্থ গুলি রক্ষা করা উচিত। যদি তর্ক 
উঠে যে, পথিবী গোল কি চ্যাপ্টা, তাহা হইলে তীহারা সম্ভবতঃ এই ছুই চরম 
মতেরই নিন্দা করিবেন এখং বালবেন, ইহাকে চতুক্ষোণ অথবা দিষ্বারুতি 
বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
মতি তুচ্ছ এবং সামান্য ব্যাপাবৰ লইয়াও তীহার। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া 
উঠেন এবং এমন চেঁচামেচি গোলমাল সুরু করিষা দেন যে, দ্রেখিতে নিস্ময় 
লাগে। জ্ঞাতসানেই হউক এবং অজ্ঞাতসানেই হউক, ্াহার। মূল নমস্যাগুলির 
ধাব দিয়াও যান না। কেন না, তাহা হইলে খাঁটা 'প্রতিকারোপায় নির্দেশ 
করিতে হইবে এবং তাহাতে চিন্ত!। ও কাযোর সাহসিকতা আবশ্যক । উহার 
লে জযপরাজঘ লইয়া লিবাবেলনা মোটেই উদ্দিগ্ন হন না। তীহাদের কোন 
নীতি নাই ; এই দলের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই, যদি ইহাকে বিশেষত্ব বলা 
যায়_-যে ভালমন্দ সকল বিষযেই মধ্যপথে থাকা। জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গী 
দেখিয়া মনে হয যে, ইহাদের পুরাতন নাম মডাবেটই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত। 
“মিতাচারের উপরেই আমার গৌবব প্রতিষ্ঠিত । রূক্ষণশীলেবা আমাকে বলে 
উদ্দারনৈতিক আর উদারনীতিকেবা বলে আমি রক্ষণশীল ।” 
আলেক্জাগ্ডার পোপ । 
কিন্তু সদ্‌গুণ হিসাবে মিতাচার যতই প্রশংসার হউক না কেন, হহা প্রখর ও 
প্রদীপ্ত নহে। ইহাতে অন্ুভৃতিপ্রবণতা৷ মন্দীভূত হইয়া যায়, সেই কারণেই 
ভারতীয় লিবারেলগণ “নিরানন্দ সৈন্তদল”, ইহাদের হাবভাব গুরুগন্ভীর ও 
চিন্তাশীল, ইহার্দের কথাবার্তী বলিবার এবং লিখিবার ভঙ্গী নীরস এবং পরিহাস- 
পটুতা আদৌ নাই। ইহার ব্যতিক্রমও অবশ্ত আছে। ঘেমন স্যার তেজ 
বাহাদুর সপ্রু, ইনি ব্যক্তিগত জীবনে মোটেই নিস্তেজ ও রসবোধহীন নহেন 
এবং নিজের বিরুদ্ধে পরিহাসও উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্ত মোটের উপর 
লিবারেলগণ চরম বুজ্জোয়াতান্ত্রিক এবং ইহাদের মধ্যে একটা সাধারণ এক্য 
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'আছে ॥ [লবারেল দলের মুখপত্র এলাহাবাদের “লীডার” গত বৎসর সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে এই মনোবৃত্তির এক প্ররুষ্ঠ দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। লেখা হইয়াছিল, 
মহাপুরুষ ও অপাধারণ ব্যক্তিবা জগংকে বড বিব্ত ও ব্যতিবাস্ত করেন, অতএব 
মাধারণ মাঝারী গোছেব মানুষ অনেক ভাল । অতি সরল ও নিখুঁৎ "ভবে, 
নীডার” মধ্যপন্থার জরণবজা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 

মিতাচার, বক্ষণশীলত।, অকম্মিক পরিবর্তন ও বিদ্ব এডাইবার চেষ্। বুদ্ধ 
হখ্রসের সাধারণ লক্ষণ। কিন্ধ যৌবনের ইহাতে অনুরাগ নাই । আমাদের এই 
শ্রাচীন ভূমিতে অনেকেই জন্ম হইতেই অবমন্ন, নিবাশ, তাহাদেব মুখে দীপ্রিহান 
শকতার ছাপ। [কিন্ত এই প্রাচান ভূমিতেও পরিবর্তনের শক্তি সক্রিয় হইযা 
উঠিনাচে এবং মডারেট-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিহ্বল হইতেছেন। প্রাচান 
এগং অন্তহিত হইতেছে, লিবাবেলগণ যথাসাধ্য তাহাদেন মধুর যৌক্তিকত। 
দিবাও তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইহারা ঘৃণিবার্তা, বন্তা 
৬ ভমিকম্পের সহিত যেন তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাহাদের অভাস্ত 
পশপাতন কৌশল বার্থ অথচ তীহারা নৃতনভাবে চিন্তা ও কাধ্য করিতে সাহস 
পান না। ইউরোপীয় পরম্পরাগত কৌলিক গুণ সগ্ম্ধে বলিতে গিষ। ডাঃ 
এ. এন. হোয়াইটহেড বলিতেছেন, “পূর্বপুরুষগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা 
শাসত হইয়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, বংশান্ুক্রমিক তাহাই চপিবে 
এবং উহা দ্বারাই সম্তান-সম্ভতিগণের জীবনও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে, 
এই নীতিবিগহিত ধারণার উপরই সমস্ত পারম্পধ্য অবস্থিত। আমর! 
মানবেতিহাসের এমন এক প্রথম অব্যায়ে আসিয়াছি, যেখানে এরূপ ধারণা 
শ্রাস্ত |” ডাঃ হোয়াইটহেড এই বিশ্লেষণে যথেষ্ট সংযম দেখাইয়াছেন, কেন না 
তম ত এই ধারণ! সর্বকালেই মিথ্যা ছিল। যদি ইউরোপের পাবম্পর্ধ্য রঞ্ষণশীল 
হ্ঘ, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহাব প্রভাব কত অধিক! কিন্তু যখন 
পাববর্তনের সময় আসে তখন ইতিহাসের গঠয়িতাগণ এ সকল পারম্পধ্যকে 
মন্পই গ্রাহ করেন। আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে আমরা অসহায়ভাবে 
'ভাহা নিরাক্ষণ করি এবং অপরের উপর দোষ দেই! যেমন মিঃ জেরাল্ড হিয়ার্ড 
বলিয়াছেন যে, “পরিকল্পনার ব্যর্থতা হইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হয় যে, 
তাহার নিজের চিন্তার ভুল নহে, অপরে ইচ্ছা করিয়া উহা পণ্ড করিয়াছে, তবে 
তাহার মত ভ্রাস্তির বিড়ম্বনা আর নাই ।” 

আমর! সকলেই এই ভয়াবহ ভ্রান্তি দ্বারা পীড়িত। সময় সময় আমার মনে 
২য়, গান্ধিজীও ইহা! হইতে মুক্ত নহেন। কিন্তু আমরা অন্ততঃ কার্থ্য করি এবং 
দীবনের সহিত যোগ রাখিবার চেষ্টা করি) পরীক্ষা ও ভূলের দ্বারা সময় সময় 
শ্বাস্ত ধারণা অপসারিত হয় এবং আহত ব্যাহত হইয়াও আমরা অগ্রসর হই'। 
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লিবারেল দৃষ্টিতলী 


কিন্ত লিবারেলদের ছুঃখ অনেক বেশী। বুঝি বা ভুল করিয়া ফেলিব, এই ভয়ে 
তাহার: কাজই করিতে চাহেন না, তাহারা জনসাধারণের প্রাণপ্রদ সংশ্রবে আসেন 
ন। এব" আত্মসম্মোহিত মন্ত্রমুদ্ধবৎ নিজেদের মনের মধ্যে বাস করেন। দেড় 
বহদখ পূর্বের মিঃ শ্রীনিবাস শাঙ্ধী তাহার লিবারেল সঙ্গীদিগকে সাবধান করিয়া 
- দিষ। বপিয়াছিলেন, "দুরে দীড়াইয়া ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিও না1।” এই 
সাধধানবাণীর মধ্যে যে উচ্চতর সত্য নিহিত আছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা ধারণ! 
করিতে পারেন নাই । গভর্ণমেণ্টের কাধ্যেৰ সহিত সতত চিন্তা কবিতে অভ্যস্ত 
শাস্ধী মহাশয়, বিভিন্ন সরকারী কমিটি তা” দ্রিযা যে শাসনতন্ত্র ফুটাইতেছিল, 
তাভান প্রতিই অস্গুলী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিবারেলদের ছুর্ভাগ্য এই যে, 
যথন চাদের স্বদেশবাসীর! অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা পার্থে দাড়াইয়া 
ঘটনার আ্োত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহাদের আপন জনসাধারণের ভয়েই 
তাহাবা ভীত , আমাদের শামকগণের সহিত কলহ করা অপেক্ষা জনসাধারণের 
সংশ্রব বজ্জন করাই তাহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাহারা যে নিজেদের 
দেশে অপরিচিত অতিথি হইবেন এবং জীবন তীহাদ্দিগকে ছাড়াইয়া অগ্রসর 
হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যখন জীবন ও স্বাধীনতার জন্য তাহাদের 
স্বদেশবাসীরা তীব্র সংঘধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা কোন পক্ষে ছিলেন, 
সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাপদ অন্তরাল হইতে তীহারা আমাদের 
এনেক সছুপদেশ দিয়াছেন, বড় বড় নীতিকথ শুনাইযাছেন এবং আঠার মত 
টতলমদ্দনে লাগিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক ও বিভিন্ন কমিটিতে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের সহযোগিতাকে গভর্ণমেণ্ট কিছু মধ্যাদ। দিয়াছিলেন। 
অন্বীকাৰ করিলে অবস্থা অন্যরূপ হইত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সফল 
সম্মেলনের একটিতে ব্রিটিশ শ্রমিকদল পধ্যস্ত যোগদান করেন নাই কিন্ত 
কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিষেধ সত্বেও তাহারা যোগ ন। দিয়া পারেন নাই। 

বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর নানান্তরের নরমপন্থী ও চরমপন্থী । 
কোন বিষয়ে যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তবে তাহার প্রাতি আমাদের মনোভাব 
অতিমাত্রায় সচেতন থাকিবে এবং তাহাই চরমপন্থীর মনোভাব । অন্ধক্ষেত্ে 
আমরা সৌন্গ্পূর্ণ সহিষুণতা, দার্শনিক সংযম দেখাইতে পারি; কিন্তু প্রত 
প্রস্তাবে উহা আমাদের ওঁদাসীন্টের আবরণ মাত্র। আমি দেখিয়াছি, 
মডারেটদের মধ্যেও নিরীহ ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ লোপের 
প্রস্তাব শুনিয়া উগ্র চরমপন্থীস্থলভ মনোভাব দেখাইয়াছেন । আমাদের লিবারেল 
বন্ধুরা কিয়দংশে ধনী ও সচ্ছলশ্রেণীর প্রতিনিধি । তাহারা স্বরাজের জন্য অপেক্ষা 
করিতে পারেন; উহা লইয়া তাহাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিবার প্রয়োজনাভাব। 
কিন্ত কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব শুনিলেই তাহারা অধৈর্য হইয়া 


৪৪১ 


জওহরলাল নেহর 


উঠেন, তাহাদের সংঘম ভাসিঘা ঘায় অথবা মধুর যৌক্তিকতা আন্র থাকে ন' 
বন্থতঃ তাহাদের স'ঘম কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি তাহাদের মনোভাবের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । হাসা ঘনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে, তীহারা বদি 
গভর্ণমেন্টকে শ্রদ্ধা করিয়া গাপোষের ভাব দেখান, তাহা হইলে পুরন্বার্বরূ” 
ভাহারা উহাদের কথা শুনিবেন। এই অবস্থা ব্রিটিশ মতাম্তই পৃণভা্ে 
মানিয়া লওয়। ছাড়া তাহাদের গতান্তর নাই । এরক্কাইন মের “পাল(মেণ্টাব" 
প্রাকটিম্‌্” ইহাদেন নিত্যপাঠ্য, এই শ্রেণীর পুস্থক, সরকারী নানাবিপ ব্িপোট 
তাহারা ভক্তির সহিত পাঠ করেন, নৃতন কোন সরকারী বিপো্ট প্রকাশ হইলেই 
তাহার! উত্সাহের মহিত গবেষণ। আরস্ত করেন। লিবারেল নেতানা লগ 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া “ভোরাইট হলে”র । ইংলগ্ডের মন্ত্রীৰের দণ্তরখান। ) বড 
কর্কাদেন সম্বন্ধে রহস্যময় বিবৃতি দেন ; লিবারেল, রেনপনপিভিষ্ট ও এই প্রকার 
অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্িদের নিকট হোয়াইট হুল হইল ইন্দ্রলোক। একট পুবাতন 
প্রবাদ মাচ্ছে যে, ভাল আমেরিকানরা মৃত্যুর পর প্যাপীতে যাঘ, ভয় ত ভাল 
লিবারেলরা মৃত্যুর পর ভত হইয়া হোয়াইট হলের আনাচে কানাচে বিচবণ 
কবেন। 

আমি লিবারেলদের কথা পিখিতেছি বটে, কিন্তু এ সকল ক্গ। নেক 
কংগ্রেসপন্থীদের সন্বন্ধেও খাটে । উহা রেসপনসিভিষ্টদের প্রতিই বিশেবভাবে 
প্রযোজা, কেন না আত্মসংবমের দিক দিয়া ইহারা লিবাবেলদেরও হারাইফ। 
দিয়াছেন। সাধারণ একজন লিবানপেলের সহিত সাপারণ একঙ্গন কংগ্রেলপন্থীব 
অনেক কিছুই পার্থকা মাছে, কিন্ত এই পার্থক্যের সীমা সুম্পষ্ট ও নিদ্দিষ্ট নহে । 
মতবাদের দ্রিক দিয়া অগ্রগতিসম্পন্ন লিবারেল এবং মডারেট কংগ্রেসপস্থীর মধে। 
পার্থক্য অল্পই | তবে গান্ধিজীর ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীই দেশ « 
জনসাধারণের সহিত কিছু সংস্পর্শ রাখিয়া থাকে, তাহাকে কিছু কাজও করিতে 
হয়, এই কারণে তাহার মতবাদ অস্পষ্ট ও ঝাপসা হইয়া উঠিতে পারে না। 
কিন্ত লিবারেলদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, উহার! কি প্রাচীন, কি আধুনিক 
উভয়ের সহিতই যোগন্ত্র হারাইয়াছেন | দল হিসাবে ইহারা ক্ষয়িফুত এবং ক্রমে 
বিলীয়মান হইতেছেন | 

আমার মনে হয়, আমর অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারাইয়াছি অথচ 
কোন নৃতন অন্তদর্্টি পাই নাই । আমরা আর দেখিব না যে, উর্বশী সমুদ্র মন্থনে 
আবিভতা হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টক্কারও শুনিব না । এ সৌভাগা 
অতি অল্প লোকেরই হয়, ধাহারা--“বালুকা কণার মধ্যে ত্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন ; 
বিকশিত বনফুলে স্বর্গ দেখেন, অনস্তকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করেন, তরে 
অনম্ভকাল অন্তভব করেন ।” 
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লিবারেল দৃর্টিভী 


দুঃখের কথা আমর! অনেকেই প্ররূৃতির রহশ্তময় জীবনলীল] অন্থুভব করিতে 
পারি না, আমাদের কানে কানে সে গোপন কথা বলে না, তাহা স্পর্শে আমরা 
পুলকে উচ্ছুল হইয়া উঠি না। তেহি নো দিবসা গতাঃ। পুরাকালের মত 
আমবা প্রক্কতির মধ্যে মহানের আবিঠাব না দেখিলেও আমরা তাহাকে মন্তয্াত্বের 
- গৌরব ও বেদনার মধ্যে দেখিতে পাই । কি বিপুল ইহার স্বপ্র, ইহার অন্তরে কি 
প্রমত্ত ঝটিকার আলোডন, ইহার সংঘর্ষ ও দুঃগাভিঘাত এবং সর্বোপরি দেখি, 
ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবন]1 ও স্বপ্রের সার্থকতায় ইহার কি অগাধ বিশ্বাস। ইহার 
অন্ুসন্ধানেই আমরা আশাভঙ্গজনিত বেদনার উপশম বোধ কবি এবং সময় সময 
আমরা জীবনের ক্ষুদ্রতা হইতে উদ্দে উঠিয়া যাই। কিন্তু অনেকেই এই 
অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হন না, প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমানেও 
তীহারা অন্থসরণ করিবার মত পথ পান না। ইহাদের কোন মহৎ স্বপ্ন নাই, 
কোন কর্ম নাই। বিপুল ফরাসী বিদ্রোহ বা রুশ-বিপ্রবে মন্ুয্ুজাতির প্রচণ্ড 
আলোডনের মর্বকথা ইহার! উপলন্ষি করিতে পারেন না। বহুদিন নিজ্জিত 
মানষের ক্ষুব্ধ দুরাশা নিষ্ঠর আবেগে বিস্কুরিত হইয়া উঠিলে উহ্ভারা ভয় পান! 
ইহাদের দৃষ্টিতে 'বান্তিল” এখনও ধ্বংস ভয় নাই । 

সময় সময় অনেকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের সহিত বলিয়া! উঠেন, “দেশাত্মবোধ 
কংগ্রেসেরই একচেটিয়া নহে।” এই একই বুলি পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে 
ইহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিযাছে। আমি আশা 
করি, কোন কংগ্রেসপন্থীই মনে এরূপ ভাবাবেগ পোষণ করেন না। আমি ত 
নিশ্চয়ই ইহা কংগ্রেসের একচেটিয়া অর্ধিকার বলিয়া মনে করি না এবং যে কেহ 
চাঁহিলেই আমি ইহা তাহাকে সানন্দে উপহার দিতে পারি । অনেক সময় ইহা! 
সুবিধাবাদী ও ভাগ্যা্েধীদের আশ্রয়স্থল ; সকল শ্রেণী, সকল স্বার্থ ও সকল 
রুচিকে তৃপ্ত করিবার জন্য অবশ্য নানা নমুনার স্বদেশপ্রেম আছে। শ্র্ভাস যদি 
আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সেও স্বদেশপ্রেমের নামেই কাজ করিত । 
এখন আর ম্বদেশপ্রেমই বথেষ্ট নহে, আমরা আরও উচ্চতর, মহত্তর ও ব্যাপক 
আরও কিছু চাই । 

মিতাচাবের জন্যই মিতাচার পর্যাপ্ত নহে । সংযম ভাল এবং উতী আমাদের 
মানসিক উতকর্ষের পরিচায়ক কিন্তু সযমেরও অনেক অন্তরায় আছে যেগুলিকে 
সং্ঘত করিতে হয়। মানবের নিয়তি, তাহীকে জডপ্রকৃতি আয়ত্তের মধ্যে 
আনিতে হইবে। বজ ও বিদ্যুৎ হইবে তাহার বাহন) জলম্ত হুতাশন, 
খরল্োতে কল্লোলিত সলিল হইবে তাহার দাস। কিন্তু যে অন্ধ আবেগ ও 
আকাজ্ষ) তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাকে সংষমের বন্ধনে বাধিয়! রাখা 
অধিকতর কঠিন। যতদিন পর্যন্ত না সে ইহা জয় করিতেছে, ততদিন মনুষ্যত্বের 


৪8৪৩ 


জওহরলাল নেহরু 


সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু আমর! কি পঙ্গু পদদ্বয় ও 
অসাড় হস্তকে সংযত করিব? 

দক্ষিণ আফ্রিকার ওঁ্পন্যাসিকদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত রয় ক্যান্বেলের কয়েক 
পংক্তি উদ্ধত করিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় 
কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও উহা প্রযোজা বলিয়া মনে হয় :- 

“তোমর! যেরূপ দৃঢ় সংযমের সহিত লেখ, লোকে তাহার প্রশংসা করিয়া 
থাকে । আমিও তাহার সহিত একমত। তোমাদের হাতে বলনা আছে, সংযত 
করিবার লৌহ লাগাম আছে, কিন্তু হায় তোমাদের বেচার1 ঘোড়া কোথায় ?” 

আমাদের লিবারেল বন্ধুব। বলেন যে সাহারা, এক দিকে কংগ্রেস অন্ত 
দিকে গভর্ণমেন্ট, এই ছুই চরম বস্তকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া সক্কীর্ণ অথচ 
প্রক্্টতর পথে চলেন। উভয়ের দৌষক্রটির তাহার হ্বয়ং-নির্ববাচিত সমালোচক 
এবং ছুই পক্ষের দোষ হইতে তাহারা মুক্ত বলিয়া নিজেদের ভাগ্যবান বিবেচন। 
করেন । তাহার] হ্ায়ের তুলাদণ্ডধারী বিচারকের মত চক্ষু বুঁজিয়! বা বাখিয়া 
রাখেন বলিয়। মনে হয়। কল্পনায় আমি সুদূর অতীত যুগের সেই বাণী কান 
পাতিয়া শুনি,_-শাস্ত্ব্যাখ্যাতা ধন্মধবজী ইহুদিগণ:.'হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা 
মশা দেখিলে ত্বাৎকাইয়া উঠ; কিন্তু উট গিলিতে পটু ।* 
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গত সতর বৎসর ধাহার! কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহার! 
সকলেই মধ্যশ্েণীর লোৌক। কি লিবারেল কি কংগ্রেসপন্থী উভয়েই একই 
শ্রেণীভুক্ত এবং একই পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে বদ্ধিত। ইহাদের সামাজিক 
জীবন, কুটুপ্িতা, বন্ধুত্ব একই প্রকার এবং তাহাদের উভয় জাতীয়-বুক্জোয়া 
আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অল্পই । চরিত্রগত ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নত! হইতেই 
তাহারা পৃথক হইতে আরন্ত করেন এবং তাহারা ছুই বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । একদল গভর্ণমেণ্ট, ধনী সম্প্রদায় ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেন, অন্যদল নিম্নমধ্যশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। একই মতবাদ, 
উদ্দেশ্টেরও তারতম্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দলের পশ্চাতে আজ আসিয়া 
ঈাডাইযাছে মগণিত লোক হাটবাজার হইতে, সাধারণ বৃত্তিজীবীদের মধা হইতে 
এবং শিক্ষিত বেকারগণ। স্বর ঘুরিয়াছে, ভাষা এখন আর, শ্রদ্ধালু ও ভর 
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নহে; ইহা কর্কশ ও আক্রমণশীল | কাধ্যতঃ কিছু করিতে না পারিয়া, উগ্র 
ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। এই নৃতন অবস্থা দেখিয়া মডারেটগণ 
ভয় পাইয়! সরিয়া গেলেন এবং নিরাপদ কোণে আশ্রয় লইলেন। তবুও উচ্চ 
_ মধ্যশ্রেণীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসের প্ৃহিল, তবে সংখ্যায় নিয় মধ্যশ্রেণীর 
বুক্জৌয়ারাই অধিক। কেবল জাতীয় সংঘর্ষের সাফল্যের জন্যই তাহারা আসে 
নাই, সংঘর্ষের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লা৬ করিবার আশাতেই তাহারা আসিয়াছে। 
তাহারা অবলুপ্ত অহঙ্কার ও আত্মসম্মানবোধ পুনকুদ্ধার করিতে চায়, 'প্রনষ্ট 
ম্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্গ্রীব। ইহা অতি সাধারণ জাতীয়তাবাদের 
প্রেরণ! এবং উভয় পক্ষেই ইহা সমান; তথাপি রুচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্ত 
ইহাই মডারেট ও চরমপন্থীদ্িগকে পৃথক করিয়াছে। ক্রমে নিনমধ্যশ্রেণী 
কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে আবন্ত করিয়াছে এবং কৃষক-সম্প্রদধায়ের 
প্রভাবও অন্থভূত হইতেছে। 
কংগ্রেস ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়! যতই পলীর জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছে, 
ততই লিবারেলদেব সহিত তাহার ভেদ বাড়িয়াছে এবং এখন কংগ্রেমের বক্তব্য 
বিষয় বুঝিয়া উঠাই লিবারেলদেব পক্ষে কঠিন হইয়াছে । অতি উচ্চশ্রেণীর ড্রয়িং 
রুমে বসিয়া, দরিদ্রদের গৃহ অথবা! সুৎকুটার বুঝা কঠিন । তথাপি উভয় মতবাদই 
জাতীয় ও বুজ্জোয়া ধরণের-_ইহার পার্থক্য কেবল স্তরভেদ, মূল বস্তগত নহে। 
কংগ্রেমে এখনও এমন অনেক ব্যক্তি টিকিয়া আছেন, ধাহারা মডাবেট দলে 
মিশিলেও বিশেষ অস্থবিপা বোধ করিবেন না। 
কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষকে নিজেদের বৃহৎ মফঃস্বলের বাড়ী 
( প্রাচীন ইংরেজগণের ধরণে ) বলিয়! ভাবিতে অভ্যস্ত । এ-বাড়ীতে তীহারাই 
ভদ্রলোক এবং ভাল অংশে বাস করিবেন, ভারতীয়েরা চাকরদের ঘরে, 
আস্তাবলে, রান্নাঘরে থাকিবে । প্রত্যেক মফঃম্বলের বাড়ীতে নিয়পদগ্ুলি 
নির্দিষ্ট হইয়। আছে, সর্দার চাকর, বাজার সরকার ও তদ্বিরকারক, পাচক, 
খানসামা, চাকরাণী, কোচওয়ান প্রভৃতি এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নিদিষ্ট নিয়মে 
চল! ফেরা করে। কিন্তু বাড়ীর উচ্চশ্রেণী ও নিম্শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বা 
রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে 'এই 
ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই ; বিস্ময়ের 
এই যে, আমরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ও 
অনিবাধ্য নিয়তি বলিয়া! মানিয়া লই। বড়লোকের বাড়ীর ভাল চাকবের 
মনোবৃত্তিতে আমরা অভ্যন্ত হইয়। উঠিয়াছি। সময় সময় আমরা অতি ছুর্লভ 
সম্মান পই, বৈঠকখানায় আমাদিগকে এক-আধ পেয়াল! চ! খাইতে দেওয়া হয়। 
'শামাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাজ্রা হইল ইতরাজের নিকট সম্মানলাভ ও 
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ব্যপ্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন” পাওয়।। অস্্বলে জয় বা কৃট 
রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা এই মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংরাঙের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন বলিয়াছেন যে, ক্রীতদাস 
নিজেকে ক্রাতদাস বলিষা ভাবতে আবন্ত করে। 

কিন্ত সমযের পরিবর্তন হইযাছে, মফঃস্বলের বডবাৰুর বাড়ী-শ্রেণীর সভ্যতা 
লি ইখলও্ড কি ভারতবর্ষ, কোথাও কেহ স্বেচ্ছায় মানিষ| লইতে চাহে না। কিন্ত 
আমাদের মণ্যে এখন৭ এমন লোক আছে, যাহারা চাকরদের ঘরে থাকিতে 
ভালবাসে এবং তকমা, চাপবাশ, টদ্ধীর বডাই করে। আবার লিবারেলদেব 
মত অনেকে এই ব্াবপ্ছ। ও ইহাব নিম্মাণ-প্রণাপান প্রশংসা করেন এবং আশা 
কণেন, একজন একছন কাব্যা মালিকদেন তাডাইযা ভাহাবাই মালিক হইয়। 
বধসিবেন। তহাব। উহাকে বলেন, ভারভীযকর্ণ। শভাহাদের মতে সমস্া 
হইল বপুমান শ।মন-বাবস্থাধ বর্ণপপিব ওন, অথবা! বডজেো।র শৃভন শাসনব্য বস্থ।। 
কিন্ত তাহাবা নৃতন রাষ্ট্র ভাবিতে পাবেন না। 

তাহাব। স্বরাজ বলিতে বুঝেন, সবহ ঠিক থাকিবে, কেবল কালা আদমীর 
আধিকা ঘটিবে। তাহাব| কেবল এক প্রকাব ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে পারেন, 
সেখানে তাহাব। অথব। তাহাদের মত ব্যক্তিরা বর্তমান ইতরাজ উচ্চকম্মচারীধের 
পদ গ্রহণ করিষ। প্রধান হইয়া! উঠিবেন, একই শ্রেণীৰ চাকুরী, সরকারী বিভাগ, 
আইনসভা, বাবসা-বাণিজ্য । একই ভাবে সিভিলিষনরা কাজ করিবেন, রাজ। 
মহারাজার। তাহাদের প্রীসাদ্দে থাকিবেন, মাঝে মাঝে উৎসবভূষায় সঙ্জিত ও 
ম্ণিমাণিক্যখচিত হইয। প্রজাদের দর্শন দিবেন, জমিদারেরা প্রজাকে হয়র[ণ 
করিবেন এবং বিশেষ অধিকার বক্ষার জন্য দাবী করিবেন, টাকার থলিয়! লইয়া 
মহাজন, জমিদার ও প্রভা উভয়কেই হয়রাণ করিবেন, উকীলের মোটা মোটা 
“ফি? পাইবেন এবং ভগবান স্বর্গে থাকিবেন | 

তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলার উপর 
স্থাপিত; রামের বদলে শ্যামের নিয়োগ, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাডা 
তাহাবা বড বিশেব কিছু চাহেন না। ব্রিটিশের সদিচ্ছার সাহায্যে অতি ধারে 
তাহারা এই পবিবর্তন সাধন করিতে চাহেন। ব্রিটিশ সাআাজ্যের নিরাপতা ও 
প্রতিঠাৰ উপনই তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মতবাদের ভিত্তি 
স্বাপিত। এই সাম্রাজ্য চিরদিন থাকিবে, অন্ততঃ দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহার! 
ইহা ধরিয়া লইয়া ইহার সহিত নিজেদের সামগ্তস্ত বিধান করিয়াছেন । ইহার 
পাভনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াই তাহার! ক্ষান্ত হন নাই, 
ব্রিটিশ প্রনৃন্থ রক্ষার জন্য নৃচিত লোকব্যবহারের নৈতিক মানদণ্ড ইহারা গ্রহণ 
বনিয়াছেন | 
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স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ুশাসন 


কংগ্রেসের মনোভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক , কংগ্রেস নৃতন রাষ্ট্র চাহে, 
.কবল মাত্র স্বতন্ত্র প্রকার শানন-প্রণালী চাহে না। সেই নৃতন রাষ্ট্র কিরূপ 
*ইবে সে সম্বন্ধে সাধারণ কংগ্রেসপন্থীদের হয ত স্পষ্ট ধারণা নাই এবং মতভেদও 
গয ত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সকলেই ( মুট্টিমেঘ মডাবেট ছাডা ) এ বিষয়ে 
একমত যে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা আব চলিতে দেওয়া উচিত নহে, ঢালয়া 
সাজার প্রয়োজন হুইযাছে। ওপনিবেশিক স্বাযন্তশাসন ও স্বাধীনতার পার্থক্য 
ঈভার মধ্যে নিহিত । প্রণমটিতে সেই পুবাতন ঠাটই বজায থাকিবে বলিয়। 
[বিযা লইতে হইবে এবং ব্রিটিশ অর্নীতিব বহু দৃশ্ত ও অদৃশ্য বন্ধনে উহা আবদ্ধ 
ধাকিবে ১ শেধোক্ত ব্যবস্থায আমরা পাইব মুক্তি, অন্থতঃ উহা! আমাদিগকে 
মামাদেব অবস্থার অনুকুল নৃতন ব্যবস্থা গঠনে স্বাধীনতা দিবে। 

ইহ। ইংনগ্ বা ইংবাজ জ।তিব সহিত চিবন্তন শক্রতার প্রশ্ন নহে, যে কোন 
কাত স্বীকাৰ করিষ। ভাহাদেব সহিত সঃপ সম্পর্ক বজ্জন কবিবার কথাও নহে। 
এ পধ্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য 
ঘটাই স্বাভাবিক | ববীন্দ্রনাথ বলিযাছেন, “ক্ষমতার মন্ততা চাবীকে অগ্রাহা 
বিঘা শাবপ ব্যবহার করিতেছে ।” আমাদের হৃদষের দ্বা খুলিবার চাবী 
২ পূর্বেই বিনই হইযাছে এবং যেকপ দরাজজ হাতে আমাদের উপর শাবল 
নাপা হইতেছে, তাহীতে আমবা মোটেই ব্রিটেনেব পক্ষপাতী হইয়া! উঠিতেছি 
«| কিন্তু যদি আমবা মন্তয্যত্ব ও ভারতবর্ষের সেবার দাবী কনি, তাহ হইলে 
কান সানষিক ভাবাবেগে বিচলিত হওযা উচিত নহে । এবং ঘদিই বা আমাদের 
ঈবপ অভিপ্রা হয, তাহ হইলে ৭ গত পনব বসব আমরা গাদ্ষিজীৰ নিকট 
এ কঠোর শিক্ষা পাইযাছি, তাহাই আমাদিগকে সংযত রাখিবে। আমি 
ব্রটণ কাবাগারে বসিযাহই ইহা লিখিতেছি, কয়েক মাস যাবৎ আমাৰ মন 
উৎ্ক্ঠায পূর্ণ হইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ আমি এই নিঃস্ধ কাবাবাসে থাহা 
সা করিতেডি, আমার কারাজীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহা ঘটে নাই | নানা ঘটনায় 
আমার মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পুর্ণ হইয়া উঠে, তথাপি এইখানে বসিয়া যখন 
আমি মনেব গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে ইংরাজ জাতি বা ইংলগ্ডের 
শ্রতি কোন ক্রোধ দেখি না। ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ আমি অপছন্দ করি. ভারতের 
উপর বলপূর্ববক উহা চাপাইয়া দেওয়ায় আমি ত্ুদ্ধ; আমি ধনতন্ত্রবাদ অপছন্দ 
করি, ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদারগুলি যে ভাবে ভারত শোষণ করিতেছে, তাহা 
মামার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘ্বণার্থ। কিন্তু ইহাব জন্য আমি সমগ্র ইংলগড বা সমস্ত 
ইতরাজ জাতিকে দারী করি না। করিলেও যে অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ 
হইত এমন নহে, তবে সমগ্র জাতিকে নিন্দা করা নির্ব,দ্ধিতা ও ধৈধ্যহীনতার 
প্রির্চরি হইত । তাহারাও আমাদের মতই অবস্থার দাস। 
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জওহরলাল ৫নহর 


বাক্তিগতভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্য আমি ইংলগ্ডের নকট 
অশেষ প্রকারে খণী। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিরুদ্ধ-প্রককতি বলিয। 
ভাবিতেই পারি না। আমি ধাহাই করি ন। কেন, আমান মানসিক অভ্যাসকে, 
অতিক্রম করিতে পাবি না, আমি ইংলগ্ের স্কুল কলেজে যাহা কিছু অঞ্জন 
করিয়াছি, নেই দুষ্টি এবং মাপকাঠিতেই অন্যান্য দেশ ও সাধারণ ভাবে জীবনে 
সকল কাজ বিচার কবিবা থাকি । আমার সমস্ত আসক্তিই (বধাজনীতি ক্ষে 
ছাড়া) ইংলগ্ড ও ইংলপুবাসীদেব দিকে | আমি যাহ| হইয়াছি, যেজন্য আমাকে 
ভানতের ব্রিটিশ শাসনের সকল অবস্থার বিবোধী বলিয়। বল হয়, তাগ আমি 
প্রা নিজের বিরুদ্ধেই হইযাছি। 

এই যে শাসন, এই যে গ্রভুত্ব বাভাব সহিত আমরা কিছুতেই স্বেচ্ছায় মাপোষ 
কবিতে পারি না, তাহাব জন্ত উংরাজ জাতি দাষী নহে । আমবা সর্প প্রযত্তে 
ইত্ব।জ ও অন্যান্য বিদেশীদেব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা কবিব! শাপতৃত 
বাহিবেব তাজা বাতাস আসন্মক, নবীন ও সতেক্গ ভাবধাবা আস্ক, আমণ। 
সহযোগিতা চাহি; আমবা বযসদোষে অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয| উঠিযানছ্ছি কিছ 
ইংবাজ যদি ব্যান্ত্রের মৃত্তি ধরিষ। আসে, তাহা হইলে সে বন্ধুত্ব বা সহযোগিত। 
প্রভাশা করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্যান্রের সহিত কেবল মাত্র তীবু 
বিরোধিতাই চলিতে পাবে এবং বর্তমানে আমাদের দ্রেশ সেই হিংস্র পশ্ু৭ 
সম্মুখীন হইযাছে। বনের বাঘকে পোষ মানাইয়! তাহাব আদিম হিংস্র প্রতি 
দূর কবাও সম্ভব, কিন্তু যখন ধনতন্ত্র ও সাআজ্যনীতি একত্র হইয়া কোন ত্চাগ্য 
দেশের উপর ঝাপাইয| পড়ে, তখন পোষ মানান সম্ভব হয় না। 

যদি কেহ বলে, দে এবং তাহার দেশ কিছুতেই আপোষ করিবে শ!, তবে 
এক দিক দিয়া তাহ অতি নির্বোধ মন্তব্য , কেন না, জীবন আমাদিগকে প্রতি 
পদে আপোষের জন্য প্রেরণা দিতেছে । অন্ত দেশ বা জাতির সম্পর্কে এ কথা 
বলাও সম্পূর্ণ নির্ব,দ্ধিতা। কিন্তু যখন কোন ব্যবস্থা বা বিশেষ শ্রেণীব 
পারিপার্শিক অবস্থা সন্বন্ধে এ কথা বলা হয, তখন উহাতে কিছু পরিমাণে 
সত্য থাকে; কেন না, তখন উহী সকলের সাধ্যাতীত হইয়! দাড়ায় । নারতের 
স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সামত্াজ্বাদ__-এ ছুইটি পরস্পরবিরোধী বস্তু, কি 
সামরিক আইন, কি জগতেব সমস্ত মধু আনিয়া ঢালিয়! দিলেও এ ছুই-এর মিলন 
মিশ্রণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে । কেবল যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হয়, 
তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রিটিশ-ভার্তীয় সহযোগিতার অনুকূল অবস্থা স্থষ্টি হইবে। 

আমরা শবনিয়াছি, আধুনিক জগতে ইপ্ডিপেত্েন্স বা অনধীনতা৷ অতি নঙ্কীর্ণ 
আদর্শ; কেন না, অধুনা সকলেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । অতএব, আমরা 
উহা! দাবী করিয়া সেকেলে হইয়া পড়িতেছি! লিবারেল, শাস্তিবাদা, এখন 
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স্বাধীরতা ও স্থায়ত্তশাসন 


কি ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা পধ্যস্ত এই অজুহাত তুলিয়৷ আমাদের 
সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্য ভঙ্সন। কবেন এবং প্রসঙ্গত; আমাদের বলেন যে, 
“ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থ, অব নেশনস্”এর মধ্যেই আমাদেব জাতীয় জীবনের পূর্ণ 
বিকাশ সম্ভবপর । ইহা আশ্চর্য্য যে, ইংলগ্ডের লিবারেল, শাস্তিবাদী, সমাজতত্ত্রী 
প্রভৃতি সকলের পথই সাম্রাজ্য-বঙ্গার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ট্রটস্কী 
বলিষাছেন, “শাসক জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা রুক্ষা করিবার আকাজ্ফা 'জাতীয়তা। 
অপেক্ষাও উচ্চতব ভাবের আবরণে প্রকাশ পায়, যেমন বিজধী জাতি লুণ্ঠনলব 
সম্পদ হস্তগত করিয়! সহজেই শান্তিবাদী সাজিয়! বসে। এইরূপে গান্ধীর সম্মুখে 
ম্যাকডোনান্ড নিজেকে আস্তর্জীতিকতাবাদী মনে করিতেছেন ।” 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত কি হইবে, কি করিবে, তাহা 
আমি জানি না। তবে আমি ইহা জানি যে, আজ ধাহারা জাতীয় স্বাধীনতার 
জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন, তীহারা ব্যাপক আস্তজ্জাতিকতাতেও বিশ্বাসী । 
সমাজতান্ত্রিকির নিকট জাতীয়তাবাদের কোন অর্থ নাই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
নহেন এমন অনেক কংগ্রেসপস্থীও আত্তর্জাতিকতার অন্থরাগী । আমরা জগৎ 
হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য স্বাধীনতা চাহিতেছি না। পক্ষান্তরে, প্রকৃত 
আস্তর্জীতিক ন্থব্যবস্থাব জন্য অন্যান্য দেশের সহিত সমানভাবে আমরাও 
স্বাধীনতার কিয়দংশ ত্যাগ করিতে প্রস্তৃত। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যনীতিক পদ্ধতি, 
তাহাকে যে কোন বড় নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, এ প্রকার 
ব্যবস্থার তাহা! বিরোধী এবং উহা! দ্বারা কোন দিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
অথবা জগতে শাস্তি স্বাপনের সম্ভাবনা নাই। 

আধুনিক ঘটনার গতি হইতে জগতের সর্বত্রই দ্বেখা যাইতেছে যে, 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আত্মনির্ভরশীল 
হইবার চেষ্টা করিতেছে । আস্তর্জাতিকতার প্রমার ও পরিপুষ্টির পরিবর্তে 
আমরা উহার বিপরীত গতিই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ আবিষ্কার 
কবা খুব কঠিন নহে, বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় উহা দৌর্ববল্যেরই পরিচায়ক । 
এই নীতির ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা! বৃদ্ধি পাইলেও 
ইহাতে অবশিষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টারও অভাব নাই। ভারতেও 
আমরা ওট্টাওয়া ও অন্যান্য চুক্তি দেখিয়াছি, যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত 
সম্পর্ক ও আদান-প্রদান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । আমরা পূর্ববাপেক্ষা৷ ব্রিটিশ 
বাণিজ্যনীতির অধিকতর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ইহার আশ অনিষ্ট- 
কারিতা ত রহিয়াছেই, ভবিষ্যৎ ফলও ভয়াবহ। এইভাবে গুঁপনিকেশিক 
স্বায়ত্রশাসন স্বাতস্ত্রেরই পথ, আস্তজ্জীতিকতার পথ নহে । 

ক্িস্ত আমাদের লিবারেল বন্ধুদের ব্রিটিশ নীল চশমার মধ্য দিয়া জগৎকে -- 


০১ ৪৪৯ 


জওহয়লাল নেহরু 


বিশেষভাবে তাহাদের শ্বদেশকে-_ দেখিবার এক আশ্চধ্য দক্ষত। আছে । কংগ্রেস 
কি বলে, কেন বলে" তাহা তাহারা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, তাহার! 
পুরাতন বৃটিশ-যুক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা উপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসনের তুলনায় সন্কীর্ততর। আস্তজ্জাতিকতা বলিতে তাহাদের দৌড় 
লগুনের ব্রিটিশ সরকারী দপ্ঠরথানা পধ্যস্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাহারা 
গভীরভাবেই অজ্ঞ, ইহার কারণ ভাষার বিভিন্নতা, আরও কারণ যে, তাহারা 
উদাসীন থাকিয়াই স্থখী। তাহার! নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক অথবা 
আক্রমণশীল রাজনীতি পছন্দ করেন না। তবে বিস্ময়ের এই যে, এই দলের 
কয়েকজন নেতা অন্যর্দেশে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্িত হইলে আপত্তি করেন না । 
দূর হইতে তাহার! উহার তারিফ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় আধুনিক 
“ডিক্টেটর'কে তাহারা মনে মনে পুজা করেন । 

নাম দেখিয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণ।র ্যষ্টি হইতে পারে কিন্তু ভারতে 
আমাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন _এক নৃতন রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য, না, কেবলমাত্র 
এক নৃতন শাপনপদ্ধতি আমরা কামনা করিতেছি? লিবারেলদের উত্তর অতি 
স্পষ্ট, তাহারা শেষোক্ত ব্যবস্থা ছাড়! আর কিছুই চাহেন না; এমন কি, ক্রম- 
অগ্রসরমূলক দূরবর্তী আদর্শবূপেও নহে। “ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন” শবটি 
তীহারা বারম্বার উচ্চারণ করেন, কিন্ত উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য “কেন্দ্রীয় দায়িত্ব” 
এই রহম্তময় দাবীর আকারে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ 
আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শব্দ তাহাদের নিকট ভয়াবহ । আইনজীবীর ভাষা ও 
ভঙ্গীর প্রতিই তাহাদের অত্যধিক অনুরাগ, তাহাতে জনসাধারণ কোন প্রেরণা 
না পাইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তি বা দল বিদ্বের 
সম্মুখীন হইয়াছে, জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। কিন্তু মভারেটগণ “কেন্দ্রীয় দায়িত্ব” অথব। অনুরূপ কোন আইন- 
সঙ্গত বাক্যের জন্য ইচ্ছা করিয়া একদিনের অন্ন বা এক রাত্রির স্ুনিদ্রা নষ্ট 
করিতে প্রস্তুত আছেন কি না সন্দেহ। 

অতএব তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তীহারা কোন “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক' 
অথব। আক্রমণমূলক কাধ্য করিবেন না। কিন্তু যাহা তাহারা করিবেন, তাহা 
মিঃ শ্রীনিবাস শাস্জীর ভাষায়,_-“বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, সংযম, খোসামোদ 
করিবার শক্তি, প্সিপ্ধপ্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা” প্রদর্শন । তাহাদের ভরসা 
যে, আমরা সত্যবহার ও ভাল কাজ দেখাইয়। পরিণামে আমাদের শাসকগণকে 
ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে পারিব। এ কথার অর্থ এই দাড়ায় যে, 
আমাদের আক্রমণমূলক কাজকর্শে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছেন অথবা 
আমাদের যোগ্যতায় তাহারা সন্দেহ করেন; কিন্বা৷ উভয় কারণেই তাং্র 


6৫৩ 


বর্ধীনতা। ও স্থায়ভশাসন 


মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমান অবস্থার এই বিশ্লেষণ 
বালকোচিত সন্দেহ নাই। শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা! করিয়া ধাপে ধাপে 
ক্ষমতা লাভ কর! সম্পর্কে অধ্যাপক আর. এইচ. টাউনী অতি সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে লক্ষ্য করিয়া 
লিখিলেও ভারতের পক্ষেই উহা! সমধিক প্রযোজ্য, কেন না, ইংলগ্ডে অন্ততঃপক্ষে 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রহ্যাছে এবং মতবাদের দিক দিয়া অধিকাংশের 
মতের ময্যাদা আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। অধ্যাপক টাউনী লিখিতেছেন,_- 

“পেঁধাজের খোসা একটি একটি করিয়া ছাডাইয়! খাওয়া যায়; কিন্তু জীবস্ত 
বাঘেব এক একটি থাবা ধবিয়া ছাল ছাডান যায় না, কেন না, জীবন্ত জীবদ্দেহ 
ছিন্নভিন্ন করা তাহার পেশা এবং তুমি ছাল ছাডাইবার পূর্ববে সে-ই তোমাকে 
ক্ষতবিক্ষত কবিবে -***. 

“যদি কোন দেশেব বিশেষ স্থবিধাভোগী সম্প্রদায় সরল ও বোকা থাকে, 
তবে সে দেশ ইংলগ্ড নহে । কৌশল ও অমায়িকতার সহিত শ্রমিকদলের 
স্বার্থের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়। এগুলি যে তাহাদেব স্বার্থেরও অন্থকুল, ইহা 
বুঝাইঘা ঠকাইবার আশা নিক্ষল , যেমন যাহাব হাতে সম্পত্তির পাক। দলিল 
আছে, সেই ঝান্ু এটনাঁকে ধাঞ্না দিয়া সম্পত্তি হস্তগত করা অসম্ভব। ব্রিটিশ 
ধনিসমাজ বিনযী, চতুর, শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী এবং চাপে পড়িলে তাহার! 
হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হন। তাহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাহাদের রুটির 
কোন্দিকে মাখন এবং এই মাখন সরবরাহে টান না৷ পড়ে, সেদিকে তীহাদের 
খব দৃষ্টি । যদি তীহা্দের অবস্থা বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তীহারা 
প্রত্যেকটি পয়সা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে নিয়োজিত করিবেন-_ 
লর্ডসভা, রাজমুকুট, সংবাদপত্র, সৈম্দলে অসন্তোষ, অর্থ নৈতিক সঙ্কট, 
আস্তঙ্জাতিক জটিলতা, এমন কি ১৯৩১ সালে সংবাদপত্রে পাউগ্ডের উপর 
আক্রমণকালে যাহা দেখা গিয়াছে, সেই ভাবে ফরাসী-বিদ্রোহের সময় পলায়িত 
রাজতন্ত্রীদের ন্যায় তাহারাও পকেট বাচাইবার জন্য স্বদেশের ক্ষতি করিতে 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।” 

ব্রিটিশ শ্রমিকদল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ 
চাদাদানকারী সাদস্য-সমন্থিত ট্রেড্-ইউনিয়ন ব! শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি রহিয়াছে . 
ইহাদের সমবায়-সমিতিগুলিও বহুল পরিমাণে উন্নত, উচ্চতর বৃতিজীবি-সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও ইহাদের অনেক সন্ত ও সহান্ুভৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি রৃহিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটেনে 
আছে এবং ব্যক্তিম্বাধীনতারও প্রাচীন পরম্পরাগত ধারণা বিদ্যমান। কিন্ত 
এপের্খলি সত্বেও মিঃ টাউনীর মতে শ্রমিকদল মধুর হাসিয়া! অনুনয় করিয়া! প্ররকত 


৪৫১ 


জওহরলাজ নেহর 


ক্ষমতা অজ্জন করিতে পারিবেন না। আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় এই কথার 
সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । মিঃ টাউনীর মতে, যদি বৃটিশ শ্রমিকদল কমন্স 
সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠও হন, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির 
বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া কোন আমূল পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
পারিবেন না; কেন না, তাহারাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজন্ব. 
সম্পকিত এবং সামরিক ছুর্গগুলি অধিকাঁর করিষা আছে। ভারতের অবস্থা যে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। এখানে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
নাই, তাহার পারম্পর্যও নাই। তাহার পবিবর্তে আমাদের আছে-_স্থপ্রতিষ্ঠিত 
অভিন্াম্ম, ডিক্টেটরী শাসন, ব্যক্তিগত বক্তৃতা, লেখা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার সঙ্কোচ ও দমন । লিবারেলদের পশ্চাতে কোন শক্তিশালী সঙ্ঘ নাই। 
হাসিমুখ ছাভা তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। 

লিবারেলগণ “নিষমতন্ত্রবিরোধী” এবং “বেআইনী” কার্যযপদ্ধতির তীব্র 
নিন্দা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, সেখানে 
“নিয়মতান্ত্রিক” শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা আইন প্রণয়ন- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়, ইহ ব্যক্তিম্বাধীনতা রক্ষা করে, ইহা শাসকগণকে সংযত 
রাখে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের অনুকূল 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহাতে থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন নিয়মতন্ত্র নাই 
এবং এ শব্ধ বারা এখানে পূর্বকথিত কোন ব্যবস্থা বুঝায় না।* এঁ শব্দটি 
এদেশে ব্যবহার করার ফলে যে ধারণার স্য্টি হয়, বর্তমান ভারতের কোথাও 
তাহার স্থান নাই। নিয়মতান্ত্রিক” এই শব্দটি এদেশে প্রায়ই শাসক-শ্রেণীর 
অল্পবিস্তর স্বেচ্ছাচারমূলক কাধ্যের সমর্থনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা ইহ 
ছাড়া “আইনসঙ্গত” এই অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের পক্ষে 
"আইনসঙ্গত” ও “বে-আইনী” এই ছুইটি শব্ধ ব্যবহার করা অনেক ভাল 
যদিও উহার অর্থও অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট; কেন না, দিনে দিনে উহারও অনেক 
পরিবর্তন হয়। 

নৃতন অভিন্তান্স ও নৃতন আইন নূতন নৃতন অপরাধ স্থাষ্টি করে। কোন 
সভায় উপস্থিত হওয়া! অপরাধ হইতে পারে; এমনি ভাবে বাইসাইকেল চড়া, 
কোন বিশেষপ্রকার পোষাক পরা, স্ৃর্ধ্যাস্তের সময় গৃহে না থাকা, প্রত্যহ পুলিশে 


* বিখ্যাত লিবারেল নেত। এবং “লীডার' পত্রের সম্পাদক মিঃ সি, ওয়াই, চিস্তামপি 
যুক্ত-প্রদেশের আইনসভায় পার্লামেপ্টারী জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সমালোচনা গ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
ভারতে কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেপ্ট নাই, “বর্তমানের নির়মতন্ত্রহীন গভর্ণমেন্টও বরং 
ভাল, ভবিষ্যতের গভর্ণমেন্ট অধিকতর নিয়মতস্ত্রহীন এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগ্রতিবিরোধী 
হইবে।” 


৪৫২ 


স্বাধীনত। ও স্থায়ত্ুশাসন 


হাজির! না দেওয়া, এই শ্রেণীর বহুতর কাজ আজ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 
অপরাধ বলিয়া গণ্য। কোন বিশেষ কাজ দেশেব এক অঞ্চলে হয়ত অপরাধ, 
অন্যত্র নহে। এবং এই শ্রেণীর আইন যখন জনমতের নিকট দায়িত্বহীন 
শাসকগণ যে কোন মুহূর্তে খুপীমত বচনা' করিতে পারেন, তখন “আইনসঙ্গত” 
এই শব্দটির অর্থ শাসকমগুলীর ইচ্ছ! ছাড়া অধিক কিছু নহে। ইচ্ছায় হউক 
আর অনিচ্ছায় হউক, এই ইচ্ছ। মানিতে হইবে, অমান্য করিলে যে ফল হইবে 
তাহা প্রীতিপ্রদ নহে । যদি কেহ বলে যে, সে সর্বদাই ইহা মান্য করিবে, তাহার 
অর্থ ডিক্টেটরী অথবা দায়িত্বহীন প্রভৃত্বেব নিকট হীন বশ্ঠতা স্বীকার, নিজের 
বিবেক বঞ্জন এবং তাহার কাধ্য প্রণালী দ্বাবা স্বাধীনতা অর্জন চিরদিন অসম্ভবই 
থাকিবে । 

নিযমতান্ধিক যে ব্যবস্থা বর্তমানে হাতে আছে, তাহ! দিয়াই সাধারণ উপায়ে 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভবপব কি না, ইহ! লইয়াই আজকাল 
প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আলোচনা চলিতেছে । অনেকের মতে ইহা সম্ভবপর 
নহে, কিছু অসাধারণ বা বৈপ্লবিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে 
আমাদের উদ্দেশ্তের দিক দিয়! এই যুক্তিতর্কের নির্ধারণ একান্তই মূল্যহীন, কেন 
না আমাদের প্রার্থিত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী কোন নিয়মতন্ত্ই আমাদের 
নাই । যদি হোয়াইট পেপার বা অঙ্্বপ কোন শাসন-ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়, 
তাহা হইলে নানাদিকে নিষমতান্ত্রিক উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়। যাইবে। 
বিদ্রোহ বা বে-আইনী কাধ্য ছাড়া অন্য কোন পথই থাকিবে না। তাহ! হইলে 
লোকে কি করিবে? সমস্ত পরিবর্তনের আশ। ছাড়িয়া দিয়! নিয়তির নিকট 
আত্মসমর্পণ করিবে। 

বর্তমানে ভারতের অবস্থ! অধিকতর অস্বাভাবিক । সর্বপ্রকার জনসাধারণের 
সম্মিলিত কাধ্য শীনকমগ্ডলী বন্ধ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। যে কোন 
কাজ তাহাদের মতে বিপজ্জনক হইলেই তাহা বন্ধ করা হয়। এইভাবে সমস্ত 
প্রকার কার্যকরী প্রচেষ্টার পথই রুদ্ধ করা যাইতে পারে এবং গত তিন বৎসর 
তাহা করা হইয়াছে । ইহার নিকট বশ্ঠতা শ্বীকার করার অর্থ সর্বপ্রকার 
সম্মিলিত কাধা একেবারে পরিত্যাগ করা । কিন্তু এরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়! 
লওয়া অসম্ভব। 

কেহ বলিতে পারে না যে, সে তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া সর্বদাই 
আইনসঙ্গত কাধ্য করিবে । এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অনেকে বিবেকের 
নির্দেশে ভিন্নরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হন। স্বেচ্ছাচারমূলক অথবা গ্ামখেয়ালীর 
সহিত যে সকল দেশ শাসিত হয়, সেখানে সচরাচরই এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিতে 
বাধ্য.) কেন না, এরপ রাষ্ট্রের আইনের কোন নৈতিক যৌক্তিকতা! নাই। 


৪৫৩ 


জওহরলাল নেহরু 


লিবারেলগণ বলেন, “প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ডিক্টেটরীর অনুকূল, গণতন্ত্রের নহে, 
যাহারা গণতন্ত্রের জয় কামনা! করে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িতে হইবে ।” 
ইহ চিস্তার আবিলতা ও শিথিল লেখনীর পরিচায়ক । সময় সময় প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষমূলক কার্য, যেমন-__শ্রমিক ধর্মঘট-_সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সম্ভবতঃ 
এখানে রাজনৈতিক কাধ্যের কথা বলা হইয়াছে । আজ জার্মাণীতে হিটলারের 
অধীনে কোন্‌ প্রকার কাধ্য করা সম্ভব? হয় হীনভাবে বশ্ঠতা স্বীকার, নয়, 
বে-আইনী ব1 বৈপ্লবিক কাধ্য। সেখানে কিভাবে গণতন্ত্রের দেবা করবা 
যাইতে পারে? 

ভারতীয় লিবারেলরা প্রায়ই গণতন্ত্রের উল্লেখ করেন কিন্তু ভীহাদের মধ্যে 
প্রায় কাহারও উহার নিকট যাইবার অভিপ্রায় নাই। অন্যতম প্রধান লিবাবেল 
নেতা স্যর পি. এস. শিবস্বামী আয়ার ১৯৩৪ সালের মে মাসে বলিয়াছেন, 
"্গণ-পরিষদ আহ্বানের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া কংগ্রেপ জনতার 
বুদ্ধি বিবেচনার উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন 
গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ঘোগাতা 
ও আন্তরিকতার উপর স্থবিচার করা হয় নাই। গণ-পরিষদ যে ইহার চেয়ে 
উতরুষ্টতর কিছু করিতে পারিবে, তাহাতে আমার বিস্তর সন্দেহে আছে।” 
কাজেই দেখা যাইতেছে, স্তর শিবন্বামী গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝেন, তাত! 
'জনতা” হইতে পৃথক এবং উহা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত “বিশ্বস্ত এবং 
যোগ্য” ব্যক্তিদের সহিত বেশ খাপ খায়। তিনি হোয়াইট পেপারকে ছুই হাতে 
বরণ করিয়াছেন, যদিও উহাতে তিনি “সম্পূর্ণ সন্তষ্ট' হইতে পারেন নাই 
তথাপি “তিনি মনে করেন যে, সরাসরি ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা দেশের পক্ষে 
স্থবিবেচনার কার্ধ্য হইবে না।” বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং পি. এস. শিবস্বামী 
আয়ারের মধ্যে অতি প্রগাঢ় সহযোগীতা না হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। 

কংগ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহার করায় লিবারেলগণ স্বভাবতঃই 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই “নির্বোধ ও অযৌক্তিক আন্দোলন হইতে দূরে 
সরিয়! থাকিয়া তাহার] যে স্থবিবেচন1 দেখাইয়াছেন, সে জন্য তাহারা বাহাছুরী 
লইবেন, ইহাতে বিনয়ের কিছুই নাই । তীহার1 আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 
“আমর! কি ইহা পূর্বেই বলি নাই? ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি! যেহেতু আমরা 
উঠিয়। ঈাড়াইয়াছি এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি, অবশেষে ধরাশায়ী হইয়াছি, 
অতএব তাহ! হইতে এই নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে, উঠিয়। দাড়ান 
অত্যন্ত মন্দ। বুকে হাটাই সর্ধবোতরুষ্ট এবং সর্বাধিক নিরাপদ । ভূমির সঙ্গে 
সমান্তরাল রেখায় থাকিলে ধাক্ক1 দিয়া ধরাশায়ী করা একাস্তই অসম্ভব ব্যাপার । 
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€৩ 
প্রাচীন ও নবীন ভারত 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে পর-শাসনের প্রতি রুষ্ট হইবে ইহা অনিবাধ্য ও 
স্বাভাবিক । কিন্তু তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞাতসারে অথবা 
অজ্ঞাতসারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত কৌতৃকের বিষয়। এই মতবাদের উপর তাহারা 
নিজেদের যুক্তিজাল রচন| করিতেন এবং কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ লক্ষণের 
সমালোচনা! করিবার সাহস দেখাইতেন। স্কুল এবং কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি 
ও অন্যান্য বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওযা হয়, তাহা সমস্তই বুটিশ সাআ্রাজ্যনীতির 
মতবাদের দ্িক হইতে রচিত এবং উহাতে আমাদের অতীত ও বর্তমানের বনুতর 
দৌষ ত্রুটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত কর! হইয়াছে এবং বুটিশের গুণাবলী ও উচ্চ 
আদর্শের কথা বর্ণনা! করা হইয়াছে । এই বিরুত বিবরণ আমরা কতকাংশে গ্রহণ 
করিয়াছি এবং এমন কি, যখন আমর! ইহাকে প্রতিরোধ কবিতে চেষ্টা করিয়াছি 
তখনও অলক্ষ্যভাবে আমরা ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছি। প্রথমভাগে বুদ্ধির 
দিক হইতে ইহাব হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় ছিল না; কেন না, অন্য প্রকার 
ঘটন| ও যুক্তিজাল আমরা জানিতাম না । কাজেই আমর! এক প্রকার ধর্মগত 
জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাস্ন! খু'জিযাছি এবং ভাবিয়াছি, অস্ততঃ ধন্ম ও দর্শনের 
ক্ষেত্রে আমরা জগতে কোনও জাতি অপেক্ষা কম নহি। আমাদের দুর্ভাগ্য ও 
অধ্পতনের মধ্যেও আমরা নিজেদের এই বলিয়া সাত্বন1 দ্রিয়াছি যে, যদিও 
পাশ্চাত্যের বাহ্া চাকচিক্য,/ এশ্বধ্য আমাদের নাই, তথাপি আমাদেব যে 

সম্পদ আছে, তাহা বহু গুণে মূল্যবান ও ছুর্লভ। বিবেকানন্দ, আমাদের 
প্রাচীন দর্শনশাস্্রে অন্থুরাগী পণ্ডিতগণ এবং আরও কেহ কেহ আমাদের মধ্যে 
আত্মমধ্যাদাজ্ঞান অনেকাংশে জাগ্রত করিয়াছেন এবং অতীতকাল সম্পর্কে 
আমাদের প্রহ্থপ্ত গৌরববোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন । 

ক্রমণঃ আমরা সন্দেহ করিতে লাগিলাম, আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে বুটিশ বিবরণগুলি সমালোচকের দৃিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
কিন্ত তখনও আমাদের চিন্তা ও কার্য প্রণালী বুটিশ মতবাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল। যদ্দি কোন জিনিষ মন্দ হয়, তাহাকে বল! হইত “অ-ত্রিটিশ? 
যদি ভারতে কোন ইংরাজ দুর্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে সে দোষ তাহার 
ব্যক্তিগত, কোন ব্যবস্থা তাহার জন্য দায়ী নহে। কিন্ত গ্রন্থকারদিগের মডারেটীয় 
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জওহরলাল নেহরু 


দৃষ্টিভঙ্গী সত্তেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লমালোচনামূলক যে সকল তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহ! বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছে এবং আমাদের 
জাতীয়তাবাদের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে। 
এইভাবে দাদাভাই নৌরজীর €1১056710 &1)0 (00-13116181) 1১019 2) 
11719” রমেশ দত্ত, উইলিয়ম ডিগবি এবং অন্যান্ত ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ আমাদের 
জাতীয় চিন্তাধারা পরিপুষ্টির পথে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকতর 
অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহীসের বহু সুদুর অতীতকালের 
কীণ্ডি-সমুজ্জল স্থুসভ্য যুগ আবিষ্কৃত হইযাছে এবং আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত 
তাহা পাঠ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিলাম যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে 
বিবরণ তাহাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিয়া তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস 
করাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইতে পৃথক । 

ব্রিটিশ- রচিত ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভারতের শাসনব্যবস্থায় সিদ্ধান্তগুলির 
বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তথাপি আমরা 
তাহার্দের মতবাদের গণ্তীর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে লাগিলাম। শতাব্দীর 
শেষভাগে সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অবস্থা ইহাই ছিল। এখনও 
লিবারেল দল ও অন্ান্ত ক্ষুদ্র শ্রেণীগুলি, এমন কি কতিপয় মডারেট কংগ্রেসপন্থীও 
প্রায় সেই অবস্থাতেই আছেন, যদিও মাঝে মাঝে ভাবাবেগে তাহারা অগ্রসর 
হন, তথাপি জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয় তাহারা! উনবিংশ শতাব্দীতেই বাস করেন। 
এই কারণেই লিবারেলগণ ভারতীয় স্বাধীনতার কথা ধারণায় আনিতে পারেন ন!। 
কেন না, এই ছুই পৃথক মনোভাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বহিয়া গিয়াছে। 
তাহারা কল্পনা! করেন, ধাপে ধাপে তাহারা বড় বড় সরকারী উচ্চপদ পাইবেন 
এবং মোটা মোটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লইয়! নাড়াচাড়া করিবেন। গভর্ণমেণ্টের 
শাসনযন্ত্র পূর্বের মতই মস্থণভাবে চলিতে থাকিবে, কেবল তাহারা থাকিবেন 
ধুরন্ধর এবং বহুদূরে পশ্চাতে থাকিবে ব্রিটিশ সৈন্যদল ; কিন্তু তাহারা বড় বেশী 
হস্তক্ষেপ করিবে না, কেবল প্রয়োজনের সময় আসিয়! তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। 
সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভের ইহাই তাহাদের ধারণা । এই বালকোচিত 
আশ কোন দিনই পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না বুঁটিশের আশ্রয়- 
প্রার্থনার মূল্যই হইল ভারতের পরাধীনতা। এমন কি, যদি ইহা এক মহান 
দেশের আত্মমর্ধ্যাদার অপহ্ৃবজনক নাও হয়, তথাপি আমরা! ছুই কূল বজায় 
রাখিতে পারিব না। স্যার ফ্রেডরিক হোয়াইট (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
পক্ষপাতী নহেন) স্য প্রকাশিত একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন, “তাহার! 
( ভারতীয়গণ ) এখনও বিশ্বাস করে যে, ইংলগু বিপদের সময় তাহাদিগকে রক্ষা 
করিবে এবং ষতদ্দিন পর্যাস্ত তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণ পোষণ করিবে, ততদিন 
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তাহাবা তাহাদের নিজস্ব স্বায়ত্ুশাসনের আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে 
না।” তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন যে শ্রেণীর 
লোকের সংস্পর্শে আসিয়ছিলেন, সেই সকল লিবারেল, প্রগতিবিরোধী এবং 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীর ভারতীয়ের মনোভাবই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 
কংগ্রেসের এরূপ বিশ্বাস নাই এবং অন্যান্য অগ্রগামী দলও এরূপ বিশ্বাস করেন 
না। যাহ! হউক, তীহারা স্যার ফ্রেডরিকের সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন । এ 
ভ্রান্ত ধারণ! থাকা পধ্যন্ত স্বাধীনতা আসিতে পারে না৷ এবং যদি ভারতের ভাগ্যে 
কোনও বিপদ থাকে, তবে তাহাকে একাকী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে দেওয়া 
উচিত। ভারতের ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লওয়ার পর 
তাবতের স্বাধীনতার আরম্ভ হইবে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বুটিশ মতবাদের মধ্যে 
আত্মহার! হইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ইহাই বিস্ময়ের যে 
এই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন ও যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও বহুলোক এই 
্রাস্ত ধারণ! লইয়াই বসিয়া আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসকখ্রেণীগুলি 
জগতের সেরা অভিজাত ছিলেন, এশ্বধ্য, সাফল্য, শক্তির কৌলিক গৌরব 
তাহাদের ছিল। এই বংশপরম্পরাগত কীর্তি এবং তাহার শিক্ষা হইতে তাহার! 
যেমন ব্হু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন তেমনি অভিজাতঙস্ছলভ অনেক দৌষও 
তাহাদের মধ্য ছিল। গত পৌণে ছুই শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই আভিজাত্যের 
গুণগরিমা বিকাশের রসদ জোগাইয়াছি এবং তাহাতে আত্মতৃষ্চি লাভ করিয়াছি। 
অতীতে অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতি যাহ! করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই ইংবাঁজরাও 
ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং তাহাদের সাম্রাজ্য 
মর্ত্যের স্বর্গরাজ্য । যদি তাহাদের এই বিশেষ মধ্যাদ! শ্বীকার করিয়া লওয়া যায়, 
তাহাদের শ্রেষ্ঠত৷ সম্বন্ধে প্রশ্ন না উঠে, তাহা হইলে তাহার! সর্বদাই দয়ালু ও 
অতি অমায়িক। অবশ্য নিজেদের অনিষ্ট না হইলে অনুগ্রহ করিতে তাহাদের 
আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতা করার অর্থই হইতেছে এশ্বরিক 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করা । সে ক্ষেত্রে তাহা দমন করিতেই হইবে । 

ব্রিটিশ মনম্তত্বের এই দিকটা মঃ আব্দ্রে সিগঞ্রিদ অতি স্বন্দররূপে তাহার 
“লা ক্রিজ ব্রিতানিক য়! ভ্যাতিয়েম সিয়েকল” নামক পুস্তকে বর্ণন! 
করিয়াছেন। 

“শর্ডিি ও এশ্বধ্যের সমবায়ে বংশাহ্ক্রমিক অভ্যাসবশতঃ তাহার জীবনযাত্রার 
ভঙ্গীর মধ্যে এমন এক আভিজাত্যের ভাব আসিয়! পড়িয়াছে যে, সে মনে করে, 
তাহার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার বিধাতৃনির্দিষ্ট। যখনই বৃটিশের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে 
কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন এঁ ভাব অধিকতর উগ্র হইয়া উঠে। শতাবীর 
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শেষভাগে নবীন ব্রিটনগণ একরূপ অজ্ঞাতসারেই মনে করিতেন যে, এই সাফল্য 
তাহাদের নাধ্য প্রাপ্য । 

“এই ধারণার ভিত্তিতে বস্ত ও ঘটনার বিচারে অভ্যন্ত ব্রিটিশ ব্যবহারগুলি 
দেখিলে, উহা অতি লঘু ও সঙ্বীর্ণ সীমার মধ্যে ব্রিটিশ মনস্তত্বের উপর কি 
প্রতিক্রিষা সঞ্চার করে, তাহা! স্পষ্ট বুঝা যায়। যে কেহ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে যে, ইংলও্ তাহার বর্তমান সঙ্কটগুলির কারণ নানা বাহা ব্যাপারের উপর 
আরোপ করিতে চাহে । সে সর্বদাই অপরের দোষ দেখে এবং মনে করে এ 
অপর যদ্দি আত্মসংশোধন করে, তাহা হইলেই ব্রিটিশ তাহার পুরাতন এশ্বধ্য 
ফিরিয়া পায়। নিজের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন না করিয়। ব্রিটিশগণ সর্বদাই 
পরের স*শোধন ও সংস্কার করিতে বাগ্র থাকে ।” 

যদি অবশিষ্ট জগতের প্রতি ইহাই ব্রিটিশ মনোভাব হয়, তাতা হইলে 
ভারতবর্ষেই তাহা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ । ভারতীয় সমস্ত সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব 
যদিও অত্যন্ত বিরক্তিকর তথাপি উহা! কৌতুহলোদ্দীপক । নিজেদেব ন্রাস্তত। 
এবং অতি গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সহিত বহন কর! সম্পর্কে অবিচলিত আস্তা, 
তাহাদের জাতীয় ভাগ্য এবং নিজস্ব নমুনার সামাজ্যনীতির উপর বিশ্বাস, এই 
সত্য বিশ্ব/সের বিরুদ্ধে সন্দেহাতুর অবিশ্বাসী ও পাপীদিগের প্রতি ত্বণ1 ও ক্রোখ, 
এই মনোভাব ধর্মান্ছরাগের মতই গোড়ামিতে পরিপুর্ণ। প্রাচীনকালে রোমান 
ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী পাষগডদের উদ্ধার ও দলনের জন্য যে দল গঠিত 
হইয়াছিল, সেই “ইনকুইজিটরদের” মতই, আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিযাও 
তাহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। ঘটনাচক্রে এই ধন্মের ব্যবসাধে 
তাহাদের বেশ লাভ হয়। তাহার! সেই প্রাচীন প্রবচনের সত্যতা প্রমাণ করিয়। 
দেখাইতেছেন যে, “সাধুতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি” ভারতকে সাম্রাজ্্িক 
পরিকল্পন। গ্রহণ কবিতে বাধ্য করা এবং বাছা বাছা! ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ ছাচে 
গড়িয়া তোল! আর ভারতের উন্নতি একই কথা। ব্রিটিশ আদর্শ ও উদ্দেশ্ঠ 
আমরা যত বেশী গ্রহণ করিব, আমরা ততই "ন্বায়ত্তশাসনের” যোগ্য হইব । 
য্দি আমরা কাধ্যতঃ প্রমাণ করি এবং প্রতিশ্রুতি দেই যে, ব্রিটিশ অভিপ্রায় 
অন্থসারেই আমরা স্বাধীনতার ব্যবহার করিব, তাহ| হইলে অবিলম্ষে উহা 
পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না! । 

ভারতে ব্রিটিখ-শাসনের অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, 
ইংবাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ ইহা স্বাভাবিক। 
কিশ্ধ যখন ভারত-সচিবগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী ভারতের বর্তমান 
ও অতীতের সম্পর্কে কল্পনাপ্রস্থত চিত্র অস্কিত করেন অথবা কোন বিবৃতি দেন 
যাহ। প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্পর্কহীন তথন উহা অত্যন্ত মর্নাস্তিক হইয়। উঠে। 
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মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ও কতিপয় বাক্তি ব্যতীত ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরাজদের অজ্ঞতা 
অতিশয় গভীর । ঘটনাই ঘখন ইহাদের দৃষ্টি এডাইয়! যায়, তখন ভারতের 
মর্মনিহিত সত্য ইহাদের আয়ত্তের কত বেশী বাহিরে! তাহারা ভারতের বাহ 
দেহ অধিকার করিয়াছেন কিন্তু ইহা হিংসামূলক বাহুবলের অধিকার । তাহারা 
ভারতবর্ধকে জানেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। তীহারা কখনও ভারতের 
চক্ষুর প্রতি চাহিয়া দেখেন নাই । কেন না, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ এবং 
লজ্জা ও অপমানে ভারতের দৃষ্টি অবনত । শতাবীচয়ের সংশবের পরেও তাহারা 
পরস্পরের নিকট অপরিচিত এবং পরস্পরের প্রতি অগ্রীতিসম্পন্ন। 

দারিদ্র্য ও অধঃপতন সত্বেও এখন ও ভারতের গর্ব ও গৌরবের অনেক কিছুই 
আছে। প্রাচীন পারম্পধ্য ও বর্তমানের ছুঃখ-ভারগীড়িত ভারতের চক্ষৃতে 
ক্লান্তির ছায়া, তথাপি “তাহার অন্তরের সৌন্দধ্য বাহ্‌ দেহে বিকশিত ); কত 
আশ্চর্য্য চিন্তা, কত অপরূপ অন্ুধ্যান, কত মধুর আবেগ তাহার প্রাণের পরতে 
পরতে রহিয়াছে ।” তাহার বিচণিত দেহের ভিতরে ও বাহিরে এখনও যে কেহ 
আত্মার মহিমা চকিতে দেখিতে পায়। কত যুগ ধরিয়া ইতিহাস-পথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে সে কত জ্ঞান অঞ্জন করিয়াছে, কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া 
তাহার বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, 
গভীর অসম্মান, কত আশ্চর্য্য দৃশ্য সে পর্যায়ক্রমে দেখিয়াছে। কিন্তু এই দার্ঘ 
ভ্রমণেও সে তাহার চিরম্মরণীয় সংস্কৃতিকে দৃঢমুষ্টিতে ধরিয়া! বাখিয়াছে, তাহা 
হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং অন্যান্ত দেশে তাহা বিতরণ 
করিয়াছে । উন্নতি অধংপতন-_ছু,য়েরই চরম সে দেখিয়াছে, তাহার দুঃসাহসী 
চিন্তাজীবনও জগতের রহস্ত মীমাংসা করিবার জন্য উর্ধ হইতে উর্দতর লোকে 
গিয়াছে, আবার জঘন্য নরকের অতলে ডুবিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহার 
আছে। কুসংস্কার ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ আচার ও প্রথাগুলি ক্রমশঃ 
জমিয়া উঠিয়া তাহাকে দৃঢবলে চাপিয়া ধরিয়া অধঃপতনের দিকে লইয়া গিয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহা সত্বেও সে তাহার প্রাচীন খধিগণ প্রদত্ত প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে 
তুলিয়া যায় নাই, ধাহারা ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে তাহাকে উপনিষদের বাণী 
শ্ুনাইয়াছিলেন। তাহাদের তীক্ষ মন অধীর আবেগে তম তন্ন করিয়া 
তথ্যান্্ধান করিয়াছে, কোনও যুক্তিহীন মতবাদ অথবা প্রাণহীন বাহ্‌ শমুষ্ঠানের 
পুনঃ পুনঃ আবর্ভনের মধ্যে তাহারা নিশ্চিন্তে গা ঢালিয়া দেন নাই। তীহার। 
ইহলোকে ব্যক্তিগত স্থখ অথবা পরলোকে স্বর্গ কামনা করেন নাই। তাহারা 
চাহিয়াছেন আলোক, চাহিয়াছেন প্রজা! । 

বৃহদদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রার্থনা, "আমাকে অসত্য হইতে সতো লইয়। 
যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অধৃতে লইয়া যাও? ! 


৪৫৯ 


জওহরলাল নেহর 


আজিও লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রজপ করিয়া থাকে, 
তাহাও জ্ঞান লাভের, সত্যদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ষা । 

রাজনীতির দিক দিয়া ছিন্নভিন্ন হইলেও সে তাহার সর্বজনীন পরম্পরাগত 
সম্পদ রক্ষা করিয়াছে এবং বাহৃতঃ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য্য এঁক্য 
রক্ষা করিয়াছে ।* অন্থান্ত প্রাচীন ভূমির মতই তাহার মধ্যেও ভাল ও মন্দের 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভাল আজ লুক্কায়িত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। 
কিন্তু ধ্বংসের পচা গন্ধ সর্বত্রই প্রকাশিত এবং তীব্র কুরধ্যালোক নিম্মমভাবে 
তাহার মন্দগুলি উদঘাটিত কবিতেছে। 

ভারত ও ইতালীর মধ্যে অনেকট] এঁক্য বিদ্যমান । এই ছুই প্রাচীন দেশের 
স্থদীর্ঘকালের পরম্পরাগত সংস্কৃতি রহিয়াছে । তবে, ইতালী ভারতের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত নবীন এবং ভারতবর্ষ তুলনায় বিশালতর দেশ। উভয় দেশই 
বাষ্্রক্ষেত্রে বৃুধা-বিভক্ত হইলেও ভারতের মত ইতালীর এক্যবোধ কখনও 
বিনষ্ট হয নাই এবং তাহাদের সমস্ত বিভিন্নতার মধ্যেও এই এক্য স্থপরিস্ফুট 
ছিল। ইতালীর এঁক্য প্রধানতঃ রোমান এক্য, সেই মহান নগরী সমগ্র দেশের 
উপর আধিপত্য করিয়াছে এবং ইহাই এঁক্যের উৎপত্তিস্থল ও প্রতীক ছিল। 
ভারতবর্ষে এরূপ কোন স্বতন্ত্র কেন্দ্র অথবা নগরীর আধিপত্য ছিল না। যদিও 
বারাণসীকে প্রাচ্যের চিরন্তন নগরী' বল। যাইতে পারে । ইহা! কেবল ভারতবর্ষের 
নহে, সমগ্র পূর্বব এশিয়ারই । কিন্তু রোমের মত বারাণসী কখনও সাত্রাজ্যলিপ্ন্‌, 
হয় নাই অথবা পাথিব সম্পদের কথা চিস্তা করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি 
সমস্ত ভারতে এমন ভাবে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল যে, দেশের কোন বিশেষ 
অংশকে এ সংস্কৃতির হৃৎপিণ্ড বলা যাইতে পারে না। কন্তাকুমারী হইতে 
হিমালয়ের অমরনাথ ও বন্দ্রিনাথ, দ্বারক1 হইতে পুরী পধ্যস্ত একই ভাবধারা 
প্রবাহিত যদি কোন স্থানে ভাবধারাগুলির মধ্যে সঙ্ঘাত হইত, তাহা হইলে 
সে কোলাহল অনতিবিলম্বে দেশের অতি দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও গিয়া পৌঁছিত। 

ইতালী যেমন সমস্ত পশ্চিম ইউরোপকে ধশ্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, 
ভারতবর্ষও পূর্ব এশিয়ায় তাহাই করিয়াছে । অবশ্ত চীনদেশ ভারতের মতই 





*. “ভারতে বহু স্ববিরোধিতার মধ্যে ও সমস্ত বৈচিত্র্যের উপর এক মহত্তর এক্য 
বিদ্যমান_যাহ! সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন না, ইহা! রাষ্ট্রীয় এক্যরূপে কখনও সমগ্র 
দেশকে এতিহাসিক অভিব্যক্ির দিক দিয় এক করিতে পারে নাই। কিন্ত তথাপি ইহ 
অত্যন্ত বাস্তব এবং অত্যান্ত শক্তিশালী । এমন কি, ভারতের মুগ্লিম জগৎ পর্য্স্ত স্বীকার করির! 
থাকেন যে ইহার সংস্পর্শে আসিয়। তাহারাও গর্ভীরভাবে প্রভাবাধিত হুইয়াছেন।”-_ন্চার 
ফ্রেডরিক হোয়াইট, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ । 


৪৩৬৩ 


প্রাচীন ও নবীন ভারত 


প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয়। . এমন কি, যখন ইতালী রাষ্রক্ষেত্রে ভূমিলুষ্ঠিত তখনও 
তাহার! জীবনধারা ইউরোপের নাড়ীতে নাজীতে প্রবাহিত হইয়াছে । 

মেটাণিক বলিয়াছেন যে, ইতালী একটি "ভৌগোলিক অভিব্যক্তি" এবং 
অনেক পরবর্তী মেটাণিক ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং 
»্াশ্্ধ্য যে, এই উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেও সৌসাদৃশ্ত বিদ্যমান । 
অস্ত্িধার সহিত ইংলগ্ডের তুলনাও কম কৌতৃহলপ্রদ্দ নহে । উনবিংশ শতাব্দীর 
অগ্বিয়াব মতই বিংশ শতাব্দীর ইংলগ্ গব্বিত উদ্ধত এবং প্রতৃত্বপ্রবণ। কিন্তু 
যে শিকড় দরিয়া সে শক্তি আহরণ করে, তাহ! শুকাইয়া আসিতেছে এবং তাহার 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উহা জীর্ণ 
কবিতেছে। 

কোন দেশের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার প্রলোভন অনেকেই দঘন 
করিতে পারেন না, আদিম চিন্তার এমনই প্রভাব। ভারতবর্ষ ভারতমাতা 
হইয়াছেন-__্ুন্দরী নারী, অতি প্রাচীনা, কিন্ত চিরযৌবন1; বিষ দৃষ্টি, কিট 
মুখ, বিদেশী ও শক্রর দ্বারা নিষ্ুর ব্যবহারে বিপন্ন হইয়া সম্ভানগণকে রক্ষা 
করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই শ্রেণীর চিত্র শত সহত্র হৃদয়ে ভাবাবেগ 
জাগ্রত করে এবং তাহাদিগকে আত্মত্যাগ ও কাধ্য করিতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু 
ভাবতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমিকের দেশ, দেখিতে স্থন্দর নহে। কেন না, 
ধারিব্র্যেব মধ্যে কোন সৌন্দর্য নাই। আমাদের কল্পিত এই স্থুন্দরী নারী কি 
উলঙ্গদেহ, বক্রমেরুদণ্ড কারখান। ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিচ্ছবি? অথবা 
ইহা সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর, যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে 
পদদলিত করিয়! শোষণ করিয়াছে, তাহাদের উপর নিষ্টর প্রথ। নিয়ম চালাইয়াছে, 
এমন কি, বহু সংখ্যককে একেবারে অস্পৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছে? আমরা 
কল্পনার মৃত্তি গড়িয়া সত্যকে আবৃত করিতে চাই, বান্তবকে এড়াইবার জন্য 
ত্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি। . 

বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য এবং তাহাদের পরস্পরের বিভেদ সত্বেও ভারতবর্ষে 
সকলের মধ্যে এক সাধারণ এক্যস্থত্র রহিয়াছে, ইহার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, 
অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এই শক্তি কিসের? 
ইহা কেবল মাত্র নিক্্িয় শক্তির তামসিক জড়ত্বের ভার অথবা এঁতিহা নহে। 
অবশ্য যথাস্থানে এ গুলিও মহান। ইহার মধ্যে এক সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াশীল 
নীতি রহিয়াছে । কেন না, ইহা অতি শক্তিশালী বাহিরের প্রভাবকে সাফল্যের 
সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উদ্ভূত বিরুদ্ধ শক্তিকেও গ্রাস 
করিয়াছে । কিন্তু তথাপি এত শক্তি লইয়াও ইহ! রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা! 
করিতে পারে নাই অথবা! রাজনৈতিক একা স্থাপনে চেষ্টা করিতে পারে নাই । 


৪৬১ 


জওহরলাল নেহরু 


এই বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া! হয় নাই, অত্যন্ত নির্ববোধের মত ইহাকে 
অবজ্ঞা করা হইয়াছে এবং আমর! ইহার ফলভোগ করিতেছি । ইতিহাসের 
মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা 
কখনও রাজনৈতিক অথবা সামরিক জয়কে গৌরব প্রদান করে নাই, ইহা অর্থ 
এবং অর্থ-উপাজ্জনকারী শ্রেণীগুলিকে ঘ্বণার চক্ষেই দেখিয়াছে । সম্মান ও 
এশ্বধ্য একত্র থাকিতে পারে না । অন্ততঃ মতবাদের দিক হইতেও যে ব্যক্তি 
যৎ্সামান্য অর্থ লইয়া সমাজের সেবা করিত, সম্মান তাহারই প্রাপ্য ছিল। 

বহু ঝড-ঝাপটার আঘাতে বিপধ্যস্ত হইয়াও প্রাচীন সংস্কৃতি কোন মতে 
বাচিয়। আছে কিন্ত ইহার বাহিরের আকারই রহিয়াছে, ভিতরের বস্ত আর 
নাই। বর্তমান ভাবত এক অভিনব শক্তিমান প্রতিপক্ষ, ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের 
বণিক-সভ্যতীৰ সহিত নিঃশকে এবং জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইযাছে। এই নৃতনের নিকট ইহার পরাজয় হইবে; কেন না, পাশ্চাত্যের 
হাতে বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতকে অন্ন দ্রিতে পারে । এই 
এই নৃশংস সভ্যতার প্রতিষেবকও পাশ্চাত্য আনিরাছে, সমাজতন্ত্রবাদের নীতি, 
সহযোগিত! এবং সকলের কল্যাণের জন্ত সমাজের সেবা। ইহা প্রাচীন 
ব্রাহ্মণগণের সেবার আদর্শ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে । ইহার উদ্দেশ্য সকল 
শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ করিয়! তোল] ( অবশ্ঠ, ধর্মের দিক দিয়া নহে ) এবং 
সর্ববিধ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করা; এমনও হইতেও পারে, যখন ভারত তাহার 
জরীজীর্ণ প্রাচীন বসন ত্যাগ করিয়! নববস্ত্র গ্রহণ করিবে, তখন উহা সে এমন 
ভাবে নিশ্মীণ করিয়া লইবে, যাহা বর্তমান অবস্থার ও তাহার প্রাচীন চিন্তা 
উভয়েরই উপযোগী হইবে । তাহার ভূমিতে সতেজে বঞ্ধিত হইতে পারে, এমন 
ভাবেই সে উহ। গ্রহণ করিবে । 


৫৪8 
ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমষ্টিগত বিবরণ কি? এই স্থুদীর্ঘ কাহিনী 
নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কোন ভারতীয় বা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব কি না 
আমার সন্দেহ আছে এবং এমন কি, যদি ইহা! সম্ভবপরও হয়, তাহ। হইলেও 
সমসাময়িক মনন্ততব ও অন্ঠান্ত ব্যাপাবের মাপকাঠিতে তাহা! বিচার করা অধিকতগ্য 
কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশ শাসন "ভারতবর্ধকে এমন এক গতর্ণমেণ্ট 
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যাছে, ষাহার প্রতৃত্বে এই বিশাল দেশের কোন অংশে কেহ কোন প্রশ্ন করে 
না। অতীতের কোন শতাব্দীতেই ভারতবর্ষের ইহা ছিল না”* ইহা! আইনসঙ্গত 
এবং ম্যায়পবায়ণ, কর্মক্ষম শীসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা ব্যক্তিত্বাধীনতা 
৭ পাশ্চাত্যেব পার্লামেপ্টীয় গভর্ণমেণ্টের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়াছে এবং 
“নমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে এক বাষ্ট্রে পরিণত করিষ! ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্্ীয় 
এক্যবোধ জাগ্রৎ করিয়াছে” ও এইবপে জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশের 
উদ্বোধন করিয়াছে ।* ইহাই ব্রিটিশ পক্ষের বলিবার কথা__ইহার মধ্যে অবশ্য 
এতেক সত্য আছে, যদ্দিও বহুবর্য যাবৎ আইনের শাসন ও ব্যক্তিত্বাধীনতার 
অস্তত্ব নাই। 

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই বৃটিশ যুগের এমন অনেক ঘটনা প্রতিভাত হয়, যাহা 
ঈইতে বুঝী যায় যে, বিদেশী শাসনের .ফলে আমাদের কি মানসিক, কি বাহক 
কত ক্ষতি হইয়াছে । উভয়ের বিচার-প্রণালীর পার্থক্য এত বেশী যে, যে 
বিষষের প্রশংসাষ বুটিশ পঞ্চমুখ, ভারতীয়েব।৷ তাহারই' নিন্দা করিয়া থাকেন । 
দমন, ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী লিখিষাছেন, “ভারতে বৃটিশ শাসনের এক 
স্মবণীয় নিদর্শন এই যে, ইহা বাহ্ৃতঃ করুণার মৃত্তি ধরিয়াই ভারতবাসীর সর্বাধিক 
ক্ষতি করিযাছে।” 

কাধ্যতঃ বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই অল্লাধিক ঘটিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প- 
বণিজোব উন্নতি এবং পরে সমগ্র জগতে উহার প্রসারের সহিত জাতীয়তা- 
বোধ আসিয়াছে এবং সর্বত্র রাষ্ট্রগ্ুলি সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছে । বুঁটিশগণই 
প্রথম ভারতের দ্বার পশ্চিমের দিকে খুলিয়৷ দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য 
৪ বিজ্ঞানের বার্তা আনিয়াছে, এ গর্ধ তাহারা করিতে পারেন। কিন্ত 
তৎ্সত্বেও যতদ্দিন পারিপাশ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া বাধ্য হন নাই, ততদিন 
পধ্যন্ত তাহারা এই দেশের বাণিজ্যের উন্নতির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে ইতিপূর্বেই পুর্বব এশিয়ার নিজন্ব স্থ্ট সংস্কৃতির সহিত পশ্চিম 
এশিয়ার এস্লামিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর আসিল অধিকতর 
শক্তিশালী সুদূর পাশ্চাত্যের নৃতন সভ্যতা এবং ভারতবর্ষ বহুতর প্রাচীন ও 
নবীন আদর্শের মিলনকেন্দ্র ও সংগ্রামভূমি হইয়া উঠিল। এই তৃতীয় শক্তি 
জয়ী হইয়! ভারতের বহু প্রাচীন সমস্তা সমাধান করিত সন্দেহ নাই কিন্তু যে 
বৃটিশ জাতি ইহা আনিলেন, তাহারাই ইহার উন্নতির পথ বন্ধ করিতে উদ্যত 
হইলেন। তাহার। আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বন্ধ করিলেন, ইহাতে 


শপ স্। শশী 
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আমাদের রাজনৈতিক বিকাশের বিলম্ব ঘটিল এবং তাহার! এ দেশে বর্তমান 
কালের অনুপযোগী সামস্ততান্ত্রিক ও অন্তান্ত যে সব প্রাচীন স্ৃতি পাইলেন 
তাহাই সযত্বে রক্ষী করিতে লাগিলেন। আইন ও প্রথা-নিয়ম তাহারা যে 
আকারে তখন পাইয়াছিলেন, তাহাই জমাট করিয়া আমাদের অগ্রগতি বন্ধ 
এবং এ শৃঙ্খলগুলি হইতে মুক্তি পাওয়া অতিশয় কঠিন করিয়া! তুলিলেন'। 
তাহাদের সদিচ্ছা ও সহান্ভূতিতে ভারতে বুজ্জৌয়! শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। 
কিন্তু ভারতে রেলপথ প্রবস্তিত হওয়ায় ও অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তন হওয়ায় 
তাহার! পরিবর্তনের চক্র রোধ করিতে পারেন নাই । তবে তাহার নিজেদের 
স্বার্থ ও স্থবিধার জন্য উহাকে সংযত করিয়াছেন এবং উহার গতিও ধীর 
করিয়াছেন। 

“এই দুঢ় ভিত্তির উপর ভারত গভর্ণমেন্টের মহান সৌধ স্থাপিত । এবং ইহা! 
দৃঢ়তার সহিত দাঁবী করা যাইতে পারে যে, ১৮৫৮ সালের পর হইতে যখন ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিরুত ভূ-খণ্ডের উপর বৃটিশ মুকুটের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতে ভারত শিক্ষার দিক দিয়া এবং পার্থিব 
উন্নতির দিক দিয়! যাহা অঞ্জন করিয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন 
যুগেই তাহা অঞ্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।”* এই বিবরণ 
স্বতঃসিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্ততঃ তাহা নহে; বরং বহুবার বলা হইয়াছে 
যে, বৃটিশ-শাসনের পর হইতে শিক্ষার দিক দিয়া ভারত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। 
যদি এই বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সত্যও হইত, তাহা হইলে উহা! আধুনিক বন্বযুগের 
সহিত অতীত যুগগুলির তুলনার চেষ্টা মাত্র। বিজ্ঞান ও কলকারখানার জন্ত 
বিগত শতাব্দীতে জগতের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা ও সম্পদের বিস্ময়কর উন্নতি 
ঘটিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিতরূপে বল! যাইতে পারে যে, কোনও দেশের এ 
শ্রেণীর উন্নতি “তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই অঞ্জন করা তাহার 
ক্ষমতার অতীত ছিল।” যদিও সেই সব দেশের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের 
সহিত তুলনায় তত দীর্ঘ নাও হইতে পারে। এমন কি, বৃটিশ শাসন ছাড়াও 
এই যন্ত্রুগে এ শ্রেণীর কিছু উন্নতি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইতাম, এ কথা 
বলিলে কি তাহা আমাদের নির্ব,দ্ধিতা ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইবে ? 
অন্যান্ত দেশের সহিত আমাদের ভাগোর তুলনা করিয়! দেখিলে, আমর! কি কল্পনা 
করিতে পারি না যে, উন্নতি আরও অধিকতর হইতে পারিত? কেন না, 
আমাদিগকে ব্রিটিশগণ কর্তৃক এ উন্নতির গতিরোধ-চেষ্টার সহিত বিরোধিতা 
করিয়াই অগ্রসর হইতে হইতেছে । বেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার 


* জয়ে্ট পার্লামেপ্টারী কমিটির রিপোর্--১৯৩৪। 
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প্রভৃতি নিশ্চয়ই বুটিশ শাসনের সদ্দিচ্ছা ও উপকারের নিদর্শন নহে । এইগুলির 
প্রয়োজন আছে; কিন্তু যেহেতু ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের মারফৎই এইগুলি প্রথম 
আসিয়াছে, সেইজন্য আমাদের তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু 
তথাপি, ভারতে যন্ত্রশক্তির প্রথম প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল বুঁটিশ-শাসনকে 
দঢতর করা। এঁ সকল শিরা-উপশিরার মধা দিয় জাতির রক্ত প্রবাহিত হইবে, 
তাহার বাণিজ্য বাড়িবে, কাচা মাল রপ্তানি হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মানব নৃতন 
জীবন ও এশ্বধ্য লাভ করিবে। হয় ত দীর্ঘকাল পরে এইরূপ কিছু সম্ভবপর 
হইবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্টে পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে-_ 
সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় কর! এবং ব্রিটিশ পণ্য দিয়া ভারতের বাজার দখল করা-__ 
এবং তীহারা সফলকাম হইয়াছেন। আমি কল-কারখানা ও আধুনিক যানবাহনের 
পক্ষপাতী ; কিন্তু সময় সময় জীবনপ্র্দ রেলগাড়ীতে আমি যখন ভ্রমণ করি, তখন 
ছুইদিকে বিশাল প্রাস্তর-মধ্যবর্তী রেলপথ দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন ভারতবর্ষকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। 

ভারত-শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা পুলিশ শাসিত রাষ্ট্রের অনুরূপ । 
গভর্ণমেণ্টের কাজ হইল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, অন্যান্য কাজ অপরের উপর অপিত। 
সাধারণ রাজস্ব তাহারা সমরবিভাগ, পুলিশ, শাসনবিভাগ, খণের স্থদে ব্যয় 
করেন। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য করা হয় না এবং ব্রিটিশ 
্বার্থের নিকট তাহা! বলি দেওয়া হয়। অতি ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত 
জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কতিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করা হয়। সাধারণ বাজন্ব 
সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনের সহিত, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি, 
স্বাস্থ্যোন্নতি, দরিদ্র, উন্মাদ, হুর্ববলচিত্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, শ্রমিকদের রোগ, 
বৃদ্ধবয়স ও বেকারের জন্য বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য দেশে প্রবত্তিত হইয়াছে? 
কিন্ত এখানে গভর্ণমেন্টের তাহা! ধার্ণারও বাহিরে । এই সকল ব্যয়বহুল কাধ্যে 
বিলাসিতা করিবার ইহার শক্তি নাই । ইহার ট্যাক্স আদায়ের পদ্ধতি নিম্নাভিমুখী, 
অর্থাৎ যাহার আয় যত কম তাহাকে অধিকতর উপার্জন অপেক্ষা! হারাহারি সুত্রে 
বেশ ট্যাক্স দিতে হয়। এবং ইহার দেশরক্ষা ও শাসনবিভাগের খরচ এত অধিক 
যে, রাজন্বের অধিকাংশই ইহাতে নি:শেষিত হইয়া যায়। 

ব্রিটিশ-শাসনের প্রধান টৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা দেশের উপর রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক অধিকারকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি এ 
সকল কেন্দ্রে সংহত করেন। বাধ বাকী আর যাহা কিছু উপলক্ষ্য মাত্র । যদি 
তাহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং কর্মকুশল পুলিশ-বাহিনী গঠিত করিয়া 
থাকেন, তবে সে সাফল্যের জন্ত তাহারা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন। 
কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর নিজেকে ধন্য মনে করিবার কোনই কারণ নাই । 


৩৪ ৪৬৪ 


জওহরলাল নেহরু 


এক্য খুব ভাল কথা, কিন্তু দাসত্বের এক্য লইয়া গর্ধব কর! চলে না। যে কোন 
স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের শক্তি জনসাধারণের নিকট ছুূর্ব্বহ ভারে পরিণত হইতে 
পারে। পুলিশবাহিনী নানাদিকে প্রয়োজনীফ্প সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা! যে 
জনসাধারণের রক্ষক বলিয়! কথিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে এবং প্রায়শঃ তাহা করাও হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীকদের সহিত আধুনিক 
সভ্যতার তুলনা করিতে গিয়া বারদ্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন, “আমাদের সহিত 
তু্গনায় গ্রীক সভাতা কেবলমাত্র এই দিক য়া উন্নত ছিল যে, তাহাদের 
কশ্মকুশল পুলিশবাহিনী ছিল না, ফলে বহু ভদ্্রব্যক্তি রক্ষা পাইতেন।” 

ব্রিটিশ-প্রাধান্ত ভারতবর্ষে শান্তি আনিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের 
পর ভারতবর্ষ থে ছু্ভাগ্য ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই 
শাস্তি কামনা করিয়াছিল। শান্তি বহুমূল্য সম্পদ, উন্নতির জন্য ইহা আবশ্তক। 
আমরা ইহাকে বরণ করিয়। লইয়াছিলাম। কিন্তু শাস্তির জন্য অত্যধিক মূল্য 
দিতে হইতে পারে! আমবর। শ্শানের শান্তিও পাইতে পারি । পিগ্কর অখবা 
কারাগারের নিরাপদ জীবনও লাভ করিতে পারি । অথবা শান্তি আস্মোন্নতি 
সাধনে অক্ষম মানবের নিস্তেজ নৈরাশ্যও হইতে পারে। বিদেশী বিজেতা 
বলপূর্ববক যে শান্তি স্থাপন কবে, তাহার মধ্যে প্রকৃত শান্তির বিশ্রাম ও আরামের 
অবকাশ নাই। যুদ্ধ ভয়ঞ্চর বস্তু; উহ! নিবারণ করাই উচিত। কিন্তু 
মনন্তাত্বিক উইলিয়ম জেম্সের মতে, উহাতে চরিত্রের বিবিধ স্গুণের বিকাশ 
হয়-_বিশ্বস্ততাঁ, সঙ্ঘশক্তি, অধ্যবপায়, বারত্ব, বিবেক, শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি, 
ব্যয়-সঙ্কোচ, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং বীধ্য। এই সকল কারণে জেম্স যুদ্ধের 
অনুরূপ একটা কিছু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে যুদ্ধের ভয়াবহ কিছু থাকিবে 
না, অথচ এই সকল উদ্দীপ্ত করিবে । সম্ভবতঃ যদি তিনি অসহযোগ ও নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধের নীতি অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্বীয় মনোমত বস্তু খুঁজিয়। 
পাইতেন-_াহ। যুদ্ধের সমতুল্য, অথচ নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ 

ইতিহাসে “যদি” ও সম্ভাবনা লইয়া বিচার করা নিক্ষল। আমার মতে 
ভারতবর্ষ যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্লে উন্নত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার 
ফল ভালই হইয়াছে । বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের এক মহৎ দান। ভারতে ইহ! 
ছিল ন। এবং ইহার অভাবে সে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের 
যোগাযোগের ভঙ্গীটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং তথাপি সম্ভবতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড 
আঘাত ব্যতীত আমাদের মোহনিদ্র। ভার্গিত না। এই দিক দিয়! বিচার করিলে 
প্রটেষ্টাণ্ট, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী, এংলো-সাক্সন ইংরাজেরাই অধিকতর উপযোগী। 
কেন না, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশবাসী অপেক্ষা আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য 
অনেক অধিক এবং তাহারা আমাদের অধিকতর আঘাত করিতে সক্ষম । 


৪৬৩৬ 


ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


তাহারা আমাদিগকে রাজনৈতিক এঁক্য দিয়াছে, উহা আকাঙ্ষার বস্ত 
সন্দেহ নাই। কিন্ত আমাদের এঁক্য থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয় জাত।য়তা 
পুরিপুষ্ট হইয়া এক্যের দাবী করিতই। আরব জাতি বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে__স্বাধীন, রক্ষিত, ম্যাণ্ডেটের অধীন প্রভৃতি-_কিস্ত 
তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আরবের এঁক্যের আকাঙ্া প্রবাহিত। যদি পাশ্চা্য 
সু[স্তাজযবাদী শক্তিরা পথ অবরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আরব জাতীয়ত] 
বহুল পরিমাণে সাফল্য অঞ্জন করিতে পাবিত, নিঃসন্দেহই । কিন্তু ভারতের মতই 
এই সকল শক্তিই বিচ্ছেদমূলক ভাবগুলিকে উদ্কাইয়৷ তুলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের সমস্ত স্ষ্টি করেন, যাহা জাতীয়তার প্রেরণাকে দুর্বল এবং অংশত 
প্রাতরোধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ বিচারকের মুক্তিতে 
অবস্থান করিবার ছলনাও যোগায় । 

সাম্রাজ্যের অগ্রগতির মুখে উপলক্ষ্য হিসাবে ঘটনাচক্রে ভারতে রাজনৈতিক 
এক্য স্থাপিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে আমর! দেখিয়াছি, ধখন এই এক্য 
জাতীয়তার সহিত যুক্ত হইয়া পর-শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, 
তখনই অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ দেওয়! হইয়াছে, 
যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রবল বাধা। 

ব্রিটিশ এদেশে আসিয়াছে, কত দীর্ঘকালের কথা, পৌণে ছুই শতাব্দী ধরিয়। 
তাহারা আধিপত্য করিতেছে ! স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্টের মতই তাহাদের কর্তৃত্ব 
ছিল অবাধ, তাহাদের ইচ্ছামতই ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার স্থযোগ ছিল 
প্রচুর। এই কালের মধ্যে জগতে কত বিচিত্র পরিবর্তন হইয়াছে__-প্রাটীনের 
কোন চিহ্ুই নাই--ইখলগ্ডে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর আটলা্টিক তীরবর্তাঁ অতি নগণ্য আমেরিকান উপনিবেশগুলি আজ 
সর্বাধিক এশবধ্যশীলী, অধিক ক্ষমতাশালী এবং কলককজ্জার দ্বিক দিয়া অতি 
মাত্রায় অগ্রসর জাতিতে পরিণত হইয়াছে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপানের 
কি বিস্ময়কর পরিবর্তন হইয়াছে! অল্পদিন পূর্বেও রুশিয়ার যে বিশাল ভূখণ্ড 
জার গভর্ণমেণ্টের স্থূল হস্তে পীড়িত হইয়া অবরুদ্ধগতি ছিল, আজ সেখানে 
নবজীবনের স্পন্দন এবং আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নৃতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। 
ভারতেও বৃহৎ পরিবর্তন হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমানে পার্থক্য 
কত বেশী__বেলওয়ে, সেচ ব্যবস্থা, কারখানা, স্কুল ও কলেজ, বিশাল সরকারী 
দপ্তরখান প্রভৃতি । 

কিন্ত এই পরিবর্তন সত্বেও অগ্যকার ভারত কিরূপ? দাসবৎ পরপদলেহী 
রাষ্ট্র, ইহার অপূর্ব শক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতেও ভীত, 
দূরদেশাগত অপরিচিত বিদেশী কতৃক শাসিত, জনসাধারণের দারিজ্র্যের তুলন! 
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নাই; ক্ষীণজীবী, ব্যাধি ও মড়কের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম, নিরক্ষরতায় 
দেশ পূর্ণ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, মধ্যশ্রেণী ও 
জনসাধারণের মধ্যে তুল্যরূপে বিশাল বেকার সমস্যা । আমরা শুনিয়াছি, 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমনিজম প্রভৃতি, কর্মকৌখলহীন আদর্শবাদীর 
বীধাবুলি, ইহারা তত্বোপদেশক ও প্রতারক, সমগ্র জনসাধাবণের কলাণই হইল 
আসল পরীক্ষা । অবশ্ঠ উহাই পরীক্ষার সর্ধোত্বম মাপকাঠি, কিন্তু ইহ। ছাব। 
পরিমাপ করিলে বর্তমান ভারত কত হীন, কত দবিদ্র। অন্যান্য দেশে 
দুর্গতিমোচন ও বেকার-সমস্তা দূর করিবার জন্য কত বড় বড় পরিকল্পনার কথা 
আমরা পাঠ কবি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ও চিরস্থায়ী দেশব্যাপী 
দুঃখদৈন্তের কি প্রতিকাব হইয়াছে? অন্যান্ত দ্রেশে দরিদ্রেব গৃহনিম্মাণের 
পরিকল্পনার বিষষ পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষকোটা নরনারীব গৃহ 
বলিতে কি আছে? কতকগুলি মাটির খোয়াড অথবা বৃক্ষতল ৷ আমরা যেখানে 
ছিলাম সেইখানেই আছি, অথবা শম্বুকের মত মন্থরগতিতে অগ্রনর হইতেছি3 
অথচ অন্যান্য দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাব ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতিব স্থবিধা, পণ্য 
উৎপাদন সকল দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে? ইহা দেখিয়া কি ঈর্ধ্য। হয না? 
রুশিয়! মাত্র বার বৎসরের মধ্যে তাহার বিশাল রাজ্য হইতে নিবক্ষরতাকে 
নির্বাসিত করিয়াছে, জনসাধারণের জীবনের সহিত সামঞ্জস্যময এক অপূর্ব 
অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। অনগ্রসর তুরস্কও আতাতুর্ক 
কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রচারের দ্রিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । ফাসিম্ত ইতালী 
সচনা হইতেই বিপুল বলে নিরক্ষরতাকে আক্রমণ করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী 
জেনটাইল জাতিকে ডাকিয়! বলিয়াছেন, “সম্মুখযুদ্ধে অশিক্ষাকে আক্রমণ কর। 
এই দূষিত ক্ষত আমাদের জাতিদেহকে দুর্বল করিতেছে, তপ্ত লৌহ দ্বারা উহার 
উচ্ছেদ কর।” বৈঠকী আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ভাষা, কিন্তু এই 
চিন্তার পশ্চাতে রহিয়াছে দৃঢবিশ্বাস এবং বলিষ্ঠ সঙ্ক্ল। আমরা এক্ষেত্রে অতি 
ভদ্র এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলি। আমাদের কর্তার! অত্যন্ত অবসন্নভাবে 
অগ্রপর হন এবং কমিশন ও কমিটিতে শক্তিক্ষয় করেন। 

কথা বেশী বলে, কাজ করে কম, ভারতবাসীর এ বদনাম আছে। এ 
অভিযোগ মত্য। কিন্তু আমরাও দেখিয়া অবাক হই যে কমিটি ও কমিশন 
করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশের কত অফুরান, কত পরিশ্রমের পর জ্ঞানগর্ত রিপোর্ট 
রচিত হয়। “অতি মূল্যবান সরকারী দলিল” যথাবিহিত প্রশংসাবাদের পর, 
তাহাও কি দপ্তরখানার কুলুঙ্গীতে প্র্থপ্ত থাকে না? এই ভাবে আমরা অগ্রসর 
হইতেছি, উন্নতি লাভ করিতেছি ভাবিয়! পুলক অন্থুভব করি, অথচ যেখানে 
ছিলাম, সেইখানে থাকার স্থবিধাও পাই। আমাদের আত্মমধ্যাদাবোধ তৃপ্ত হয়, 
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কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ থাকে। অন্যান্য দেশ চিস্তা করে, আমরা কেমন করিয়া 
অগ্রসর হইব, আর আমরা চিন্তা করি, অগ্রগতি যাহাতে দ্রুত না হয়, সেজন্য 
বাধন কষণ ও রক্ষাকবচ আবশ্তক। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি বলিয়াছেন, 
মোগল আমলে “সাআাজ্যের জাকজমকই জনসাধারণের দারিপ্র্যের পরিমাপক 
হইয়া! পড়িয়াছিল।” এই অভিমত সত্য। চিন্তায় আমর! আজিও কি এ 
শ'পকাঠি প্রয়োগ করিতে পারি না? নয়াদিলীর অগ্যকার বড়লাটের জাঁকজমক 
শোভাযাত্রা এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগণের আড়ম্বর ও সমারোহ কি? এ 
সকলের পশ্চাতে বহিয়াছে অতি দীন ভয়াবহ দারিদ্র্য । ইহার বিরুদ্ধতায় চিত্ত 
আহত হয়। হৃদয়বান মানুষ ইহা কেমন করিয়া! সহা করেন, বুঝিয়! উঠ কঠিন। 
সম্মূথে সামাজোর এশ্বধ্যের ওজ্জল্যের পশ্চাতে অগ্যকার ভারতবর্ষ দরিদ্র ও 
নিরানন্দ। বাহিরে অনেকখানি চুণকাম ও বাহ্‌ চাকচিক্যের পশ্চাতে বর্তমান 
অবস্থায় দুতাগা! নিম্নতর বুজ্জোয়! শ্রেণী দলিত হইতেছে । তাহার পশ্চাতে শ্রমিক 
শ্রেণী দারিত্র্যপিষ্ট হইয়1 হুঃখময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে । তারপর আছে 
ভারতবধের প্রতীকরূপী কৃষক-সম্প্রদায়-_যাহাদের ভাগ্যে ছুঃখনিশ! আর প্রভাত 
হয় না। 

“এতাবীচয়ের দুর্বহ ভারে সে বক্র-মের্দগ্ড হইয়! নিড়ানি হাতে ভূমিনিবন্ধ- 
ৃষ্টিং তাহার মুখে যুগ-যুগান্তরের শূন্যতা, তাহার পৃষ্ঠে জগতের ছুর্ববহ ভার ।”**" 

“এই ভয়াবহ দৃশ্ঠের মধ্যে যুগ-যুগান্তের ছুঃখের প্রতিচ্ছবি । সেই বেদনাতুর 
আনমিত মৃত্তির মধ্যে কালের বিষোগাস্তক দৃশ্য । এই ভয়াবহ মৃত্তির মধ্য দিয়া 
কতস্নতায় আহত, লুষ্ঠিত, কলুষিত এবং অধিকার বঞ্চিত মনুস্তত্ব আর্ত ক্রন্দনে, যে 
শক্তিসমূহ জগত স্ষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে__ইহা গ্রতিবাদও 
বটে, ভবিষ্তদ্বাণীও বটে ।”* 


ভারতের সর্ববিধ ছুর্তাগ্যের জন্য ব্রিটিশকে দোষাঁ করা বৃথা । দায়িত্ব 
আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে, আমাদের সম্কুচিত হওয়া উচিত নয়, 
আমাদের নিজম্ব দৌর্বল্যের অনিবার্য পরিণামের জন্ত অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা 
অশোভনীয়। প্রতুত্বপ্রবণ পদ্ধতির গভর্ণমেপ্ট-_-বিশেষতঃ যাহা বৈদেশিক তাহা-- 
নিশ্চয়ই দস-মনোভাবৰ বৃদ্ধির উৎসাহ দেয় এবং জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টির সীমা 
সঙ্কচিত করিতে চেষ্টা করে। ইহা যুবকদের মধ্যে যাহা! কিছু সুন্দর ও মহান 
তাহা পিষিয়া ফেলে, ছুঃসাহসিক উদ্যম, ছুর্লভের সন্ধানের আগ্রহ, মৌলিকতা ও 
তেজন্থিতা বিনষ্ট করিতে চায় এবং ভীরু কাপুরুষতা, কঠোর নিয়মানুবন্তিতা, 
খোসামোদ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেয়। এই 


পাশা সস পি 


* আমেরিকান কবি ই, ই, মার্ধামের “দি ম্যান উইথ দি হো" নামক কবিতা হইতে উদ্ধত। 
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প্রকার শাসন-পদ্ধতি কখনও প্ররুত সেবার মনোবৃত্তি উদ্বোধিত করিতে পারে না, 
জনসেবা বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে পারে না। ইহা এমন সব লোক 
বাছিয়া লয়, যাহাদের মধ্যে পরার্থপর তেজবীর্ধ্য নাই, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ 
জীবনযাত্রা নির্ববাহ করা । ভারতে কোন্‌ শ্রেণীর লোককে ব্রিটিশ তাহাদের দলে 
টানিয়৷ লন, আমরা নিত্যই দেখিতে পাই । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান 
এবং ভাল কাজ করিতে সক্ষম । অন্যত্র স্থযোগ স্থৃবিধার অভাবে ইহার! সরব 
বা আধা-সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া এক বৃহতৎ্ যন্ত্রের 
অংশরূপে পরিণত হয় । বৈচিত্র্যহীন বাধাধরা দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে তাহাদের 
মন বন্দী হইয়া পড়ে। “কেরাণীগিরির উপযোগী জ্ঞান এবং আফিস চালাইবাৰ 
কূটনীতিগ্রূপ আমলাতান্ত্রিক গুণাবলী তাহারা আয়ত্ত করিয়া লয়। বড়জোর 
জনসাধারণের কার্যে তাহাদের এক নিক্ষিয় নিষ্ঠা দেখা যায়। জলন্ত উৎসাহ 
সেখানে নাই, হইতেও পারে না; বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা সম্ভবও নহে। 

ইহা ছাড়া, ক্ষুত্্র কন্মচারীদের অধিকাংশই মোটেই প্রশংসার যোগ্য নহে। 
"তাহারা কেবল শিখিয়াছে, উপরওয়ালাদের হীনভাবে তোষামোদ করিতে এবং 
তাহাদের নি্নপদস্থদের প্রতি ভীতি-গ্রদর্শনমূলক তঙ্জন গর্জন করিতে । অপরাধ 
অবশ্ঠ তাহাদের নহে । প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই তাহারা! এই শিক্ষা পায় এবং 
এই অবস্থায় যে তোষামোদ ও পক্ষপাতিত্ব প্রবল হইবে, যেমন হইয়। থাকে, তাহা 
কি খুব বেশী আশ্চর্যের ? তাহাদের চাকুরীর কোন আদর্শ নাই, বেকার হইবাব 
ভয় এবং তাহার ফল স্বরূপ উপবাস বিভীষিকার মত তাহাদের মনে জাগিয়৷ থাকে 
এবং তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সর্বপ্রধত্তে চাকুরীতে লাগিয়া থাকা এবং 
আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য অন্ত চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া । যাহাদের পশ্চাতে 
গোয়েন্দা এবং অতি ঘ্বণ্জীবী গুপ্তচর অহরহ্‌ঃ ঘুরিয়। বেড়াইতেছে, সেখানে 
লোকের মধ্যে বাঞ্চনীয় সদ্‌্গুণের বিকাশ সহজ নয় । 

আধুনিক ঘটনাবলীর পরিণতির ফলে হৃদয়বান পবার্থপর ব্যক্তিদের পক্ষে 
গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে যোগদান কর! অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। 
গভর্ণমেন্টও তাহাদিগকে চাহেন না এবং তীহারাও অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য না 
হইলে গভর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাইতে ইচ্ছা করেন না । 

কিন্তু সমস্ত জগৎ জানে যে, বাদামী রঙের লোকেরা নহে, শ্বেতাঙ্গ লোকেরাই 
সাম্রাজ্যের ভার বহন করিতেছেন । আমাদের দেশে সাম্রাজোর পারম্প্ধ্য রক্ষা] 
করিবার জন্য বহুতর ইম্পিরিয়াল সাভিস আছে । তাহাদের বিশেষ স্থবিধা বক্ষার 
জন্য প্রয়োজন মত বক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আছে এবং কথিত হয়, এই সকলই 
নাকি ভারতের স্বার্থের জন্ত । এই সকল চাকুরীর উন্নতি ও স্বার্থের সহিত 
ভারতের কল্যাণও যেন একস্ুত্রে গ্রথিত। ভারতীয় “সিভিল সাভিস'-এর কোন 


৪৭৩ 


ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


স্থবিধা অথবা! পুরস্কার স্বরূপ কোন পদ যদি না দেওয়া! হয়, তাহা হইলে আমরা 
শুনি যে, তাহার ফলে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি বুদ্ধি পাইবে । ভারতীয় “মেডিক্যাল 
সাভিস”-এর স্থরক্ষিত চাকুরীগুলির সংখ্যা যদি কমান হয়, তবে নাকি তাহা 
“ভারতের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক |” যদি সেনাবিভাগে ব্রিটিশ কম্মচারী 
কমাইবার কথা৷ উঠে, তাহা হইলে আমরা যে সর্ববিধ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন 
-৯ধ, ইহা বলাই বাহুল্য । 

যদি উচ্চকম্মচারীরা সহসা চলিষা! যান এবং তাহাদের বিভাগগুলির ভার 
নিমপদস্থ কর্মচারীদের হস্তে অপিত হয়, তাহ! হইলে যোগ্যতা ও কুশলতার 
অপহৃব ঘটিবে ; আমার মতে এই কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সমস্ত 
পদ্ধতি এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, অধীনস্থ কর্মচারীরা কোনরূপেই 
সর্ধ্বোৎকষ্ট ব্যক্তি নহেন অথবা তাহাদিগকে দায়িত্ব বহন করিবার কোন শিক্ষাও 
দেওয়া হয় নাই। আমার দু বিশ্বাস যে, ভারতে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই 
এবং যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু ইহার অর্থ, আমাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল 
পরিবর্তন অর্থাৎ এক নৃতন রাষ্ট্র চাই। এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুনিয়াছি যে, 
নিয়মতান্ত্রিক যন্ত্রের যে কোন পরিবর্তনই হউক না কেন, আমাদের হর্তাকর্তী- 
বিধাতা স্বরূপ বড় বড় বিভাগীয় চাকুরীগুলির কাঠামো! পূর্বের মতই থাকিবে। 
গভর্ণমেন্টের পবিত্র বহস্তের একমাত্র নিগুঢ় বেত্বা ও শিক্ষাদাতারূপে তাহারা 
সরকারী মন্দির পাহারা! দ্রিবেন এবং ইতর সাধারণকে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করিতে বাধা দিবেন । ক্রমশঃ 'আমর! এ সুবিধার উপযোগী হইব, তাহার! 
একের পর আর আবরণ মোচন করিবেন, অবশেষে, কোন এক স্থুদুর ভবিষ্য যুগে, 
যাহা পবিত্র হইতে পবিভ্রতর, আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধালু দৃষ্টির সম্মুখে তাহার 
আবরণ উন্মোচিত হইবে । 

সর্ববিধ*ইম্পিরিয়াল সীভিসের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সাভিসের স্থান সকলের 
উদ্ধে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের নিন্দা বা প্রশংসার অধিকাংশই 
ইহার্দের। এই সিভিল সাভিসের বহুতর গুণাবলী অহরহ: পরিকীর্ভিত হয় এবং 
সাম্াজ্যিক পরিকল্পনার মধ্যে ইহার মহত্ব এক নীতিবাক্যে পরিণত হইয়াছে। 
ভারতে ইহার অবিসম্বাদী প্রভূত্ব, ইহার স্বেচ্ছাচারী শক্তি এবং যে অপর্িমিত 
প্রশংসা-বাক্য ও উৎসাহ-বাণী ইহার উপর বষিত হয়, তাহা! কখনই ব্যক্ষির বা 
শ্রেণীর মানসিক স্ৈধ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে না । এই সাভিসের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা সত্বেও আমীর আশঙ্কা হয় যে, কি ব্যক্তিগত, কি শ্রেণীগতভাবে 
ইহাদের সেই প্রাচীন অথচ কিয়ংপরিমাণে আধুনিক ব্যাধি-__মানসিক বি 
(১%:87018) দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক । 


৪৭১ 


জওহরলাল নেহরু 


আই. সি. এস-এর গুণাবলী অস্বীকার করা কঠিন, আমাদিগকে কিছুতেই 
উহা! ভুলিতে দেওয়! হয় না। সিভিল সাভিসের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা! ও 
করতালিধ্বনি করা হয়, তাহাতে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিরূপ করতালিও 
আবশ্তক। আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞ ভেবলেন স্থবিধাভোগী শ্রেণীগুলিকে 
বলিয়াছেন, “রক্ষিতাশ্রেণী |” আমার মতে আই. সি. এস ও অন্তান্ঠি ইম্পিরিয়াল, 
সাভিসকেও “রক্ষিতাশ্রেণী” বলিয়৷ অভিহিত করিলে সত্য কথাই বলা হইস্ষে ; 
ইহার! অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাস। 

ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের ভূতপূর্বব সদস্য এবং ভারতীয় সমস্তা সম্পর্কে কৌতুহলী 
মেজর ডি. গ্রেহাম পোল কিছুদিন পূর্বে “মভার্ণ রিভিযু” পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
“সিভিল সাভিসের যোগ্যতা ও কুশলতা সম্পর্কে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন তুলে 
নাই।” এই শ্রেণীর কথা ইংলগডে প্রায়ই প্রচার করা হয় এবং লোকে বিশ্বাসও 
করে। অতএব ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক । এই প্রকার স্ুম্পষ্ট ও 
নিশ্চিত বিবৃতি প্রদান নিরাপদ নহে, কেন না সহজেই ইহা যে অমূলক তাহা 
প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ শ্রেণীর বিবৃতির কখনও প্রতিবাদ হয় নাই, ইহা 
কল্পন৷ করিয়া গ্রেহাম পোল অত্ন্ত ভূল করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই এ 
শ্রেণীর অত্যুক্তির প্রতিবাদ হইয়া আসিতেছে, এমন কি, মিঃ জি. কে. গোখলে 
পধ্যস্ত সিভিল সাভিন সম্পর্কে অনেক কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। কংগ্রেসপন্থী 
হউন আর নাই হউন, সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয় লইয়া! মেজর গ্রেহাম পোলের 
সহিত নিশ্চয়ই আলোচন! করিতে পারেন। হয ত উত্তর পক্ষই আংশিকভাবে 
সত্য এবং সম্পূর্ণ পৃথক গুণ ও যোগ্যতার কথা! ভাবিয়াছেন। যোগ্যতা ও 
কুশলতা কিসের? ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই দেশ 
শোষণে সহায়তা করা, এই দিক হইতে যদ্দি যোগ্যতা ও কুশলতা বিচার করা 
যায়, তাহা হইলে সিভিল সাভিস নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন । 
ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাথের দ্দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, তাহারা 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হুইয়াছেন। তাহারা ঘে জনসাধারণের সেবক এবং যাহারা 
তাহাদের বেতন, ভাতা ও অন্তান্ত আরামের উপকরণ যোগায়, তাহাদের সহিত 
উপার্জন ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিপুল ব্যবধানই তাহাদের ব্যর্থতার প্রকুষ্ট গ্রমাণ। 

অবশ্ঠ ইহা! সত্য যে সিভিল সাভিস মোটের উপর একট] ধার! বজায় রাখিয়া 
চলিয়াছেন এবং ইহার আদর্শ অত্যন্ত মাঝারীগোছের ; তবে ছুই একজন 
শক্তিমান কদাচিৎ দেখা যায়। ভাল ও মন্দ লইয়! ইহ! ব্রিটিশ পারিক স্কুলের 
ভাবে অন্রপ্রাণিত (দ্দিও অনেক সিভিলিয়ান পার্িক স্কুলের ছাত্র নহেন )। 
একটা সাধারণ আদর্শের এক্যের মাপকাঠির কেহ বাহিরে গেলে, তাহার জন্য 
অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ হয়, ব্যক্তিগত কোন বিশেষ যোগাতা থাকিলেও তাহা 
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দৈনন্দিন নীরস কর্মের মধ্যে তলাইয়। যায়, সাধারণ ধার! হইতে পৃথক প্রতিভাত 
হইবাব ভযও আছে। অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তির সেবার অঙ্গরাগ আছে, কিন্ত 
সে সেবা মুখ্যতঃ সাআাজ্যের সেবা, ভারতের কথা পরে। ইহাদের শিক্ষা ও 
পাবিপাশ্বিক অবস্থা এপ যে তাহারা এপ না করিয়! পাবেন না। তাহারা! 
সংখ্যায় অল্প, বিদেশী এবং প্রাশঃই বন্ধুভাবাপম্ন নহে এমন জনসাধারণের 
ক্প্বে্টনীব মধ্যে তাহারা পরস্পরেব সহিত ঘনিষ্ঠ থাকিয়া একটা সাধারণ ধারা 
বজায় বাখিয়া চলেন। পদগৌবব ও জাতিগত মধ্যাদাবোধও ইহার পশ্চাতে 
আছে। তাহাদের হাতে অপবিমিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আছে বলিয়া, তাহারা 
সর্ববিধ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হন এবং উহা! এক প্রধান পাপ বলিয়া মনে করেন। 
তাহার! ক্রমে অসহিষ্ণু গুরুমহাশয় হইয়া পডেন এবং দায়িত্হীন শাসকস্থলভ 
নানাদোষ তাহাদের মধ্যে দেখা যায। তাহারা আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ, সঙ্কীর্চেতা ও কৃপমণ্ডুক। এই পরিবর্তনশীল জগতে তাহারা চিরস্থির 
এবং উন্নতিশীল পারিপাশ্বিক অবস্থার অনুপযোগী । যখন তাহাদের অপেক্ষাও 
যোগ্য ও উদ্বাবহৃদয় ব্যক্তিরা ভারতীয় সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তীহারা 
ক্রুদ্ধ হন, নান। আপত্তিকৰ বিশেষণে অভিহিত করিয়া তাহাদের দমন করেন 
এব* তাহাদের পথে নানাবিধ বিদ্ব উপস্থিত করেন। মহাযুদ্ধের পর অভূতপূর্ব 
প্বিবর্তনেব গতিবেগের মধ্যে তাহাবা৷ দিশাহার1! হইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থার 
সহিত নিজেদের সামগ্শ্তবিধান কবিতে পারেন নাই। তাহাদের সীমাবদ্ধ 
বাধাধবা শিক্ষা এই অভিনব অবস্থা এবং সঙ্কটের সময় কোন কাজেই আসিল 
না। দীর্ঘকালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তাহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
দল বা শ্রেণী হিসাবে তাহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারা নামে 
মাত্র ব্রিটিশ পার্ণামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের অধীন । “ক্ষমতা! চরিত্রত্র্টতা আনে” লর্ড 
আ্যাকৃটন বলিয়াছেন__“নিরঙ্কুশ ক্ষমত। চবিভ্রন্রষ্টতাকেও পূর্ণতা দান করে ।” 
মোটেব উপর তাহারা সীমাবদ্ধভাবেও নির্ভরযোগ্য কশ্মচারী, খুব কৃতিত্ব না 
দেখাইলেও দৈনন্দিন কর্ম বেশ যোগ্যতাব সহিত চালাইতে পারেন। কিন্তু 
তাহাদেব শিক্ষা-সংস্কৃতি এরূপ যে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলেই তাহার৷ বিহ্বল 
হইয়! পড়েন, তবে তাহাদের আত্মবিশ্বাস, প্রণীলীবদ্ধ কাধ্য করিবার অভ্যাস 
এবং শ্রেণীগত শৃঙ্খলাবদ্ধতার বলে তাহারা আশ্ত বিদ্বগুলি অতিক্রম করেন। 
বিখ্যাত মেসোপোটামিয়ার গোলমালে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অযোগ্যতা 
ও “নিশ্রাণ জডস্ব” প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অনুরূপ অনেক অক্ষমতার কথা 
চাপা পড়িয়া থাকে । নিরুপত্্রব প্রতিরোধেও তাহাদের প্রতিক্রিয়। অত্যন্ত স্থল। 
গুলি করিয়া, মুগ্ডর মারিয়া প্রতিপক্ষকে ক্ষণকালের জন্য নিরন্ত করা যায়, কিন্ত 
তাহাতে সমন্তার সমাধান হয় না এবং যে শ্রেষ্টত্বাভিমান তাহীরা। রক্ষা করিতে 
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চাহেন, উহাতে তাহারই ভিত্তি শিথিল হয়। ক্রমবন্ধিত ও আক্রমণশীল জাতীয় 
আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য উ্াহারা যে হিংসানীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আশ্চধ্যের কিছুই নাই । ইহ অপরিহাধ্য, কেন না সাম্রাজ্যই বাহুবলের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ উপায় ছাড়া অন্ত কোন ভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন 
হইতে তাহার! শিক্ষালীভ করেন নাই । কিন্তু অতিরিক্ত ও অনাবশ্ঠক বল প্রয়োগ 
হইতে বুঝ! গিাছে যে সমস্তা আয়ত্তের মধ্যে বাখিবার শক্তি আর তীহাদেক্ষ- 
নাই এবং সাধারণ অবস্থা যে আন্মসংঘম ও সহনশীলত। তাহাদের ছিল বলিয়া 
অনুমিত হইত, তাহাও আর নাই । স্মাধুপুঞ্জ প্রায়ই বিক্ষিপ্ত হইত এবং তাহাদের 
সাধারণ বক্তৃতাতেও বিকারক্ষিপ্ত উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাইত। সঙ্কট 
অতি নিষ্টরভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্যগুলি প্রকাশ কনিয়৷ দেয়। 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধণীতি তেমনই একটা সঙ্কট ও পরীক্ষা এবং ছুই পক্ষের-_ 
কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট--অতি অল্পলোকই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
সঙ্কটের দিনে প্রথম শ্রেণীর মেরুদণ্ড অতি অল্পসংখ্যক নরনারীর মধ্যেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। মিঃ লয়েড জর্জ বলিযাঁছেন, “সঙ্কটের দিনে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের 
গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষু্্র 
তপিগু সমুন্নতশির বলিয়া মনে হয়, বন্তা আসিলে সেগুলি ডুবিষা যায়,_ 
কেবল সর্বোচ্চ শিখরগুলি জলের উপরে মাথা তুলিয়। থাকে ।” 
যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য সিভিলিয়ানগণের মন, বুদ্ধি ও হৃদয় প্রস্থত ছিল 
না। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী হইতে মাঞ্জিত রুচি, সংস্কৃতি ও 
চবিত্রমাধুধ্য আহরণ করিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাটীন জগতের, 
ভিক্টোরিয়াধুগের উপযোগী ; কিন্তু বর্তমান অবস্থার মধ্যে উহীর কোন সার্থকতা 
নাই। তাহারা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ এক নিজন্ব জগতে বাস করেন- আাংলো-ইগ্ডয়ান 
যাহা ইংলগ্ডও নহে, ভারতও নহে । সমসাময়িক সমাজে যে সকল শক্ি কাধ্য 
করিতেছে, তাহা তাহার! বুঝিতে পাবেন না। নিজেদের ভারতীয় জনসাধারণের 
অভিভাবক ও অছিরূপে জাহির করিবার হাস্যকর ভঙ্গী সত্ত্বেও, তাহার! 
জনসাধারণকে অল্পই জানেন এবং নৃতন আক্রমণশীল বুজ্জোয়া শ্রেণীকে আরও কম 
জানেন। তীহাঁরা! মোসাহেব ও চাকুরীর উমেদারদের দেখিয়া ভারতবাসীকে 
বিচার করেন, অন্যান্য সকলকে হয় আন্দোলনকারী “এজিটেটর”, নয়, প্রবঞ্চক 
জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। মহাযুদ্ধের পর যে সকল পরিবর্তন, 'বিশেষভাবে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে যাহ! ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি অল্প এবং তাহারা 
চির অভ্যস্ত পথচিহ্থের সহিত এমনভাবেই আটকা ইয়। গিয়াছেন যে, পরিবপ্তিত 
ধারার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্ত বিধান করা তাহাদের পক্ষে কঠিন। তাহার! 
বুঝিতে পারেন না যে, তাহারা যে ব্যবস্থা চালাইতেছ্বেন, বর্তমান অবস্থায় তাহার 
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দিন ফুরাইয়াছে এবং শ্রেণী হিসাবে তাহারা টি এস এলিয়টের “দি হলো! মেনে” 
বণিত চরিত্রের প্রতীক হইয়৷ পড়িতেছেন। 

তথাপি যতদিন ব্রিটিশ সাআ্রাজাবাদ আছে, ততদ্দিন এই ব্যবস্থা চলিবে এবং 
এখনও ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহাদের পশ্চাতে যোগ্য ও কুশলকন্মা নেতৃমগ্ডলী 
 বহিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পৌকাধর] দাতের মত, তবে এখনও 
স্ছা মাডীর সহিত শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে। ইহা বেদনাদায়ক, তবে সহজে 
তুলিয়া ফেলিবার উপাষ নাই । যতদিন না! ইহা! তুলিয়! ফেলা যায়, অথবা আপনা 
হইতে খসিয়া পডে, ততদিন এই বেদন! চলিতে থাকিবে এবং বাড়িতেও পাবে। 

এমন কি ইংলগ্ডেও পার্ক স্কুলে শিক্ষিত শ্রেণীর সুদিন চলিয়া গিয়াছে । 
সাধারণকাধ্যে এখনও তাহাদের কিছু প্রাধান্য থাঁকিলেও পূর্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
আর নাই। ইহারা ভারতের পক্ষে অধিকতর অনুপযোগী ; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় 
উন্মুখ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার সহযোগিতা! বা সামঞ্জশ্যবিধান অসম্ভব? ধাহারা 
সামাজিক পরিবর্তন প্রধাসী হইয়! কম্্ম করিতেছেন, তাহাদের সহিত ত নহেই। 

অবশ্য সিভিল সাভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ভাল লোক আছেন, কিন্তু 
যতদিন বর্তমান ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন তাহাদের সদিচ্ছা! এমন সমস্ত বিষয়ে 
নিযুক্ত হইবে, যাহার সাইত জনসাধারণের কল্যাণের কোনও যোগ নাই । অনেক 
ভারতীয় সিভিলিয়ন বিলাতী পাবলিক স্কুলের ভাবে এতই অনুপ্রাণিত যে, 
“ইহাদের রাজভক্তি স্বয়ং রাজ! হইতেও অধিক।” একবার এক ভারতীয় যুবক 
সিভিলিয়নের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, তাহার নিজের সম্বন্ধে ধারণা 
এত উচ্চ যে ছুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই । তিনি 
সিভিল সাভিসের বহু সদ্গুণ বর্ণনা করিলেন; অবশেষে ব্রিটিশ সামাজ্যের 
অনুকূলে এই অখগনীয় যুক্তি দেখাইলেন যে, ইহা কি অতীতেব রোমসাত্্রাজ্য 
অথব৷ চেঙ্গিস খা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা ভাল নহে? 

সিভিলিয়নগণের ধারণা তীহারা অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাহাদের কর্তব্য 
পালন করেন, অতএব তাহাদের দাবীগুলি তীহারা জোরের সহিতই প্রকাশ 
করিতে পারেন এবং তীহাদের নানাবিধ দাবীর অস্ত নাই। ভারতবর্ষ দরিক্, 
সেজন্য তাহার সমাজব্যবস্থা, বেনিয়৷ ও কুশীদজীবীরা! দায়ী, সর্ধ্বোপরি তাহার 
জনসংখ্য। অপরিমিত। কিন্তু ভারতে সকল বেনিয়ার শ্রেষ্ঠ বেনিয়৷ যে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্ট, নিজেদের সুবিধার জন্য সে কথা উল্লেখ করা হয় না। আমি 
জানি না এই বিরাট জনসংখ্যা তাহারা ।কভাবে কমাইবেন) উচ্চতর মৃত্যুর 
হার সত্বেও এবং ছুভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যধির নিকট অনেক সাহাষ্য পাওয়া 
গেলেও, জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়! চলিয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়া 
থাকে, আমি স্বয়ং এ বিষয়ের জান ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী । কিস্ত এই 


৪৭৫ 


জওহরলাল নেহরু 


উপায় অবলম্বন করিতে হইলে জনপাধারণের জীবনবাত্রা-প্রণালী উন্নত হওয়া 
আবশ্তক, সাধারণ শিক্ষার উন্নতি আবশ্তক এবং দেশের সর্বত্র অসংখ্য “ক্লিনিক, 
প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি গ্রহণ কর৷ 
জনসাধারণের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাহিরে । মধ্যশ্রেণী ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিতে 
পাবে এবং আমার বিশ্বাস তাহারা ইহা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতেছে। 

অতিরিক্ত জনসংখ্যার যুক্তি যে অসার ত'হার অনেক প্রমাণ আছে 
জগতের সম্মুখে আজ খাগ্যাভাব ব! প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অভাব সমস্তা নহে; 
সমণ/1 এই যে কাহারা খাইবে পরিবে, অন্ত কথায় বলিলে বলিতে হয়, যাহাদের 
প্রয়োজন তাহাদের খাদ্যই কিনিবার সামর্য নাই। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে, 
ভারতেও খাদ্যাভাব নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন খাদ্যশস্তের পরিমাণও 
বাড়িয়াছে এবং এই হারে বাড়িবার সম্ভাবনা বহিয়াছে। বহুঘোধষিত ভারতের 
বর্তমান জনসংখ্যার ( গত ১৯২১-৩১ ছাড়! ) বৃদ্ধির অনুপাত অধিকাংশ পাশ্চাত্য 
দেশ অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্য ভবিষ্যতে পার্থক্য হইবে, কেন না নানা 
কারণে পাশ্চাত্য দেখগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছে, কোনস্থলে বা 
সমান বুহিয়াছে। হ্যত শীগ্রই ভারতেও এ কারণগুলি দেখা দিয়া জনসংখ্য। 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবে । 

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে, ইচ্ছামত নিজের নৃতন জীবন গড়িতে পারিবে, 
তখন সেই উদ্দেস্ট সাধনের জন্য উত্ক্ষ্টতম নরনারীর আবশ্যক হইবে। উৎকুষ্ট 
শ্রেণীর মাষ সর্বত্রই দুর্লভ, ভারতে উহা স্ুর্লভ, কেন না ব্রিটিশ শাসনাধীনে 
আমাদের অনেক স্থুবিধাই নাই । সর্বজনীন কা্যের বিভিন্ন বিভাগে-বিশেষতঃ 
যেখানে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পকিত জ্ঞান আবশ্যক সেখানে-_বহু বৈদেশিক 
বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে । সিভিল সাভিস এবং অন্যান্য ইম্পিরিয়াল সাভিসে 
অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় আছেন, নৃতন ব্যবস্থায় ধাহাদের প্রয়োজন আছে 
এবং তাহারা আনন্দের সহিতই গৃহীত হইবেন। কিন্তু যতদিন সরকারী 
চাকুরী ও সাধারণ শাসন-ব্যবস্থায় সিভিলিয়ানী মনোবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন 
কোন নৃতন ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতুত্বের 
অহমিকা সাম্রাজ্যবাদের মিত্র ; উহা! স্বাধীনতার সহিত পাশাপাশি থাকিতে পারে 
না। ইহা হয় স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিবে, নয়, নিজে বিনষ্ট হইবে । কেবল 
একমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইহার স্থান হইতে পারে, সে হইল ফাসিস্ত রাষ্ট্র। অতএব, 
কোন নৃতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্বে সিভিল সাভি বা অঙ্ুরূপ লাভিসগুলি 
বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহার বিলুপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ সকল 
মাভিসের কোন কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক হন এবং নৃতন চাকুরীর যোগ্য হন, 
তাহাদের সাদরে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাহাদের নৃতন সর্ভে রাজী হইতে হইবে। 
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ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ 


বর্তমানে তাহারা যেরূপ উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাই পাইতে 
থাকিবেন, ইহ! অবশ্যই কল্পনাতীত । নবীন ভারত তাহার সেবার জন্য চাহে 
আগ্রহশীল ও কুশলকন্মা সেবক, যাহাদের উদ্দেশ্যের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, 
বাহারা সাফল্যের জন্য প্রাণপণ করিবে ; যাহারা আনন্দ ও গৌরবের জন্য কাধ্য 
করিবে, উচ্চ বেতনের প্রলোভনে নহে । অর্থই একমাত্র লক্ষ্য, এই ধারণা 
গ্থাসস্ভব কমাইতে হইবে । বৈদেশিক সাহায্য বহুল পরিমাণে আবশ্যক হইবে, 
কিন্তু আমার ধারণ! বিশেষ-শিক্ষাহীন সাধারণ পিভিলিয়ন শাসকশ্রেণী কোন 
প্রয়োজনেই লাগিবে না। ভারতে এরূপ লোকের অভাব হইবে না। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় লিবারেল ও অনুরূপ শ্রেণীর লোকেরা 
ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । সাভিস- 
গুলি সম্পর্কেই উহ বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাহারা “ভারতীয়করণ” দাবী করেন কিন্তু 
রাষ্ট্রের কাঠামো বা সাভিসের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন দাবী করেন না। কিন্ত 
এই মূল বিষয়ে আপোষ করা কঠিন । কেন না স্বাধীন ভারত হইতে কেবল ষে 
ব্রিটিশ সামরিক ও শাসক শ্রেণীকে সরাইতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বেতন, 
ভাতা ও স্থবিধাগুলিকেও নীচে ন।মাইয়! আনিতে হইবে । এই শাসন-তন্্ 
নিশ্নাণের যুগে, রক্ষাকবচ সম্পর্কে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়। যায়। যদি এ 
বক্ষাকবচগুলি ভারতীয় স্বার্থেরই অঙন্কুল হয় তাহ হইলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত 
ইহাও স্পষ্ট করিয়া লওয়৷ উচিত যে, সিভিল সাগিস বা অনুরূপ সার্ভিসগুলি 
বিলুপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের বর্তমান ক্ষমতা, স্থবিধা, এ সকল থাকিবে না এবং 
নৃতন শাসনতন্ত্রের উপর তাহাদের কোন প্রতূত্ব থাকিবে না। 
তথাকথিত দেশরক্ষামূলক সামরিক চাকুরীগুলি অধিকতর রহস্যময় ও 
জবরদস্ত। আমরা তাহাদের সমালোচন! করিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিব না, কেন না আমরা ও সব ব্যাপারের কি জানি? আমরা কেবল বিপুল 
ব্যয়ভার যোগাইয়া চলিব, কোন আপত্তি করিব না। কিছুদিন পূর্বে ১৯৩৪-এর 
সেপ্টেম্বর মাসে, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর ফিলিপ শেটুউড, সিমলায় বাষ্ট্- 
পরিষদে, ঝাজালে৷ সামরিক ভাষায় ভারতীয় রাজনৈতিকর্দিগকে তাহার কাজে 
দৃষ্টি না দিয়! নিজের চরকায় তৈল দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন প্রস্তাবের 
সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “তিনি এবং 
তাহার বন্ধুরা কি মনে করেন যে, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ ও রণনিপুণ বৃটিশ জাতি, 
যাহারা তরবারিবলে সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে এবং তরবারিবলে তাহা রক্ষা 
করিতেছে, তাহার! আবামকেদারাবিলাসী সমীলোচকদের নিকট জাতিগত 
অভিজ্ঞতা ও রণ-পাগ্ডিত্য বিসর্জন দিবে-.?” তিনি এইব্প আরও অনেক 
ভাল ভাল মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা যাহাতে এক্নপ মনে না করি ফে 
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তিনি সাময়িক উত্তেজনায় এ শ্রেণীর কথ! বলিয়াছেন, সেইজন্য তিনি পুর্ব হইতে 
যত্বসহকীরে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে তাহার বক্তৃতা পাঠ করেন । 

একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সামরিক বিষয় লইয়া প্রধান সেনাপতির 
সহিত তর্ক করা ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই, তথাপি আরামকেদারাবিলাসী সমালোচককে 
তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অন্থমতি দিবেন। ধাহাঁরা 
তরবারিবলে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং ধাহাদের মস্তকের উপর এ উজ্জ্‌ 
অস্ত্র অহরহ উদ্যত, তাহাদের উভয়েব স্বার্থের পার্থক্য বুঝা যায়। ভারতীয় 
সৈম্তদল দিয় ভারতের স্বার্থবক্ষা করা যাইতে পারে, সাআাজ্যের কার্যেও 
তাহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে, এ দুই স্বার্থেব পার্থকা, এমন কি 
পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহা সম্ভব। মহীযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যর্দি কোন 
খ্যাতনামা সেনাপতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন 
তাহা হইলে বে কোন রাজনৈতিক ও আরামকেদারাবিলাসী সমালোচকও 
নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইবেন। তং্কালে তাহাদের অনেকাংশে অবাধ স্বাবীনতা 
ছিল এবং যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তাহারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে, 
প্রত্যেক সৈম্তরলে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন- ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জান্মান, 
অস্িয়ান, ইতালীয়ান, রাশিয়।ন, সর্বত্র । বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাস 
লেখক ও বণ-নীতি বিশারদ কাণ্চেন লিডেল হার্ট, তাহীর “মহাঘুদ্ধের ইতিহাসে, 
লিখিয়াছেন, যুদ্ধের কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৈম্তদল শক্রর সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছে, আর ব্রিটিশ সেনাপতির! পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিঘ়্াছেন। জাতীয় 
সঞ্কটেও তাহাদের চিন্তা ও চেষ্টায় এক্য সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 
“মৃহাযুদ্ধ, আমাদেব পুরুধপিংহের উপর বিশ্বাস, বীরপুজায় বিশ্বাস, তাহারা 
থে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত এ বিশ্বাস, ধুলিসাৎ করিয়া দ্িয়াছে। নেতার প্রয়োজন 
আছে, সম্ভবতঃ অধিকতর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে তীহারাও 
সাধারণ মানুষ, তাহা হইলে তাহাদের নিকট অত্যাধিক প্রত্যাশা! করিব না বা 
তাহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিব না।” 

রাজনীতিক চুড়ামণি লয়েড, জর্জ তাহার “সমরস্বৃতিশতে মহাযুদ্ধের 
সেনাপতি, নৌ-সেনাপতিদের অতি ভয়াবহ ভুল, অবিবেচনা ও ক্রটির কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে শত সহশ্র লোক প্রাণ হারাইয়াছে; ইংলগু 
ও তাহার মিত্রগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা! “শোণিতসিক্তপদে টলিতে 
টলিতে জয় লাভ।” উচ্চতম কর্মচারীরা মনুত্মের জীবন ও ঘটনা সংস্থান লইয়া 
বেপরোয়! ও নির্ব,দ্ধিতার সহিত খেলা করিয়াছেন এবং যাহার ফলে ইংলগ প্রায় 
ধ্বংনের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু শত্রপক্ষেরও অনুরূপ মৃঢ়তার ফলেই ইংলগ 
ও তাহার মিত্রগণ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা মহাযুদ্ধের আমলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর 
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নিজের কথা__তিনি লিখিয়াছেন, লর্ড জেলিকোর মাথায় কোন ভাব ঢুকাইতে 
হইলে তাহার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, বিশেষ ভাবে অতিরিক্ত 
রক্ষিদলের প্রস্তাব তাহাকে গ্রহণ করাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
ফ্রেঞ্চ মার্শাল জোফ্রে সম্বন্ধে তিনি মনে করেন, তাহার প্রধান গুণ ছিল তাহার 
দুচ প্রতিজ্ঞাব্যঞ্ক মুখমণ্ডল, যাহা শক্তির প্রেরণা দিত। “বিপদে পড়িয়া আর্ত 
' মানব সহজাত বুদ্ধি হইতে ইহার শরণ লইত। তাহারা এই ভুল ধারণা পোষণ 
করিত যে, বুদ্ধির স্থান ( মগজে নহে ) চিবুকে 1” 

কিন্ত মি: লয়েড জজ্ঞ প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ সমর-নায়ক 
প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেইগের বিরুদ্ধে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
সর্ড হেইগের অসংঘত অহমিকা এবং রাজনীতিক ও অন্থান্ত ব্যক্তির কথায় 
ক্ক্ষেপহীনতার দরুণ তিনি ব্রিটিশ-মন্ত্রিসভার নিকটও অনেক গুরুতর ঘটনা 
গোপন করিয়াছেন, ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্তদূলকে, অন্যতম প্রধান অনর্থের মধ্যে লইয়! 
গিয়াছিলেন। ব্যর্থত। যখন তিনি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তখনও অন্ধ 
জিদের বশবর্তী হইয়া তিনি পাসেনদেল ও কামতেইর ভয়াবহ কর্দমাক্ত ক্ষেন্রে 
কয়েক মাস ধরিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাইয়াছেন, তাহার ফলে সতর হাজার 
সামরিক কর্মচারী মৃত ব1 মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছে এবং চার লক্ষ সাহলী 
(ব্রটিশ সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে। মৃত্যুর পর আজ “অপরিচিত সৈনিক”এর 
গুতিপূজ। চলিতেছে, ভাল কথা, কিন্তু যখন সে জীবিত ছিল তখন সে কোন 
হুবিবেচনা পায় নাই, তাহার জীবনের মুল্য কত তুচ্ছ ছিল! 

বাজনীতিকরাও অন্তান্ত লোকের মত তুল করিয়। থাকেন, কিন্তু গণতন্ত্রী 
রাজনীতিককে ব্যপ্তি ও ঘটনা লক্ষ্য করিতে হয়, বুঝিতে হয়, সকলের কথা 
শুনিতে হয় এবং তাহারা সাধারণতঃ নিজেদের ভূল বুঝিয়া সংশোধনের চেষ্টাও 
করেন। কিন্তু সৈনিক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বদ্ধিত হয়, সেখানে প্রতৃত্বের রাজত্ব, 
সমীলোচন! সহ করা হয় না। কাজেই সে ভুল করিলে অপরে উপদেশ দিতে 
গেলে ক্রুদ্ধ হয় এবং সে নিখু'ৎ ভাবে ভুল করিতে থাকে এবং জিদের সহিত 
তাহা আকড়াইয়। ধরে। মন ও মগজ অপেক্ষা তাহার নিকট চিবুকের গুরুত্ব 
অনেক বেশী। ভারতে আমাদের বিশেষ স্থবিধা এই যে, এখানে আমরা এ 
হুইশ্রেণী হইতে এক দো-আাশলা অ্ণী স্টি করিয়াছি, এখানে সাধারণ 
শাননকশ্রেণীও এক অর্ধ-সামরিক প্রতৃত্ব ও আত্মতৃপ্ত আবহাওয়ায় বদ্ধিত হন এবং 
তাহারাও অনেকাংশে সৈনিকের চিবুক ও অন্তান্ত গুণাবলী অর্জন করেন। 

আমরা শুনিয়াছি, সামরিক বিভাগের “ভারতীয়করণ” উৎসাহের সহিত 
চলিতেছে, আগামী ত্রিশ বখ্সর কি আরও কিছুকাল পরে ভারতের রঙ্গমঞ্চে 
একজন ভারতীয় জেনারেল আবিভূর্ত হইবেন। সম্ভবতঃ একশত বৎসরের মধ্যেই 
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এই ভারতীয়করণ অনেকট] অগ্রমর হইবে । কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইংলগ 
কেমন করিয়। ছুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্দ্ল গড়িযা তুলিবে তাহা 
বিস্ময়ের সহিত ভাবিবার কথা। যদি ইহাতে আমাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণ 
থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা! অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত 
অগ্রসর হইত । সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত হইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়! 
যাইত। রাশিয়ন সোভিয়ট সৈন্তদলের কথাও মনে হয়, যেখানে কিছু ছিল'লা, 
বহু শত্রুপক্ষের সহিত পাল্লা! দিয়া সেখানে থে বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী গঠিত হইয়াছে, 
বর্তমান জগতে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। দেখা যাইতেছে, তাহাদের 
“যুদ্ধ করিতে করিতে পাকা এবং রণ-বিশারদ” জেনারেল উপদেষ্টা ছিল না'। 
আমাদের দেশে দেরাঁছুনে একটি সামবিক বিগ্ভালঘ স্থাপিত হইয়।ছে। এখানে 
ভদ্রলোকের ছেলেদের সামরিক কন্মচারীৰপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । আমবা! 
শুনিয়াছি, তাহার! নাকি কুচকাঁওযাঙ্গে বেশ পটু এবং ভবিষ্যতে উতক্কষ্ট নামরিক কর্ম 
চারী হইবে । কিন্ত আমি সময় সময বিস্মিত হইয়া ভাবি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষী ব্যতীত 
ইহার মূল্য কি? আজকাল পদাতিক বা! অশ্বারোহী সৈম্যদলের, রোমান গুরুভার 
তরবারিধারী সৈম্তবযুহের মতই অবস্থা এবং রাইফেল তীরধস্থুক অপেক্ষা একটু ভাল; 
কেন না এখন যুদ্ধ হইবে আকাশে, বিষবাম্প পূর্ণ বোমা, ট্যাঙ্ক এবং শক্তিশালী 
কামান দ্রিয়া। তাহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টাদের এ ধারণ আছে সন্দেহ নাই । 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কি? যাহা আমাদের নিজেদের ছূর্বলতার 
জন্যই ঘটিয়াছে, তাহার দৌধক্রটি লইয! অভিযোগ করিবার আমরা কে? যদি 
আমরা পরিবর্তনের পারার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়| বদ্ধঙ্লার আটকাইয| পি এবং 
উটপাখীর মত বালুকায় মাথা গুজিয়। ঘটনা ন| দেখি, তাহাতে আমাদেরই 
বিপর্দ। জগতের নৃতন প্রাণবন্তার তরঙ্গশীর্ষে ভাসিয়! ব্রিটিশ আমাদেব নিকট 
আসিযাছিল, এতিহাসিক শক্তিপুঞ্ধের সে কি প্রবল রূপ, তাহা সে নিজেই 
বুঝিতে পারে নাই! শীতের তুহিনম্পর্ণ বাধুব বিরুদ্ধে আমরা কি অভিযান 
করিব? আইস আমর! অতীত এবং তাহার কলহ-কোলাহল ছাড়িয়! ভবিষ্যতের 
দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমর। নিশ্চয়ই ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হইব। কেন 
না তাহাদের হাত হইতেই আমবা এক মহৎ দ্রান পাইয়াছি-_সে দান বিজ্ঞান এবং 
তাহার নব নব মূল্যবান আবিষ্রিয়া। অবশ্ঠ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ষেভাবে ভারতে 
ভেদ, সংস্করবিরোধিতা, 'প্রগতিবিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও স্থবিধাবাদকে 
উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহা বিস্বাত হওয়া বাঁ শাস্তভাবে নিরীক্ষণ করা! 
কঠিন। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষা এবং এই ছ্বন্বেরও আমাদের প্রয়োজন আছে, 
ভারতের নবজন্মের পূর্ব হয়ত আমাদিগকে বারম্বার অগ্রিপরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে 
হইবে ; যাহা! হুর্ববল, যাহা অপবিত্র, যাহা! ছুর্গাতি তাহা পড়িয়া ছাই হউক । 
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৫৫ 
অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্য! 


*১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে এক সপ্তাহ পুণা ও বোম্বাই-এ 
কাটাইয়া আমি লক্ষৌ ফিরিয়া আসিলাম। মাতা তখনও হাসপাতালে থাকিয়। 
অল্পে অল্পে আরোগালাভ করিতেছিলেন, কমলাও লক্ষষৌ-এ থাকিয়া তাহার সেবা 
করিতেছিল, তবে তাহার নিজের শরীরও ভাল ছিল না। আমার ভগ্রীও 
এলাহাবাদ হইতে সপ্তাহ অস্তে একবার করিয়া আসিত। আমি লক্ষৌ-এ ছুই 
তিন সপ্তাহ থাকিলাম, এলাহাবাদ অপেক্ষা এখানে আমি অবসর ও বিশ্রাম 
অনেক বেশী পাইলাম; আমার প্রান কাজ ছিল প্রত্যহ দুইবার করিয়া 
হাসপাতালে যাঁওয়।। অবসর সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলাম, এগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। “ভারত কোন পথে ?” 
এই নাম দরিয়া আমি কয়েকটি প্রবন্ধে জগতের ঘটনাবলীর সহিত ভারতীয় অবস্থা 
বিচার করিয়া যাহা লিখিলাম, তাহা অনেকের দুটি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি 
পৰে শুনিয়াছি, এই প্রবন্ধগুলি পারসী ভাষায় অনৃদিত হইয়া তিহারাণ ও 
কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছিল। ধাহারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত 
সুপরিচিত, তাহারা ইহার মধ্যে নৃতন ব| মৌলিক কিছুই পাইবেন না। কিন্ত 
ভাবতে, আমাদের স্বদেশবাসীরা ঘরের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে বাহিরে নজর 
দিবার অবসর পান না। আমার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আগ্রহ ও অন্ঠান্ত ব্যাপারে 
আমি দেখিলাম যে, আমাদের দৃষ্টির সীম! উদার ও প্রসারিত হইতেছে । 

মাতা হাসপাতালে থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়্াছিলেন, আমরা 
তাহাকে এলাহাবাদ লইয়! যাওয়! স্থির করিলাম । আরও কারণ এই যে আমার 
ভগ্নী কুষ্ণার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়্াছিল। আমার সহস1 পুনরায় কারাগারের 
তলব আসিতে পারে এই আশঙ্কায় আমি যত সত্বর সম্ভব বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ 
করিতে ব্যগ্র হইলাম। আমিযে কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব, সে সম্বন্ধে 
নিজের কোন ধারণা ছিল না । কেন না তখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কংগ্রেসের 
সরকারী কার্ধযপদ্ধতি এবং কংগ্রেস ও অন্তান্ত বন্তর প্রতিষ্ঠান বে-আইনী। 

এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিবাহের সময় নিদিষ্ট হইল । 
ইহা অসবর্ণ বিবাহ । আমি আনন্দিত হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের কোন 
হাত ছিল না। ত্রাঙ্ধণ ও অ-ত্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহে কোন প্রকার ধর্দসংক্রাস্ত 
অনুষ্ঠানই ব্রিটিশ ভারতের আইনমতে সিদ্ধ নহে। সৌভাগাক্রমে সম্প্রাতি 
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জওহরলাল নেহরু 


আইনে পরিণত “সিভিল ম্যারেজ এক্ট”এ আমাদের স্থবিধা হইল। এরূপ দুইটি 
আইন আছে। যে আইনে আমার ভগ্রীর বিবাহ হইল তাহা কেবল হিন্দু এবং 
আহ্মৃষঙ্গিক বৌদ্ধ জৈন ও শিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি উভয়পক্ষ জন্ম 
বা ধশ্মাস্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়তৃক্ত না হন, তাহা হইলে এই 
আইনে বিবাহ চলিবে না; প্রথম “সিভিল ম্যারেজ এক্টের? ( ১৮৭২-এর *৩ 
আইন) শরণ লইতে হইবে । এই আইনে উভয়পক্ষকে সমস্ত প্রধান ধর্মের 
নিন্দা করিতে হয়, অথবা এমন বিবৃতি দিতে হয়, যাহাতে তাহারা কোন 
ধশ্মসম্প্রদায়ভূক্ত নহেন ইহা প্রকাশ পায়। এই অনাবশ্তক ধন্মদ্রোহিতা প্রদর্শন 
অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ধশ্মপ্রাণ না হইয়াও অনেকে উহাতে আপত্তি 
করেন বলিয়া এ আইনের স্থবিধা গ্রহণ চাহেন না। যাহাতে অপবর্ণ বিবাহের 
স্থবিধা হয়, এমন কোন পরিবর্তনের কথা উঠিলেই, সকল ধর্মের গোড়ার দল 
তারম্বরে প্রতিবাদ করিতে থাকেন । ইহার ফলে লোকে হয় ধর্মনিন্দা করিতে 
বাধ্য হয় অথবা আইন বাঁচাইবার জন্য ধন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
ব্যক্তিগত ভাবে আমি অপবর্ণ বিবাহে উত্সাহ দ্বিবার পক্ষপাতী 7; তবে উত্সাহ 
দেওয়া হউক আর নাই হউক এমন একটা! সাধারণ অসবর্ণ বিবাহের আইন থাকা 
উচিত, যাহাতে সকল ধর্মের নরনারীই, ধশ্ম নিন্দা বা ধন্ম পরিবর্তন না করিয়াও 
বিবাহিত হইতে পারে। 

আমার ভগ্নীর বিবাহে কোন আড়ম্বর ছিল না, যথাসম্ভব সাদাসিধা! ভাবে 
উহা! নির্ববাহ হইয়াছে । সাধারণতঃ আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে যে হৈ চৈ 
হয়, আমি তাহা পছন্দ করি না। একে মায়ের অস্থখ, তাহার উপর তখনও 
নিরুপত্দ্রব প্রতিরোধ চলিতেছিল, আমার বহু সহকন্মী কারাগারে, কাজেই লোক- 
দেখান আড়ম্বরের কথা উঠিতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আত্মীয় কুটুম্ব ও 
স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হইল । ইহাতে আমার পিতার অনেক পুরাতন 
বন্ধু মনোবেদনা পাইলেন, তাহারা তল করিয়া ভাবিলেন যে আমি ইচ্ছা 
করিয়াই তাহাদের অবজ্ঞা করিয়াছি । 

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ইংরাজী (লাটিন) অক্ষরে হিন্দুস্থানীতে লেখা হইয়াছিল। 
ইহা অভিনব, কেন না এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণপত্র বরাবর নাগরী কিন্বা পারসী 
অক্ষরে লেখা হয়, ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা (সম্দল ও খৃষ্টান পান্রী ব্যতীত 
অন্যত্র দৃ্ হয় না । আমি পরীক্ষা করিবার জন্য ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করিলাম, 
লোকে ইহা কিভাবে গ্রহণ করে জানিবার কৌতুহল ছিল। অধিকাংশ লোকই 
ইহা পছন্দ করিলেন না। অল্প কয়েকখান৷ পত্র দেওয়! হইয়াছিল, যদ্দি অধিক 
সংখ্যায় পত্র বিতরিত হইত তাহা হইলে প্রতিবাদ অধিকতর হইত সন্দেহ নাই। 
গান্ধিজী আমার এই কার্ধ্য অনুমোদন কজিলেন না। 
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আমি লাটিন অক্ষরের অনুরাগী হইলেও উহা! প্রচলিত করিবার কোন 
উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবহার করি নাই। তুরষ্ক ও মধ্য এশিয়ায় ইহার অঙ্কুল 
যুক্তিগুলিরও গুরুত্ব আছে। কিন্তু তৎসত্বেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে 
পারি নাই, হইলেও, আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, বর্তমানে ভারতে 
লাটিন অক্ষর গ্রহণ করিবার অতি ক্ষীণ আশাও নাই । সকল শ্রেণী হইতেই 
ইঙ্গর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উখিত হইবে । জাতীয়তাবাদী, ধর্শসম্প্রদায়, হিন্দু, 
মুসলমান, প্রাচীন, নবীন কেহ বাদ যাইবেন না। এবং আমি ইহাঁও বুঝি যে 
এই প্রতিবাদ কেবল ভাবাবেগ নহে। যে ভাষার অতীত এশ্বধ্য ও মহত্ব আছে, 
তাহার অক্ষব পরিবর্তন এক গুরুতর পরিবর্তন, কেন না অক্ষর ভাষার মন্মমবস্ত। 
ন্বক্ষর পরিবর্তন করিবামাত্র শব্দের চেহারা বদ্লাইয়! যায়, স্বতন্ত্র ধ্বনি, স্বতন্ত্র 
ভাব মনে আসে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে এক 
অলজ্্য প্রাচীর গড়িয়া উঠে এবং প্রথমোক্ত সাহিত্য বৈদেশিক ভাষার মত হইয়া 
অবশেষে বিলুপ্ত হয়। যেখানে রক্ষা করিবার মত কোন সাহিত্য নাই, 
সেখানেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে । ভারতে আমি কোন পরিবর্তন 
কল্পনাই করিতে পারি না, কেন ন। আমাদের ভাষা যে কেবল এশ্বর্যশালী ও 
মূল্যবান তাহা নহে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিন্তার সহিত ইহার যোগ 
অবিচ্ছেদ্য এবং আমাদের জনসাধারণের জীবনের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
জোর করিয়া ইহা চালাইতে যাওয়! জীবস্তদেহে অস্ত্রোপচারের মতই নিষ্ঠুরত৷ 
এবং তাহাতে লোকশিক্ষার গতি রুদ্ধ হইবে । 

এই প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নাই । আমার মতে অক্ষর সংস্কার 
করিতে আমাদের সংস্কৃত ভাষার কন্যাস্বরূপা-__হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটা 
ভাষার জন্য এক সাধারণ অক্ষর গ্রহণের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে। 
এ সকল ভাষার অক্ষরগুলির উৎপত্তিস্থল মূলতঃ এক এবং পার্থক্যও খুব বেশী 
নহে। কাজেই এক সাধারণ অক্ষর নির্ণয় করা কঠিন নহে। ইহার ফলে এই 
চাবিটি একশ্রেণীর প্রধান ভাষা! পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে। 

ভারত সম্পর্কে এই গল্প আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা অত্যস্ত অধ্যবসায়ের 
সহিত সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন যে ভারতে কয়েক শত ভাষা প্রচলিত 
নির্দিষ্ট সংখ্যাটা আমি ভূলিয়! গিয়াছি। প্রমাণ স্বরূপ আদমস্থমারীর বিবরণ 
আছে। এই কয়েক শত ভাষার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজই অস্ততঃ একটি 
ভাষাও মোটামুটি জানেন । দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও তাহারা উহা শিক্ষা 
করেন না, ইহা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা । এই সমস্ত ভাষাকে একত্র করিয়া 
তাহার নাম দিয়াছেন, “ভার্ণাকুলার” অর্থাৎ দাসজাতির ভাষা । (লাটিন ভার্ণা 
শবের অর্থ, যে সকল দাস পরিবারের 'মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ) আমাদের দেশের 
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লোকেরাও অজ্ঞাতসারে না! বুঝিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত জীবন 
ভারতে কাটাইলেও ইংরাজেরা! আমাদের ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিবার কোন 
চেষ্টাই করেন না, ইহা আশ্চর্য্য । তাহার! খানসামা ও আয়াদের সাহায্যে এক 
অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গীর অপত্রংশ হিন্দুস্থানীকে প্ররুত বস্তু বলিয়া কল্পনা করেন। 
যে ভাবে তাহারা অধীনস্থ কর্মচারী ও মোসাহেবদের নিকট হইতে ভারতীয় 
জীবন সম্পর্কে ঘটনা সংগ্রহ করেন, তেমনি ভাবে চাকর-বাকরের নিকট হইত 
হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। এই চাকরের। “সাহেব-লোগ” বুঝিতে পারিবেন 
না এই ভযে, তাহাদের পছন্দ মত বাজারিযা হিন্দুস্থানীতে কথা বলে। হিন্দুস্থানী 
ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ষে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও বিপুল সাহিত্য 
আছে, এ সম্বন্ধে তাহারা গভীব ভাবেই অজ্ঞ । 

আদমস্থ্মারীর রিপোর্ট যদি বলে যে ভারতে ছুই তিন শত ভাষা আছে, 
তাহা হইলে আমার বিশ্বান উহ্‌| হইতেই দেখ! যাইবে যে জান্মানীতেও ৫০ কি 
৬০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাকে জান্মীনীর অনৈক্য বা ভেদের 
ৃষ্ান্তম্বরূপ কেহ উল্লেখ করিযাছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আদমহমারীর 
বিবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার কথাও উল্লেখ করা হয়, কয়েক সহশ্র লোকের কথ্য 
ভাষাকেও স্বতন্বভাবে উল্লেখ করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার শ্ুবিধার জন্য 
বহুতর কথ্য ভাষাকে পৃথক ভাষ| হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আয়তনের 
তুলনায় ভারতে অতি অল্প সংখ্যক ভাষাই প্রচলিত। ইউরোপের সহিত তুলনায় 
ভাষাব দিক দিষা ভাবতবর্ধ অধিকতর এক্যবদ্ধ, কিন্ত ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুণ 
সাধারণ কথ্য ভাষ। গড়িপ়া উঠে নাই । কথা ভাষার নানারূপ ইতর বিশেষ আছে। 
ভারতের প্রধান ভাষা (ক্রক্ষদেশ বাদে ) হিন্দস্থানী ( ভিন্দী ও উদ), বাঙ্গলা, 
গুজরাটা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী। ইহার সহিত যদি 
আসামী, উড়িয়া, সিন্ধী, পুস্ক ও পাঞ্জাবী জুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
কয়েকটি পার্বত্য ও অরণ্যবানী সম্প্রদায় ছাড়। ভারতের সমস্ত ভাষার কথাই 
বল! হয়। উত্তর, মধ্য ও পণ্চিন ভারতে প্রচলিত ভারতীয় আধ্য ভাষাগুলির 
পরম্পরের সহিত গভীর এঁক্য রহিয়াছে । দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলি স্বতন্ব 
হইলেও তাহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যধিক, সংস্কত শবের প্রাচ্র্যও 
উহাতে কম নহে । 

যে আটটি প্রধান ভাষার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটিই 
প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে সম্দ্ধ। এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সকল ভাষা কথ্য 
ভাষারূপে ব্যবন্থত হয়। অতএব কথ্য ভাষার দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর অন্থান্তয 
প্রধান ভাষার সহিত একজ্রে আপন পাইবার যোগ্য । পাঁচ কোটি লোক 
বাঙ্গলায় কথা কহে, অল্পবিস্তর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিলেও আমার ধারণা 
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( হাতের কাছে নিদিষ্ট সংখ্যা নাই ) ভারতে প্রায় ১৪ কোটি লোক হিন্ুস্থানী 
ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষা দেশের সর্বত্র বুলোক অল্পবিস্তর বুঝিতে 
পারে।* এই ভাষার বিপুল ভবিষ্তৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইহা সংস্কতের দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পারসী ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ছুই 
, শরশ্বধ্য ভাণ্ডার হইতে এই ভাষা পুষ্ট এবং সম্প্রতি ই*রাজী হইতেও ইহা অনেক 
কিছু সংগ্রহ করিতেছে । দাক্ষিণাত্যে অবশ্য হিন্দী ভাষা একেবারেই বিদেশী 
ভাষা, তবে সেখানেও হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে । ছুই 
ব্দব পূর্বে (১৯৩২) আমি তত্রত্য হিন্দী প্রচার সমিতি প্রদত্ত সংখ্যা 
দেখিয়াছিলাম, তাহারা চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই 
৫১৫০১০০০ জন লোককে হিন্দী শিক্ষা দ্রিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত 
স্বতঃ প্রবৃত্ত চেষ্টায় এই সাফল্য অল্প নহে, এবং ধাহার! হিন্দী শিখিয়াছেন, তাহারা 
আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে শিখাইতেছেন। 

হিন্দৃস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমার 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য এখনও ইহা বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী নাগরীতে লেখা হইবে, না, পারসী অক্ষরে লেখা হইবে, 
ইহা সংস্কৃত শব্বহুল হইবে, না, পারসী শব্ববহথল হইবে, ইহ! লইয়] নির্বোধ 
তর্ক ও বাদান্বাদের ফলে উহার উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । অক্ষরের অস্থবিধা 
দূর করার উপায় নাই, কেন না ছুই পক্ষের মনোভাবই প্রবল, অতএব ছুই 
প্রকার অক্ষরই মানিয়া লইয়া লোককে ইচ্ছামত যে কোনটি ব্যবহার করিতে 
দেওয়াই সঙ্গত। তবে উভয়দিকের চরমপন্থা বঞ্জন করিয়া মোটামুটি কথ্যভাষার 
প্রতি লক্ষ্য বাখিয়াই সাহিত্যের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর্তব্য । জনসাধারণের 


* একজন হিন্দুস্থানী অনুরাগী আমাকে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি দিয়াছেন । এগুলি ১৯৩১ কি 
১৯২১-এর আদমন্ুম।রীর বিবরণ হইতে গৃহীত কি ন1 জানি না, তবে মনে হয় ইহা ১৯২১-এর ) 
বর্তমানে অবগ্ঠ এই সংখ্যা অনেক বাড়িযাছে। 


হিন্ুস্থানী ( পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দী, পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী সহ) ১৩,৯৩ লক্ষ 
বাঙলা ৪৯৩ , 
হা ২,৩৬ , 
মারাঠী ১৮৮, 
তামিল ১,১৮৮ ৩ 
কানাড়ী ১০৩, 
উড়িয়া ১১০১ ৪ 


গুজরাট ৯৬ ৪ 
পুন্ত, আসামী এবং ব্রহ্মদেশের ভাবার উৎপত্তি ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া এই তালিকার তাহ! 
ধর! হয় নাই। 


৪৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে ইহাই অবশ্যম্ভাবী । বর্তমানে ধাহারা নিজেদের 
সাহিত্যের লিখনভঙ্গী ও মাধুধ্যের নিয়ামক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মুষ্টিমেয় 
মধ্যশ্রেণী, প্রত্যেকে নিজ নিজ মত সম্পর্কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও সন্কীর্ণমনা । 
তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি আকড়াইয়া আছেন, যাহার সহিত তাহাদের পাঠক 
জনসাধারণের অথবা জগতের সাহিত্যের গতিভঙ্গীর যোগ নাই। 

হিন্দুস্থানী ভাষাৰ পবিপুষ্টি ও বিস্তারের সহিত বাঙ্গলা, গুজরাটা, মাবাঁঠী, 
উড়িয়া বা দ্রাবিড় ভাষ! প্রভৃতি ভারতের উত্কুষ্ট ভাষাগুলির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির 
সংঘর্ষ হইবে নী, হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ভাষা অত্যন্ত 
সচেতন এবং হিন্দুস্থানী অপেক্ষাও বুদ্ধির দিক দিয়া সতর্ক; বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষ 
ও অন্যান্য কাধ্যের জন্য এই ভাষাগুলি রাষ্ট্র-ভাষারূপেই থাকিবে । কেবল 
এগুলির সহায়তাতেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা! ও সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার সম্ভব । 

কেহ কেহ কল্পনা করেন, ইংরাজীই ভারতের সর্বজনীন ভাষায় পরিণত 
হইবে। মুষ্টিমেয উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত বাক্তিকে বাদ দিলে, ইহা আমার নিকট 
উন্মাদ্দেব কল্পনা! বলিয়াই মনে হয়। ইহার সহিত জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতির 
কোন সম্পর্কই নাই। এখন যেরূপ আছে, হয় ত আরও ব্যাপকভাবে ইংরাজী 
ভাষা, “টেকনিক্যাল+, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে 
আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বাবহৃত হইবে । জগতের চিন্তা ও কর্্মধাবার সহিত যোগ 
বাখিবার জন্য আমাদের অনেকেরই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা উচিত এবং আমার 
মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী ভাষা ছাড়াও, ফরাসী, জান্মীন, 
রুশিয়ান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্ঠ ইংরাজীকে 
অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে জগতের মতামত তুলমূল 
বিচার করিতে হইলে আমাদের কেবল ইংরাজীর চশমা ব্যবহার করিলেই চলিবে 
না । ইতিমধ্যেই আমাদের মানসিক বিকাশের ধার! বহুল পরিমাণে একদেশদশী 
হইয়া পড়িয়াছে, কেন না আমরা কেবল একদিকের কথা ও মতবাদ ভাবিতে 
অভ্যন্ত। এমন কি আমাদেব অতি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন 
না যে ভারত সম্পর্কে তাহাদের ধারণা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গী ছারা কি পরিমাণে আচ্ছন্ন। 

কিন্তু অন্যান্য বিদেশীভাষ| শিক্ষায় আমরা যতই উৎসাহ দেই না কেন, 
বাহিরের সহিত যোগাযোগ বক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন 
থাকিবে। ইহাই হওয়া উচিত, পুরুষাহুক্রমে আমরা ইংরাজী শিখিতেছি এবং 
ইহাতে অনেকটা কৃতকাধ্যও হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের শিক্ষার ধারা একেবারেই 
মুছিয়া ফেলিয় নৃতন কিছু গ্রহণ করিবার "চেষ্টা নির্ববদ্ধিতাই হইবে। বর্তমানে 
ইতবাজী ভাষা বহু দূরপ্রসারী এবং ইহা ভ্রুতগতিতে অন্যান্য ভাষাকে অতিক্রম 
করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আস্তজ্জাতিক আলোচনায় এবং রেভিয়ো 


৪৮৬ 


অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্থ 


ঘোষণায় এই ভাষাই প্রধান বাহন হইবে, যদি না “আমেরিকান” ইহার স্থান 
গ্রহণ করে। অতএব আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে। 
যথাসম্ভব ইহা আমাদের শিক্ষী করা উচিত, তবে এই ভাষার স্ক্্াতিস্ক্ম রস 
উপজ্লেগ করিবার জন্ত অনেকে যেমন ভাবে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় 
ব্রেন, আমি তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা 
_সশ্তব হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশের উপর এই বোঝা চাপাইয়া দিলে অন্যান্য 
দিকে তাহাদের উন্তরতি অবরুদ্ধ হয়। | 

সম্প্রতি “বেসিক ইংলিশ”-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে । আমার 
মনে হয় ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ অত্যন্ত সরল ও স্থগম করা হইয়াছে, 
ভবিষ্যতে ইহার প্রচলনের সমধিক সম্ভাবন! রহিয়াছে । আমাদের পক্ষে এই 
“বেসিক ইংলিশ” শিক্ষী ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করাই ভাল, পণ্ডিতী ইংরাজী 
বিশেষজ্ঞ বাঁ বিশিষ্ট ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট থাকুক। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দুস্থানী ভাষায় ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা 
হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী । ইহার প্রয়োজন আছে, কেন না আধুনিক 
অনেক নাম ও শব্ব্বর প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, সংস্কৃত, পারসী বা আরবী 

হইতে কঠিন শব্দ রচন1 না করিয়া সর্বজন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল । 

ঠক পবিত্রতা রক্ষাকারীরা ইহাতে আপত্তি করিবেন, কিন্তু আমার হনে হয় 
ইহা মস্ত ভূস, অন্যান্ত ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব পরিপাক করিবার শক্তি ও সহজ 
নমনীয়তার দ্বারাই ভাষ! সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। 

আমার ভগ্রীর বিবাহের পরেই আমি কাশী যাত্রা করিলাম । আমার পুরাতন 
বন্ধু ও সহকন্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বৎসরকাল পীড়িত ছিলেন। লক্ষৌ জেলে 
থাকিবার সময় তিনি পক্ষাধাতরোগে আক্রান্ত হন, তখন হইতে অতি ধীরে ধীরে 
আরোগ্যলাভ করিতেছেন । কাশীতে অবস্থান কালীন একটি ক্ষুদ্র হিন্দী-সাহিত্য 
সমিতি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন এবং আমি সদস্যদের সহিত 
সাধারণভাবে কিছু আলাপ আলোচনা করি। আমি বলিলাম, যে বিষয় আমি 
অল্প জানি, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনায় আমার সক্কোচ হয়, তবও 
আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম । হিন্দী লিখিবার আলঙ্কারিক ও জটিল 
প্রচলিত প্রথার সমালোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব 
প্রয়োগ, কৃত্রিম ও আড়ষ্ট প্রাচীন বচনাপদ্ধতি ধরিয়া থাকার কোনই সার্থকতা 
নাই। আমি বলিলাম, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অন্য এইরূপ রাজদরবারী রীতিতে 
সাহিত্য রচনা ত্যাগ করিয়া হিন্দী লেখকগণ দৃঢ়তার সহিত সর্বজনবোধ্য ভাষায় 
জনসাধারণের জন্য সাহিত্য স্য্টি করুন। জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে ভাষ৷ 
জীবস্ত ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিবে, লেখকগণও জনসাধারণের ভাবাবেগ হইতে 


৪৮৭ 


জওহরলাল নেহরু 


শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতধরণে রচনা কবিতে সমর্থ হইবেন। আমি 
আনুও বলিলাম যে, হিন্দী গ্রন্থকারের! যদি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের 
প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে তীহারা বহুল পরিমাণে উপকৃত 
হইবেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও আধুনিক 
ভাবধারা সংক্রান্ত গ্রন্থ গুলির অনুবাদ হওয়াও বাঞ্চনীয় । প্রসঙ্গত; আমি উল্লেখ 
করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাঁষ। 
অধিক অগ্রসর, বিশেষভাবে মাধুনিক বাঙ্গল1 সাহিত্যের মৌলিকতা ও শ্থজনী- 
গ্ররতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধ্িক। 

এই সকল কথা বন্ধুভাবে আলোচন। করা আমি ফিরিয়া আমিলাম। কিন্তু 
উহা! সে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু সভায় 
উপস্থিত কোন বাক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করিয়! 
দিলেন । 

আমাব বিরুদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি 
বাঙ্গলা, গুজরাটী ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচন। করিতে 
স্পর্দ1] প্রকাশ কন্িধাছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ_-এ প্রিষয়ে আমি অজ্ঞ 
তাহাতে সন্দেহ কি-_-ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। 
এই বাদান্ুবাদ পডিবার আমি সময় পাই নাই, শুনিয়াছি কযেকমাস ধরিয়া 
আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্য্যন্ত-_-উহা চলিয়াছিল। 

এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল । আমি বৃঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক 
ও সাংবার্দিকেরা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু, একজন হিতাকাজ্ষমীর নিকট হইতেও 
তাহার্দের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধেধ্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই 
হীনতাবোধ রহিয়াছে । আত্মসমীলোচনার একান্ত অভাব, সমালোচনার আদর্শ 
অতি দীন। গ্রন্থকার ও সমালোচক ব্যক্তিগত অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কলহ 
করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে । ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সন্কীর্ণ বুজ্জোয় শ্রেণীর এবং 
কৃপমগ্ু,কত্বে পূর্ণ দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রন্থকার ও সাংবাদিকের পরস্পরের জন্য 
এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য লিখিয়া থাকেন; জনসাধারণের স্বার্থ বা 
মনৌভাব একেবারেই অবজ্ঞ। করেন। যেখানে ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং বিস্তৃত 
সেখানে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কত শোচনীয় । 

হিন্বী সাহিত্যে অতীত সম্পদ প্রচুর; কিন্তু কেবল অতীতের উপর নির্ভর 
করিয়া ইহা বাচিতে পারে না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার মহৎ ভবিস্তং আছে 
এবং হিন্দী সংবাদপত্রগুলি কালক্রমে দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। 
কিন্ত বর্তমান প্রচলিত প্রথা বজ্জন করিয়। সাহসের সহিত জনসাধারণের জন্য 
সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত না হইলে উন্নতির আশ! নাই। 


৪৮৮ 


৫৩৬ 
সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়। 


আমার ভগ্নীর বিবাহেব প্রাক্কালে সংবাদ আসিল, ইউরোপে বিঠলভাই 
প্যাটেলেব মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগ করিতেছিলেন এবং এই 
কাবণেই ভারতে তীহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহার 
মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাবহ ঘটনা, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রধান নেতাদের একের 
শব আব এইভাবে মহাপ্রস্থান, অত্যন্ত অবদাদজনক | বিঠলভাই-এর গুণকীর্তন 
করিয়া অনেকেই লিখিতে লাগিলেন । এবং প্রায় সকলেই তাহাকে একজন 
পার্লামেণ্টীয নীতিবিশারদ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতিরূপে তাহার সাফল্যের 
কথা উল্লেখ কবিতে লাগিলেন । ইহা! নিঃসংশয়ে সত্য কিন্তু ইহার বারম্বার 
পুনরুক্তিতে আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। ভারতে কি 
পার্লামেণ্টীয় কাধ্যে পরিপরু এবং যোগ্যতার সহিত সভাপতিব কাধ্য পরিচালনা 
করিতে পাবেন, এমন লোকেব অভাব আছে? এই কাজের জন্য আমাদের 
আইনজীবীরা যথেষ্ট শিক্ষিত। বিঠলভাই উহা! অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন__ 
[তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন দুর্দমনীয় যোদ্ধা । 

আমার বারানসীতে অবস্থানকালীন আমি হিন্দু-বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রদিগের 
নিকট বক্তৃতা! করিতে আহৃত হইয়াছিলাম । আমি আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিলাম এবং ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এক 
বিশাল সভায় বক্তৃতা করিলাম । প্রসঙ্গতঃ আমাকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে অনেক 
কথাই বলিতে হইল, আমি তীব্রভাষায় উহার নিন্দা করিলাম এবং বিশেষভাবে 
হিন্দু মহীসভার কাধ্যপ্রণালীরও নিন্দা করিলাম । আক্রমণ করিবার জন্য পূর্বব 
হইতে আমি কোন সন্কল্প করি নাই । দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন 
দলের সাম্প্রদীয়িকতাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্ধ্যপদ্ধতির জন্য ক্রোধ সঞ্চিত 
ছিল এবং আলোচনামুখে উৎসাহ ও উত্তেজনায় সেই ক্রোধের কিয়দংশ বাহিরে 
প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদধীদের 
প্রগতি-বিরোধী চরিত্রের কথা বলিলাম, কেন না সম্পূর্ণ হিন্দু শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট 
মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বরূপ বর্ণনার কোন অর্থ হয় না। তখন আমার 
একথা মনে হয় নাই ষে, যে সভার সভাপতি মালব্যজী, সেই সভায় হিন্দু মহা 
মভার সমালোচন! করা ্থরুচির পরিচায়ক নহে, কেন না তিনি উহার অন্যতম 


৪৮৯ 


জওহরলাল নেহরু 


স্তন স্বরূপ। উহা আরও মনে না পড়িবার কারণ এই যে, ইদানীং তিনি উহার 
সহিত ততটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, নূতন আক্রমণশীল নেতারা তাহাকে 
অনেকটা কোণ ঠাসা করিয়া ফেলিয়ছিল। যতদিন তাহার প্রভাব ছিল, 
ততদিন মহাসভা সাম্প্রদায়িকতা সত্বেও রাষ্ট্ক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী হইয়া "উঠিতে 
পারে নাই। কিন্তু পরবস্তীকালে ইহা! প্রত্যক্ষ হইয়৷ উঠে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
ইহাতে মালব্যজীর কোন হাত ছিল না এবং তিনি নিশ্চয়ই ইহা অহ্থমোদন করেন 
নাই। তথাপি আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই | আমি পরে বুঝিলাম যে, 
তাহার আমস্বণের অপব্যবহার করিয়া আমি যে সকল মন্তব্য করিয়াছি, তাহাতে 
তাহাকে ক্ষুগ্ন করা হইয়াছে । এজন্য আমি ছুঃখিত হইয়াছিলাম। 

আমার নির্বদ্ধিতাপ্রন্থত আর একটি ভুলের জন্যও আমি দুঃখিত হইয়াছি। 
একজন আমার নিকট একটি প্রস্তাবেব নকল পাঠাইয়! লিখিয়াছিলেন, আজমীঢ 
হিন্দু যুবক-সন্মেলনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত আপত্তিজনক 
এবং আমার বারাণসীর বক্তৃতা» উই! উল্লেখ করিযাছিলাম। প্ররুত প্রস্তাবে এরূপ 
কোন সম্মেলনে এ প্রস্তাব গৃহীতই হয় নাই, উহা! দুষ্টলোকের ধাপ্লাবাজী মাত্র। 

আমার বারাণসীর বক্তৃতাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় 
হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর ব্যাপাবে আমি অভ্যস্ত হইলেও হিন্দুমহাসভার 
নেতাদের আক্রমণে বিষের জালা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল 
আক্রমণ ব্যক্তিগত এবং আলোচ্য বিষয়েব সহিত উহ্হাব কোন সংশ্রব নাই । 
তাহারা সীমা অতিক্রম করিলেন, ইহাতে আমি আনন্দিতই হইলাম, কেন না, 
আমি এবিষয়ে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার স্থযোগ পাইলাম। মাসের পর 
মাস ধরিয়া, এমন কি যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন হইতেই এই সকল 
কথ] আমার মনের মধ্যে গঞ্জন করিতেছিল, কিন্ত প্রকাশের পথ খুঁজিয়া 
পাইতেছিলাম না। ইহাতে যেন ভীমরুলের চাকে খোচা দেওয়া হইল, যর্দিও 
ভীমরুল আমার গা-সহা, তথাপি যে বাদান্ুবার্দ গালাগালিতে পধ্যবমিত হয়, 
তাহাতে আনন্দ নাই । কিন্তু আমার বিচার করিবার অবসর রহিল না। আমার 
ধারণানুযায়ী যুক্তিজাণ বিস্তার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
সাম্প্রদ্দায়িকতাবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলাম, আমি উহাতে দেখাইলাম, 
দুই পক্ষের কেহই "্থাটি” সাশ্প্রদায়িকতাবাদী নহে, আসলে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নতিবিরোধীরাই সাম্প্রনাস্ষিকতার মুখোস পরিয়া আত্মগোপন করিয়া 
আছে। সংবাদপত্র হইতে জেলে সংগ্রহ করা, সাম্প্ররায়িক নেতাদের বক্তৃতা ও 
বিবৃতির কতকগুলি বিবরণ আমার নিকট ছিল। আমার নিকট এত বেশী 
উপাদান ছিল যে, সেগুলিকে সংবাদপত্রের প্রবন্ধের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয় 
ঠাসিয়। দিতে আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে । 


৪৯৩ 


সাম্প্রদায়িকতা! এবং প্রতিক্রিয়। 


আমার এই প্রবন্ধটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বহুল প্রচার লাভ করিল। 
কিন্ত কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদীয়িকতাবাদী, কোন পক্ষ হইতেই কোন জবাব 
আসিল না; যদিও আমার প্রবন্ধে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কথা ছিল। হিন্দু- 
মহাসর্ভীর যে সকল নেতা নান1 ছন্দে জোরালো ভাষায আমাকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন তাহারা একেবারেই মৌনাবলম্বন করিলেন। 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে কেবল স্যর মহম্মদ্র ইকবাল, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 
সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা ছাড়া তিনি 
আমার যুক্তিসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না । ইহার উত্তর দিতে গিয়াই 
আমি ইঙ্গিত করিলাম যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি গণ-পরিষদর 
আহ্বান করিয়া মীমাংসা কর! উচিত | পরে সাম্প্রদায়িকত। লইয়া আমি আরও 
ছুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ লোকে সদয়ভাবে গ্রহণ 
করা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর এগুলির প্রভাব দেখিয়া আমি আশান্বিত 
হইলাম। অবশ্য আমি কল্পনাও করি নাই যে সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যে 
তীত্র মনোভাব বিদ্যমান, তাহা আমি কোন যাছুমন্ত্রে উড়াইয়! দ্রিতে পারিব। 
আমার কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা! ভারতের ও 
ইংলগ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত এবং কার্যক্ষেত্রে 
তাহারা সর্ধবিধ বাজনৈতিক, বিশেষভাবে সামাজিক উন্নতির বিরোধী । 
তাহাদের দাবীগুলির সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দিকের 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া উহার আর কোন সার্থকতা নাই। এই ভাবে 
যুক্তিতর্ক দ্বারা যখন আমি আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলাম, তখনই কারাগারের 
ডাক আসিল। হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদনের সার্থকতা 
আছে সন্দেহ নাই কিন্তু অনৈক্যের কারণগুলি বুঝিবার চেষ্টা না করিলে, 
উহা শৃন্গর্ভ উক্তিমাত্র। যাহা হউক, অনেকে এরূপ কল্পনা করেন যে, এ 
যাছুমস্ত্রটি বারে বারে আওডাইলেই একদিন মিলন আসিয়! পড়িবে। 

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি 
খতাইয়া দেখিলে অনেক কিছু বুঝিবার উপাদান পাওয়া যায়। হিন্দু ও 
মুসলমানকে একত্র মিলিত হইয়া কাঁজ করিতে বাধ দেওয়া! এবং এককে অপরের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মূলতঃ অপরিহাধ্য নীতি ছিল। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশের 
কঠিন হস্ত হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উপরই কঠোরভাবে পতিত হইল । তাহারা 
ভাবিলেন, মুসলমানেরাই অধিক আক্রমণশীল ও রণপ্রিয়, ভারত-শাসনের 
অল্পদিন পূর্বের স্থতি তাহাদের রহিয়াছে, অতএব ইহারাই অধিকতর বিপজ্জনক। 
মুললমানেরাও নৃতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সবরিয়া রহিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের 
অধীনে অল্প চাকুরীই তাহারা পাইলেন। এ সমস্তই তাহারা সন্দেহের দৃষ্টিতে 


৪৯১ 


জওহরলাল নেহরু 


দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা শিখিয়া কেরাণী শ্রেণীর চাকুরী 
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহার্দের বেশ নিরীহ মনে 
হইতে লাগিল । 

উপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চশ্রেনীর ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদীয়ে অভিনব 
জাতীয়তাব।দ জাগ্রত হইল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহ! হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, কেন না, মুসলমানের! তখন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎ্পদ। “এই 
জাতীয়তাবাদের স্থর অতি শান্ত নিরীহ হইলেও গভর্ণমেন্ট তাহ পছন্দ করিলেন 
না, তাভার] মুললমানদিগকে উত্সাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাহারা 
নৃতন জাতীয়তাবাদ হইতে দুরে সরিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার অভাবই ছিল 
মুসলমানদের প্রধান বাধা, কিন্তু তাহা ধীবে ধীবেই অন্তহিত হইবে সন্দেহ নাই । 
দূরদৃষ্টি লইয়! ব্রিটিশগণ ভবিষ্যতের ব্যবস্থ! করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই 
কাযো তাহাদেব প্রধান সহায় হইলেন প্রথর ব্যক্তিত্বশালী স্তর সৈয়দ আহম্মদ খা । 

সম্প্রদায়ের অনুন্নত অবস্থা, বিশেষভাবে শিক্ষীর শোচনীয় ছুর্গতি দেখিয়! স্যর 
সৈয়দ ব্যথিত হইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর ইহাদের কোন প্রভাব নাই, 
গভর্ণমেণ্টও ইহাদের কোন অগ্রগ্রহ করেন না, ইহা তাহার নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক 
হইয়া উঠিল। তংকালীন অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির মত তিনিও ত্রিটিশের 
অনুরাগী ছিলেন এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। ইউরোপ-_বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপ--বিগত শতাব্দীর 
মধ্যভাগে সভ্যতার সর্ধবোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহার 
একাধিপত্য, বড় হইতে গেলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহ! সর্বত্র প্রকাশিত । 
সমস্ত ক্ষমতা ও এশ্বধ্য উচ্চশরেণীর করায়ত্ত, প্রশ্ন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। 
ইহা উদারনৈতিকগণের যুগ, ইহা৷ ভবিষ্যতের মহৎ পরিণতির উপর দৃঢবিশ্বাসী। 
এই বিস্ময়কর বাহ চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতীয়েরা যে অভিভূত হইবেন, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? হিন্দুরাই অধিকসংখ্যায় ইউরোপে ও ইংলগ্ডে গিয়া 
তাহাদের অনুরাগী হইয়া! স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহ্‌ চাকচিক্য ও 
আড়ম্বর সহিয়া গেল, প্রথম দর্শনের বিস্মম আর রহিল ন। | কিন্ত স্তর সৈয়দের 
মনে প্রথম দর্শনের বিম্ময় ও আসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৬৯ সালে ইংলগ্ডে 
গিয়। তিনি দেশে কতকগুলি পত্র লেখেন। ইহার একখানি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছেন,_-“ভারতে ইংরাজদের অসৌজন্য এবং ভারতবাসীকে ঘ্বণা ও 
অযোগ্য জীবজন্তর মত ব্যবহারের জন্য যদিও আমি ইংরাজকে মাঞ্জনা করিতে 
পারি না, তথাপি আমার মনে হয়, তাহারা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এরূপ করিয়া 
থাকেন এবং কিছু সঙ্কোচের সহিত আমি একথাও স্বীকার করিব যে, আমাদের 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত খুব বেশী ভুল নহে। ইংরাজের খোসামোদ ন। 


৪৯২ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়। 


কৰিয়াও আমি একথা বলিতে পারি যে ভারতীয় নেটিভগণ, উচ্চ নীচ, ব্যবসায়ী 
৪ ছোট দোকানদার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের যদি আদব কায়দা শিক্ষা ও চরিত্রের 
মহন্বের মাপকাঠিতে ইংরাজদের সহিত তুলনা! করা যায়, তাহা হইলে, শক্তিমান 
হবন্দর প্নান্নষের সহিত একটা নোংরা জানোয়ারের যে পার্থক্য, পার্থক্য ঠিক 
তভখানি। ভারতের ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নপুংসক পশু বলিয়া! মনে করে, 
তাহার যুক্তি ও কারণ আছে। -***ত যাহা আমি দেখিয়াছি এবং প্রত্যহ 
দেখিতেছি, ভারতের নেটিভরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।:.-.--.7 যাহা 
কছু ভাল বস্তু, এহিক ও পারমাথিক, যাহা কিছু মহৎ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, 
সে সমন্তই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইউরোপকে, বিশেষ ভাবে ইংলগুকে দান 
করিয়াছেন ।* 

ইংলগ্ ও ইউরোপের ইহাপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কেহই করিতে পারেন 
নাই, শ্যুৰ সৈয়দ যে অতিমাত্রায় অভিভূত হইবাছিলেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তুলনা 
করিতে গিয়! তিনি যে কঠিন ভাষ। প্রয়োগ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ্য 
এই যে তাহার স্ব্দেশবাসীকে মোহনিদ্র। হইতে জাগ্রত করিয়। সম্মুখে অগ্রসর 
কবাইবার জন্ত। এই অগ্রসর বলিতে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, পাশ্চান্ত 
শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথ। তাহার সম্প্রদায় অধিকতর শক্কিহীন 
৪ অধ:পতিত হইয়া পড়িবে । ইতরাজী শিক্ষার অর্থ ই সরকারী চাকুরী, নিরাপত্তা, 
প্রতিপত্তি ও সম্মান । অতএব শিক্ষাবিস্তানে তিনি সর্বশক্তি নিযোজিত করিলেন 
এবং তাঁহার সম্প্রদ্দায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনন্যকর্মা 
চইয়ু এই এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন, _গতানুগতিকতা ও সংশয় হইতে 
মৃুলমানদিগকে মুক্ত কর! অতিশয় কঠিন কাজ ছিল সন্দেহ নাই । হিন্দু বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নবজাতীয়তাবাদ তাহার নিকট অবান্তর বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলিয়া 
বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্ধশতাববীর অধিক অগ্রসর, তাহার! গভর্ণমেণ্টের সমালোচনার 
বিলাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার শিক্ষা প্রচারে গভর্ণমেণ্টের পুর্ণ সহযোগিতা 
আবশ্যক এবং তিনি এখনই উহাতে যোগ দিয়া, তাহার উদ্দেশ্ত পণ্ড হইবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি শিশু জাতীয় কংগ্রেস হইতে মুখ 
ফিরাইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অতি আগ্রহের সহিত তাহাকে উৎসাহ দ্রিলেন। 

স্যর সৈয়দের মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত 
করিবার সঙ্কল্প যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ ইহ! ব্যতীত তাহীর৷ 
নৃতন ধরণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠন ব্যাঁপাবে কোন কাধ্যকরী অংশ গ্রহণ 


সপ পপর আপ পা ৮ এ পি 











শা পোপ পাপা্পস+ জপ, সা স্পা 


* উদ্ধত অংশ হানস্‌ কোণের “প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস” হইতে গৃহীত। 


৪৪৯৩ 


জওহরলাল নেহরু 


করিতে পারিত না এবং উন্নততর শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক উন্নত অবস্থাপন্ন হিন্দুদের 
পো ধরিয়াই তাহাদের কাটাইতে হইত। এঁতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে ও 
মতবাদের দিক দিয়! তখনও মুসলমানের! বুজ্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 
যোগ দ্রিবার যোগ্যতা অঞ্জন করে নাই ; কেন না হিন্দুদের মত তাহাদের যুজ্জোয়া 
শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। স্তর সৈয়দের কার্য প্রণালী দৃশ্তত: অতিমাত্রায় মডাবেট 
হইলেও, উহ! সম্যকরূপে বৈপ্লবিক পথেই প্রযুক্ত হইয়াছিল । যখন নবন্ষ্ট হিন্দু 
মধ্যশ্রেণীরা ইউরোপীয় উদাবনৈতিক মতবাদের দিক হইতে চিস্তা করিতেছিলেন, 
তখন মুমলম।নেরা গণতন্ত্বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন । কিন্তু 
উভযশ্রেণী সম্পূর্ণৰূপে মডারেট এবং ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। 
অন্নসংখ্যক ধনী ঘুসলমান জমিদার যে শ্রেণীর মডারেট, স্যর পৈয়দ ছিলেন সেই 
শ্রেণীন। হিন্দুদের মভাবেট-নীতি ছিল, সতর্ক বৃত্তিজীবী ও বণিকের শিল্পবাণিজ্য 
ও টাকা খাটাইবাব উপায় অন্বেষণ । ব্রিটিশ উদ্ারনীতির দীপ্ত ণিখা গ্লাডষ্টোন, 
ব্রাইট প্রভৃতি হইতে হিন্দু রাজনীতিকেরা আলোক গ্রহণ করিতেন। 
মুদলমানের! তাহা করিয়াছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তাহারা 
ব্রিটিশ বক্ষণশীল ও ইংলগ্ডের জমিদাব সম্প্রদায়ের অনুরাগী ছিলেন। আরমেনিয়ান 
হত্যাকাণ্ডের জন্ত, তুরস্কের পুন: পুনঃ নিন্দ। করায় তাহার গ্লাডষ্টোনকে দু'চক্ষে 
দেখিতে পারিতেন না। তবে ডিজরেলী তুরস্বের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন 
বলিয়া তাহারা তাহার প্রতি (অবশ্ঠ অল্পসংখ্যক মুসলমানই তখন এই সব 
ব্যাপারের খোজ রাখিতেন ) একটু পক্ষপাত দেখাইতেন। 
স্তর সৈয়দ আহম্মদ খার কতকগুলি বক্তৃতা আজকাল পড়িলে অত্যন্ত 
আশ্চধ্য বলিয়া বোধ হয়। যখন কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন হইতেছিল তখন, 
গ্রেসের অতি সাধারণ ও সামান্য দাবীরও সমালোচন করিয়া ১৮৮৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তিনি লক্ষৌ-এ এক বন্তৃতা করেন। স্তার সৈয়দ বলিয়াছিলেন,_ 
“যদ্দি গভর্ণমেন্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করেন অথবা ব্রহ্মদেশ জয় করেন, 
তাহা। হইলে তীহাদের নীতি সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার 
নাই 1 ******, গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়নের জন্য একটি কাউন্সিল গঠন 
করিয়াছেন---...সকল প্রদেশ হইতে শাসনকার্যে দক্ষ এবং জনপাধারণের অবস্থা 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মচারীদিগকে এই কাউন্সিলে লওয়া হয় এবং সমাজে 
উচ্চমধ্যাদাসম্পন্ন এবং এ সভায় বসিবার উপযুক্ত কয়েকজন রইস্‌কেও (বড় 
জমিদার ) উহাতে লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, যে, যোগ্যতার 
পরিবর্তে সামাজিক মধ্যাদা দেখিয়া! তাহাদের লওয়! হয় কেন ?'****আমি 
তোমাদের জিজ্ঞাসা করি_-একজন নিম্নশ্রেণীর অথবা সাধারণ বংশের লোক, 
হউক না কেন সে এম. এ. বা বি এ. থাকুক তাহার যোগ্যতা, আমাদের 


৪৯৪ 


জাম্প্রদাস্সিকতা এবং প্রতিক্তিয়া 


অভিজাত সম্প্রদায় কি অনুমোদন করিবেন যে এ ব্যক্তি প্রতৃত্বের আসনে বসিয়া 
তাহাদের সম্পত্তি ও জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ 
করিবে? কদাচ নহে! "১, একজন উচ্চবংশের লোক ব্যতীত, কাহাকেও 
বড়লাষ্ট তাহার সহকন্মীরূপে গ্রহণ করিয়! ভ্রাতার মত ব্যবহার করিতে পারেন 
না; যেখানে ডিউক এবং আল্গণ খানা খাইবেন, সেই সকল ভোজসভাতেও 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে****, আমরা কি বলিতে পারি যে গভর্ণমেণ্ট 
মাইন প্রণয়নের যে উপায় গ্রহণ করিযাছেন, তাহাতে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্ররর্শন করা হয় নাই ? আমরা কি বলিতে পারি যে আইন প্রণয়নে আমাদের 
কোন হাত নাই ?_না, নিশ্চয়ই নহে ।৮* 

ভারতে গণ-তান্ত্রিক ইস্লামের” নেতা ও প্রতিনিধির মুখে এই কথা! 
অগ্ভকার দিনে অযোধ্যার তালুকদার, আগ্রা, বাঙ্গলা, বিহারের জমিদারগণও 
এ শ্রেণীর বক্তৃতা করিতে সাহসী হইবেন কিনা সন্দেহ । কিন্তু এ ব্যাপারে স্তর 
টসয়দই একা নহেন। সেকালে অনেক কংগ্রেসের বক্তৃতায়ও এইরূপ আশ্চর্য 
বোধ হইবে । কিন্তু সেকালের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
কে এইরূপ ছিল উদীয়মান ও সচ্ছল আথিক অবস্থার মধ্যশ্রেণীকে (হিন্দু) 
সামস্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী (মুসলমান ) কতকাংশে বাধা দিয়াছেন ও সংযত 
করিয়াছেন। হিন্দু জমিদারের! তাহাদের বুজ্জোয়াশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
চওয়ায় অনেকটা নিরপেক্ষ থাকিতেন, এমন কি মধ্যশ্রেণীর দাবীগুলির প্রতি 
সহানুভূতি দেখাইতেন, কেন না, এ সকল দাবীর পশ্চাতে প্রায়ই তাহাদের 
প্রভাব থাকিত। ব্রিটিশগণ সর্বদাই দামস্ততাস্ত্রিক অংশের পক্ষে থাকিতেন। 
'এই অভিনয়ের কোন পক্ষেই জনসাধারণ ব! নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর স্থান ছিল না। 

স্তর সৈয়দের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিল এবং আলীগড় কলেজ তাহার আশা আকাঙ্কার প্রতীক হইয়া! উঠিল। 
পরিবর্তনের সময় উন্নতিশীল আগ্রহ শীত্রই তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া পরিণতির 
মুখে উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাড়ায় । ভারতীয় লিবারেলগণ তাহার উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । তাহাদের দেখিলে মনে হয়, তাহার পুরাতন কংগ্রেসের ভাবধারার 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আমরাই আপিয়! জুড়িয়া বসিয়াছি। সত্য সন্দেহ নাই । 
কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে, প্রাচীন কংগ্রেসের 
ভাবধারা প্রভাতের শিশিরের মত মিলাইয়া গিয়া এখন স্থৃতিমাত্রে পধ্যবসিত। 
সেইরূপ স্যার টসয়দের বার্তার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তখন ছিল, কিন্ত ইহা 
কখনও উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি যদি 


আসল 








* উদ্ধত অংশ হানস্‌ কোণের “প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস” হইতে গৃহীত । 


৪৯৫ 


জওহরলাল নেহরত 


আর এক পুরুষ পরে জাবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাহার বার্তাকে নৃতন রূপ 
দিতেন। অথরা অন্যান্ত নেতার! তাহার বার্তার নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া তাহা! 
পরিবপ্তিত অবস্থায় প্রয়োগ কবিতেন। কিন্তু স্তর সৈরনদের সাফল্য এবং তীহার 
প্রতি শ্রদ্ধ৷। বশতঃ পুরাতন বিশ্বাস ছাড়িগ্ন। অগ্রসর হওরা অপবের পক্ষেপ্কঠিন 
হইয়াছে এবং ছু ভাগ্যক্রমে মুসলমান সম্প্রনায়ের মধ্যে, ধাহারা নূতন পখ দেখাইতে 
পারেন এমন অনন্তসাধারণ যোগাব্যক্তির একান্ত অভাব। আলীগড় কলেৌক্ত 
অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, বহুসংখ্যক যোগ্যবস্তি প্রস্তুত করিয়াছে, শিক্ষিত 
মুসলমান সম্প্রদাযের মানসিক গতি পরিবর্তন করিম্বাছে; তথাপি উহ1 তাহার 
আদিম কাঠামো হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না-সামন্ততান্থ্রিক মনোভাব 
ইহান উপর রাত্ব করিতেছে এবং ছাত্রদের সাধারণ উস্চাশার লক্ষা গভর্ণম্ণ্ট 
চাকুরী লাভ। দুর্লভের সন্ধানে গ্রহ-ত।রকায় ভ্রমণ করিবার দুরাকাজ্ষ। তাহার 
নাই, এক।ট ডেপুটি-কলেক্টারের পদ পাইলেই সে স্তুখী। মহান ইসলাম- 
গণতন্বের সে সৈনিক, এই কথা স্মরণ করাইয়া দ্ির। তাহার গর্ধকে তৃপ্ত করা 
হয় এবং এই ভ্রাতাত্বের প্রমাণ স্বরূপ সে মহানন্দে তুকী-ফেগ বলিয়া কথিত 
লালটুপী গর্বিত ভগ্গীতে মাথায় চাপায়, কিন্তু অল্পদিন হইল তুকীরা নিজেরাই 
এ টুণী সপূুর্ৃভাবে বঙ্গন করিয়াছেন। সে তাহার অপরিবর্তনীয় গণতান্ত্রিক 
অধিকার,_-বাহাব বলে সে সমস্ত মুসলমান ভ্রতার সহিত একব্রে আহার ও 
উপাসন। করিতে পাবে,_সে সম্বন্ধে কতনিশ্চদ্ন হইয়া, ভারতে অন্ত কোন প্রকার 
রাজনৈতিক গনতন্ব্বের অস্তিত্ব লইয়। মাথা ঘামাপ না। 

দৃষ্টির এই সঙ্গীর্ণতা, সরকারী চাকুরীর জন্য লালায়িত হওয়া কেবল আলীগড় 
ও অন্ান্ত স্থানের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দু ছাত্রদের 
মধোও ইহা সমানভাবেই দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যেও ভাগ্যের সহিত 
সংগ্রাম প্রবণতার অত্যন্ত অভাব। কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থার চাপে তাহাদের 
কেহ কেহ গতান্থগতিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের সংখ্য৷ প্রচুর 
অথচ চাকুরীর সংখ্যা কম, কাজেই তাহারা শ্রেণীত্রষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায় পরিণত 
হয় এবং ইহারাই বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনগুলির মেরুদৃণ্ড। 

স্তর সৈয়দ আহম্মদ খার রাজনৈতিক বার্তার ফলম্বরূপ পঙ্গুত্ব হইতে যখন 
মুসলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণবূপে মুক্ত হইতে পারে নাই তখন বিংশ শতাব্দীর সেই 
প্রারস্তিক বং্সরগুলিতে নব্জা গ্রত জাতীন্ন আন্দোলনের সহিত মুসলমানদের 
ভেদ ঘটাইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেক হ্থবিধা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে 
স্তর ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাহার “ইপ্ডিয়ান আনরে&&” নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছিলেন,_“ইহা নিশ্চিতরূপেই জোর করিয়া বল! বায় যে, অগ্যকার মত 
আর কোন সময়েই ভারতীয় মুসল্মানের! সমগ্রভাবে নিজেদের স্বার্থ ও আশা 
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সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়। 


আকাঙ্ষা, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এক করিয়। 
দেখে নাই 1” বাজনীতিক্ষেত্রে ভবিত্বদ্ধাণী করা! বিপজ্জনক । স্তর ভ্যালেপ্টাইনের 
উহ! লিখিবার পাঁচ বৎসর পরেই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, দুঃসাধ্য উদ্যমে 
তাহানের চরণ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কংগ্রেসের পার্থে আসিয়! ধ্াড়াইয়াছিলেন। 
দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুদলমানেরা যেন কংগ্রেসকেও অতিক্রম করিয়া 
গিক্কাছিলেন এবং ইহার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ 
বং্পরে মহাযুদ্ধ আসিয়াছে, গিয়াছে এবং রাখিয়া গিয়াছে, বিপধ্যস্ত জগৎ । 

তথাপি স্যর ভ্যালেপ্টাইনের এরূপ সিদ্ধান্তে আপিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ 
ছিল। আগা খা মুসলমানদের নেতারূপে আবিভূ্তি হইলেন এবং এই ঘটনায় 
প্রমাণিত হইল যে তাহারা মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক ভাবধারার কত অন্থরক্ত, কেন 
ন| আগা খা বুর্জোয়া-শ্রেণীর নেতা নহেন। তিনি একজন অতুল এশ্বর্যশালী 
সামন্ত এবং এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের সহিত তাহার 
ঘনিষ্তার জন্য ইংরাজের দৃষ্টিতে তিনি একেবারে “মনের মানুষ” । তিনি 
মার্জিতরুচি ভদ্রব্যক্তি, অধ্ধকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে থাকেন, ঘোড়দৌড় ও 
খেল! ধূল! লইয়া ধনী ইংরাজ জমিদারদের ন্যায় জীবন যাপন করেন, কাজেই 
ব্যক্তি হিসাবে তিনি শ্রেণী বা সন্প্রদায়গত ব্যাপারে সন্কীর্ণচেতা হইতেই পারেন 
না। তাহার মুদলমানদের নেতৃত্বের অর্থ, মুসলমান জমিদার সম্প্রদায় ও ক্রমবদ্ধিত 
বুক্জোয্া শ্রেণীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত একস্থত্রে গাথিয়৷ দেওয়া । 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এক গৌণ ব্যাপার হইলেও এই মূল উদ্দেশ্টের জন্তই উহার 
উপর জোর দেওয়া হইত। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল আমাদিগকে 
শুনাইয়াছেন, আগা খা, বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, 
“বঙ্গ বিভাগের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মুনলমানদের অভিমত 
এই যে, যদি হিন্দুদের সহসা! কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্য লাভের পথই প্রস্তুত হইবে, তাহা হইলে উহা 
ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে এবং যাহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সমান ভাবে বিপজ্জনক 
হইবে।” 

কিন্তু বাহৃতঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অঞ্চল ধরিয়া দীড়াইবার অন্তরালে অন্যান্য 
শক্তি কাধ্য করিতেছিল। নূতন মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী অনিবাধ্যরূপে প্রচলিত 
ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অসন্তষ্ট হইয়া জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুকিয়া 
পড়িতেছিলেন। আগা খা নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশকে স্পষ্ট 
ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 
'এডিনবরা রিভি্'এ (ইহা যুদ্ধের অনেক পূর্বে) উপদেশ দিয়াছিলেন যে, 
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জওহরল।ল নেহরঃ 


গভর্ণমেণ্টের হিন্দু ও মুনলমানের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার নীতি পরিত্যাগ কর! উচিত 
এবং সকণ ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি দলভুক্ত করিয়! হিন্দু ও মুসলমীনের মিলিত 
নব্যভারতের নব জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রযোগের ব্যবস্থা করা উচিত। 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা 
ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিরোধের জন্যই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। 

কিন্তু কি আগা খা কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলমান বুঙ্জোয়া শ্রেণীর 
জাতীয়তাবাদের অভিমুখে অপরিহাধ্য অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারেন নাই। 
মহাযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে ক্রুত করিল, নৃতন নেতার! দেখা দিলেন, মনে হইতে 
লাগিল আগ! খা পিছাইয়া পড়িলেন। আলীগড কলেজেরও স্থর ঘুরিয়া গেল, 
নৃতন নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশীলী আলীভ্রাতৃঘয়, আলীগড় কলেজেরই 
ছাত্র। এখন হইতে ডাঃ এম. এ. আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও 
অন্থান্ বুজ্জোয়া শ্রেণীর নেতারা মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় 
অঠিনয় কবিতে লাগিলেন। একটু মডারেট ভাবে মি: এম. জিন্নাও যোগ 
দিলেন। গান্ধিজী এই সকল নেতার অধিকাংশকে (মিঃ জিন্না ছাডা ) এবং 
সাধারণ মুসলমানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে লইয়া আদিলেন, ইহারা 
১৯১৯-২৩-এর ঘটনাবলীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তারপর প্রতিক্রিয়া আসিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
সাম্প্রনায়িক ও নরমপন্থী অনগ্রসর ব্যক্তিরা তাহাদের নিভৃত কোটর হইতে 
পুনরায় বাহিব হইয়া আদিলেন। মন্দগতিতে হইলেও ইহা চলিতে লাগিল । 
সাম্প্রদায়িক মন কষাকষির দরুণ এই প্রথম হিন্দু মহাসভা জীকিয়া উঠিল, তবে 
রাজনীতির দিক দ্রিষা ইহা কংগ্রেসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি মুদলমান জনসাধারণের উপর 
তাহাদের পুরাতন মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিল। তথাপি 
এক শক্তিশালী নেতৃমণ্ডলী বরাবর কংগ্রেসের দিকে ছিলেন। ইতিমধ্যে 
গভর্ণমেণ্ট মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের সকল বিষয়ে উত্সাহ দিতে লাগিলেন । 
ইহারা অবশ্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল । ইহাদের সাফল্য লক্ষ্য 
করিয়া, হিন্দু মহাসভাও তাহাদের সহিত পাল্লা দিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাইতে 
লাগিলেন; আশা, এই উপায়ে তাহারাও গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইবেন । 
অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিন্দুদভা হইতে বহিষ্কত হইলেন, অনেকে স্বেচ্ছায় 
ছাঁড়িলেন ; উহা! ক্রমে উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ধনী ও মহাজনশ্রেণীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইল । 

উভয় পক্ষীয় সাম্প্রদায়িক নেতারা, ধাহারা আইনসভার আসন-সংখ্যা লইয়া 
প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক করেন, তাহারা গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছারাই 


৪৯৮ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়! 


ইহা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা ছাড়া কিছু ভাবিতেই পারেন না। ইহা! মধ্যশ্রেণীর 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরী ও কাজ সংগ্রহের সংঘর্ষ। সকলকে সন্তষ্ট 
করিবার মত অধিক চাকুরী নাই, হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উহা 
লই£1 কলহ করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের হাতেই বর্তমানে অধিক চাকুরী আছে 
বলিয়া তাহার উহা রক্ষার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন, অপর পক্ষের প্রার্থনার 
স্তর বাড়িয়া চলিল। চাকুরী লইয়া! কলহের পশ্চাতে আরও অধিক কলহের 
কারণ ছিল; তাহা সাম্প্রদায়িক না হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্তাগুলির উপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গলায় হিন্দুরা ধনী, 
মহাজন ও সহরবাসী, এই সকল প্রদেশে মুসলমানেরা দরিদ্র, খাতক ও পল্লীবাসী। 
অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতকাংশে অর্থ নৈতিক হইলেও উহা সাম্প্রদায়িকতায় 
রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পল্লীর খণের বোঝা কমাইবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক আইন সভায় উত্থাপিত (বিশেষভাবে পাগ্তাবে) বিল লইয়া 
আলোচনায় ইহ! স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা ধনী 
মহাঁজনশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া এগুলির বিরোধিতা! করিয়াছিলেন । 

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা! সমালোচন! করিতে গিয়৷ হিন্দু মহাঁসভা৷ তাহাদের 
নির্দোষ জাতীয়তাবাদের উপৰ জোর দিয়া থাকেন। মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি 
তাহাদের অনন্যসাধারণ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা সর্বজনবিদিত ও অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ । মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা তত 
বেশী স্প্ট নহে, ইহা! জাতীয়তার মুখোস পরিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের 
স্বার্থের ক্ষতিজনক কোন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমীধানের প্রস্তাব প্রায়ই 
পরীক্ষারূপে উপস্থিত হয় এবং এই পরীক্ষায় হিন্দু মহাসভা৷ পুনঃ পুনঃ পরাজিত 
হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের 
অর্থ নৈতিক স্বার্থের জন্য তাহারা সিন্ধুপ্রদেশ স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাবে অবিরত 
বাধাপ্রদান করিয়াছেন। 

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোলটেবিল বৈঠকে অতি 
আশ্চর্য জাতীয়তাবাদপ্রোহিতা ও প্রতিক্রিয়াশলতা৷ দেখাইয়াছেন। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট কেবলমাত্র পাক! সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের মনোনীত করিবার 
দাবী করিয়াছিলেন এবং ইহারা আগা খার নেতৃত্বে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল 
দলের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ াষ্্রক্ষেত্রে এই দল, কেবল ভারতের 
দৃষ্টিতেই নহে, ইংলগ্ডের উন্নতিশীল দলগুলির দৃ্টিতেও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। 
আগা খা ও তাহার দলের সহিত লর্ড লয়েড ও তাহার দলের সম্মেলন এক 
অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ | তাহার। আরও অগ্রসর হইয়। ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসান ও 
অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা! অত্যন্ত 


৪৯৯ 


জওহরল।ল নেহরু 


নৈরাশ্তপ্রদ, কেন না এই এসোসিয়েসান ভারতীয় স্বাধীনতার গ্রবলতম এবং 
অতিমাত্রায় আক্রমণশীল প্রতিদ্বন্দী। 

হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য 
নানাবিধ রক্ষাকবচ (বিশেষভাবে পাঞ্জাবে) দাবী করিতে লাগিলেন । ফিনটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রীয় ব্যক্ত করিয়া, তীহারা 
মুসলমানদিগকেও হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল ন1। 
তাহাদের উদ্দেশ্টও সিদ্ধ হইল না, স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা কবা হইল। 
মুসলমানেরা অন্ততঃপক্ষে কিছু মধ্যাদার সহিত কথা বলিয়াছিল কিন্তু হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাহাও ছিল না। 

আমার নিকট ইহা সর্বদাই আশ্চর্য মনে হয় যে, উভয়পক্ষের সাম্প্রদায়িক 
নেতারাই উচ্চশ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপস্থীদের প্রতিনিধি এবং এই সকল 
লোক জনসাধারণের ধর্শবুদ্ধির স্বযোগ ও স্থবিধা লইয়া কিরূপ সমানভাবে 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। উভয়পক্ষই অর্থনৈতিক সমস্তাগুলি গোপন 
করিবার অথবা এড়াইয়! যাইবার চেষ্টা কবেন। কিন্তু শীপ্রই এমন সময় আসিবে, 
যখন ইহা আর দাবাইযা রাখা সম্ভব হইবে না, তখন উভয়পক্ষেব নেতারা 
আগাখার বিশবৎসর পূর্বের সাবধানবাঁণীতে কর্ণপাত করিবেন এবং মডারেটরা 
একত্র হইয়া সমস্ত পরিবর্তনমূলক ভাবধারার বিরোধিতা কবিবেন, ইহাতে 
আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কিয় পরিমাণে এখনই প্রত্যক্ষ হইয়। 
উঠিয়াছে , হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীর। বাহিরে যতই কলহ করুন 
না কেন, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্যত্র, প্রতিক্রিয়াশীল আইনাদি প্রণয়ন ও 
প্রবর্তন করিতে ইহারা একমত হইয়া গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যে করিয়া থাকেন। 
যে স্তরে এই তিনপক্ষ একত্র বীধা, ওট্রীওয় চুক্তি তাহার অন্যতম । 

ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত আগা খার 
ঘনিষ্ঠতা কেমন সুন্দরভাবে চলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩৪- 
এর্‌ অক্টোবর মাসে তিনি ব্রিটিশ নেভী লিগের ভোজসভায় সম্মানিত অতিথিৰপে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন লর্ড লয়েড। তিনি ব্রিষ্টল 
রক্ষণশীল সম্মেলনে ব্রিটিশ নৌ-বল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার যে প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তাহ। আগা খা সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। দেখা গেল, এক 
জন ভারতীয় নেতা সামাজা রক্ষা ও ইংলগ্ডের নিরাপত্তার জন্য কত উৎকন্তিত। 
মিঃ বলডুইন অথবা! “ন্যাশনাল” গভর্ণমেপ্ট অপেক্ষাও ব্রিটিশ রণসম্তারবৃদ্ধির জন 
তিনি অধিকতর ব্যস্ত । অবশ্ঠ, শাস্তির জন্যই তাহার এত মাথাব্যথা । 

সংবাদে প্রকাশ পরের মানে, ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লগ্নে ঘরোয়াভাবে 
একখানি ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। উহার উদ্দেস্ট, "ত্রিটিশ রাজমুকুটের সহিত 


৫৩৩০ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া 


মূসলিম-জগতের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বকে দৃঢ় করা ।” শুনা গেল এক্ষেত্রেও আগা খা 
এবং লর্ড লয়েড সম্মানিত অতিথি ছিলেন । দেখিয়া বোধ হয় যেন আগা খা 
ও লর্ড লয়েড অচ্ছেছ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছুইটি হৃদয় এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একই 
ভার্বে স্পন্দিত হয়; আমাদের জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সপ্রু-জয়াকর। 
ইহাও লক্ষ্য করিবার ঘিষয় যে যখন দুইজনের মধ্যে এত বেশী দহরম-মহরম, 
তখন লর্ড লয়েড, ভারতকে অনেক বেশী দেওয়া হইতেছে এই দুর্বলতার 
জন্য নাশন্যাল গভর্ণমেণ্ট ও সরকারী রক্ষণশীল দলের নেতাদ্দিগকে ক্রমাগত 
তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন ।* 

কিছুদিন হইল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
একটি নৃতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে । ইহার কোন বাস্তব গুরুত্ব নাই, 
এবং অনেকে সেরূপ ভাবেন কিনা আমি সন্দেহ করি। তৎসত্বেও ইহার মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট এবং ইহাকে অনেক বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। 
ভারতে মুসলিম নেশন” “মুসলিম কালচার, প্রসৃতি কথার উপর জোর দিয়া 
দেখান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পরম্পরবিরোধী পৃথক বস্তু, যাহার 
কোন সম্মেলন হইতে পারে না । ইহা হইতে অনিবাধ্যরূপে এই সিদ্ধান্ত করিতে 
হয় যে ( যদিও কথাট। খোলাখুলিভাবে বল! হয় নাই ) ব্রিটিশ চিরকালের জস্ত 
ভারতে তুলাদণ্ড হস্তে উপস্থিত থাকিয়া উভয় “সংস্কতি”র মধ্যস্থতা করিবেন । 

অল্পসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়া! থাকেন; 
তবে পার্থক্য এই যে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া আশা করেন, তীহাদের সংস্কৃতিই 
পরিণামে জয়ী হইবে । 

হিন্দু ও মুসলিম “সংস্কৃতি” এবং “মুসলিম নেশন” এই শবগুলি অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া গবেষণা করিবার কত চিত্তাকর্ষক নূতন নূতন পথের 
সন্ধান দেয়! ভারতে মুসলমান জাতি-_ জাতির মধ্যে আর একটা! জাতি__মোটেই 
সজ্ঘবদ্ধ নহে এবং সম্থিতহীন, সর্বত্র বিস্তৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। রাজনীতিক্ষেত্রে 
এই ভাব অর্থহীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব কল্পনা ; ইহা আলোচনারও 
অন্থপযুক্ত, তথাপি ইহা হইতে আমরা একপ্রকার মনোবৃত্তি বুঝিতে পারি। 
মধ্যযুগে এবং তাহার পরও এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র এবং স্বয়ম্পূর্ণ “বিভিন্ন জাতি” 
একত্রে বাস করিত। অটোম্যান স্থলতানদের প্রথম আমলে কনষ্টাটিনোপল্-এ 

এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি পৃথকভাবে বাস করিত এবং লাটিন খৃষ্টান, গোঁড়া 


শপ সস সদ পপ জল 





* সম্প্রতি কয়েকজন ব্রিটিশ লর্ড এবং ভারতীয় মুসলমান লইয়। একটি কাউলিল গঠিত 
হইয়।ছে। অতিমাত্রাক্স রক্ষণণীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে মিলন ও এক্য সাঁধমই ইহার 
উদ্দেস্ঠয। 


€০১ 


জওহরলাল নেহর, 


খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির অনেকটা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রও ছিল। ইহাই ভৌগোলিক 
সীমার বাহিরে জাতিগত প্রেমের সুচনা, যাহা বর্তমানকালে বহু প্রাচ্দেশের 
বুকে নৈশ দুঃন্বপ্পের মত চাঁপিয়া আছে। অতএব “মুসলিম নেশন” বলিতে ইহাই 
বুঝায় যে জাতি বলিয়া কিছু নাই, কেবল ধর্শের বন্ধন আছে; ইহার অর্থ 
আধুনিকভাবে জাতি বলিতে যাহা বুঝায তাহা কিছুতেই গঠন করিতে দেওয়। 
হইবে না, ইহার অর্থ আধুনিক সভ্যত| বিসঞ্জন দিয়া আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে, ইহার অর্থ, হয় স্বেস্ছাচারী গভর্ণমেপ্ট নয বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট ; 
চূড়ান্তভাবে ইহার অর্থ, এক ম[নসিক ভাববিলাস, যাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত- 
সারে বান্তবের বিশেষভাবে অর্থ নৈতিক বাস্তবের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক । 
ভাবাবেগের নিকট অনেক সময় যুক্তি পরাহত হইযা যায, অতএব অযৌক্তিক 
বলিয়াই আমবা উহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পাবি নাঁ। মুসলিম জাতির 
ধারণা কয়েকজন লোকের উর্ধর কল্পনাপ্রস্থুত, খবরেব কাগজে প্রচার না হইলে 
অতি অল্প লোকই ইহার কথা জানিতে পারিত। তবুও যদি অধিকাংশ লোকের 
এরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা বাস্তবের স্পর্শে বিলুপ্ত হইবে । 

হিন্দু ও মুসলমান “সংস্কৃতি” সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। অন্য পরের কথা, 
জাতীঘ সংস্কৃতির দিনই চলিয়! যাইতেছে, সমগ্র জগতে একটা সংস্কৃতিগত এক্য 
ফুটিয়া উঠিতেছে। জাতিগুলি থাকিবে, দীর্ঘকাল তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা» 
অভ্যাস, চিস্তাপ্রণালী লইয়া থাকিবে, কিন্ত যন্ত্রযুগ ও বিজ্ঞান, দ্রুত যাতায়াত, 
অবিশ্রান্ত জগতের সংবাদ আদান প্রদান, রেডিয়ো, সিনেম। প্রভৃতি তাহাদিগকে 
ক্রমশঃ একই ছণচে গড়িয়া তুলিবে। কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে 
না! যদি কোন খগুগ্রলয়ে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলেই 
উহা! সম্ভব। পরম্পরাগত জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা লইগ্া৷ হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে নিশ্চয়ই ভেদ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 
উহাদের তুনন। করিলে দেখ! যাইবে যে পূর্বোক্ত ছুই-এর সহিত ইহার ব্যবধান 
এত বেশী যে, এই ভূমি হইতে উহাদের পার্থক্য বুঝাই যায় না। ভারতে যে 
সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত মুমলমান সংস্কৃতির নহে; এই 
উভয়ের সহিত জয়দৃ্ধ আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সংঘর্ষ। যাহার! 
মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষা করিতে চাহেন, তীহাদের হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া মাথ! 
ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; পাশ্চাত্যের এই নৃতন বীরের সহিত তাহাদের 
লড়াই। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, এই চেষ্টা হিন্দুই করুক 
আর মুসলমানই করুক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সভ্যতাকে বাধা 
দিবার চেষ্টা ব্যর্থই হইবে এবং এই ব্যর্থতা আমি বিনা-চিত্ততাপে পর্যবেক্ষণ 
করিব। যখন রেলওয়ে ও অন্যান্ত জিনিষ আসিয়াছে, তখন জ্ঞাতসারে বা) 


৫০২ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া 


অজ্ঞাতসারে আমরা উহা! গ্রহণ করিয়াছি। শ্যর সৈয়দ আহাম্মদ খা যখন 
আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন, তখন মুসলমানদের পক্ষ হইতে তিনি উহা! বর্ণ 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের কাহারও কোন হাত 
ছিল প্লা; জলগমগ্র ব্যক্তি উদ্ধারের আশায় হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই 
. অকড়াইয়া ধরে, ইহা অনেকট! সেইরূপ | 

কিন্ত এই মুসলমান সংস্কৃতি বস্তুটা কি? ইহা কি আরব, পারস্য, তুরস্ক 
প্রহৃতির মহৎ কার্যযগুলির সম্প্রদায়গত স্থৃতি সমষ্টি! অথবা ভাষা? অথব! 
শিল্প ও সঙ্গীত? অথবা আচার নিয়ম ? মুসলমান শিল্প, মুসলমান সঙ্গীত এই 
শ্রেণীর কথা আজকাল কেহ বলে আমি ইহা শুনি নাই। আরবী ও পারসী 
এই দুইটি ভাষা, বিশেষভাবে পারসী ভাসা ভারতে মুনলমান চিস্তার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । কিন্ত পারূসী ভাষার প্রভাবের মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব 
নাই। সহত্্র সহম্ত্র বৎসর ধরিয়া পারস্তের ভাষা, আচার নিয়ম ভারতে আসিয়াছে 
এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ । পারস্য প্রাচ্যের ফ্রাম্ম__ 
ইহার ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করিয়াছে । ভারতে আমরা 
সকলেই এই সাধারণ ও মূল্যবান সম্পদের উত্তরাধিকারী । 

এসলামিক দেশ ও সম্প্রদায়গুলির অতীত কৃতিত্বই সম্ভবতঃ এঁসলামিক 
এক্যের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বন্ধন। বিভিন্ন জাতির মুসলমানগণের অতীত মহত্বের 
স্থতির জন্তা কেহ কি মুললমানদিগকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখে? যতদিন পর্যযস্ত 
তাহারা ইহ! স্মরণ বাখিবেন, ইহার সমাদর করিবেন, ততদিন কেহ তাহাদের 
নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কাধ্যতঃ এই সকল অতীত 
সম্পদের আমর! সকলেই উত্তরাধিকারী । যখন আমরা ইউরোপের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ এঁক্য অনুভব করি, সম্ভবতঃ তখন আমরা নিজেদের 
এশিয়াবাসীরূপেই বিবেচনা করি। আমি জানি, যখনই আমি স্পেনে আরবদের 
যুদ্ধ অথবা ভ্রুসেডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তখন আমার সহানুভূতি তাহাদের 
দিকেই গিয়াছে। আমি মনে মনে নিরপেক্ষ থাকিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিতে 
চাই, কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, যেখানে এশিয়াবাসী জড়িত, সেখানে 
আমার ভিতরের এশিয়াবাসী আমার বিচারবুদ্ধির উপর প্রস্তাব বিস্তার করে। 

মুসলমান সংস্কৃতি কি, তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি ; 
কিন্ত আমি অসম্কোচে বলিব যে আমি কৃতকার্য হই নাই। আমি দেখি যে 
উত্তর ভারতের মুষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান পারসী ভাষা ও সংস্কৃতির হ্বারা 
প্রভাবান্বিত। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ গ্রতীক এই ফে, 
খাটোও নহে, বেশী লম্বাও নহে একপ্রকার পায়জামা, একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীতে 
গৌঁফ কামান নয় ছটা এবং বদনা ব্যবহার, যেমন হিন্দুদের ধুতিপরা, টিকি 
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রাখা এবং লোটা ব্যবহার। এই ভেদও সহরেই বেশী প্রত্যক্ষ এবং 
তাহাও ক্রমে অস্তহিত হইতেছে । মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের হিন্দু হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে চেনা কঠিন; শিক্ষিত মুললমানেরা দাড়ির বাহার বড় পছন্দ করেন 
না, তবে আলীগভ এখনও টিকিওয়াল! তৃকাঁ টুপীর অন্থরক্ত। (ইহাকে-তৃকাঁ 
টুপী বলা হইলেও তুর্কদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) মুপলমান 
মহিলার! সাভী পরিয়া থাকেন এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাহিরে আপিতেছেন। 
এই সকল অভ্যাসের কতকগুলির সহিত আমার নিজের রুচি খাপ খায় না, 
দাড়ি গোঁফ অথবা টিকির আমি ভক্ত নহি, কিন্ত আমার নিজের রুচি অপরের 
উপর বলপূর্ববক চাপাইবার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও একথা স্বীকার করিতে 
দ্বিধা নাই যে, যখন কাবুলে আমানুল্লা। দাড়ির বংশ ধ্বংস করিতে লাগিয়া 
গিয়াছিলেন, তখন আমি আনন্দিত হইযাছিলাম। 

ঘে সকল হিন্দু মুসলমান সর্বদাই পশ্চাদ্বষ্টিপবায়ণ এবং 'যাহা চলিয়া যাইতেছে 
তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্রঃ তাহারা বর্তমান জগতে অতি করুণ দৃশ্ঠ। 
আমি অতীতকে নিছক মন্দও বলিতে চাই না, উহা বজ্জন করিতেও চাই না, 
কেন না আমাদের অতীতের মধ্যেও অনেক হ্থন্দর, অনেক মহান বস্তু রহিয়াছে। 
তাহা যে টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহ! সুন্দর ও 
মহান, এ সকল ব্যক্তি তাহা ধরিয়। রাখিতে চাহেন না, যাহা তুচ্ছ, এমন কি 
অনিষ্টকর তাহা লইয়াই আগ্রহ দেখান। 

অল্প কয়েক বৎসরেব মধ্যে ভারতীয় মুনলমানেরা বারম্বার আঘাত 
পাইয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি চিরপোধিত ধারণ! ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে 
খিলাফতের জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা ১৯২০-এ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তুকাঁ_ইসলামের প্রধান যোদ্ধা__-সেই খিলাফৎ ত বিলোপ করিয়াছেই, 
এক পা এক পা করিয়া ধন্ম হইতেও তাহারা সরিয়া যাইতেছে। তুরস্কের 
নৃতন শাসন-তত্ত্রের একটি সুত্রে ছিল যে, তুরস্ক মুসলিম-রাষ্ট্রঃ কিন্তু যদি 
কাহারও কোন ভুল হয়, সেজন্য ১৯২৭ সালে কামাল পাশ! বলিয়াছিলেন, 
“শাসনতন্ত্র তুরস্ককে মূসলিম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা, একটা আপোষ মাত্র; 
প্রথম স্থযৌগেই উহ পরিত্যক্ত হইবে ।” আমার যতদুর ম্মরণ হয়, পরে তিনি 
এই কথামত কাধ্য করিয়াছেন। মিশর যদিও অধিকতর সাবধানে অগ্রসর 
হইতেছে, তথাপি সে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিম্বা রাখিয়াছে। 
আরব জাতি অধ্যুষিত দেশগুলিতেও সেইরূপ) তবে খাঁটি আরবদেশ অবশ্ত 
এখনও অনেক বেশী পশ্চাৎপদ। সংস্কৃতিগত প্রেরণা লাভ করিবার জন্য পারস্য 
তাহার প্রাক-ইস্লাম অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সর্বত্রই ধর্ম 
পশ্চাতে সরিয়৷ যাইতেছে, জাতীয়তাবাদ যোম্ধবেশ পরিয়া মুখ্য হুইয়া 
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উঠিতেছে ; তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অন্তান্ত মতবাদ। তাহা 
হইলে “মুনলমান জাতি” ব! মুনলমান সংস্কৃতি কি? ভবিষ্যতে উহা কি কেবল 
দয়ালু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল উত্তর ভারতেই দেখা যাইবে? 

যাহা কিছু রাজনীতি তংসম্পর্কে ব্যক্তির উদার ধারণা পোষণ যর্দি উন্নতি 
সু, তাহা। হইলে আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও গভর্ণমেণ্ট তাহার বিপরীত 
লক্ষ্যেই ইচ্ছা করিষা! চলিয়াছেন, এই ধারণাকে যথাসম্ভব সন্ধীর্ণ করিয়া। 
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আমার পুনরায় গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের সম্ভাবনা সর্বদাই মাথার উপর 
ঝুলিতে লাগিল। যখন সমগ্র দেশ অভিন্যান্প বা! অন্থরূপ ব্যবস্থায় শাসিত 
এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান তখন নিশ্চয়ই ইহা সম্ভাবনা অপেক্ষাও 
আনেক বেশী। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যেভাবে গঠিত এবং আমি যেভাবে গঠিত 
তাহাতে আমাকে দমন করা অনিবাধ্য । এই নিত্য বর্তমান সম্ভাবনার মধ্যেই 
আমি কাজকর্শশ করিতে লাগিলাম। কোন কাজই ধীরভাবে করা হইয়া উঠে 
না তবুও আমি ব্যম্তভাবে যতটা পারি কাজ করিতে লাগিলাম। 

তখাপি আমার গ্রেফতার হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, যে সকল কাজে 
গ্রেফতারে সম্ভাবনা আমি তাহা বহুলাংশে এড়াইয়া চলিতাম। আমাদের 
প্রদেশের নানাস্থান ও বাহির হইতেও প্রচারকার্যের জন্য আহ্বান আসিতে 
লাগিল। আমি সম্মত হইলাম না, কেন না, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে গেলে 
তাহা সহসা বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। আমার পক্ষে মাঝামাঝি 
কোন পথ নাই। অন্ত কোন উদ্দেশ্য লইয়া! কোন স্থানে গেলেও, _যেমন 
গান্ধিজীর সহিত ব! কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সহিত দেখা করা--আমি 
জনসভায় স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা করিতাম। জর্ববলপুরে এক বিরাট শোভাষাত্রা 
ও বিশাল জনতা হইয়াছিল, দিল্লীতে যে জনসভা হইয়াছিল, অতবড় জনতা 
আমি সেখানে আর দেখি নাই। এই সকল সভার সাফল্য হইতে বুঝা গেল 
ষে গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ইহার পুনরাবৃত্তি সহ করিবেন না। দিল্লীতে সভার 
অব্যবহিত পরেই প্রবল জনরব উঠিল যে আমার গ্রেফতার আসন্ন কিন্ত আমি 
সে যাত্রা বাচিয়া গেলাম এবং এলাহাবাদে ফিরিবার পথে আলীগড়ে আসিয়া 
মুসলিম বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিলাম । 
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যখন গভর্ণমেণ্ট সর্ধবিধ রাজনৈতিক কাধ্য পিষিয়া মারিতেছেন তখন 
অ-বাজনৈতিক কোন জনসাপারণের কার্যে যোগ দেওয়া আমার নিকট 
অগ্রীতিকর মনে হইত। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনেক কংগ্রেসপন্থীই অন্যান্য 
কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, এ কাজগুলি ভাল হইলেও আমাদের সংঘর্ষের 
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে ঝু'কিয়া পডিবার প্রবণতা স্বাভাবিক 
হইলে ও আমার মনে হইল ইহাতে উৎসাহ দিবার সমঘ তখন আসে নাই । 
১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যভগে এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস- 
কমাদেব একসভা আহত হইল। সভার উদ্দেশ্তট বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা! করিয়া ভবিম্যতে কন্মনীতি স্থির করা। প্রাদেশিক কংগ্রেদপ কমিটি 
বে-আইনী প্রতিষ্ঠান, আইন অমান্য না করিয়া মিলিত হইবার জন্য আমরা কংগ্রেস 
কমিটির সভা আহ্বান করিলাম না। কিন্তু যে সকল সদশ্ত জেলের বাহিরে 
ছিলেন এবং অন্যান্য বাছা বাছা কম্মীকে আমরা ঘরোধ! বৈঠক্ষে আহ্বান করিলাম। 
ঘবোয়া বৈঠক হইলেও এই সভা স্দন্ধে কোন গোপনতা ছিল ন। এবং শেষ মুহূর্ত 
পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম না যে ইহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কি না! 
এই সভাষ জগতের বর্তমান অবস্থ। লইয়া অনেক আলোচনা হইল, নর্থ নৈতিক 
সঙ্কট, নাৎসী-ইজম, কম্যুনিজম প্রভৃতি । আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে অন্যত্র 
যাহা ঘটিতেছে, আমাদের সহকক্্াবা ভারতেব সংঘর্ষও তাহার সহিত যুক্ত 
করিয়া দেখুক । অবশেষে এই সম্মেলনে আমাদের উদ্দেশ্ঠ নির্দেশ করিয়া এক 
সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বঞ্জনের 
প্রতিবাদ্দ করা হইল । সকলেই উত্তমবপে জানিত বে ব্যাপক ভাবে নিরুপদ্রব 
প্রতিরোধ নীতি চলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ব্যক্তিগত প্রতিরোধও মন্দীভূত 
হইয়! অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইতেছে । কিন্ত প্রত্যাহারের ফলে আমাদের দিক দিয়া 
অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইবে না, কেন না গভর্ণমেণ্টের অভিন্তান্সীয় আইনের 
আক্রমণ চলিতেই থাকিবে । কাঁজেই কেবল একটা বাহিরের ঠাট বজায় 
রাখিবার মতই আমরা নিকপদ্রব প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্ত 
আমরা কন্মাদিগকে উপদেশ দিলাম যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেন কারাবরণ 
না করে। তাহারা সাধারণ ভাবে কাজ করিয়া যাইবে তাহার ফলে যদি গ্রেফতার 
হইতে হয়, তাহা হইলে হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিবে ৷ বিশেষভাবে তাহাদিগকে 
পলীঅঞ্চলের সহিত যোগস্থীপন করিতে বল! হইল, সরকারী দমননীতি ও খাজনা 
“মাপের ফলে বর্তমানে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ দড়াইয়াছে, তাহাও অনুসন্ধান 
করিতে বলা হইল। তখন খাজনাবন্ধ আন্দৌলনের কোন প্রশ্ন ছিল না । পুণা- 
সম্মেলনের পর উহ! আহুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল এবং বর্তমান 
অবস্থায় উহার পুনঃপ্রবন্তন যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুলা । 
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এই কার্ধ্যপদ্ধতি অত্যন্ত নরম ও নির্দোষ, ইহাতে বে-আইনী কিছুই ছিল না, 
কিন্ধ তথাপি আমরা জানিতাম ইহার ফলেও গ্রেফ তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
কিন্ত আমাদের কক্ষারা গ্রামে ফিরিয়া যাইবার পবই তাহাদের গ্রেফতার করা 
হইতে লাগিল এবং অতান্ত অন্যায় ভাবে তাহাদেব উপব খাজনাবন্ধ প্রচারের 
( অর্ডিন্তান্সীয় অপরাধ ) অভিযোগ আনিয়া কারাদণ্ড দেওয়া! হইতে লাগিল। 
মামাব বহু সহকক্্ষার গ্রেফ তাবে পর আমি নিজে এ সকল পল্লীঅঞ্চলে যাইবার 
স্কল্প করিলাম, কিন্তু অন্যান্য কাজেব চাপে আমার যাঁওষা ঘটিয়! উঠিল না। 

এই কয়মাসে ভারতের অবস্থা বিবেচনার জন্য দুইবার কার্যকরী সমিতির 
গপিবেশন হইয়।ছিল। সমিতি হিসাবে ইহার কোন কাজ ছিল না, বে-আইনী 
বলিয়া নহে, পুণা-সন্মেলনের পব গান্ধিজীর নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেসের কমিটি ও 
মান্তষঙ্ষিক পদপগুলি প্রত্যাহত হইযাছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া আমি 
শত্যন্ত অস্থবিধার মধ্যে পড়িলাম, এই আত্ম-বিলোপমূলক অডিন্যান্স মানিয়া 
লইতে আমার মন সায় দিল না, আমি আমাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
বলিয়া পরিচয় দিতে লাঁগিলাম। কিন্তু আমি শূন্যে ভাসিতে লাগিলাম | কোন 
শঙ্খলাবদ্ধ কার্যালয় নাই, কণ্মচারী নাই, কাধ্যকরী সভাপতি নাই, গান্ধিজীর 
সহিত পবামর্শ করা! সম্ভবপর হইলেও তিনি তখন হরিজন কার্যোপলক্ষ্যে সমগ্র 
৬বত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন । আমরা কোন বকমে জব্বলপুর ও দিল্লীতে 
নাহার সহিত মিলিত হইয়া, কাধ্যকরী সমিতির সদস্তগণসহ কিছু আলোচনা 
কবিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রত্যেকের মতভেদ স্পষ্ট করিয়া বুঝা 
গেল। অন্ধ গলির মধ্যে আমরা! আটকাইয়া! গেলাম, কোন সর্বসম্মত পথ খু'জিয়া 
পাঁওয়৷ গেল না । নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি ধাহারা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছুক 
এবং ধাহারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাহাদের মতামত গান্িজীর সিদ্ধান্তের উপর 
নির্ভর করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া পূর্বের 
মতই চলিতে লাগিল । 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিঘন্দ্িতা করার কথা মাঝে 
মাঝে কংগ্রেসপস্থীরা আলোচনা করিতেন, যদিও কার্যকরী সমিতির সদন্তবা 
তৎকালে উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । তখনও অবশ্য এ কথা 
উঠে নাই,-_অম্পষ্ট জল্পনা কল্পনা মাত্র । তখন রিফর্ন” আসিতেও দুই তিন 
বংসর বিলম্ব ছিল এবং ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্বাচনও ঘোষিত হয় নাই। 
বাক্তিগত ভাবে মতবাদের দিক দিয়া নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্বিতায় আমার কোন 
আপত্তি ছিল না এবং আমার মনে নিশ্চিত ধারণ! ছিল যে যখন সময় আসিবে, 
কংগ্রেস উহাতে যোগ দিবে । কিন্তু এখনই সে প্রপ্ন তোলা, কেবল চিত্তবিক্ষেপ 
স্তি করা মাত্র। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংঘর্ষ চলিতে থাকিলেই 
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উপস্থিত কর্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং আপোষ রফায় উন্মুখ ব্যক্তিদের ঘটনার 
উপর প্রভাব বিস্তারে বাধা দ্িবে। 

ইতিমধ্যে আমি প্রবন্ধ ও বিবৃতি লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে 
লাগিলাম। আমাকে সংযত ভাবে লিখিতে হইত, কেন না আমার উদ্দেশ্ঠ 
ছিল এগুলি প্রকাশ কর! ? সেন্সর ও বহুততর আইনের বেড়াজাল ও সর্বত্র বিস্তৃত ।. 
এমন কি, আমি যদি নিজে দায়িত্ব লই, তাহ] হইলেও মুদ্রাকর, প্রকাশক ও 
সম্পাদক রাজী হইবেন না । মোটের উপর সংবাদপত্রগুলি আমার উপর সদয় 
ব্যবহারই করিয়াছেন এবং আমার অন্থকুলে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তবে সব 
সময় নহে। সময় সময় বিবৃতি বা অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হইত; একবার 
আমার অনেক কষ্ট করিয়া লেখা একটি প্রবন্ধ দিবালোক দেখিবার স্থযোগ পাইল 
না। ১৯৩৪ সালের জান্কুয়ারী মাসে যখন আমি কলিকাতায় তখন অন্যতম 
প্রধান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি 
বলিলেন যে, আমার বিবৃতিটি তিনি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের 'প্রধান 
সম্পাদকের নিকট তাহার মতামতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান 
সম্পাদকের মনঃপুত না হওয়ায়, উহা! প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রধান সম্পাদ্দক' 
হইলেন, গভর্ণমেন্টের কলিকাতার প্রেদ অফিসার । 

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাতৎকালে অথবা বিবৃতিতে আমি 
অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ ব! দলবিশেষের তীব্র সমালোচনা করিতাম । ইহাতে 
অনেকে কষ্ট হইতেন, ইহার অন্যতম কারণ এই যে গান্ধিজীর জন্য এই ধারণা 
সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছিল যে কংগ্রেসকে সকল অবস্থাতেই সমালোচনা বা 
আক্রমণ কর! যাইতে পারে এবং তাহাতে প্রতি-আক্রমণের ভয় নাই ; গাদ্ধিজীই 
এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অক্পবিস্তর প্রধান কংগ্রেসপন্থীরা তাহাকে 
অনুসরণ করিতেন, কিস্তু সকল সময়েই যে এরূপ হইত তাহা নহে। সাধারণতঃ 
আমরা অনিশ্চিত ও সদিচ্ছাপ্রণোর্দিত বচন আওড়াইতাম এবং আমাদের 
সমালোচকের! ইহার স্থবিধা গ্রহণ করিয়৷ তাহাদের ভ্রান্ত যুক্তি এবং সুবিধাবাদী 
কৌশল দিব্য স্বচ্ছন্দে চালাইত। প্রকৃত সমস্তা উভয় পক্ষই এড়াইয়া চলেন 
যুক্তি ও তর্ককৌশলের ঘাত গ্রতিঘাত সমস্থিত আলোচনা! কদাচিৎ দেখা যায়। 
অথচ পাশ্চাত্য দেশে ফাসিস্ত দেশগুলি ব্যতীত সর্বত্রই এরূপ হইয়া থাকে । 

আমার একজন বান্ধবী আমাকে লিখিলেন যে, সংবাদপত্রে আমার কতকগুলি 
বিবৃতিতে জোরালো! লেখ। দেখিয়া! তিনি একটু আশ্র্ধ্য হইয়াছেন__ আমি প্রায় 
'কুপিত বিড়ালের” মত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার মতামতের প্রতি আমার যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা আছে। ইহা কি সত্যই আমার “আশাভঙ্গজনিত' ক্ষোভের বিকাশ? 
আমি অবাক হইয়া ভাবি। আংশিকভাবে ইহা সত্য, কেন না জাতীয়ভাবে 
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আমরা প্রায় সকলেই আশাভঙ্গের ছুঃখে দুঃখী । ব্যক্তিগতভাবেও ইহা! 
অনেকাংশে সত্য । তথাপি এই ভাব সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন নহি; কেন 
ন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোন পরাভব ব! ব্যর্থতার ক্ষোভ নাই । যেদিন 
হইতে আমি রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সংশ্রবে আসিয়াছি, তাহার নিকট আমি 
অন্ততঃ একটি বিষষ শিক্ষা করিযাছি-_-ফল কি হইবে এই ভয়ে আমি মনের 
'ভার্ব গোপন করি না। এই অভ্যাস বলে রাঁজনীতিক্ষেত্রে কার্ধ্য করিতে গিয়। 
(অন্য ক্ষেত্রে ইহার অন্থসব্ণ করা অধিকতর কঠিন এবং বিপজ্জনক ) আমি 
প্রাঘই বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমি সম্তোষও লাভ করিয়াছি প্রচুর। 
আমাব মনে হয়, এই উপাষেই আমবা চিত্তের তিক্ততা ও শোচনীয় ব্যর্থতার 
হাত হইতে অব্যাহতি পাই। বহুলোক একজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এই 
ধাব্ণাষ চিত্তদ্াহ জুড়াইয়! যাষ, পরাভব ও ব্যর্থতার বেদনার উপর ইহা জিগ্ধ 
বিরাম আনে । আমার মনে হয় সর্বজনবিস্বত নিঃসঙ্গ একাকিত্বই সমস্ত চিন্তা 
অপেক্ষা ভয়াবহ । 

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই আশ্চধ্য দুঃখময় জগতে ব্যর্থতার বেদনা 
হইতে কে অব্যাহতি পায়? কতবার মনে হয় সমস্তই ভূল, তথাপি কাজ 
করিতে হয়, আমাদের চারিদিকে জনমগ্লীর অবস্থা দেখিয়া মন সংশয়ে পূর্ণ 
হয়! উঠে। নানা ব্যাপারে ও নানা ঘটনায়, এমন কি, মান্থষ ও দলের বিরুদ্ধে 
আমার চিত্তে রোষ ও ক্রোধেব সঞ্চার হয়। ক্রমে আমি বৈঠকখানাবিলাসী 
অলস জীবনের উপর অধিকতর রুষ্ট হইঘা উঠিয়াছি। তাহারা মূল সমস্তাগুলির 
প্রতি উদাসীন, এগুলি আলোচন। করাও ভাল মনে করেন না, কেন না তাহাতে 
মাথিক ক্ষতি বা চিরপোধিত কোন সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। এই 
লকল রোষ, আশাভঙ্গজনিত বেদনা এবং “কুপিত বিড়ালের স্বভাব” সত্বেও, 
আমার ভরসা এই যে আমি এখনও আমার নিজের ও অপরের নির্ব,দ্ধিতা 
দেখিয়া! হাসিবার ক্ষমতা হারাই নাই । 

দয়ালু ঈশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস দেখিয়া আমি সময় সময় অবাক হইয়া 
যাই , আঘাতের পর আঘাত, সর্ধনাশেও ইহা অটল থাকে এবং দয়ার বিপরীত 
প্রমাণগুলি বিশ্বাসের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়। জেরান্ড হপকিদ্গের 
নিষ্বোদ্ধত কবিতাংশ অনেকের হ্ৃদয়েই প্রতিধ্বনি তুলিবে,_ 

“তুমি নিশ্চয়ই স্যায়বান, হে প্রভু, কিন্ত আমি যদি তোমার সহিত বাদে 
প্রবৃত্ত হই, আমার যুক্তিও ন্যায়সঙ্গত হইবে । পাপীদের পাপের পথে শ্রীবৃদ্ধি হয় 
কেন? আমার সমস্ত চেষ্টাই নৈরাশ্টে পর্যবসিত হয় কেন? হে আমার বন্ধু, 
তুমি কি আমার শক্র ছিলে? আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবি, তুমি আমাকে 
পরাজিত ও ব্যর্থ করা ছাড়! আর কি অধিক মন্দ করিতে পার? হায়, মন্তপ ও 
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কামুকও অবসরকালে দিব্য উন্নতিলাভ করে কিন্তু প্রভূ, আমি সারাক্ষণ তোমার 
কাজ করিয়াও তাহা পারি না।” 

উন্নতিতে বিশ্বাস, কোন কাজ, আদর্শ, মানবের সাধুতা ও মানব নিয়তিতে 
বিশ্বাস কি দৈবের উপর বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নহে? যদিনআমরা 
ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা উহী প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলেই বিব্রত হইতে,হয়। 
কিন্তু আমাদের ভিতরে এমন একটা বস্ত আছে; যাহা আশ ও বিশ্বাস আকঝাড়য়া 
ধরে, উহা! হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তরুগুল্সহীন মরুভূমি হইয়া পড়ে। 

আমি সমাজতন্তববাদ প্রচার করি বলিয়া কার্যকরী সমিতির আমার সহকন্মারা 
পর্যান্ত বিব্রত হইয়। উঠেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা যেভাবে আমার 
এই প্রচারকাধ্য সহ করিয়! আসিতেছেন; সেই ভাবেই তাহাদিগকে বিনা 
আপত্তিতে ইহা সহা করিতে হইবে, কিন্তু এখন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থ- 
বাদদীদের অনেকাংশে ভীত করিয়! তুলিয়াছি এবং আমার কার্ধ্যপ্রণালীকে এখন 
আর নির্দোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহকন্মী সমাজ- 
তন্ত্রী নহেন, কিন্তু আমি সর্বদাই ইহা মনে করি যে কংগ্রেসের কাধ্যকরী সভার 
সদ্য হিসাবে কংগ্রেসকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও ব্যক্তিগতভাবে সমাজ- 
তন্ত্রবাদ্দ প্রচারের আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কাধ্যকরী সমিতির কোন কোন 
সদন্ত আমার এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া বিবেচনা করেন না, একথা শুনিয়া 
আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি তাহাদিগকে অপ্রস্তত অবস্থার মধ্যে ফেলিতেছি 
বলিয়া তাহারা রুই হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের 
মধ্যে যাহাতে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, তাহা বজ্জন করিতে 
পারিনা । যদ্দি ইহা লইয়া! বিরোধ বাধে, তাহা হইলে আমাকে কাধ্যকরী 
সমিতির পদত্যাগ করিতে হইবে । কিন্তু যখন সমিতি বে-আইনী ও কার্যত: 
ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার নিকট কোথায় পদত্যাগপত্র দিব ? 

পরে পুনরায় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, আমার মনে হয়, ডিসেম্বর 
মাসের শেষভাগে মান্দ্রাজ হইতে লিখিত গান্ধিজীর একখানি পত্র পাইলাম । 
'মান্দ্রাজ মেইল" হইতে তাহার একটি সাক্ষাতের বিবরণ তিনি কাটিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন। সাক্ষাৎকারী তাহাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন এবং তিনি 
আমার কার্ধ্যপদ্ধতির জন্য প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন; আমার সততার 
উপর তাহার বিশ্বা আছে যে, আমি কংগ্রেসকে এই নৃতন পথে লইয়া যাইব 
না। আমার সম্পর্কে এই কথায় আমি বিশেষ কিছু মনে করি নাই, কিন্তু এই 
সাক্ষাৎকারে তিনি যে ভাবে বড় জমিদারীপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে আমি 
ব্যথিত হইলাম। তিনি যেন পল্লীর ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রিক দিয়া 
ইহীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহাতে আমি আশ্চধ্য হইলাম, কোন 
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বড় জমিদারী বা তালুকদারীর ইদানীং সমর্থকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সমগ্র 
জগতে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তি যনে করেন এগুলি 
' আর টিকিতে পারে না। যদি জমিদারেরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান, তাহা হইলে 
তাহারাও আনন্দের সহিত ইহার বিলোপে সম্মতি দিবেন । ১৯৩৪-এর ২৩শে 
ডিএ্রেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে 
-মিষ্ পি, এন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “আয়র্লগ্ডে যাহা হইয়াছে, সেইভাবে 
জমিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়! যদি জমিদারদের ভূসম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মোটেই দুঃখিত হইব ন11* 
বাঙ্গলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কাজেই যে অঞ্চলে উহা নাই, সেখানের 
জমিদার অপেক্ষা বাঙ্গলার জমিদারদের অবস্থা অনেক ভাল, একথা মনে রাখিতে 
হইবে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর! সম্পর্কে মি: পি, এন, ঠাকুরের ধারণা 
অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথা নিজের ভারেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। 
তথাপি গান্ধিজী ইহার স্বপক্ষে এবং ন্যাসরক্ষক ও অন্ান্ত কথা এই সম্পর্কে 
বাবার করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বতন্ত্র এবং আমি বিস্মিত 
€ইয়৷ ভাবিতে লাগিলাম, ভবিষ্যতে আমি তাহার সহিত কি পরিমাণ সহযোগিতা 
করিতে পারিব? আমি কি কাধ্যকরী সমিতির সদশন্যরূপে কাজ করিতে 
থাকিব? তখনই অবশ্ঠ কিছু করিবার ছিল না, ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে 
আমার কারাদণ্ড হওয়ায়, এ প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়। গেল। 

পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে অনেক সময় দিতে হইল । আমার মাতার 
স্বাস্থ্য অতি ধীরে উন্নত হইতেছিল । তিনি শয্যাশায়িনী হইলেও বিপদ কাটিয়া 
গিয়াছিল। আমি আমার আথিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দীর্ঘকালের 
অবহেলায় উহা! অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত 
ব্যয় করিয়া চলিয়াছি অথচ খরচ কমাইবার কোন পরিষ্কার পথও দেখিতে 
পাইলাম না। আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না। 
যখন আমার আর অর্থ বলিয়া কিছু থাকিবে না, আমি প্রায় সেই অবস্থার 
জন্যই অপেক্ষা করিতেছি। বর্তমান জগতে অর্থ ও সম্পত্তির উপযোগিতা প্রচুর, 
কিন্তু যে দীর্ঘপথের যাত্রী অনেক সময়ই তাহার নিকট উহা! ভারম্বর্ূপ বলিয়া 
মনে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এমন কাজ করা অর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে 
অত্যন্ত কঠিন। তাহারা সর্বদাই তাহাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি 
হারাইবার ভয়ে ভীত। এই অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য কতটুকু-_যখন গভরর্মেপ্ট 
ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময় ইহা দখল লইতে বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন? 
আমার মনে হইল, যৎসামান্য যাহা আছে, তাহা! গেলেই ভাল ॥ আমাদের 
প্রয়োজন অতি অল্প এবং আমার নিজের প্রয়োজন মত উপার্জনের ক্ষমতার 
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উপরও বিশ্বাস আছে । আমার প্রধান চিস্তা হইল মাকে লইয়া। এই জীবন- 
সায়াহ্ছে তিনি অস্থবিধা বোধ করিতে পারেন কিন্বা৷ জীবন-যাত্রাপ্রণালীর ব্যবস্থার 
সঙ্কোচ দেখিয়া বাথিত হইতে পারেন। আমার কন্তার শিক্ষায় বাধা উপস্থিত 
না হয়, সে চিন্তাও আমার ছিল, কেন না তাহাকে ইউরোপে শিক্ষাদানের 
অভিপ্রায় আমার আছে। ইহা ছাড়া কি আমি, কি আমার স্ত্রী, আম''দুর 
অধিক অর্থের আবশ্যক নাই। অথবা অর্থের অভাববোধ করিতে অনভ্তন্ত 
বলিয়াই আমরা এরূপ ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যখন এমন সময় 
আসিবে আমরা অর্থাভাবে পড়িব, তখন নিশ্চয়ই আমরা সুখী হইব না। এক 
বিষয়ে এখনও আমার ব্যয়বাহুল্য আছে? ইহা বই কেনার অভ্যাস, এই অভ্যাস 
ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন । 

আশ অর্থাভাব দূর করিবার জন্য আমরা আমার স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় 
করার সঙ্কল্প করিলাম। কতকগুলি রূপার জিনিষ এবং অন্যান্ত তৈজসপজ্র সহ 
কয়েক গাড়ী আপবাবও বিক্রয় করা হইল। কমলা প্রায় বার বৎসর যাবৎ 
গহনাগুলি ব্যবহীর করেন নাই, উহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি 
উহা! ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি উহা আমাদের কন্যাকে দান 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । 

১৯৩৪-এর জানুয়ারী মাসপ। কোন বে-আইনী কাজ না করা সত্বেও 
এলাহাবাদ জিলার গ্রামে গ্রামে আমাদের কক্্ারা গ্রেফতার হইতে লাগিল; 
এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষেও তাহাদের পদীঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ সকল গ্রামে 
যাওয়া কর্তব্য হইয়া উঠিল। আমাদের যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির 
কুশলকন্মা সম্পার্দ রফি আহাম্মদ কিদোয়াই গ্রেফতার হইলেন। এদিকে 
২৬শে জানুয়ারী_ স্বাধীনতা দিবস আসিতেছে, উহা! উপেক্ষা করা চলে না। 
অর্ভিন্যান্স, নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি সত্বেও ১৯৩ হইতে প্রতি বংসর দেশের বিভিন্ন 

ংশে এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু কে পুরোভাগে আসিয়া ইহা 

করিবে? কি ভাবে ইহা করিবার নির্দেশ দিবে? আমি ছাড়া আর কেহ 
নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোন পদে আছেন, ইহা ধরিয়া লইবার উপায় নাই । 
আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম, কিছ করা সম্বন্ধে সকলেই একমত 
হইলেন? কিন্তু সেই কিছু কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। অনেক লোক 
একসঙ্গে গ্রেফ তার হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল, এই সাধারণ মনোভাব আমি 
লক্ষ্য করিলাম। অবশেষে স্বাধীনতা দিবদ যথাবিহিতভাবে পালন করিবার 
জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন প্রচার করিলাম । কি ভাবে করিতে হইবে, 
সে ভার স্থানীয় লোকদের উপর রহিল। এলাহাবাদ জিলার নানাস্থানে 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমরা! ঠিক করিলাম। 
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আমরা বুঝিলাম, স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠাতাগণ এ দিন গ্রেফ তার হইবেন। 
জেলে যাইবার পূর্বে আমার একবার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন 
সহকম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্টও ছিল; কিন্তু কার্যত: গত কয়েক 
বৎসর ধরিয়া যাহার! অবর্ণনীয় পীড়ন সহা করিয়াছে, বাঙ্গলার সেই জনমণ্ডলীর 
তি শরদ্ধানিবেদনের জন্যই আমি উন্মুখ হইলাম। আমি ভাল করিয়াই 
জারি যে আমি তাহাদের কোন সাহায্যই করিতে পারিব না। সহান্ভৃতি ও 
আত্মীয়তা যদিও আকাজ্ষার, তথাপি উহার মূল্য কতটুকুই বা। প্রয়োজনের 
সময সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাকে ভুলিয়া আছে, বিশেষভাবে এই ধারণাও বাঙ্গলায় 
ছিল। এরূপ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্ঠ নাই, তথাপি ইহা ছিল। 

কমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া তীহার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাক্তারদের 
সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছাও আমার ছিল। তীহার শরীর ভাল ছিল না, কিন্ত 
আমরা উভয়েই ইহা! কতকাংশে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; কলিকাতা বা অন্যত্র 
থাকিয়! দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিতে হইতে পারে, এই ধারণায় আমরা উহ 
স্থগিত রাখিয়াছিলাম । জেলের বাহিরে যতদিন আছি, ততদিন যথাসম্ভব উভয়ে 
একত্র থাকিবার আকাঙ্ষা আমাদের ছিল। আমি জেলে ফিরিয়! গেলে তিনি 
ডাক্তার ও চিকিৎসার যথেষ্ট সময় পাইবেন। এখন গ্রেফ তার নিকটবস্তাঁ বলিয়া 
মনে হওয়ায় আমি কলিকাতায় আমার উপস্থিতিতে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ 
করা স্থির করিলাম । অন্যান্ত ব্যবস্থা পরে হইতে পারিবে। 

আমি ও কমলা ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা! যাত্রার দিন স্থির করিলাম । 
স্বাধীনতার্দিবসের সভার পূর্বে ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় হাতে রহিল। 


৫৮ 
ভূমিকম্প 


১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ু। আমি এলাহাবাদের বাড়ীর বারান্থীয় 
বসিয়া একদল রুষকের সহিত কথা বলিতেছিলাম। বাধিক মাঘমেলা আরস্ত 
হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দর্শকের অভাব ছিল না। সহসা আমার 
পা টলিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটা থাম ধরিয়া টাল 
সামলাইলাম। দরজা! জানালা কাপিতে লাগিল, নিকটস্থ স্বরাজভবন হইতে 
গুরুগম্ভীর ধ্বনি আগিতে লাগিল, সেখানে ছাদ হইতে টালি খসিয়! পড়িতেছিল। 
ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ প্রথমে আমি কিছু বুঝিতেই 
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পারিলাম না, তবে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। এই অভিনব অভিজ্ঞতায় 
আমার বড় কৌতুক বোধ হইল, আমি কৃষকদের সহিত কথ! চালাইতে লাগিলাম 
এবং তাহাদ্দিগকে ভূমিকম্পের বিষয় বলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধা জেঠীমা 
দূর হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে দালান ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন। 
এই আহ্বান আমার নিকট অত্যন্ত হাশ্তকর বলিয়া মনে হইল। প্রযামুতঃ 
ভূমিকম্পটা আমি গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আম্মার' 
রুগ্রা মাতা দোতলায় রুহিয়়াছেন, আমার স্ত্রীও সম্ভবতঃ দোতলায় যাত্রার জন্য 
জিনিষপত্র গুছাইতেছেন; তাহাদের ফেলিয়। আমি কোনক্রমেই নিজে নিরাপদ 
স্থানে যাইতে পারি না। মনে হইল বেশ কিছুকাল কম্পন চলিল, তারপর 
বন্ধ হইয়া গেল। এ বিষয়ে কয়েক মিনিট আলাপের পর আমরা উহা ভুলিয়া 
গেলাম। আমরা তখন জানিও না, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে এই ছুই 
তিন মিনিটের মধ্যে বিহার এবং অন্তান্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্বনাশ 
হইয়া গেল ! 

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি ও কমল! কলিকাতা যাত্র! করিলাম। রাত্রির 
অন্ধকারে আমাদের ট্রেন ষে ভূর্মিকম্পপীড়িত দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া চলিয়া গেল, তাহা 
বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন কলিকাতায় ধ্বংসলীলার বিশেষ কোন সংবাদ 
পাওয়া গেল না । তার পরদিন কিছু কিছু সংবাদ আসিতে লাগিল। তৃতীয় 
দিবসে আমর! সেই দুর্বপাকের কথা অস্পষ্টভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম । 

কলিকাতায় আমাদের কাজকম্ম লইয়! ব্যস্ত থাকিলাম। বহু ডাক্তারের 
সহিত বারম্বার পরামর্শ করি! স্থির হইল, ছুই একমাস পরে কমলা চিকিৎসার 
জন্য কলিকাতায় আসিবেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসের 
সহকক্্মাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সমস্ত সময় আমি এক ভয়াবহ মানসিক 
অবসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন বিপদে 
পড়িবার ভয়ে যে কোন কাজ করিতে ভীত । ইহারা অনেক সহ্‌ করিয়াছে। 
ভারতের অন্ঠান্ত অঞ্চল অপেক্ষা! এখানে সংবাদপত্রগুলি অধিক সতর্ক। অন্ঠান্ত 
স্থানের ন্যায় এখানেও ভবিষ্যৎ কাধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ ও অনিশ্চিত মনোভাব 
দেখিলাম। ভয় অপেক্ষা এই অনিশ্চিত সন্দেহই কার্যকরী রাজনৈতিক কর্শধারা 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফাসিস্ত মনোভাব অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ--সমাজ- 
তান্ত্রিক বা কমু[নিষ্ প্রবণতাও আছে--তবে এই সমস্তই মিলিত মিশ্রিত এবং 
অম্পষ্ট। এই সকল বিভিন্ন দলের সীমারেখা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন। 
টেরোরিই্ আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিবার বা! জানিবার স্থযোগ ও 
সময় আমি পাইলাম না। সরকারী তরফ হুইতে উহার সম্বন্ধে ঘোষণা এবং 
বিশেষভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছিল। আমি যতদুর জানিতে : 
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পারিলাম, উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু ছিল না, এঁ দলের প্রবীণ সদস্যদের 
টেরোরিজম্-এর উপর কোন বিশ্বাস আর ছিল না। তাহাদের চিনস্তাপ্রবাহ 
স্বতন্ত্র পথে চালিত হইতেছিল। যাহা হউক গভর্ণমেণ্টের কাজে বাঙ্গলাদেশে 
যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল এবং তাহার ফলে এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষ সংযম 

য়া শক্রভাব প্রদর্শন করিত। উভয়পক্ষেই এই বৈর্ভাব অত্যন্ত প্রবল 
ছিপ সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ টেরোরিষ্টের মধ্যে ইহা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ । 
রাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রতিহিংসা সাধন এবং চিরবৈরিতার 
ভাব অতিমাত্রায় প্রবল; ধীরভাবে সমাজদ্রোহী কাজগুলি আয়ত্তের মধ্যে 
আনিয়া দমনের চেষ্টার অভাব। যে কোন গভর্ণমেণ্ট টেরোরিজম্‌ সংক্রান্ত 
কাধ্যের সম্মুখীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এবং উহ! দমন করিতে বাধ্য 
হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রশান্ত সংযম রক্ষা করা আবশ্তক। দৌষী 
নির্দোষী নিব্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইলে নির্দোষীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেশী বলিয়া! তাহার আঘাত তাহাদেরই 
উপর গিয়া পড়ে। এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখে ধীর ও সংযত থাকা সম্ভবতঃ 
সহজ নহে। টেরোরিজম্-সংক্রান্ত কাধ্য বিরল হইলেও তাহার সম্ভাবনা 
সর্বদাই বিদ্যমান, এই ধারণাই, যাহাদের হাতে উহা! দমনের ভার তাহাদিগকে 
ধৈর্যহীন করিবার পক্ষে যথেষ্ট । এই সকল কাজ ব্যার্ি নহে, ব্যাধির লক্ষণ-_ 
ইহা স্প্। ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়! লক্ষণের চিকিৎসা করা নিক্ষল। 

যে সকল যুবক যুবতীর টেরোরিষ্টদের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়৷ বিবেচনা 
কর! হয়, কাধ্যতঃ তাহার! গোপন কাজের মোহে আকৃষ্ট হয়, আমার ইহাই 
বিশ্বাস। গোপনতা ও বিপদ ছুঃসাহসী যৌবনকে চিরদিনই আকর্ষণ করে) 
কিসের জন্য এত কোলাহল, যবনিকাঁর অন্তরালে থাকিয়া! কাহার! কাধ্য 
করিতেছে জানিতে কৌতুহল হয়। ইহা ডিটেক্টিভ, উপন্যাসের আকর্ষণ । 
আসলে এই সকল লোকের কোন কাজ করিবার মতলব থাকে না? টেরোরিষ্ট 
কার্য ত নহেই, কেবলমাত্র সন্দেহভাজনদের সংস্পর্শে গিয়া তাহারা নিজেদের 
পুলিশের সন্দেহভাজন করিয়া তোলে । যদি তাহাদের অধিক দুর্ভাগ্য না৷ হয়, 
তাহা হইলে সইজে ও অবিলঘে তাহারা গিয়া! অস্তরীণদের দলভুক্ত হয় অথবা 
বন্দীশালায় উপনীত হয়। 

আমরা! শুনিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গৌরবময় 
কীর্তি। আমার মনের স্বাভাবিক গতি উহার পক্ষে। আমি জীবনে শৃঙ্খলা 
ভালবাসি; অরাজকতা, বিশৃঙ্খল! ও অযোগ্যতা আমার নিকট অগ্রীতিকর। 
কিন্তু বাষ্্র ও গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর যে আইন ও শৃঙ্খল চাপাইয়া দেন, 
তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। 
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সময় সময লৌকে ইহার জন্য অত্যধিক মুল্য দিয়া থাকে। আইন আসলে 
প্রভাবশালী অংশের ইচ্ছামাত্র এবং শৃঙ্খল! সর্বাব্যাপী ভীতির বপাস্তর। সময় 
সময় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবকেই আইন ও শৃঙ্খলা বল] হয়। এক সর্বব্যাপী: 
ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সাফল্য কাহারও নিকট প্রীতিপ্রদ হইতে 
পারে না। রাষ্ট্রের দমননীতিমূলক ব্যবস্থাব উপর প্রতিষ্ঠিত “শৃঙ্খলা” তাহা! 
উহা ব্যতীত টিকিতে পারে না, তাহার সহিত অ-সামরিক শাসন অপেক্ষা! 
সামরিক জবর-দখলের সাদৃশ্যই বেশী। সহস্র বখসর পূর্ব্বে রচিত কবি কহলনেব 
কাশ্মীরী এতিহাসিক মহাকাব্য “রাজতরঞ্জিণী'তে আমি দেখিয়াছি, আইন ও 
শৃঙ্খলার সমানার্থবৌধক, রাষ্ট ও শাসকগণের যাহা রক্ষা করা কর্তব্য, তৎসম্পর্কে 
পুনঃ পু; ধর্ম ও অভয় এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আইন বলিতে 
কেবলমাত্র নিছক আইন ছাড়। আরও কিছু বুঝায় এবং শৃঙ্খলা বলিতে 
জনসাধারণের ভয়হীনতা বুঝায়। ভীত জনসাধাবণের উপর বলপূর্ধ্বক শৃঙ্খল। 
স্থাপন করা অপেক্ষা এই অভয় জাগ্রত করা কত বেশী আকাক্কার। 

আমর! তিনদিন ও একবেলা কলিকাতায় ছিলাম, এই সময়ে আমি তিনটি 
জনসভাষ বক্তৃতা দিয়াছি। আমি পূর্বে কলিকাতায় যে ভাবে বন্তৃতা করিয়া- 
ছিলাম, এবারও সেইভাবে হিংসামূলক উপাযের নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি 
প্রদর্শন করিলাম, তারপরে বাঙ্গলায় অবলম্বিত সরকারী উপায়গুলি আলোচনা 
করিলাম । এই প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিযা আমি অতিমাত্রায় অভিভূত 
হইয়াছিলাম, ফলে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত আস্তরিক হইয়াছিল । কোন অঞ্চলের 
সমগ্র জনতার উপর নিব্বিচাবে নিধ্যাতন চালাইয়| যে ভাবে মনুষ্যত্বের মর্ধ্যাদাকে 
অপমানাহত কব! হইয়াছে, তাহার বিবরণ শ্তনিয়া আমি ব্যিত হইয়াছিলাম। 
রাজনৈতিক সমন্তা গুরুতর হইলেও তাহার স্থান মনুষ্যত্বের সমস্যার পরে। এই 
তিনটি বন্তৃতাই পরে কলিকাতায় আমার বিচারকালে তিনটি স্বতন্ত 
অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং আমীর বর্তমান কারাদণ্ড 
তাহারই ফল। 

কলিকাতা হইতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য 
শান্তিনিকেতনে আসিলাম । তাহাকে দেখিলে সর্বদাই আনন্দ হয়, এত নিকটে 
আসিয়া, তাহাকে না৷ দেখিয়া! যাইতে মন সরিল না। আমি পূর্বে আরও 
দুইবার শাস্তি-নিকেতনে আসিয়াছি, কমলার পক্ষে এই প্রথম; তিনি বিশেষ- 
ভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন, কেন না আমাদের কন্যাকে এখানে রাখার 
সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইন্দিরা শীত্ই ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই 
তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা লইয়া আমরা চিস্তিত ছিলাম। তাহার সরকারী বা 
অর্ধ-সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, 
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কেন না এগুলি আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইহার চারিদিক ব্যাপিয়া, 
প্রত্ত্বপ্রবণ পীড়াদায়ক সরকারী আবহাওয়ার পরিমগ্ডল। অবশ্য অতীতেও 
ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং আরও হইবে। 
অল্পগ্নংখ্যক ব্যক্তির কথ ছাড়িয়া! দিলে, যৌবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নিজ্জীব ও 
র্‌ করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারে না। 
শান্তি-নিকেতনে এই মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব বলিয়াই আমরা ইহা নির্বাচন 
করিয়াছিলাম। যদিও অনেক দিক দিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আধুনিক 
বাবস্থা বা সাজ-সরগ্তাম ইহার নাই । 

ফিরিবার পথে পাটনায় নামিয়। রাজেন্দ্র বাবুর সহিত ভূমিকম্পের সেবাকাধ্য 
সন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি সদ্য কাবামুক্ত হইয়াই বে-সরকারী সেবা- 
কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আগমন অপ্রত্যাশিত, কেন ন। 
আমাদের একখান! তারও বিলি হয় নাই। কমলার ভ্রাতার সহিত যে বাড়ীতে 
আমাদের থাকার কথা ছিল, তাহ। ভাঙ্গিয়! গিয়াছে; ইহা একটি বৃহৎ দোতল! 
ইটের বাড়ী ছিল। অতএব অন্যান্ত সকলের মত আমরা মুক্ত-প্রান্তরে বাস 
করিতে লাগিলাম। 

পরদিন আমি মজ£ফরপুর দেখিতে গেলাম । ভূমিকম্পের পর ঠিক সাতদিন 
অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া, ধ্বংসস্তূপ সরাইবার 
কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এই সকল রাস্তা হইতে মুতদেহ বাহির হইতেছে, 
দেহগুলির অবয়বে বিশেষ ভঙ্গী, যেন পতিত দেওয়াল ব1 ছাদ ঠেকাইবার চেষ্টা। 
'বংসম্তপের দিকে চাহিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়, যাহারা বাচিয়া আছে 
তাহারাও অভিভূত, মানসিক তীব্র আঘাতে ঘ্রিয়মাণ। 

এলাহাবাদে ফিরিয়াই, টাকাকড়ি ও জিনিষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল, 
কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক সকলে একযোগে একাগ্রভাবে কাধ্য 
আরস্ত করিলাম। আমার কোন কোন সহকম্ী ভূমিকম্পের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিত বাখিবার পরামর্শ দ্িলেন। আমি এবং আমার অন্যান 
সহকর্মী, ভূমিকম্প হইলেও কাধ্যপ্রণালী স্থগিত রাখার অন্থকূলে কোন যুক্তি 
খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব ২৬শে জানুয়ারী এলাহাবাদ জিলার গ্রামগুলিতে 
বহু সভা হইল, সহরেও সভা! হইল এবং আমরা! প্রত্যাশাতীত সাফল্য লাভ 
করিলাম। অনেকে পুলিশ কর্তৃক বাধাদান ও গ্রেফতারের সম্ভাবনা অন্থমান 
করিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও সামন্যি বাধা দেওয়াও হইয়াছিল। কিন্ত 
আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, আমাদের সভা নিব্বিবাদে সৃসম্পন্ন হইল। 
কোন কোন গ্রামে ও সহরে কিছু লোক গ্রেফতার করা হইয়াছিল । 

বিহার হুইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়া 
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জওহরলাল নেহরু 


উপসংহারে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া আমি এক বিবৃতি প্রচার 
করিলাম। এই বিবৃতিতে আমি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরের কয়েক দিন বিহার 
গভর্ণমেণ্টের চুপচাপ বসিয়া! থাকার সমালোচন। করিয়াছিলাম। পীড়িত অঞ্চলের 
কশ্মচাবীদ্দিগকে সমালোচন। করিবার আমার কোন অভিপ্রায় ছিল না, কেন না, 
তাহারা যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অতি বড় সাহসী ব্যক্তির নিকউও 
তাহা মহাপরীক্ষা, আমর কয়েকটি কথার এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ইহাতে 
আমি আন্তরিক ছুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি 
যে, বিহার গভর্ণমেন্টের কেন্দ্রস্থলে, প্রারস্তে কোন তৎপরতাই দেখা যায় নাই। 
বিশেষতঃ ধ্বংসন্তপ সরাইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইত। 

একমাত্র মুঙ্গের সহরেই সহ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তিন সপ্তাহ পরেও 
আমি দেখিয়াছি, অনেক ধ্বংসস্তপে তখনও হাত দেওয়া হয় নাই) অথচ পাচ 
মাইল দূরে জামালপুরে সহ সহ বেলওয়ে শ্রমিকের উপনিবেশ রহিয়াছে, 
ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদিগকে আনিয়া এই কাজে লাগান সম্ভবপর 
ছিল। এমন কি ভূমিকম্পের বার দিন পরেও জীবন্ত মানুষ বাহির করা 
হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু বাড়ীর তলায় চাপা-পড়া জীবস্ত মানুষকে উদ্ধার করিতে সেবপ তৎপরতা 
দেখাইতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের মিউনিসিপালিটিগুলির কাজ কন্ম 
একেবারেই অচল হইয়! গিয়াছিল । 

আমার সমালোচন। আমি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি এবং পরে দেখিয়াছি, 
ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উহার সহিত একমত । কিন্তু সঙ্গতই 
হউক আর অসঙ্গতই হউক, উহার উদ্দেশ্ত সাধু ছিল, গভর্ণমেন্টকে অপবাদ 
দেওয়ার উদ্দেশ্টে নহে, তাহাদিগকে কশ্মতৎপর করিয়া তোলাই আমার অভিপ্রায় 
ছিল। এ সম্পর্কে কোন কাজ কর! না কর! লইয়া! তাহারা কোন ইচ্ছারুত পাপ 
করিয়াছেন এমন অপবাদ কেহই দেয় নাই। ইহা এক অভিনব অভূতপূর্ব 
অবস্থা, এ ক্ষেত্রে ভূল ত্রুটি মাজ্জনীয়। আমি যতদুর জানি ( কেন না তখন 
আমি জেলে) তাহাতে বিহার গভর্ণমেন্ট পরে, ধ্বংসের উপর পুৰনিম্মীণে 
উৎসাহ ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু আমার সমালোচনায় ক্রোধের সঞ্চার হইল, অল্প্দিন পরেই, ভারসাম্য 
রক্ষার জন্য বিহারের কতিপয় ভদ্রলোক গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে একখানি প্রশংসা 
পত্র প্রচার করিলেন। ভূমিকম্প এবং তাহার সেবাকাধ্য যেন গৌণ ব্যাপার । 
গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা! কর! হইয়াছে, ইহাই যেন মুখ্য ব্যাপার এবং রাজভক্ত 
প্রজাবুন্দ নিশ্চয়ই তাহাদের সমর্থন করিবেন । গভর্ণমেণ্টের সমালোচনায় অগ্রীতি 
গ্রকাশ, ভারতের সর্বত্রই দেখ! যায়; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা নিত্য 
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ভুমিকম্প 


নৈমিত্তিক ব্যাপার । ইহা সমালোচনা অসহিষ্ণু সামরিক মনোবৃত্তি। রাজার 
মতই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোন অন্তায় করিতে 
পারেন না। উহার উল্লেখ করাও রাজদ্রোহ | 

ঈহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গভর্ণমেণ্ট কঠোর, অথবা অত্যাচারী এ 
অর্ঠিযোগ অপেক্ষা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অভিযোগ আনিলে ক্রোধে রূসঞ্চার 
হয বেশী। প্রথমোক্ত অভিযোগ কবিলে যে কেহ কারাগারে যাইতে পারে) 
তবে গভর্ণমেণ্ট উহা! শুনিতে অভ্যস্ত, কাধ্যতঃ উহ গ্রাহ করেন না। যাহাই 
হউক, সাআাজ্যের অধীশ্বর যে জাতি তাহার নিকট উহা! স্ততিবাদেরই বপাস্তব; 
কিন্তু অযোগ্য বলিলে, মানসিক বলের অভাব আছে বলিলে, তাহারা আহত হন, 
ইহাতে তাহাদের আত্মমর্ধ্যাদার মূলদেশে আঘাত লাগে; নিজেদের বিধাতা- 
প্রেরিত পুরুষ মনে করিয়া ভারতে ইংরাজ কর্মচারীরা যে মোহে মশগুল থাকেন, 
ইহাতে সেই মোহ ব্যাহত হয়। তাহারা সেই আংলিকান বিশপের মত, যিনি 
খুষ্টানের পক্ষে অন্রচিত ব্যবহারের অভিযোগ বিনয়ের সহিত মানিয়া লইতে বাজী, 
কিন্তু কেহ তীহীকে নির্ববোধ ও অযোগ্য বলিলে রুষ্ট হইয়! অস্ুরূপ প্রত্যুত্তর দেন। 

ইংরাজদের মনে এক সাধারণ বিশ্বা আছে, সেই বিশ্বাসকে তীহাবা প্রায়ই 
অপরিবর্তনীয় সত্যরূপে জাহির করিয়া থাকেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টে ইংরাজ 
কর্মচারীর সংখ্যা কমিলে কিন্বা৷ তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হইলে, গভর্ণমেণ্ট 
অতিশয় মন্দ ও অযোগ্য হইয়া পড়িবে । এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া পরিবর্তন- 
পন্থী ও অন্যান্য অগ্রগামী ইংরাজেরা উৎসাহপূর্ণ উদারতার সহিত বলিয়া থাকেন 
যে, ভাল গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা স্বায়ত্তশাসন অনেক শ্রেষ্ঠ এবং যদি ইচ্ছা করিয়া 
ভারতবাসীরা অধঃপাতে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া 
উচিত নহে । ব্রিটিশ গ্রভাব অস্তহিত হইলে ভারতের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা 
আমি জানি না। কি ভাবে ত্রিটিশগণ সরিয়! যাইবেন, তাহারা যাইবার পর 
ক্ষমতা কাহাদের হাতে আসিবে এবং আরও অন্যান্ত অনেক জাতীয় ও 
আন্তঙ্জীতিক ঘটনার উপর তাহা নির্ভর করে। আমাদের মনে হয় ব্রিটেনের 
সহায়তায় এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, যাহা অধিকতর অকর্ণণ্য 
এবং বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্বত্রই মন্দ হইবে, কেন না ইহাতে বর্তমান 
ব্যবস্থার দোষগুলি থাকিবে, অথচ উহার ভালগুলি থাকিবে না। পক্ষান্তরে 
আমি ইহাও ভাবিতে পারি যে, ভারতবাসীর দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও 
প্রবর্তন করা যাইতে পারে যাহা বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মকূুশল 
এব্‌ং কল্যাণকর হইবে। সম্ভবতঃ দমননীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি খুব বেশী কর্মকুশল 
না হইতে পারে, শাসনব্যবস্থায় এত জীকজমক নাও থাকিতে পারে, কিন্ত শস্য 
ও পণ্য উৎপাদন, লোকের তাহাতে ভোগ করিবার স্থবিধ! বাড়িবে) জনসাধারণের 
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দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কতির আদর্শ উন্নত হইবে । আমার বিশ্বাস স্বায়ত্ব-শাসন 
সব দেশের পক্ষেই ভাল। কিন্ত প্রত ভাল গভর্ণমেপ্টের বিনিময়ে আমি 
ত্বায়ত্-শাসনও গ্রহণ করিতে প্রস্তত নহি। স্থায়ত্ত-শাসন যদি তাহার 
যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে জনসাধার-ণর 
জন্য উতকুষ্টতর গভর্ণমেন্টে পরিণত হইতে হইবে । কেন না আমি বিশ্বাস 
অতীতে ভারতে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের যে দাবীই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহা 
ভারতের উত্তম গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রীর উন্নতি সাধনে 
অক্ষম এবং বর্তমান আকারে ভারতে ইহাব উপযোগিত। শেষ হইয়াছে, ইহাই 
আমার ধারণী। ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যৌক্তিকতা! এই যে, ইহা উৎকষ্ঠতর 
গভর্ণমেন্ট চাহে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রা উন্নত করিতে চাহে, শিল্পবাণিজ্য ও 
শিক্ষা সংস্কৃতিব পরিপুষ্টি চাহে, বৈদেশিক সাত্াজ্যনীতির শাসনপ্রণালী হইতে 
অনিবাধ্যবপে স্থষ্ট দ্রমন ও ভয়েব আবহীওয়া হইতে মুক্তি চাহে। ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ও সিভিলিয়ানগণের ভারতের উপর তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা চাপাইয়। 
দিবার ক্ষমতা প্রচুরই আছে কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্াগুলি সমাধানে 
ইহাদের ক্ষমতাও নাই, যোগ্যতাও নাই, ভবিষ্যতের আশ! আরও কম, কেন না 
তাহাদের ভিত্তি ও পূর্ববনিদদিষ্ট ধারণা সমস্তই ভুল, বাস্তবের সহিত তাহাদের 
যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়াছে । কোন গভর্ণমেন্ট বা শাসক সম্প্রদায়ের যোগ্যতা যেখানে 
অতি কম এবং এক অতীত বাবস্থার যাহার! সমর্থক সেখানে দীর্ঘকাল নিজেদের 
ইচ্ছাও তাহারা চালাইতে পারেন না। 

এলাহাবাদের ভূকম্প-সাহায্য সমিতি আমাকে পীড়িত অঞ্চলে কি ভাবে 
সেবাকাধ্য হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠাইতে বলিলেন ৷ আমি তৎক্ষণাৎ রওন! 
হইলাম এবং একাকী দশ দিন সেই বিধ্বস্ত ধ্বংসের শ্বশানে ভ্রমণ করিলাম । এই 
ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশকর, আমি প্রায়ই ঘুমাইতে পারি নাই। প্রভাত পাচটা হইতে 
ম্ধ্যরাত্রি পর্যযস্ত আমরা বিদীর্ণ ও বনভাবে বক্র রাস্তার উপর দিয়! মোটরযোগে 
চলিতাম, সাঁকো ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় নৌকায় নদী পার হইতে হইত; কোথাও 
বা জমি অবনত হওয়ায় রান্ত! জলে ডুবিয়া থাকিত। সহরগুলিতে ধ্বংসম্তংপের 
ভয়াবহ দৃশ্য, বাস্তাগুলি যেন কোন দৈত্য ছিড়িয়া মোচড়াইয়া দিয়াছে; কোথাও 
বা রান্তাগুলি বাড়ীর ভিত্তি ছাড়াইয়। উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল রাস্তার উপর 
বড় বড় ফাটল দিয়া তীব্রবেগে উৎসারিত জল ও বালুকায় মানুষ পশড একসঙ্গে 
ভাসিয় গিয়াছে । এই সকল সহর ছাড়াও উত্তর বিহারের সমতল অঞ্চল-_ 
যাহা বিহারের উগ্ঠান বলিয়া! কথিত হয়-_তাহার লর্বাঙ্গে ধংস ও শ্মশানের 
ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রোশের পর ক্রোশ বালুকায় আচ্ছন্ন, কৌথাও বা! বিস্তীর্ণ জলরাশি, 
বিদীর্ণ ভূপৃষ্ঠে গভীর গহ্বর, অজন্র ফাটল হইতে জল ও বালুকা উখিত হইতেছে। 
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কয়েকজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী, ধাহারা এই অঞ্চলের উপর দিয়া এরোপ্নেনে 
'বংসলীল! দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন, মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার 
অব্যবহিত পরের উত্তর ফ্রান্সের সহিত ইহার সাদৃশ্ত আছে। 

ইহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা । পাশাপাশি ছুইদিক হইতে প্রবল আলোড়নে 
ভূকম্পের সুচনাতেই প্রত্যেকে ধরাশায়ী হইল। তাহার পর উপরে ও নীচে, 
উত্থান পতনের ধ্বংসলীল! চলিল-__-অজন্র কামান যেন গজ্জিয়া উঠিল; যেন শত 
শত বিমানপোত হইতে বোমাবৃষ্টি হইতেছে; দেখিতে দেখিতে বিদীর্ণ ফাটল ও 
গহ্বর দিয়া প্রবল বেগে জল উঠিয়া! ১০১২ ফিট উর্ধে ছিটাইয়া পডিতে লাগিল । 
সম্ভবতঃ তিন মিনিট কি আর কিছুকাল থাকার পর ইহা! শান্ত হয়, কিন্তু এই 
তিন মিনিটের কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ! অনেকে ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বুঝি 
প্রলয়ান্তকাল উপস্থিত, ইহাতে আশ্চর্ধ্য হইবার কিছু নাই। সহরে বাড়ী পড়ার 
শব্দ, জলোচ্ছ্বাস এবং ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বামুমগুলে কয়েক গজ দুরের জিনিষও 
দেখা যায় নাই। পল্লী অঞ্চলে ধূলি ছিল না, কিছুদূর দেখা যাইত-_কিনস্তু মাথা 
ঠিক করিয়া দেখিবে কে? যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহার! ভূমিতে গড়াইতে- 
ছিল অথবা ভয়ে অদ্ধ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। 

ভূমিকম্পের দশদিন পরে বার বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালককে (আমার মনে 
গয় মজঃফরপুরে ) খুঁড়িয়া বাহির কর| হইল। সে বিহ্বল ও বিষৃঢ়, যখন সে 
পড়িয়া গেল এবং ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যে বন্দী হইল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল যে 
সগত শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বীচিয়া আছে। 

এই মজঃফরপুবেই যখন ভূমিকম্পে চারিদিকে বাড়ী ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে, শত 
শত নরনারী সহসা মৃত্যু-কবলিত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বালিকা 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অনভিজ্ঞ যুবক-দম্পতী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমি শুনিলাম, প্রস্থতি ও শিশু ভালই আছে। 
ভূমিকম্পের স্বৃতি স্মরণ করিয়। বালিকার নাম রাখা হইয়াছে, কম্প দেবী । 

আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল মুঙ্গের সহরে আসিয়া । নেপালের প্রাস্তসীমা 
সর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ধবংসের বহু ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 
বিধ্বস্ত জনপদ ও ধ্বংপস্ত,প দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও সমৃদ্ধিশালী 
ঙ্গের নগরীর শোচনীয় পরিণতির সম্মুখে দীড়াইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। পে 
ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে ভূলিব না। 

কি সহবে কি পল্লীতে সর্বত্র অধিবাসীদের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষার 
অভাব দেখিয়! ব্যথিত হইলাম, সম্ভবতঃ সহবের মধ্যশ্রেণীই এ বিষয়ে সর্বাধিক 
অপরাধী । তাহারা অপরের সাহাধ্যপ্রার্থী হয়৷ নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, হম 
গভর্ণমেন্ট, নয় বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি সাহাধ্য করিবেই। অবস্ঠ 


€২১ 


জওহরলাল নেহরু 


ভূমিকম্পের ভীতিবিহ্বলতা-জনিত মানসিক বিভ্রম ইহার জন্য কতকট! দায়ী, 
কালে হয়ত ইহা কমিয়! গিয়াছে ! 

ইহার মধ্যে বিহারের অন্যান্য জিলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত 
সেবাব্রতীদের শক্তি ও যোগ্যতা দেখিয়া আমি চমতকৃত হইলাম । এই সকল 
তরুণ নর-নারারা বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সত্বেও পরস্পরের সহযোগিতায় 
যেরূপ কুশলতার সহিত দেব। করিতেছিলেন তাহ। দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় । 

ধ্বংসন্তপ খনন ও অপসারণ আন্দোলনে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রবৃত্ত 
করাইবার জন্য মুঙ্গেরে আমি এক ন।টকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিলাম। আমি 
একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ফল ভাল হইল। সমস্ত 
সেবা প্রতিষ্ঠানের নায়কদের সহিত আমি কোদাল ঝুড়ি হস্তে সারাদিন খনন কাধ্য 
চালাইলাম ; আমরা একটি বালিকার মৃতদেহ বাহির করিলাম । সেই দিনই 
আমি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু খনন কার্ধ্য চলিতে লাগিল, বহু লোক 
আসিয়া উহাতে যোগ দিল, বেশ স্থন্দর কাজ হইতে লাগিল। 

সমন্ত বে-নরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাবু রাজেন্দরপ্রসাদ পরিচালিত 
সেপ্টাল রিলিফ কমিটির গুরুত্বই অধিক ছিল। ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেদপন্থীদের 
লইয়া গঠিত হয় নাই, ক্রমে ইহা এক নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইয়াছিল। বিভিন্ন দল ও দাঁতারা ইহার প্রতিনিধি ও সদস্য হইয়াছিলেন। 
পল্লী অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটিগুলির সহায়তা পাওয়ায় ইহার অবশ্য অনেক স্থবিধা 
হইয়্াছিল। এক গুজরাট এবং যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি জিলা ছাড়া বিহাবের 
মত আর কোথাও কংগ্রেসকক্ষাদদের সহিত কৃষকদের যোগ নাই। বিহার কৃষক- 
প্রধান প্রদ্দেশ, এখানের কংগ্রেসকক্ষাদের অধিকাংশই ক্লুষকশ্রেণীর। এমন কি 
মধ্যশ্রেণীও কৃষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । কিছুদিন পূর্বে আমি কংগ্রেসের 
সম্পাদক হিসাবে, বিহীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলাম। আফিন সংক্রান্ত কাজ কর্মের শৈথিল্য ও অনিয়ম দেখিয়া আমি 
কঠোর ভাষায় তিরঙ্কার করিয়াছিলাম | দ্ীড়াইবার পরিবর্তে বসা, বসার পরিবর্থে 
শুইয়! পড়ার ভাবই যেন প্রবল। আফিসে সাজ-সরঞ্লাম কিছুই নাই, সাধারণ 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই যেন তাহার] কাজ চালাইতে সচেষ্ট । কার্যালয় 
সম্পর্কে আমার আলোচনা সত্বেও আমি ভাল করিয়াই জানিতাম, এই প্রদেশ 
অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে কংগ্রেসের কাজ করিয়া থাকে । এখানে 
কংগ্রেসের কোন আঁড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কৃষকশ্রেণীর সঙ্ঘবন্ধ 
সমর্থন রহিয়াছে । এমন কি, নিখিল ভারত রাষ্ত্রীয় সমিতিতেও বিহারের সবস্যর! 
কখন কোন ব্যাপারে উগ্রভাব প্রদর্শন করেন না, এখানে তাহাদের দেখিলে 
মনে হয়, তাহারা যেন আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু লিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
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আন্দোলনে বিহারের কীত্তি উজ্জবল। এমন কি, পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রতিরোধ 
_ নীতিতেও বিহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। 

রিলিফ কমিটি এই উত্কুণ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কৃষকদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি, গভর্ণমেণ্টও এতখানি সাহায্য করিতে 
পারিতেন না। কি কংগ্রেস, কি রিলিফ কমিটি উভয় প্রতিষ্ঠানের নায়কই 
বিহারের অপ্রতিদ্বন্বী নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বিহারের আদর্শ-সম্তানের মতই 
রাজেন্দ্রবাবুর আকৃতি রুষকের মত; প্রথম দর্শনে তাহার মধ্যে আকর্ষণের কিছুই 
নাই। কিন্তু তাহার সরল চক্ষুর উজ্জল দৃষ্টি ভোলা কঠিন; উহার মধ্যে যে 
সত্যের দীর্চি, তাহা কেহই সন্দেহ করে না। কৃষকদের মতই তাহার দৃষ্টিভঙ্গী 
সীমাবদ্ধ, আধুনিক জগতের মতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার কলুষমুক্ত, কিন্ত 
তাহার অসামান্য দক্ষতা, তাহার সর্বাঙ্গনুন্দর সারলা, তাহার কম্মশর্তি এবং 
ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তাহার নিষ্ঠার জন্য তিনি কেবল বিহারে নহেন, 
সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। বাজেন্দ্রবাবু বিহারে যেরূপ সর্ববাদিসম্মত 
নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, ভারতের আর কোন প্রদেশে কেহই সেরূপ নেতৃত্ব লাভ 
করিতে পারেন নাই । গান্ধিজীর বাণীর সম্পূর্ণ মন্গ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনি 
ছাড়া এরূপ ব্যক্তি থাকিলে অল্পই আছেন। 

বিহার সেবাকাধ্যে যে তাহার ন্যায় ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ করা গিয়াছে ইহ! 
সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার নামের জন্যই ভারতের সকল দিক হইতে অজজ্স অর্থ 
আমিতে লাগিল । দুর্বল দেহ লইয়াও তিনি সেবাকাধ্যে ঝাপাইয়া পড়িলেন। 
তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কেন না তিনি সমস্ত কর্মের কেন্দ্র 
স্বপ্ূপ ছিলেন এবং সকলে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আদিত | 

পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পৃর্বেবে আমি সংবাদপত্রে 
গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া! মন্মাহত হইলাম; তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার 
পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহবল হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপুত হইল এবং আমি আনন্দিত 
হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও 
কঠিন। জড় প্ররুতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ 
উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবতঃ বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন 
মতবাদ সমর্থন করিবে না । মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্ণ রোগ বা 
আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মান্তুষের কোন আচার ব্যবহার বা 
ক্রুটির ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি স্ালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিষূঢ় হইতে হয়। 
পাপবোধ, ত্রশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক 
প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতাববী পিছাইয়৷ লইয়া যায় ;-যখন ইউরোপে 
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ধশ্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য থুষ্টান যাজকদের বিচারালয়ের 
প্রাবল্য ছিল, যখন ধন্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথ! বলার দরুণ জিন্তরদানে! ব্রনোকে 
পোড়াইয়! মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে “ডাইনী” প্রভৃতি বলিয়! 
পোডাইয়! মার] হইত ! এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার বোষ্টনের 
প্রধান ধর্মযাজকগণ বলিয়াছিলেন, গৃহের উপব বজ্রপাত-নিবারক লৌহদণ্ 
স্থাপনের ফলেই মাসাচুসেট্দ্‌-এ ভূমিকম্প হইয়াছে । 

এই ভূমিকম্প যদ্দি আমাদের পাপের এশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি 
বিশেষ পাপের ফলে আমর এই শান্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব? 
হায়! আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তিই-তাহার 
পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা! করিতে পারে। আমরা বৈদেশিক শাসনের বশ্ঠতা 
স্বীকারের পাপের দণ্ড পাইলাম, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা সহ্য করিতেছি বলিয়! দণ্ড 
পাইলাম। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক দ্বারভাঙ্গার মহারাজাই ভূমিকম্পে অধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমর! তাহা হইলে বলিতে পারি, জমিদারী প্রথার জন্যই 
এই শান্তি। দক্ষিণভারতের লোকের অস্পৃশ্ত তাবোধের শাস্তি আসিয়া! পড়িল 
অল্প বিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, একথা বল! অপেক্ষা পূর্বের 
কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তা । যে দেশে ছুত্মার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, 
সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও বলিতে পারেন, 
এই দৈবছুব্বিপাক, আইন অমান্ত আন্দোলন করার জন্য এশ্বরিক শান্তি। 
কাধ্যতঃ ভূকম্পে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর বিহারই স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অধিকতর অগ্রগামী ছিল । 

এই ভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে তাহা শেষ হইবে না । তারপর অবশ্যই 
এ প্রশ্ন উঠিবে যাহা ঈশ্বরের কার্য, সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমরা 
মানবীয় চেষ্টায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবি, 
ঈশ্বর আমাদের সহিত এই নিষ্টুর ব্যঙ্গ করিলেন কেন? আমাদিগকে বহুতর 
অপূর্ণত৷ সহ স্থষ্টি করিয়া, আমাদের চারিদিকে বহু প্রলোভনের জাল পাতিয়া, 
পতনের গহ্বর রচনা! করিয়া, এই ছুঃখময় নিষ্ঠুর জগত ্যট্টি করা হইয়াছে; বাঘ 
ও মেষ একসঙ্গে স্থঙ্টি করিয়া তারপর আমাদের শান্তির ব্যবস্থা । 

পাটনায় আমার যাত্রার পূর্ববদিন রাত্রিতে, সেবাকাধ্যে সমবেত বিভিন্ন 
প্রদেশের বন্ধু ও সহকন্মাদদের সহিপ্ত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রজনী গভীর 
হইল। যুক্ত-প্রদেশের কর্মাসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট কন্মী 
যোগ দিয়াছিলেন। যে বিষয় লইয়া অনেকের মনে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই 
ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয় ; এই ভূমিকম্পের সেবাকার্ষ্যে আমরা কতখানি 
জড়াইয়! পড়িব? ইহার অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কার্য পরিত্যাগ 
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করা। সেবাকার্যে গভীর অভিনিবেশ আবশ্যক, আর দশটা কাজের সহিত ইহা 
কবা যায় না। ইহাতে যোগ দিলে দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়৷ 
থাকিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদ্দিও কংগ্রেসে বলোক আছেন, তথাপি ধাহারা 
ঘটনার গতি নির্দেশ করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা কম, তাহাদের অন্য 
কাজের জন্য ছাড়িয়! দেওয়া যায় না। আবার অন্যদিকে ভূমিকম্পে দেবাকাধ্যের 
আহ্বানও অগ্রাহা করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণবূপে সেবাকাধ্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অনুভব করিলাম এক্ষেত্রে 
লোকের অভাব হইবে না কিন্তু বিপজ্জনক কার্যের জন্য অতি অল্প লোকই 
আছেন । 

এইভাবে আলোচনায় রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিগত স্বাধীনতা 
দিবসে আমাদের কতিপয় সহকক্ষী কি ভাবে গ্রেফতার হইলেন এবং কেমন 
করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, তাহাঁও আমরা আলোচন! করিলাম । আমি 
হাস্ত পরিহাস করিয়া তাহাদের বলিলাম যে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া 
সামবিক রাজনীতি চালাইবার গোপন রহস্য আমি আবিষ্কার করিয়াছি । 

অশ্রাস্ত ভ্রমণে অতিমাত্রায় ক্লাস্ত হইয়া আমি ১১ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের 
বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। দশ দিনের পরিশ্রমে আমাকে পক্ষ ও পাংশ্ু 
দেখাইতেছিল, আমার চেহারা দেখিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আশ্চধ্য হইলেন। 
এলাহাবাদ রিলিফ কমিটির জন্য আমি আমার ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা 
করিলাম, কিন্তু ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিল। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা আমি ঘুমাইয়! কাটাইয়াছি। 

পরদিন অপরাহ্ে আমি ও কমলা চা খাওয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় 
পুরুষোত্তম দাস ট্যাণগ্ডন আগিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন । আমরা বারান্দায় 
বসিয়া! গল্প করিতেছি, এমন সময় একখানি মোটর আসিয়! থামিল, একজন পুলিশ 
কন্মচারী নামিয়া আসিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, আমার সময় আসিয়াছে। 
আমি অগ্রসর হইয়! তাহাকে বলিলাম, “বহুত দিনে সে আপ্‌কা ইস্তেজার থা”__ 
আপনার জন্ত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছি । তিনি একটু অপ্রস্তত হইয়া! দুঃখিত- 
স্ববে বলিলেন, তাহার কোন দোষ নাই। কলিকাত। হইতে পরোয়ানা! আসিয়ীছে। 

গাচ মাস তের দিন বাহিরে কাটাইয়৷ আমি পুনরায় নিঃসঙ্গ নিঞ্জনতার মধ্যে. 
ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রকৃত ভার আমার নহে, নারীদের স্বদ্ধেও ইহার ভার 
পড়িবে, যেমন পূর্বেও আমার রুগ্না জননী, আমার পত্বী, আমার ভর্মী ইহা বহন 
করিয়াছেন। 
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সেই বাত্রেই মামীকে কলিকাতা চালান কবা হইল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে 
এক বিপুলকায় কুষ্ণবর্ণ বাস আমাকে লালবাজার পুলিশ ষ্টেশনে হাজিব করিল। 
কলিকাতা পুলিশের এই বিখ্যাত ঘাটির কথা আমি অনেক পড়িয়াছি; কাজেই 
কৌতৃহলেব সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বহু ইংরাজ সার্জেন্ট ও 
ইন্সপেক্টব, উত্তর ভারতের অন্যান্য পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে ইহা এত দেখা 
যায় না। কনেই্টবলদিগকে দেখিয়া! মনে হইল, ইহারা অধিকাংশই যুক্ত-প্রদেশের 
পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের লৌক। জেলেব লরীতে উঠিয়! আমি বহুবার এক জেল 
হইতে অন্য জেলে কিম্বা জেল হইতে আদালত, আদালত হইতে জেলে 
আসিয়াছি; এই ভ্রমণকালে গাড়ীর মধ্যে কয়েকজন করিয়! এ শ্রেণীর কনেষ্টবল 
আমার সঙ্গে থাকিত। তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষ দেখাইত, তাহারা যেন 
কাজটা পছন্দ করিত না। আমার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতাম। 
কখনও কখনও তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। 

আমাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইল, সেখান হইতে আমাকে 
বিচারের জন্য চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টরেটের আদালতে লইয়া যাওয়াহইত। ইহা! 
এক নৃতন অভিজ্ঞতা । আদালত গৃহ ও বাড়ীখানি দেখিলে প্রকাশ্য আদালত 
অপেক্ষা স্থুর্ক্ষিত দুর্গ বলিয়াই মনে হয়। কয়েকজন সাংবাদিক ও উকীলগণ 
ব্যতীত কাহাকেও নিকটে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশবাহিনী অবশ্ত 
উপস্থিত ছিল। আমার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেখিয়া এরূপ মনে 
হইল না, ইহ! দৈনন্দিন ব্যাপার । আদ্রালতে যাইবার সময় আমাকে উপরে 
নীচে তার দিয়া ঘের! ( ঘরের মধ্যে ) এক দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইল) 
একটা খাচার মধ্য দিয়া যাওয়ার মত। ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন হইতে ডক অনেক 
দূরে। আদালতগৃহ পুলিশ এবং কাল কোট, কাল গাউনধারী উকীলে বোঝাই । 

আদালতের বিচারে আমি বেশ অভ্যস্ত । আমার পূর্বব পূর্বব অনেক বিচার 
জেলের মধ্যেই হইয়াছে । সর্বক্ষেত্রেই বন্ধু-বান্ধব, আস্ত্ীয়স্বজজন এবং পরি 
মুখ থাকিত, সমস্ত আবহাওয়া! সহজ মনে হইত। পুলিশেরা সাধারণতঃ নেপ, 
থাকিত এবং এ রকম তারের খাঁচার মত ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। কিন্ত 
এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, আমি অপরিচিত ও আশ্চরধ্য মুখগুলির প্রতি চাহিয়া 
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দেখিলাম তাহাদের সহিত আমার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই জনতার মধ্যে 
চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, গাউনপরা উকীলের দলটি 
মোটেই মনোহর দৃশ্য নয়, বিশেষতঃ পুলিশ আদালতের উকীলদের চেহারায় এক 
বিশিষ্ট অপ্রীতিকর ভঙ্গী আছে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে সেই কাল পোষাকের 
সাবির মধ্যে আমি একজন পরিচিত উকীলের মুখ দেখিলাম, কিন্তু তিনিও 
জনারণ্যে হারাইয়। গেলেন । 

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেও বারান্দায় বসিয়া আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও 
সকল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে লাগিলাম। আমার নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল 
হইল, পূর্ব পূর্বব বারের বিচারকালে যেমন মানসিক প্রশাস্তি ছিল, এখানে তাহা 
ছল না । সহলা আমার মনে পড়িল, বিচার ও কারাদণ্ডের বহু অভিজ্ঞতা সত্বেও 
আমার মানসিক অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ যুবকের মনে এই 
সঙ্গীন অবস্থায় কি ভাবের উদ্রেক হইবে? 

ডকে আপিয়৷ অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। পূর্বের মতই এখানেও 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা ছিল না; আমি একটি সংক্ষিপ্ধ বিবৃতি পাঠ 
করিলাম। পরদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমার ছুই বৎসর কারাদণ্ড হইল । আমার 
সপ্ঘমবার কারাদণ্ড ভোগ আরম্ত হইল। 

বাহিরের সাড়ে পাচ মাসের কথা ভাবিয়৷ আমি সম্তোষ লাভ করিলাম। এই 
সময়টা নানা কাঁজে সর্বদাই ব্যাপৃত ছিলাম 'এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ 
আমি সমাধা করিতে পারিয়াছি। আমার মার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়াছে, আশ 
কোন আশঙ্কার কারণ নাই । আমার কনিষ্ঠ! ভগ্মী কৃষ্ণার বিবাহ হইয়! গিয়াছে। 
আমার কন্তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিক হইয়াছে । আমার পারিবারিক ও 
আখিক কতকগুলি জটিল বাপার আমি মীমাংসা করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তিগত 
ব্যাপার দীর্ঘকাল অবহেল! করিয়াছি, তাহাঁও একরূপ ঠিকঠাক করিয়াছি। 
বাহিরের কাধ্যক্ষেত্রে তখন কাহারও বেশী কিছু করিবার ছিল না, তাহা আমি 
জানিতাম। অন্ততঃ আমি কংগ্রেসের মনোভাব একটু দৃঢ় হইতে সাহায্য 
করিয়াছি এবং উহাকে কিয়ৎপরিমাণে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়! চিন্তা 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছি। পুণায় গাদ্ধিজীর নিকট চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলির ফলে একটু পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার উপর লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ভাল ফল হইয়াছিল । 
আস্মি'ছুই বখসরেরও অধিককাল পর গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অন্তান্ত 
অনেক বন্ধু ও সহকম্্ীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং কিছুকালের জন্য আমার 
মন ও হৃদয় নূতন আবেগ ও শক্তিতে ভরিয়া লইয়াছি। 

কমলার স্বাস্থ্যহীনতা-_আমার মনে কেবল এই একটি কৃষ্ছায়৷ ঘনাইয়া 
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ছিল। তিনি যে কত বেশী অসুস্থ আমার তাহা ধারণাই ছিল না, কেন না 
একেবারে শধ্যাশায়ী না হইলে কিছু বলা তীহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আমার 
দুশ্চিন্ত। হইল । তথাপি আমি মনে করিলাম, আমি জেলে থাকার দরুণ তিনি 
নিশ্চিন্ত হইয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন । আমি বাহিরে থাকিলে ইহা অত্যন্ত 
কঠিন হইয়া উঠে, কেন ন। দীর্ঘকাল আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না। 

আমার আর একটি ক্ষোভ রহিয়1 গিয়াছে । এলাহাবাদ জিল।র পল্লী অঞ্চলে 
একবারের জন্যও যাইতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে ছুঃখ হইল । আমাদের 
নির্দেশ মত কাজ করিতে গিযা সেখানে অনেক তরুণ সহকর্ষ্া সম্প্রতি গ্রেফ তার 
হইয়াছেন এবং তাহাদের অন্্সরণ না করাটা অন্থরাগহীনতার মত প্রতীয়মান 
হইতেছে। 

আবার সেই কাল লরী আমাকে কারাগারে লইয়া! চলিল। পথে মেসিন-গান 
ও সাজোয়। গাড়ী লইয়া অনেক সৈন্য কুচকাওযাজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম । 
আমি ভাবিলাম যে, সাজোয়! গাঁড়ী ও ট্যাঙ্কগুলি দেখিতে কি কুৎসিত । এগুলি 
ষেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকাষ প্রাণী ভাইনোসারস বা আর কিছু । 

আমাকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী কর! 
হইল এবং আমাকে প্রায় ১০ ফিট ৯ ফিট একটি সেলে বাখা হইল। ইহার 
সম্মুখে একটি বারান্দা এবং ছোট্ট উঠান। উঠানটি প্রায় সাত ফিট উচু প্রাচীর 
দিয়া ঘেরা, তাহার উপর দিয়। এক আশ্চর্য্য দৃশ্ত আমার চক্ষুর সন্মুখে ভাসিয়! 
উঠিল। নান! ধরণেব বিচিত্র দালান__একতলা, দৌতলা, গোল, সমচতুক্ষোণ, 
নানা ছাদের ছাদ-_নানাদিকে মাথা তুলিয়া আছে, কতকগুলি, অপরগুলিকে 
ছাডাইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া! মনে হইল এই ইমারতগুলির একের পর আর এই 
ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, যতটুকু স্থান পাওয়! যায় তাহার পূর্ণ স্থবিধা গ্রহণ করা 
হইয়াছে । ইহা দেখিতে অনেকট1 গোলকধাধার মত, কিম্বা! ভবিস্তৎবাদীর অদ্ভুত 
পরিকল্পনার মত। তথাপি আমি শুনিলাম যে ইমারতগুলি সাবধানতার সহিত 
হিসাব করিয়া তৈরী করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি ঘণ্টাঘর ( উহা খৃষ্টান 
কয়েদীদের গিঞ্জ। বাটা ) স্থাপন করা হুইয়াছে। জেলটি সহরের মধ্যে বলিয়া 
স্থান সন্কীর্ণ এবং প্রত্যেক স্থানটুকু ব্যবহার করিতে হইয়াছে । 

এই সকল অপূর্ব-দর্শন ইমারতের প্রথম দর্শন-জনিত বিস্ময় কাটাইয় উঠিতে 
না উঠিতে আর একটি ভয়াবহ দৃশ্ঠ আমার চোখে পড়িল। আমার সেল ও 
উঠানের সম্মুখেই ছুইটি চিমনী হইতে ঘনকষ্ণ ধূম কুণুলী পাকাইয়! উঠিতেছে, সময় 
সময় বাতাসে ধূম আমার সেলে আসিয়া পড়ে, আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হয় । 
উহা! জেলের রন্ধনশালার চিমনী। পরে আমি ক্রপারিন্টেগ্ডেটেকে বলিয়াছিলাম 
যে এই বিপদ হইতে বক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েনীদিগকে গ্যাস মুখোস দেওয়া উচিত। 
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আলীপুর জেলের এই লাল ইটের বাড়ীগুলি দেখা আর রান্নাঘরের চিম্নীর 
ধুম সেবন করা, আরস্তটা! মোটেই প্রীতিপ্রদ হইল না, ভবিষ্যতের ভরসাও কিছু 
পাইলাম না । আমার উঠানে কোন গাছ বা সবুজ কিছু ছিল না । সবটাই শান- 
বাধান পরিষফার পরিচ্ছন্ন, তবে প্রত্যহই চিম্নীর কালী জমিত-_তাহা ছাড়া 
নিবাবরণ ও নীরস। পাশের ইয়ার্ডের একটি কি দুইটি গাছের মাথা দেখিতে 
পাইতাম। যখন আমি আসিলাম তখন এগুলিতে পাতা! বা ফুল কিছু ছিল না । 
ক্রমে রহস্যময় পরিবর্তন দেখা দিল, শাখা-প্রশাখায় কচি সবুজ রং-এর আভাস 
দেখা দিল । পল্লব হইতে পত্র বিকশিত হইল, অতি দ্রুত মনোহর হরিৎ শোভায় 
শাখাগুলি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই আনন্দদায়ক পরিবর্তনে আলীপুর জেলও 
শেো'ভাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 

একটি গাছে চিল বাসা করিয়াছিল, আমি কৌতৃহলের সহিত উহা প্রায়ই 
লক্ষ্য করিতাম। ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ক্রমে বড় হইতেছে এবং জাতিগত 
ব্যবসায়ে পটুত্ব লাভ করিতেছে । সময় সময় ইহারা অব্যর্থ লক্ষ্যে ছৌ মারিয়া 
কয়েদীদের হাত হইতে রুটি লইয়া! যাইত। 

সুয্যাস্ত হইতে স্থ্যোদয় পর্যন্ত (অল্পবিস্তর) আমাদের সেলে তালাবন্ধ করিয়া 
বাখা হইত, শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা সহজে কাটিতে চাহিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া 
লেখাপড়া করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, তখন ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে এদিক 
ওদিক পাইচারী করিতাম, সম্মুখে চার-পাচ পা গিয়াই আবার ফিরিতে হইত | 
পশুশালায় খাচার মধ্যে ভল্লুকগুলি যেমনভাবে এদিক-ওদিক করে আমার তাহ 
মনে পড়িত। যখন আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতাম, তখন আমার প্রিয় 
প্রতিষেধক 'শিরশাসন” ( মাটিতে মাথা রাখিয়া পদদ্বয় উত্তোলন ) করিতাম। 

রাত্রির প্রথমভাগ বেশ নিস্তব্ধ মনে হইত । নগরের শব্দ ভাপিয়। আসিত-_ 
ট্রাম গাড়ীর শব্দ, গ্রামোফোন অথবা দুরাগত সঙ্গীতধ্বনি। দুরাগত সঙ্গীতের 
মু স্থুর শুনিতে ভাল লাগে। রাত্রে. শাস্তি পাওয়া যাইত না, অনবরত শান্ত্ীরা 
যাতায়াত করিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক প্রকার পরিদর্শন চলিত। কোন 
কম্মচারী লন হাতে ঘুরিয়া দেখিতেন যে আমরা! কেহ পলাইয়। গিয়াছি কিন! । 
প্রতাহ রাত্রি তিনটার সময় বাসন মাজাঘসার তুমুল শব্দ উঠিত) বুঝা যাইত 
রান্নাঘরের কাজ সুরু হইয়াছে । 

আলীপুর এবং প্রেসিভেন্দী জেলেও, ওয়ার্ডার সিপাহী শান্তর, কর্মচারী ও 
কেরাণীর আয়োজন প্রচুর । এই ছুইটি জেলের জনসংখ্যা প্রায় নৈনীর সমান 
হইবে,_২২৯০ কি ২৩০০। কিন্তু নৈনী জেল অপেক্ষা এখানে কর্মচারীর সংখ্যা 
দ্বিগ্ুণেরও বেশী। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও পেনসনপ্রাপ্ত সামরিক কর্শচারীও 
ইহার মধ্যে আছে। যুক্ত-প্রদেশ অপেক্ষা কলিকাতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
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কাজকর্মের আয়োজন প্রচৃর, ব্যয়ও বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির চিহ্ন ও 
তাহা বারম্বার স্মরণ করিবার জন্য উচ্চকম্মচারীদের সম্মুখীন হইলে কয়েদীদিগকে 
চীৎকার করিযা বলিতে হয়, “সরকার সেলাম” । দীর্ঘাযত স্বরে এ কথা বলিবার 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকার শারীরিক ভঙ্গীও কবিতে হয়। কয়েদীদের এই 
টীৎকার্ধবনি দিনের মধ্যে বহুবার শুনিতে হইত, জেল স্থপারিন্টেন্ডেণ্টের 
প্রাতাহিক পরিদর্শনের সময় ইহা বিশেষভ।বে শোনা যাইত | আমার ৭ ফুট উচ্চ 
দেওয়ালের উপর দিয়! স্ুপারিন্টেন্ডেন্টের মস্তকোপরি ধৃত বৃহদাকার রাজছত্র 
দেখিতে পাইতাম। 

আমি বিস্ময়ের মহিত ভাবি, এই “সন্কাধ সেলাম” ধ্বনি এবং তাহাব সহিত 
বিশেষ শারীবিক ভঙ্গী প্রাচীনকালে স্বৃতিচিহ্ন, না, কোন ইংবাজ কন্মচারীর 
আবিষ্ষাব? আমিঠিক জানি শা, তবে আমাব মনে হয ইহ| কোন ইংরাজেব 
আবিষ্কাব। ইহাব প্বনি আতংলো-ইপ্ডিয়ান-গন্ধী। সৌভাগ্যক্রনে যুক্ত-প্রদেশেব 
জেলে ইহী্স প্রচলন নাই, সম্ভবতঃ বাঙ্গল। ও আসাম ছাড। আর কোন প্রদেশেই 
ইহা নাই। “সবকারের, প্রবল প্রতাপেব নিকট এই ভাবে বলপূর্বক নতি 
স্বীকার কবাইয়া লইবাব ধ্বনি মানব-চরিত্রেব পক্ষে অত্যন্ত অবনতিকর বলিয়াই 
আমার মনে হর। 

আলীপুরে একটি পরিবর্তন দেখিযা আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখানে 
সাধারণ কয়েদীদের খাছ্য যুক্ত-প্রদেশের জেলেব খাদ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। 
অন্ান্ত প্রদেশের তুলনাষ যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অনেকাংশে মন্দ! 

দেখিতে দেখিতে শীত চলিযা গেল, বসন্তকেও পশ্চাতে ফেলিয়৷ গ্রীন্ম 
আসিল। প্রতিদিন গরম বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার আবহাওযা আমার 
ভাল লাগে ন।। এমন কি কযেকর্দিনের মধ্যেই আমি কাহিল হইয়া পড়িলাম। 
জেলের মধ্যে অবস্থা স্বভাবতঃই অধিকতর মন্দ, আমার শরীর খারাপ হইতে 
লাপিল। ব্যায়াম করিবার স্থানের অভাব এবং এই আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল 
তালাবদ্ধ হইয়া থাকার দরুণ, আমার স্বাস্থ্য একটু খারাপ হইল, অতি ভ্রুত 
শরীরের ওজন কমিতে লাগিল। এই তাল, লোহার কপাট, শিক, প্রাচীর 
দেখিলেই দ্বণায় মন ভরিয়া! উঠে ! 

আলীপুরে একমাস পর আমাকে উঠানের বাহিরে গিয়া ব্যায়াম করিতে 
দেওয়া হইত। এই পরিবর্তনে আমি খুসী হইলাম, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আমি 
প্রধান প্রাচীরের পার্খে হাটিতাম। ত্রমে আলীপুর জেল ও কলিকীতার আবহাওয়৷ 
আমার সহিয়া গেল, এমন কি রন্ধনখালার চিম্নীর ধূম এবং বাসন মাজার শব্দও 
এত বিরক্তিকর মনে হইত না। আমার মন বিষয়াস্তরে ধাবিত হইল, নানারূপ 
দুশ্চিন্তা আসিল। বাহির হইতে যে সকল সংবাদ পাইলাম, তাহা সুসংবাদ নহে। 
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আলীপুর জেলে আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার দণ্ডের পর 
আমাকে কোন দৈনিক কাগজ দেওয়া হইল ন1। বিচারাধীন আসামী রূপে 
আমি প্রত্যহ ঞ্লিকাতার ্রেটস্ম্যান পাইতাম কিন্তু যে দিন আমার বিচার 
শেষ হইল, তার পর হইতেই কাগজথান। বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । ১৯৩২ সাল 
হইতে সংযুক্ত প্রদেশে “এ" ক্লাস কিন্বা প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জন্য একটি দৈনিক 
পত্রিক। ( গভর্ণমেণ্টের পছন্দসই ) দেওয়! হইত; অন্যান্ত অধিকাংশ প্রদেশেই 
এই ব্যবস্থা ছিল। ত্ৃতরাং আমার সম্পূর্ণ ধারণ! ছিল যে, বাঙ্গল! দেশেও এই 
নিয়ম প্রচলিত । যাহা হউক, দৈনিক ই্রেটস্ম্যানের বদলে আমাকে সাপ্তাহিক 
£&্টন্ম্যান' দেওয়া হইত। স্পষ্টতঃই এই কাগজখান। তাহাদের জন্য, ধাহার। 
অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার কিন্বা ইংলগ্ডের স্বগৃহে প্রত্যাগত ব্যবসায়ী । 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত সংবাদ তাহাদের রুচিকর হইতে পারে এই পত্রিকাটিতে 
সাধারণতঃ তাহারই সারমর্শ থাকে । এই সংস্করণে একটি মাত্র বিদেশী সংবাদও 
নাই, অথচ বিদেশী সংবাদ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়াই আমার অভ্যাস ছিল, 
ফলে বিদেশী সংবাদের অভাব আমি খুব বেশী পরিমাণে অনুভব করিতাম। 
সৌভাগ্যক্রমে “সাপ্তাহিক মাঞ্চে্টার গাডিয়ান? রাখিবার অনুমতি আমাকে দেওয়া 
হইল। এই পত্রিকাটি পড়িয়া আমি ইউরোপ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে 
যোগ রাখিতাম। 

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার গ্রেফতার ও বিচারের সময় ইউরোপে নানা 
বিপর্যয় ও তিক্ত সংঘর্ষ চলিতেছিল। ফ্রান্সে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার 
ফলে ফাসিস্তরা দাঙ্গাহাঙ্গাম! বাধাইল এবং ন্তাশনাল বা জাতীয় গভর্ণমেপ্ট গঠিত 
হইল। অস্থ্িয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়- চ্যান্সেলার ডল্ফাম শ্রমিকর্দিগকে 
গুলী করিয়! মারিতেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্বাদের যে বৃহৎ সৌধ সেখানে 
গড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি তাহার ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। অস্ত্িয়ার রক্ত- 
ক্ষরণের এই সকল সংবাদে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলাম। এই পৃথিবী কি 
ভয়াবহ শোণিতসিক্ত স্থান ! মানুষ তাহার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য কত বর্ধবর 
হইতে পারে ! লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল ফাসিজম্‌ সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় 
অগ্রসর হইতেছে। হিটলার যখন জাম্মানীর শক্তিধর হইলেন, আমি তখন 
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ভাবিয়াছিলাম ষে, তাহার শাসন বেশী দিন টিকিবে না, কারণ জাম্মানীর আথিক 
দুর্গতির কোন মীমাংসা তিনি করিতে পারেন নাই । অন্তান্ত যে সমস্ত স্থানে 
ফাসিজমের বিস্তার হইয়াছিল, সেইসব রাজা সম্পর্কেও আমি এই বলিয়া নিজেকে 
প্রবোধ দিযাঁছিলাম যে, প্রতিক্রিয়ার ইহাই শেষ অধ্যাঘ। ইহার পব নিশ্চয়ই 
দেখ! দিবে বন্ধন-মুক্তি। কিন্তু আমি বিশ্মিত হইযা ভাবিতে লাগিলাম আঁমি 
যাহা চাই তাহা হইতেই আমাব এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয় নাই ত? আমি 
কি এমন কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছি যে, এই ফাসিস্ত প্রতিক্রিার ঢেউ এত 
সহজে এবং এত দ্রুত মিলাইয়! যাইবে? এমন কি ফাসিস্ত ডিক্টেটারদের পক্ষে 
চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী যদ্দি অসহনীয় ও হইয়া উঠে তথাপি কি তাহাদের 
স্বদেশকে এক ধবসকব সম্গ্রামে ন। লইয়া গিষ! তাহারা ডিক্টেটাবি পবিত্যাগ 
করিবেন? এই প্রকার সংঘর্ষেবই বা কি পবিণতি হইবে ? 

ইতিমধ্যে ফাসিজম্‌ নানা আকারে ও প্রকাবে দেখা দিতে লাগিল। যে 
স্পেনকে সলোকদের নৃতন প্রজাতান্ত্রিক বাষ্ট্-_1095 1)07701)98 1)007800০-- 
অথবা কাহারও কাহাবও মতে ইহাকে সমস্ত গভর্ণমেণ্টের “সেবা গভর্মেন্ট” 
বলা হইত, তাহীও বহুদূর পশ্চাতে প্রতিক্রিয়া গভীর পকঙ্কে ডুবিয়া গেল। 
সেখানকার “সৎ ও সাধু" লিবাবেল নেতাদের যত কিছু মনোহব বক্তৃতা তাহাও 
তাহাকে পতনেব মুখ হইতে রক্ষা করিতে পাবিল না। সর্বত্রই দেখা গেল 
যে লিবারেলিজম বা উদারনীতিক মতবাদ আধুনিক অবস্থার সহিত লডিতে 
গিয়৷ একেবাবে ব্যর্থ হইতেছে । কারণ এই মতবাদ কেবল কথা৷ ও বচন সমগ্টিকে 
আকভাইয় ধরিয়া আছে, নেতারা ভাবিয়াছিলেন কাজেব বদলে কেবল কথাব 
দ্বারাই কাধ্যেদ্ধার হইবে। কিন্তুষখন কোন সঙ্কট আসিল, তখন দেখা গেল 
যে, চলচ্চিত্রের পর্দার উপর যেমন শেষ ছবিখানি মিলাইয়! যায়, লিবারেলিজমও 
ঠিক তেমনই সহজে অদৃশ্য হইয়। যাইতেছে । 

অস্্িয়ার দুর্ঘটন। সম্পর্কে আমি “মাঞ্চে্টার গাডিযানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ গুলি 
গভীর আগ্রহ ও প্রশংসমান দৃষ্টিব সহিত পড়িতে লাগিলাম। “এ কোন্‌ অস্ত! 
শোণিতসিক্ত সংঘর্ষ হইতে আবিভূর্ত হইতেছে? ইউরোপে যাহারা সর্বাধিক 
প্রতিক্রিয়া-পশ্থী, সেই ষডযন্ত্রকারীদের রাইফেল ও মেশিনগানে শাসিত অস্বিয়াকেই 
আজ দেখিতেছি।” “কিন্তু ইংলও্ যদি মান্গুষের স্বাধীনতারই রক্ষী হইয়া! থাকে, 
তবে, তাহার প্রধানমন্ত্রীব কি কিছুই বলিবার নাই? তাহার মুখে আমরা 
ডিক্টেটাবির গুণকীর্তন শুনিয়াছি, আমরা! তাহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি 
যে “ডিক্টেটারগণ একটি জাতির আত্মীকে জীবস্ত করিয়া তোলেন, এবং “নূতন 
দৃষ্টি ও নৃতন শক্তি তাহারা সঞ্চার করেন।” কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 
এই সমস্ত অত্যাচার সম্পর্কে, সে অত্যাচার যে দেশেই ঘটুক না কেন, নিশ্চয়ই 
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কিছু বলিবার থাকা উচিত । এই সমন্ত লাঞ্ছনা প্রায়শঃই দেহকে এবং তাহার 
চেয়েও বেশী সময় আত্মাকে হত্যা করে এবং এই মৃত্যু অধিকতর শোচনীয় ।” 

যদি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গাঁভিয়ান? মানুষের স্বাধীনতার এত বড় রক্ষী হন, তবে 
ভারতের স্বাধীনতা যখন পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছে, তখন কি তাহার কিছুই বলিবার 
নাই? আমাদের পক্ষেও কেবল দৈহিক নিধ্যাতনই ঘটে নাই, আত্মার সেই 
কঠোরতর অগ্রি-পরীক্ষাও আমরা অনুভব করিয়াছি । 

“অস্ধিয়ার গণতন্ত্রের ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু ধবংসের পূর্বের ইহা সংগ্রাম করিয়। 
অক্ষয়কীন্তি অজ্জন করিয়া গিয়াছে । এই সংগ্রাম এমন এক কাহিনীর স্থষ্টি 
কবিয়া গেল, যাহা কোন দূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় স্বাধীনতার সত্বাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে ।” 

“স্বাধীনতাশৃন্ত ইউরোপের আর নিঃশ্বাস পডিতেছে না। স্বস্থ ও উৎ্সাহদীপ্ত 
মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে ; তাহার নিঃশ্বাস যেন ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া 
আসিয়াছে । যে মানসিক মৃচ্ছ। সম্মুখে আসিতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার 
একমাত্র উপায় কোন নিদারুণ আলোড়ন কিম্বা আভ্যন্তরীণ কোন বিপর্ধ্যয় এবং 
বাম ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়! উহার উপর আক্রমণ ও আঘাত ।*.****রাইন নদী 
হইতে উরলের গিরি-সীমাস্ত পধ্য্ত সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল কারাগারে 
পরিণত হইযাছে।” 

আমার হৃদয় যেন এই সমস্ত ভারদীতড রচনার মধ্যে তাহীরু প্রতিধ্বনিকে 
খুঁজিয়া পাইল । কিন্তু আমি বিন্ময়বিমূঢ চিত্বে ভাবিলাম, ভারতবর্ষের বেলায় 
কি? ম্যাঞ্চেষ্টার গাঙিয়ান? কি্বা তাহার মত আরও অনেক স্বাধীনতা-প্রেমিক 
ইংলগ্ডে আছেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহারা আমাদের ছুর্ভাগ্য সম্পর্কে এতটা 
বিস্বৃতির মধ্যে আছেন কিরূপে? যাহ! তাহারা! এখানে দেখিতেই পান না, তাহাই 
তাহারা অন্যত্র এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা করেন কিরূপে? ইংলগ্েরই একজন 
বিখ্যাত উদারনীতিক নেতা, ধিনি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি 
স্বভাবতঃই সাবধানী এবং ধাহার ভাষা সংযত, প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে বিগত 
মহাসংগ্রামের পূর্বমুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, “শাস্তি ও শৃঙ্খলার উপর পাশবিক 
শক্তির এই শোচনীয় জয় নিঃশবে লক্ষ্য করার চেয়ে আমি বরং প্রার্থনা করি যে, 
আমার এই স্বদেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়' যাউক |” বীধ্যপৃণ এই চিন্তা, 
উচ্চুসিত ভাষায় ইহার প্রকাশ--ইংলগ্ডের লক্ষ লক্ষ বীর যুবক ইহারই রক্ষায় 
অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভারতবাস্টী যি যিঃ স্কুইবের মত এমন কথা বলিতে 
সাহসী হয়, তবে তাদের অনৃষ্টে কি ঘটিবে? 

জাতীয় মনোবিজ্ঞান একটা জটিল ব্যাপার । আমাদের মধ্যে অধিকাংশই 
কল্পনা করেন যে আমর! কত স্তায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ । আর যত কিছু দোষ, 
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তাহা অন্য সমস্ত দেশেব । আমাদের মনের অন্তরালে কোন এক জায়গায় এই 
বদ্ধমূল ধাবণা আছে যে, আমরা অন্যের মত নহির্ণি এই বৈষম্যের ফলটা 
আমাদের ভদ্র জীবনযাত্রা জন্বা আমরা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করি 
ন]!। আব যদি আমবা এতটা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকি যে, আমরা কোন/ 
সাম্রাজ্যের মালিক, অন্যান্য দেশেব ভাগ্যের আমরা নিয়ামক, তবে এমন বর্থা 
আমবা বিশ্বাস ন। করিযা পারি না যে, যথাসন্ভব এই সর্বোত্তম পৃথিবীব সমস্তই 
উত্তম। যাহার! ইহাব পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন কবিতেছে, তাহারা আত্ম- 
স্বার্থান্বেষী কিম্বা বিভ্রান্ত মূর্খের দল-_যে উপকান আমবা তাহাদেব করিয়াছি, 
তাহাব প্রতিও তাহাবা অকৃতচ্ঞ । 

বুটিশ জাতি দ্বীপবাসী , দীর্ঘকালেস সাফল্য ও এশ্বধ্য তাহাদিগকে প্রা 
সমস্ত জাতিব প্রতি তাচ্ছিল্যেব দৃষ্টি আনিযা! দ্িযাছে। তাহাদেব পক্ষে কোন? 
ভক্রলোকের সেই উক্তিট! প্রযুজা-__“ফ্রান্সেব কালে বন্দর হইতেই নিগ্রো! বসতি 
আবন্তভ হইয়াছে ।” কিন্তু এই প্রকাব উক্তি অত্যন্ত ব্যাপক । বোধ হয় 
ইংলগ্ডেব অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পৃথিবীব বিভাগটা কতকটা এই বকমের__ 
(১) ব্রিটেন, তাঁবপব দীর্ঘ ব্যবধান এবং তাবপব (২) ব্রিটিশ ডোমিশিষন (কেবল 
শ্বেতকায জাতি অধ্যুষিত ) ও আমেবিকা ( কেবল আযাংলো-সাক্সন জাতি, দাগো 
বা ওয়াপ প্রভৃতি নহে ) (৩) পশ্চিম ইউবৌপ (৪) ইউবৌপেব বাকী অংশ 
(৫) দক্ষিণ আমেবিকা ( লাটিন ভাষাভাষী জাতিসমূহ ), তাবপর দীর্ঘ ব্যবধান 
এবং তারপব (৬) এশিয়া ও আফ্রিকার কাল, বাদাশী ও পীত বংযের মানুষ, 
এইগুলি অল্পবিস্তব পবম্পবেব সঙ্গে একত্র গ্রথিত | 

ইহাদের মধ্যে সকলের শেষশ্রেণীতে আমরা-_-আমাদের শাসকেরা যে 
উচ্চশিখরে বাস করেন, তাহা হইতে আমবা! কত দূরে । স্ৃতবাং আমাদের 
দিকে তাকাইতে গিষ। যখন তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিম্বা যখন আমবা 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলি, তখন ষে তাহারা বিবন্তি বোধ কবেন, ইহাতে 
বিস্ময়ের কি আছে? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই শব্গুলি আমাদের জন্য তৈয়ারী 
হয় নাই। কন মলিব ম৩ একজন খ্যাতিমান উদারনীতিক নেতাও কি এমন 
কথা বলেন নাই যে, কোন স্থুদ্ূর অস্পষ্ট ভবিষ্যতেও তিনি ভারতবর্ষে কোন 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে কল্পনা করিতে পাবেন না? পশ্তর লোমে তৈয়ারী 
কানাডার ফার কোটের মত গণতন্ত্রও ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে অন্পযোগী । 
পরবর্তীকালে ব্রিটেনের শ্রমিক দল, ধাহারা সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী, নিধ্যাতিতের 
ধাহারা বান্ধব, তাহারা'ও তাহাদের জয়ের পরে ১৯২৪ সালে আমাদের জন্য 
বেঙ্গল অভিন্যান্স পুনঃগ্রবত্তিত করেন। তাহাদের দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের আমলে 
আমাদের অদৃষ্ট বরং আরও শোচনীয় হইয়াছিল । আমি নিশ্চয় জানি ষে 
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তাভাবা আমাদের অশুভ কামনা! করেন না। যখন তাহারা ধশ্মযাজকের 
গল্টীতে বক্তৃতার বেদীমঞ্চ হইতে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “হে 
আমাদের প্রিয় ভ্রাতুগণ” তখন তাহারা সচেতন শুভবুদ্ধিরই উত্তেজনা 
শুভব করেন ! কিন্তু তাহাদের নিকট আমর। ও তাহারা এক নহি, স্তরাং 
গন্য কোন মানদণ্ডে আমাদের বিচার করিতে হইবে । ভাষা ও সংস্কতিগত 
*পধম্যেব জন্য একজন ফরাসী ও একজন ইংবাজের পক্ষে যখন সমভাবে 
"ন্য। করা কঠিন, তখন একজন ইংবাজ ও একজন এশিয়াবাসীর বেলা সেই 
পেষম্য কত বৃহ । 

সম্প্রতি লর্ড সভাষ ভারতের শাসন-সংক্কার লইয়া! বিতর্ক হইযাছে। মাননীয় 
গগণ অনেক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ভারতের কোনও 
প্রদেশের ভূতপুর্বব গভর্ণর লর্ড লিটন ঘিণি কিছুকাল বড়লাটের কাধ্য করিযা- 
ছিলেন, তিনিও এক বক্তৃতা দিয়াছেন । প্রকাশ যে, তিনি এই মম্মে বক্তৃতা * 
বরিযাছেন,--“সমগ্র ভাবতের হিনাবে কংগ্রেস রাজনৈতিকগণের অপেক্ষা 
হাণতের গভর্ণমেন্ট অনেক অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। অফিসারবর্গ, সমর- 
বিভাগ, পুলিশ, রাজন্যবর্গ, সেনাদল এবং হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ হইতে ভারত 
গভর্ণমেণ্ট কথা বলিতে পারেন । কিন্তু কংগ্রেস-বাজনীতিকগণ ভারতের একটি 
বৃহৎ সম্প্রদাষের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না।” তিনি 
তাহার বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করিয়। বলিয়াছেন, “আমি যখন ভারতীয় 
জনমতের কথ! বলি, তখন আমি তাহাদের কথাই বলি, ধাহাদের সহযোগিতার 
উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয় এবং ধাহাদের সহযোগিতার উপর ভবিষ্তুৎ 
লাট ও বড়লাটদ্দিগকে নির্ভর করিতে হইবে 1” 

তাহার এই বক্তৃতায় দুইটি কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাইতেছে :__ 
প্রথম সেই ভারতবর্ধই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে যে ভারতবর্ষ ব্রিটিএকে 
সাহায্য কবে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের বুটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্ববাপেক্ষ! প্রতিনিধি 
স্থানীয়, স্থতরাং ইহা৷ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এমন ধরণের যুক্তিও যখন গুরুত্বের 
সহিত দেখান হয়, তখনই বুঝা উচিত যে স্থয়েজ খাল পার হইয়া আসিলে 
ইংরাজী শব্বগুলিরও যেন অর্থের পরিবর্তন হয়। ইহার পর অনিবাধ্যবপে এই 
যুক্তিই আসে যে, স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্টই সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক এবং 
গণতান্ত্রিক ধরণের, কারণ সম্রাট সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। আমরা রাজাদের 
স্বগীঁয় অধিকারকে আবার ফিরিয়া! পাইলাম, আর পাইলাম--“আমিই রাষ্ট্র” । 
প্রকৃত কথা এই যে সম্প্রতি বিশুদ্ধ স্বেচ্ছাতন্ত্বাদেরও নামজাদা সমর্থক জুটিয়া 


* লর্ড সভা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ । 
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গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সাভিসের উজ্জ্বল বত্ব স্তর ম্যালকল্ম হেলী গত 
১৯৩৪ সালে ৫ই নবেম্বর বারাণসীতে যুক্ত-প্রদেশেব গভর্ণররূপে বক্তৃতা দিতে 
গিয়া দেশীয় রাজাসমূহে শ্বৈরতন্বের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এই 
উপদেশেব কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দেশীয় রাজ্যই স্বেচ্ছা স্বৈরত 
পরিত্যাগ কবিবেন এমন সম্ভাবনা নাই । বর্তমানে একট1 মজাব ব্যাপার ঘটিয়াছে 
এই যে ইউবোপে গণতন্ত্রের পতন হইতেন্ছে, এই ছুতা দেখাইয়া শ্বৈবতন্বেব 
প্রসারের চেষ্টা! চলিতেছে । সর্বত্রই যখন পার্লামেপ্টীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিতেছে 
তখন “চবম সংস্কারের সমর্থন” দেখিতে পাইয়া মহীশূরের দেওয়ান স্যব মিঙ্জা 
ইসমাইল তাহার “বিস্ময়” প্রকাশ না কবিষা পাবেন নাই । “আমাব নিশ্চিত 
বিশ্বাস যে, বাজ্যের মধ্যে যাহাবা চেতন লোক, তাহারা অন্থভব করিতেছেন 
যে আমাদেব বর্তমান শাসনতন্ত্র সমস্ত প্রক'ব বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট 
পবিমাণে গণতান্ত্রিক ।”* মহীশৃরেব “চেতনা” সম্ভবতঃ মহীশুরের বাজ! ও 
দেওখানের স্ব স্ব মনোভাবেরই একট! ছায়া মাত্র। সেখানে যে গণতন্ত্র প্রচলিত 
আছে, তাহাব সঙ্গে স্বৈবতত্ত্রের বৈষম্য নির্দেশ করা কঠিন। 

যদি ভারতবর্ষের পক্ষে গণতন্ত্র উপযুক্ত না হয়, তবে বাহ্ৃতঃ উহা মিশবের 
পক্ষেও যোগ্য নহে। এইমাত্র আমি ্রেটস্ম্যানে” 1 (কারাগারে ইদানীং 
আমাকে একখণ্ড দৈনিক সংস্করণ দেওয হইতেছে ) প্রকাশিত কায়রো হইতে 
একটি দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ কবিলাম । ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী নাশিম 
পাশ! “তীহাব এক ঘোষণার দ্বারা দায়িত্সম্পন্ন বাজনৈতিক মহলে কম আতঙ্ক 
জাগ্রত কবেন নাই। কারণ এই ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহকে, 
বিশেষভাবে ওয়াফদদিগকে, পরস্পরের সহযোগিতায় আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, 
তাহার উদ্দেশ্ঠ হইতেছে একট নৃতন শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা এবং তাহার জন্য 
একটা জাতীয় সম্মেলন অথবা গণ-পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান । 
ইহার অর্থ হইতেছে পবিণামে জনসাধারণের গণতশ্রমূলক গভর্ণমেণ্টের আমলে 
ফিরিযা যাওযা। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় মিশরের পক্ষে এই প্রকার শাসন 
সর্বদাই সর্বনাশকব হইয়াছে, কারণ অতীতে ইহা জনতার সর্বাপেক্ষা নীচ 
প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়িয়াছে। মিশরীয় রাজনীতির ও তাহাৰ জনগণের ভিতরের 
কার্যকলাপের সন্ধান রাখেন এমন যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন যে, 
নির্বাচনের ফলে পুনরায় ওয়াফদ ক্ষমতায় আসীন হইবেন এবং তাহাদেরই 

খখ্যাধিক্য হইবে। স্থৃতরাং এই কাধ্য-পদ্ধতিকে নিবারণের জন্ত যদি কোন 
”  মহীশূর ২১ জুন, ১৯৩৪ । ৬২ অধ্যায়ে মন্তব্য দেখুন । 
1 ডিসেম্বব ১৯, ১৯৩৪ । 
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গণতন্ত্র প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে 


প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্থিত ন1 হয়, তবে আমরা শীঘ্রই এক অতিমাত্রায় 
গণতন্ত্রবাদী বিদেশী-বিদ্বেষী বৈপ্লবিক শাসনের সম্মুখীন হইব ।” 

এ সম্পর্কে এমন একটা প্রস্তাবও উঠিয়াছে যে, *ওয়াফদীদের পাণ্টাজবাবে 
সন বিভাগীয় “চাপ” দিয়া নির্বাচন “অনুষ্টিত” হউক, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে 
প্রধান মন্ত্রী “এত অতিরিক্ত রকমের আইননিষ্ঠ* যে তিনি তেমন কিছু করিতে 
চাহিতেছেন না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার হস্তক্ষেপ 
এবং “তাহাদের ঘোষণা করা উচিত যে তাহার] এই ধরণের কোন শাসনের 
পুণঃপ্রতিষ্ঠা সহ করিবেন না1” 

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কি করিবেন না করিবেন অথবা মিশরে কি ঘটিবে তাহ! আমি 
জানি না।* সম্ভবতঃ কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই যুক্তি দেখাইয়াছেন 
এবং এই যুক্তির দ্বারা আমর] ভারতীয় ও মিশরীয় অবস্থার জটিলতা কিঞ্চিৎ 
বুঝিতে পারিতেছি । ই্টেটস্ম্যান পত্রিক। প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যেমন 
বলিতেছেন,_“যে ধরণের জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তি হইতে গণতন্ত্রের প্রসার 
ঘটে, তাহার সহিত একজন সাধারণ মিশরীয় ভোটদাতার জীবনযাত্রা ও 
মনোবৃত্তির কোন সামঞ্তন্ত নাই, গোড়াকার গলদ এইখানে ।” এই সামঞ্জন্ত- 
হীনতার আরও দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইয়াছে, “ইউরোপে অনেক সময় গণতন্ত্রে 
পতন ঘটিয়াছে অতিরিক্ত সংখ্যক দলের জন্য, আর মিশরের পক্ষে বাধা এই ষে 
সেখানে ওয়াফদ ছাড়া আর কোন দলই নাই ।” 

ভারতবর্ষে আমাদিগকে বল! হইয়া থাকে যে আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নতির 
পথে সাম্প্রবায়িক বিদ্বেষই প্রধান বাধা, স্থতরাং অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই সমন্ত 
বিপদই চিরকালের জন্য জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে । আমাদিগকে আরও বল 
হইয়া থাকে যে, আমাদের মধ্যে যথেই একা নাই। মিশরে কোন 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং মেখানে যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক একোর প্রশ্ন, 
তাহাও প্রকাশমান। তথাপি এই এঁক্যই সেখানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে 
বিশ্বশ্বব্প। গণতন্ত্রের পথ যে সোজা ও সঙ্কীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রাচ্য 
দেশের গণতন্ত্রের জন্য কেবল একটা অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনশক্তির হুকুমগ্ডুলি মানিয়া চলা এবং তাহাদের কোন স্বার্থে কিছুমাত্র 
হস্তক্ষেপ না করা। এই সর্ভতাধীনে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অবাধে প্রসার লাভ 
করিতে পারে। 


% ১৯৩৫-এর নবেম্বর মাসে মিশরে বৃটিশ দখলের প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক দাঙগ। 
ঘটিয়াছিল। 
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“ন্সিপ্ধ কোমল দর্রবাদলে 

শঘনেব জন্য আমান চিত্ত বাকুল। 
মাগো, তোমাব চবণতলে পতিত ক্লান্ত 
সম্তানেব সকল স্বপ্নই ভাঙ্গিয়া গেল ॥৮ 


এপ্রিল আসিল। বাহিবেব ঘটনাবলীব কিছু কিছু গুজব আলীপুবের 
ক।বাকক্ষে আমাব কানে আসিব, কিন্ত এই গুজব অগ্সীতিকব এবং অশান্তিজনক । 
একদিন কায কথাধ জেল-স্পাবিন্টেখ্ে্ট আমাকে বলিলেন যে, মিঃ গান্ধী 
আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহাব কবিযাছেন। ইহার বেশী কিছু আমি জানিতে 
পাবিলাম না । এই সংবাদ শুভ নহে, বনু বসপ যাহাকে আমি এন গুকত্ব দিয। 
আসিতেছিলাম তাহা এই প্রকার উপসংহাবে আমি অত্যন্ত ক্রেশ বে কবিলাম। 
তথাপি আমি নিজে নিজে এই যুক্তি দ্রিলাম যে, ইহাব সমাপ্ধি অনিবাধ্য ছিল। 
আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোন না কোন সময়__মন্ততঃ সামযিকভাবে 
হইলেও আইন অমান্য আন্দোলন প্রশ্াহাব কবিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ 
ফলাফলের দ্রিকে না তাঁকাইযা « প্রা অনিশ্চিতকাল পর্যন্ত আন্দোলন চাঁলাইতে 
পাবেন, কিন্তু জাতীষ প্রতিষ্ঠানসমূহ এইভাবে চলে না। অধিকাংশ কংগ্রেস 
সেবীর এবং দেশবাসীব চিত্ত গান্ধিজী যে যথাধথ অন্তধাবন কবিয়াছেন, সে বিষয়ে 
আমাব সন্দেহ ছিল নাঁ। আমি এই নৃতন অবস্থাব সঙ্গে, অপ্রীতিকর হইলেও 
নিজেকে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম। 

পুরাতন স্বরাজাদলকে পুনরায় চাঙ্গা করিয়া আইন-সভায় প্রবেশেব যে নৃতন 
চেষ্টা চলিতেছে, তাহাবও বিষয় আমি কিছু কিছু অস্পষ্টভাবে শুনিলাম। ইহাও 
আমাব কাছে অনিবার্য মনে হইল, দীর্ঘকাল আমি এই মতই পোষণ করিয়া- 
ছিলাম যে, ভবিষ্যৎ কাউদ্সিল-নির্ববাচনে কংগ্রেস দূরে সরিয়৷ থাকিতে পারে 
না। যে পাঁচ মাস আমি কারাগারের বাহিরে স্বাধীন ছিলাম, তখন আমি এই 
মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিযাছি। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম 
যে, এখনও সময় আসে নাই, স্থতরাং ইহা দ্বারা একদিকে প্রত্যক্ষ আন্দোলন 
এবং অগ্ঠ দিকে নৃতন সামাজিক পরিবর্তনের ভাবধারাকে, যে ভাবধারা লইয়া 
কংগ্রেসীমহল আন্দোলিত হইতেছে তাহার গতিকে ব্যাহত করিয়া আমাদের 
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ষ্টকে হয়ত ভিন্নপথে লইয়া যাইবে । আমি আরও ভাবিলাম, সঙ্কট যত 
নর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আমাদের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততই 
এই সমস্ত ভাবধারার বিস্তার হইবে এবং আমাদের আথিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার পশ্চাতে যে কঠিন বাস্তবতা আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিনে | লেনিন 
যেমন এক জায়গা বলিযাছেন, “যে কোন রাজনৈতিক সঙ্কটের উপযোগিতা 
আছে, কারণ যাহা ৩ ছিল, এই সন্কটের মুখে তাহ। প্রকাশ হইযা পড়ে, 
পাজছনীতির সঙ্গে যে সমস্ত বাস্তব শত্তি জড়িত ছিল, সেগুলি আম্মপ্রকাশ করে, 
বাক্য ও কল্পনার ফাকিবাজি এবং মিথ্যা ধরা পড়ে, প্রকৃত ঘটনাবলীকে ইহা 
সম্পষ্টবূপে বুদ্ধির গোচব করে এবং প্ররুত বাস্তবতার অর্থ কি, তাহা জন- 
দ'ধাধণকে জোর করিয] বুঝাইয়া দেব ।” আমি আশা করিয়াছিলাম মে, এই 
কাধাক্রমের ফলে কংগ্রেস একট। নিদিষ্ট লক্ষা লইযা থাকিবে, স্পষ্টমন। এবং 
মরিকতর স্থসন্বন্ধ প্রতিষ্ঠানপে দেখা দিবে | ছুর্বলতার উপাদানপ্নলির কিছু 
বড় ইহার ফলে ঝরিঘ| পভিতে পাবে, কিন্ধ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । এবং 
পন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুথিগত মতবাদেব দিনও ফুরাইয়া শাসিনে, আর 
“থাকখিত নিয়মতান্ত্রিক ও আইন মাফিক উপাযেব পুনঃপ্রবর্তন ঘটিবে, তখন 
কণগ্রেসের অগ্রগামী ও প্রকৃত কর্মনিবত অংশ এই সমস্ত উপায়কে৭ কাজে 
পাগাইবে আমাদের চরম লক্ষ্যের এক বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া । 

বাহৃতঃ সেই সময আসিয়াছিল | কিন্তু আমি বিমর্ষ চিন্তে দেখিলাম যে, 
মাহারা আইন অমান্ত আন্দোলনের এবং কংগ্রেসের সকল কন্মব্রতের মেরুদণ্ড 
স্ববূপ ছিলেন, তীহারাই পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছেন, আর ধাহারা তেমন কোন 
অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাহারাই নেতৃত্বের ভার লইতেছেন । 

কয়েকদিন পরে সাপ্তাহিক '্টেটস্ম্যান' আসিল, গান্ধিজী আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া ষে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা এই কাগজটিতে 
পাঠ করিলাম। নিতান্ত বিস্ময়ে এবং অবসন্নপ্রায় চিত্তেই পাঠ করিলাম । 
মামি পুনঃ পুনঃ এই বিবৃতি পড়িলাম, আইন অমান্য আন্দোলন ও অন্যান্য 
অনেক বস্ত আমার মন হইতে মুছিয়! গেল এবং তাহার স্থলে নানা বিরোধ ও 
সন্দেহ দেখা দিল। গাদ্ধিজী লিখিয়াছিলেন, “সত্যাগ্রহ আশ্রমের বাসিন্দা ও 
সহকম্মিগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমি ষে আলাপ করিয়াছি, এই বিবৃতির 
মূলে তাহার প্রেরণা রহিয়াছে । বিশেষভাবে এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে 
দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠাবান একজন শ্রদ্ধেয় সহকন্মীর কথা, তাহার সম্পর্কে আমি 
কথায় কথায় এই তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তিনি কারাগারের সম্পূর্ণ 
কর্তব্য পালন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তীহার নির্দিষ্ট কাজের বদলে তিনি 
তাহার ব্যক্তিগত পড়াশুনাই বেশী পছন্দ করিতেন। নিঃসন্দেহে ইহা। 
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সত্যাগ্রহেণ মূলনীতি-বিবোধী। যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি তাহার অসম্পূর্ণতার 
চেষে এই বার্ভা আমার নিজের অসম্পূর্ণতা অধিকতর উদ্যাটিত করিল। বন্ধুটি 
বলিলেন, তিনি ভাবিযাছিলেন যে, আমি তাহার দুর্বলতার কথা জানি । আছি 
অন্ধ ছিলাম এবং কোন নেতার মধ্যে অন্ধতা মাজ্জনীয় নহে। আমি তৎক্ষর্মাৎ 
বুঝিতে পাবিলাম যে, নিশ্চয়ই আপাততঃ কিছু সমযের জন্ত সত্যাগ্রহেব বাঁন্তব 
ক্ষেত্রে একমাত্র আমিই প্রতিনিধি থাকিব ।” 

বন্ধু” অসম্পূর্ণত। বা ত্রুটি যদি কিছু থাকিয়! থাকে, তবে তাহা নিতান্ত 
তুচ্ছ ব্যাপাবেই ছিল। আমি স্বীকাব কবি যে, আমি প্রাশঃই এই অপবার্ধে 
অপবাধী ছিলাম এবং তজ্জন্ত আমি বিন্দুমাত্র অন্তপ্ধ নহি । কিন্তু এই 
ব্যাপারট| যদি সত্যই একটা গুকৃতব কিছু হইত, তথাপি এক বিশাল জাতীয় 
আন্দোলন, যাহাৰ সহিত সহম্র সহশ্র লোক মুখ্যভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক 
গৌণভাবে জড়িত, সেই আন্দোলন কোন বাক্তির একটা ভূলে জন্য পরিত্যাগ 
কবিতে হইবে? আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভৎস এবং ছুর্নীতিপূর্ণ মনে 
হইল। কিসে সত্যাগ্রহ হয় এবং হয না, তেমন কথা৷ আমি জানি বলিষা ধবিষা 
লইতেছি না, কিন্ত আমাব ক্ষুত্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি 
মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা কবিযাছি। কিন্তু গাঞ্ধিজীব এই বিবৃতির দ্বাবা 
আমাব সেই সমন্ত নীতি বিপর্যস্ত ও আহত হইণ। আমি জানি যে, গান্ধিঞ্জী 
সাধাবণতঃ তাহাব সহজাত বুদ্ধির প্রেবণায় কাজ করিয়া থাকেন (70001 2 
৮0176 বা অন্তবের আদেশ” কিন্বা কোন প্্রাথনাব উত্তর” অপেক্ষা আমি 
ইহাকে 'সহজাত বুদ্ধি বলাই অধিক পছন্দ করি) এবং প্রায়শঃ তাহা ঠিক 
হইয়া থাকে । জন-চিত্তকে অন্থভব করিবাব এবং তাহাদের মন বুঝিযা উপযুক্ত 
মূহূর্তে কাজ কবিবার বিস্ময়কব কৌশল তিনি বারঘ্বার প্রমাণিত করিযাছেন। 
কিন্তু কাজ কবিবাব পর উহা! সমর্থন করিয়! যে সমস্ত যুক্তি তিণি পবে দেখাইয়া 
থাকেন, তাহা প্রায়শঃই তীহীব পরবর্তী চিন্তা হইতে উদ্ভৃত। এবং এই সমস্ত 
যুক্তি কাহাকেও খুব বেশী দূৰ অগ্রসর করিয়া দেয় না। কোন সঙ্কটের সময 
কোনও জননাধক কক্ী প্রায় সর্বদাই নিজেব অজ্ঞাতলারে কাজ করিয়া থাকেন 
এবং কাজের পব তিনি উহার যুক্তি খুঁজিয়া থাকেন। আমিও অন্ভব 
করিলাম যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত বাখিষা গাদ্ধিজী ঠিকই কবিয়াছেন। কিন্তু যে 
সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অপমানকর এবং 
এতবড জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক বিস্ময়কর অভিনয় বলিয়া মনে 
হইল। তাহার আশ্রমের বাসিন্দাগণের আচরণকে যেভাবে খুসী বিচার করিয়া 
দেখার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে, আশ্রমবাসিগণ সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা স্থনিদ্দিষ্ট পাসন মানিয়! লইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস 
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তেমন কিছু করে নাই, আমিও তাহা করি নাই। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি আমার 
একট আধ্যাত্মিক এবং রহসশ্াচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল এবং যাহার সহিত আমার 
োনই সম্পর্ক নাই, তাহারই জন্য আমাদিগকে একবাব এদিকে আর একবার 
থদকে ঠেলিয়া দেওষা| হইবে কেন? কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কোন 
"ভ্রু উপব চালান সম্ভব বলিষ! কল্পনাও কবা যায় কি? আমি যতট। নিজে 
নঝি (আমি স্বীকাব করি যে নিদিষ্ট সীমার মধ্যে ) তদনুসারে আমি সত্যা গ্রহের 
নৈতিক দিকটা স্বেচ্ছা গ্রহণ করিযাছিলাম। ইহার মূলনীতি আমাব চিত্ত 
স্পর্শ কব্য়িছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহাব্‌ দ্বারা রাজনীতি এক উচ্চতর 
« মহত্ব স্তরে পৌছিবে। আমি ইহাও মানিয়া লইতে সম্মত যে, কেবল 
সমপ্চি দেখিয়াই যে কোন প্রকার উপায়কে সমর্থন করা যায না। কিন্তু এই 
নতন মতবাদ কিম্বা ইহার ব্যাখ্যা এমন একটা বস্ত যাহা বহুদূর প্রসাবী এবং 
হভাব মধো এমন সম্ভীবনা রহিযাঁছে, যাহা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল। 

এই সমগ্র বিবৃতি আমাকে অত্ন্ত ত্রস্ত ও উতপীড়িত করিল। এবং এই 
বিবৃতির শেষে তিনি কংগ্রেসসেবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই, 
তাহাবা আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছাবুত দাবিক্রেব রীতি ও সৌন্দধ্য অবশ্য শিক্ষা 
কবিবেন। তীহাঁরা অবশ্তই জাতি সংগঠনের কর্মপদ্ধতি অন্ুসবণ করিবেন এবং 
এই পদ্ধতি হইতেছে, নিজ হাতে সুতা কাটিয়া ও স্থৃতা বুনিয়া খদ্দবেন প্রচাব, 
জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্যনীয আচরণের দ্বারা 
অরুত্রিম সাম্প্রদাধিক এক্যেব প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে কোন আকার ও 
প্রকাবের সর্ববিধ অস্পৃশ্য তা পবিহার, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বজ্জন-_বিভিন্ন 
নেশাসক্তের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া এবং সাধারণতঃ স্বকীয় পবিত্রতার 
অন্থশীলন করিয়া মাদক দ্রবা বজ্জনের প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও সেবার দ্বারাই 
দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা সম্ভব হইবে । কিন্তু ধাহাদের পক্ষে এই দবিত্র জীবন 
সম্ভব নহে, তাহারা জাতীয় উপযোগিতা -সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প-_যে শিল্প 
এখনও সংগঠিত হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে অপেক্ষারুত 
কিছু বেশী আয় হইবে ।” 

ইহাই হইতেছে রাজনৈতিক কর্মতালিকা এবং এই তালিকা আমাদের 
অঙ্গনরণ করিতে হইবে! দেখা যাইতেছে গাদ্ধিজী ও আমার মধ্যে বহুদূর 
বাবধান স্থষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অন্থুভব করিলাম যে, 
বহু বছর ধরিয়] তাহার প্রতি আমার ষে অগ্ররক্তির বন্ধন ছিল তাহা যেন ছিন্ন 
হইয়াছে । দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মধো এক মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল । 
গাদ্ধিজী এমন অনেক কিছু করিয়াছেন, যাহা আমি বুঝি নাই কিন্বা প্রশংসা 
করিতেও পারি নাই। তিনি উপবাস আরম্ভ করিলেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
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আন্দোলন চলিবার সময় বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অথচ তীহার 
সহকন্মীরা আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। তাহার ব্যক্তিগত ও শ্বেচ্ছাকৃত 
বন্ধনজাল, যাহার ফলে এমন অবস্থা দাড়াইল যে তিনি যখন কারাগারের 
বাহিরে থাকিবেন তখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়। 
প্রতিজ্ঞ বদ্ধ হইলেন। তীহার নৃতন অন্গরাগ ও নৃতন সঙ্কল্প তাহার পুরাতন 
সঙ্কল্প ও কাধ্যপদ্ধতি টাকিয়া ফেলিল, অথচ বহুতর সহকক্ষমীর সহিত একযোগে 
তিনি যে সম্কল্প ও কণ্মভার গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহা অসম্পূণ রহিয়া গেল, এ 
সমস্ত দেখিয়। আমি বিষগ্ন হইলাম। আমার স্বল্পকাল কারামুক্তির সময় আমি 
ইহা! অনুভব করিয়াছি এবং অন্তান্ত পার্থক্য গুলিও গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। 
গান্ধিজী বলিবাছেন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রাহয়াছে। সম্ভবতঃ 
উহা! প্রকৃতিগত অপেক্ষা « অনেক অধিক, আম জানি অনেক বিষয়ে আমার 
যে সকল স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণ আছে তাহ! তাহার বিশ্বাসের বিরোধী, তথাপি 
কংগ্রেস যে জাতীয় স্বাধানতার জন্য কাষ্য করিতেছে, তাহার প্রতি বৃহত্তর 
আনুগত্য প্রয়োজন এই ধারণায় আমি অতীতে আমার এ সকল ধারণা 
যথাসগ্ভব চাপিয়া রাখিয়াছি। আমার নেতা ও সহকক্মীদের নিকট অনুগত ও 
বিশ্বস্ত থাকিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি, কেন না আমার মানসিক গঠনহই এইবপ 
যে কোন আদর্শ এবং স্বীর সহকন্মা্দের প্রতি অকৃত্রিম আন্্গত্যকে আমি অতি 
উচ্চস্থান দিয়া থাকি। আমার এই অন্তনিহিত বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 
উপক্রম কতবাব হইস্বাছে, কতবার আমাকে নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। 
পাকেচক্কে আমি আপোষ রফ! করিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ আমি অন্তায় 
করিয়ছি, কেন না স্বায় বিশ্বাসের আশ্রয় ত্যগ করা কাহারও পক্ষে ভাল হইতে 
পারেনা। কিন্ত আদর্শের সংঘাতের মধোও আমি আমার সহকম্মার্দের প্রতি 
আনুগত্য রক্ষা করিয়াছি এবং আশ। করিয়াছি ঘটনার গতিপথে আমাদের জাতীয় 
সংঘর্ষের বিকাশের সহিত বাধাগুলি অস্তহিত হইবে, আমার মানসিক দুশ্শন্তা 
দুর হইবে, আমার সহকক্মারা আমার মতবাদের নিকটবর্তী হইবেন। 

কিন্তু এখন? আলীপুর জেলের সেলের মধ্যে বপিয়া সহস! আমি নিজেকে 
নিঃসক্ষ মনে করিতে লাগিলাম। জীবন তরু-গুক্মহীন উর মরুভূমির মত নীরস 
মনে হইতে লাগিল । জীবনে যত কঠিন শিক্ষা পাইয়াছি তাহার মধ্যে কঠিনতম 
এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার সম্মুখীন হইলাম, কোন চরম ব্যাপারে 
কাহারও উপর নির্ভর কর! উচিত নহে। জীবনের পথে একাই চলা উচিত। 
অপরের উপর নির্ভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রণ করা । 

আমার সঞ্চিত ক্ষোভের কিয়দংশ ধর্শ ও ধন্মভাবের উপর গিয়া! পড়িল। 
আমি ভাবিলাম, ইহ। চিন্তার স্পষ্টতা এবং উদ্দেস্কের একাগ্রতার এক মহাশক্র । 
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ইহার ভিত্তি কি কেবল ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির উপর নহে? আধ্যাত্মিক হইতে 
গিযা ইহা প্রত আধ্যাত্মিকতা, এবং আত্মা হইতে কত দূরে সরিয়া যায়! 
পরলোকের দ্বিক দিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া, মানুষের মূল্য, সমাজের মূল্য, 
সামাজিক স্থবিচারের মূল্য সম্পর্কে ইহার ধারণা অতি অল্প। পূর্বনিদ্দিষ্ট ধারণা 
হয়া ইহা বাস্তবের প্রতি অন্ধ হইয়! থাকে, কেন ন! ইহাদের ভয় পাছে ধারণার 
সহিত ঘটনার অসামপ্স্ত ঘটে। ধর্্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইটুকু জানিয়াই 
ইহার! সবখানি জানা হইয়াছে মনে করে এবং অপবের নিকট তাহাই প্রচার 
করিযা কর্তব্য শেষ করে। বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ও সত্যান্সন্ধানের আগ্রহ 
এক বস্তু নহে। ধন্ম শান্তির বুলি আওড়ায়, অথচ এমন সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান 
নমর্থন করে, যাহা হিংসা ব্যতীত টিকিতেই পারে না। ধশ্ম তরবারির হিংসা 
নিন্দা কারয়া থাকে, কিন্তু যে হিংসা নিঃশব্দ গতিতে শান্তির ছদ্মবেশ পরিয়া 
অনশন ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গঠিত উপাষে 
বাহৃতঃ শারীরিক আঘাত ন1 করিয়! মনের উপর অত্যাচার করিতেছে, তেজোবীধ্য 
পিষিঘ! দিতেছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে সম্বন্ধে ইহা একেবারেই নীরব। 
আমার মনের মধ্যে এই সকল আলোড়নের কারণ যিনি, তারপর তাহার কথা 
আমি ভাবিলাম। যাহাই হউক, এই গান্ধিজী কি আশ্চধ্য মান্ুষ, কি বিস্ময়কর 
অনিবাধ্য তাহার আকর্ষণ,-লোকের উপর তীহার প্রভাব কত শুক্র! তাহার 
লেখা বা বক্তৃতা পাঠ করিয়৷ মন্ুয্যুটিকে বুঝিবার উপায় নাই, লোকে যাহ 
ধাণণ। করে, তাহাপেক্ষাও তাহার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তিনি ভারতের কি 
[পুল সেবা করিয়াছেন! তিনি জনসাধারণের মধ্যে সাহস ও মন্ুন্তত্ব সঞ্চার 
করিয়াছেন, শৃঙ্খলা ও সহ্শক্তি শিখাইয়াছেন, স্বয়ং অতি বিনয়ী হইয়াও 
তাহাদিগকে গর্ব ও আনন্দের সহিত আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি 
বলেন, সাহসই চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি, সাহস ব্যতীত নীতি, ধণম্ম, প্রেম কিছু 
থাকিতে পারে না । “যে ব্যক্তি ভাবাতুর, সে কখনও সত্য ও (প্রেমের পথের 
পথিক হইতে পারে না|” হিংসা সম্পর্কে তাহার আতঙ্ক থাকিলেও তিনি 
আমাদের বলিয়াছেন, “কাপুরুষতা, হিংসা অপেক্ষাও স্বণার্থ।” যে ব্যক্তি 
শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলে সে কর্মের রহস্য বুঝিয়াছে। আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং 
আত্মসংযম ব্যতীত মুক্তি নাই, কোন আশা নাই। শৃঙ্খলাহীন আত্মোৎসর্গ 
নিক্ষল।” এগুলি কেবল কথার ক্থা, সাধু বাক্য এবং অনেকটা শৃন্ঘগর্ভ বচন 
বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সকল কথার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেন না 
ভারতবর্ষ জানে এই ক্ষীণকায় মনুষ্টির বাক্যান্ুযায়ী কাজ করিবার সামর্থ্য আছে। 
তিনি ভারতবর্ষের গ্রতিনিধিরূপেই আসিয়াছেন। এই প্রাচীন ও বিজিত 
দেশের মর্মকথ। তিনি আশ্চ্ধ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যেন ভারতের মূর্ত 
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বিগ্রহ, এমন কি তাহার হুর্বলতাগ্ুলিও ভারতীয় দুর্বলতা । তাহার প্রতি 
অবজ্ঞা কদাচিৎ ব্যক্তিগত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যেন জাতির অপমান ) 
বড়লাট ও অন্তান্ত অনেকে যখন তাহার প্রতি অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, , 
তখন তীহারা বুঝিতে পারেন না যে কী বিপজ্জনক বীজ তাহারা বপন 
করিতেছেন ১ ১৯৩১-এর ডিসেম্ববে গোলটেবিল হইতে ফিরিবার পথে গান্ধিজী 
রোমে পোপের সহিত সাক্ষাত্কামনা করিলে, তিনি অস্বীরুত হইযাছিলেন, এই 
সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমি যে কি মশ্মাহত হইবাছিলাম, তাহা এখনও ভুলি নাই । 
এই অস্বীকৃতি আমার নিকট ভারতের অপমান বলিষাই মনে হ্ইয়্াছিল , তিনি 
ইচ্ছা করিয়াই দেখ। করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অপমানের কথা 
হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই । ক্যাথলিক চার্চ তাহার বাহিরে সাধু বা মোহাস্ত 
থাকিতে পারে, ইহা মানেন ন। এবং যেহেতু কোন কোন প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চপন্থী 
গান্ধিজীকে ধশ্মজগতের মহাপুরুষ এবং প্ররুত থুষ্ঠান বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন, 
সেইজন্যই পোপ এ ধর্মমবিরুদ্ধ পাপ হইতে দূরে থাকিবার অধিকতর প্রয়োজন 
অনুভব করিয়াছিলেন । 

ঠিক এই সময় আলীপুর জেলে ১৯৩৪-এব এপ্রিল মাসে বার্ণাড শ'-এর 
কয়েকখানি নৃতন"নাটক পড়িয়াছিলাম। “অন দি রকৃম্‌”-এব ভূমিকায় যী শ্ুধৃষ্ট 
ও পাইলেটের কথোপকথন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহার মধ্যে যেন আধুনিক 
অর্থও নিহিত রহিয়াছে, কেন না আর একটি সাম্রাজ্য আর একটি ধন্ম প্রাণ বাক্তির 
সম্মুখীন হইয়াছে । এই ভূমিকায় যীশু পাইলেটকে বলিতেছেন,_“আমি 
বলিতেছি, তুমি ভয় ত্যাগ কর। রোমের মহত্ব লইয়৷ তুমি আমার নিকট বৃথা 
বাগাড়থ্বর করিও না। তুমি যাহাকে রোমের গৌরব বলিতেছ, তাহ। ভয় ছাড়। 
আর কিছুই নয়; অতীতের ভয় এবং ভবিষ্যতের ভয়, দরিদ্রের জন্য ভয়, ধনীর 
জন্য ভয়, পুরোহিতের জন্য ভয়, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইহুদী ও গ্রীকদের ভয়, বর্বর 
গল, গথ ও হুন্দের ভয় । কার্থেজের ভয় হইতে তোমরা পরিক্রাণ পাইবার জন্য 
উহা! ধ্বংস করিয়াছ এবং তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট ভয়ে তোমরা স্বহস্তে যে বিগ্রহ 
গড়িয়াছ সেই সাম্রাজ্যগব্ধা সিজারের ভয়ে ভীত এবং উপহসিত, নির্যাতিত 
কপর্দকহীন গৃহহার! আমার ভয়েও তোমরা ভীত; এক ঈশ্বরের নিয়ম ছাড়া 
তোমাদের সকল বস্তকেই ভয় । স্বর্ণ, লৌহ ও বক্ত ছাড়৷ তোমাদের কিছুতেই 
বিশ্বাম নাই। তোমরা যাহারা রোমের সমর্থক, তাহার! সকলেই কাপুরুষ, আর 
আমি ঈশ্বরের রাজ্য চাহিয়াছি, সাহসের সহিত সব কিছুর সম্মুখীন হইয়াছি, সর্ববন্ধ 
হারাইয়াছি এবং এক চিরস্থায়ী মুকুট লাভ করিয়াছি।” 

কিন্ত গাদ্ধিজীর মহত্ব, তাহার দেশসেবা অথবা আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহার 
নিকট কত ধনী, প্রশ্ন তাহ! নহে । ইহা সত্বেও, অনেক ব্যাপারে তিনি মারাত্মক 
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ভ্রম করিতে পারেন। যাহাই হউক, তাহার উদ্দে্ট কি? বহু বর্ষ তাহার সহিত 
ঘনিঈভাবে মিশিয়াও তাহার উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার 
সন্দেহ হয়, তাহার নিজেরও ধারণা স্পষ্ট কিনা? তিনি বলেন, আমার পক্ষে 
একপদ অগ্রসব হওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না অথবা 
কোন স্থুনির্দিষ্ট পরিণতি স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাখ, 
উদ্দেশ্য আপনা! হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ক্লাস্ত হন ন]। 
তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল, আর সব আপনা হইতেই 
হইবে। ইহা রাজনৈতিক অথবা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে কিম্বা সম্ভবতঃ 
নৈতিক মনোভাবও নহে। ইহা অতি সঙ্কীর্ণ নীতিবাদীর কথা এবং ইহাতে 
একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। লাধুতা কি? ইহা কি কেবল ব্যক্তিগত 
ব্যাপার, না, সামাজিক ব্যাপার? গান্ধিজী চরিত্রের উপরই বেশী জোর দেন, 
বৃদ্ধির উৎকর্ষপাধন ও পরিপুষ্টিকে মোটেই কোন গুরুত্ব দেন না। চরিত্র ব্যতীত 
বুদ্ধি বিপজ্জনক হইতে পাবে, কিন্ত বুদ্ধিকে বাদ দিলে চরিত্রের মূল্য কি? কি 
ভাবে চরিত্র গড়িয়া উঠে? গান্ধিজীকে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলনা 
কবা হইয়াছে; তাহার অনেক কথা উহার সহিত মিলিয়! যায়। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহ সামগ্রস্তহীন । 

ইহা যাহাই হউক, উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা আমার নিকট অতি শোচনীয় । 
প্রচেষ্টাকে কাধ্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের দিকে 
পবিচালিত কর। কর্তব্য । জীবন ন্যায়শাস্ক্রের স্বত্র নহে, মাঝে মাঝে সামপ্রুস্য 
বিধানের জন্য লক্ষ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে, কিন্তু সব সময়েই চক্ষুর সম্মুখে 
একটা লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবেই । 

আমার ধারণ1 এবং সময় সময় মনে হয়, গান্ধিজী উদ্দেশ্য সম্পর্কে ততটা 
অস্পষ্ট নহেন। তিনি আবেগের সহিত একটা বিশেষ পথে চলিতে চাহেন, কিন্ত 
তাহাব সহিত আধুনিক ভাব বা অবস্থার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে এবং আজ পর্যস্ত 
তিনি এ দুই-এর সামপ্রস্ত বিধান করিতে পারেন নাই অথবা তাহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছিবার আশু উপায়গুলি সমগ্রভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এই 
কারণেই অস্পষ্টতা থাকে এবং তিনি স্পষ্টত1 এড়াইয়া চলেন। যখন হইতে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাহার দার্শনিক তত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহীর পর 
হইতে পঁচিশ বৎসর কাল তাহার মনের গতি কোন্‌ দিকে তাহা৷ অতিশয় স্পষ্ট 
আমি জানি না৷ তাহার প্রথম দিকের রচনাগুলির সহিত এখনও তাহার মতের মিল 
আছে কিনা। সন্দেহ হয়, হয় ত সমগ্রভাবে উহা! তাহার আধুনিক মত নহে। 
কিন্তু উহ! হইতে তীহার চিন্তার পটভূমিকা আমরা বুঝিতে পাবি। 

১৯০৯ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন, “ভারত যদ্দি মুক্তি চাহে তাহা হইলে 
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গত পঞ্চাশ বৎসরে সে যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে । রেলওয়ে, 
টেলিগ্রাক, হাসপাতাল, উকীল, ডাক্তার এবং এ শ্রেণীব সমস্ত অবসান করিতে 
হইবে এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে সচেতন ভাবে ধশ্মান্ছরাগের সহিত কৃষক-. 
জীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, জানিতে হইবে এ জীবনই প্রকৃত আনন্দের ।” 
তিনি আর ও লিখিয়াছেন,_-“যতবার আমি বেলগ।ভীতে উঠি অথবা কোন মোটর 
বাস ব্যবহার করি, ততবাবই মনে হয় আমি অন্তনিহিত সত্যের বিরুদ্ধে ব্যাভিচার 
করিতেছি ।” “অতিমাত্রায় কৃত্রিম দ্রুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগতেব সংস্কার 
চেষ্টা, অসাধ্য সাধনেব চেষ্টা মাত্র” 

এই সকল মত ও পথ আমার নিকট ভূল ও অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হয় 
এবং উহা! কাধ্যে পবিণত করাও অপন্তব। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে গাদ্ধিজীর 
দারিদ্র্য, ছুঃখবরণ ও তপস্বী-জীবনের প্রতি অনুরাগ ও গৌরববোধ। তীহার 
মতে ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার অর্থ মান্ধষের অভাব বুদ্ধি করাও নহে, জীবনধাত্রার 
প্রণালীব উৎকর্ষ সাধন নহে; “পরন্ত দৃটতার সহিত স্বেচ্ছায় অভাব কমাইতে 
হইবে, উহাই স্থ ও সম্তোষের পথ এবং সেবাব শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে ।” 
এই সকল পূর্ব-সিদ্ধান্ত একবার স্বীকার কবিয়া লইলে গান্ধিজীর অন্যান্য চিন্তার 
অন্নসরণ কব! সহজ হইয়া উঠে এবং তাহার কার্ধ্য-প্রণালীও বুঝিবার অধিকতর 
স্থবিধা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রীয় সকলেই এঁ সকল পূর্বব-সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লই ন1 এবং তথাপি যখন দেখি যে তাহার কাধ্য প্রণালী আমাদেব মনোমত নহে, 
তখন অভিযোগ কবিতে থাকি । 

দারিদ্র্য ও দুঃখভোগেব প্রশংসা করা ব্যক্তিগতভাবে আমাব মোটেই ভাল 
লাগে না। আমি উহা কাম্য বলিয়া কখনই মনে করি না। আমার মতে উহা 
বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্থনীয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল হইলেও, সামাজিক আদর্শ 
হিসাবে তপস্বী-জীবনের সার্থকতা আমি বুঝি না। আমি সারল্য, সাম্য, 
আত্মসংযমের মূল্য ও মর্যাদা বুঝি, কিন্ত দেহকে পীডন করিবার অর্থ বুঝি না। 
ব্যায়ামবীর যে ভাবে নিয়মের সহিত দেহ গড়িয়া! তোলে, সেইভাবে আমি বিশ্বাস 
করি, মন ও অভ্যাসও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আফ়ত্তের মধ্যে আনিতে হয়। যে ব্যক্তি 
অতি মাত্রায় অসংযমী, সে সঙ্কটের সময়ে ছুঃখ সহ করিবে কিম্বা অসাধারণ 
আত্ম-সংযম দেখাইবে অথবা বীরের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অবিশ্বাস্য । 
শরীর ভাল করিতে হইলে যেরূপ নিয়ম পালন আবশ্যক, চরিত্র ভাল করিতে 
হইলেও সেইরূপ নিয়ম আবশ্যক । কিন্তু তাহা যে তপস্বী-জীবন বা আত্মগীড়ন 
হইবে, এমন কোন অর্থ নাই। 

সরল “কৃষক-জীবন'কে আদর্শ করিয়া তোলার মর্্মও আমি বুঝিতে পারি না। 
আমার উহা! দেখিলে আতঙ্ক হয়, আমি রুষকদিগকেই এ জীবন হইতে টানিয়া 
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তুলিতে চাহি, আমি পল্লীকে সহর করিতে চাহি না, তবে সহরের সুখ স্থৃবিধা ও 
সংস্কৃতি পল্লী অঞ্চলে লইয়া! যাইতে চাহি। এ জীবন হইতে আমি প্রকৃত আনন্দ 
ত পাইবই না বরং আমার নিকট উহা! কারাদণ্ডের মতই মন্দ মনে হইবে । 
“কোদাল হাতে মান্থষ'কে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে বমণীয় করিয়া তুলিবার কি আছে? 
বহুকাল বংশপরম্পরাঘ শোধিত ও নিধ্যাতিত হইয়৷ তাহাদের সহচর পশু হইতে 
তাহাদেব পার্থক্য বড বেশী নাই। 

“কে তাহাকে আনন্দবঞ্ধিত ও তাহার স্থকুমার বৃত্তিগুলি হত্যা করিয়াছে। 
মে জড বস্তর মত শোকহীন, কখনও কিছু কামনা করে না, কে তাহাকে নির্ববোধ 
ও বিমূঢ এবং বলীবর্দের ভ্রাতান্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ?” 

মানুষের মন আধুনিক সংক্কারমুক্ত হইয়1 আদিম অবস্থায় ফিরিয়া! যাইবে, 
আমার নিকট তাহা সম্পূর্ণ ছুর্ববোধ্য । যাহা মানুষের গৌরব ও জয়লব্ধ সম্পদ 
তাহাবই নিন্দা করিতে হইবে, তাহার প্রতি নিরুৎ্সাহ প্রদর্শন করিতে হইবে 
এবং মনের পক্ষে অবসাদকর ও বিকাশের অবসরহীন এক বাহ্ব্যবস্থা আকাঙ্ষার 
বলিয়া ভাবিতে হইবে । বর্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে, আবার ইহার 
মধ্যে অনেক ভালও আছে এবং মন্দগুলিকে অতিক্রম করিবার মত শক্তিও 
ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে পুনরায় বিরস, নিরানন্দ 
একঘেযে অস্তিত্ব বহন করার অবস্থা আসিবে । যদি আধুনিক সভ্যতাকে বঞ্জন 
করাই স্থির হয়, তাহা হইলেও তাহা এক অসম্ভব চেষ্টা মাত্র। এই পরিবর্তনের 
শআ্োতধার] রুদ্ধ করা বা ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন এবং 
মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমর যাহারা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াছি, তাহাদের 
পক্ষে উহা! একেবারে তভূলিয়! গিয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব । 

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা কঠিন, কেন না৷ ছুইটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতত্ত্। 
গাদ্ধিজী সর্বদাই ব্যক্তিগত মুক্তি ও পাপের দিক হইতে চিন্তা কবেন এবং 
আমর অধিকাংশই সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিয়া থাকি। 
পাপবোধ ব্যাপারটা আমার পক্ষে বুঝা! কঠিন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আমি 
গান্ধিজীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে পারি না। সমাজ অথবা সমাজ-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন তাহার উদ্দেপ্ত নহে, তিনি ব্যক্তির জীবন হইতে পাপ উন্মুলিত করিতে 
চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “ন্বদেশীর অন্ুগামিগণ কখনই জগতের সংস্কার 
করিবার নিচ্ষল চেষ্টা করেন না, কেন না তাহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নিয়মে 
জগৎ চলিতেছে এবং সর্বদাই চলিবে ।” অথচ তিনি নিজে জগৎকে সংস্কার 
করিতে সততই সচেষ্ট, কিন্তু যে সংস্কার তাঁহার লক্ষ্য তাহা ব্যক্তির চরিয্র 
সংশোধন-ইন্জিক়গ্রাম এবং ভোগাকাজ্ষ। জয় করা, কেন না উহা! পাপ। একজন 
রোমান ক্যাথলিক লেখক ফাসিজম্‌ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, স্বাধীনতার যে সংজা 
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দিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সহিত একমত হইবেন । “পাপের বন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ ছাড়া স্বাধীনত। আর কিছু নহে।” আর ঠিক এই কথাই ছুইশত বৎসর 
পূর্ব্বে লগ্ডনের বিশপ লিখিয়াছিলেন, *থুষ্টধন্ম যে স্বাধীনতা দেয়, তাহা পাপ ও 
শয়তানের বন্ধন হইতে মুক্তি, মানুষের লালসা, বিপু ও অসঙ্গত কামনা হইতে 
মুক্তি ।* | 

এই মত যদি কেহ মানি লয়, সে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে গান্িজীর মনোভাব 
কিছু বুঝিতে পারিবে, আধুনিক লাধারণ লোকের নিকট তাহা যতই অসাধারণ 
বলিয়া মনে হউক না কেন। তাহার মতে “সন্তান কামনাহীন মিলন মানেই 
পাপ।” এবং “ক্কত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ ক্লৈবা 
ও আয়বিক দৌর্ধল্য দেখা দিবে ।” “কৃতকর্দের পরিণাম হইতে ত্রাণ পাওয়ার 
চেষ্ট! অন্যায় ও দুর্নাতিমূলক।..-কাহারও পক্ষে রিপুব ক্ষুধাতৃপ্থির পরিণাম 
এড়াইবার জন্য বলকারক বা অন্যান্য ওষধ সেবন অন্যায় । স্বীয পাশবিক রিপু 
চরিতার্থ করিয়া তাহাব পবিণাম ফল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরও 
শোচনীয় ।” 

ব্যক্তিগত ভাবে এই মনোভাব আমার নিকট অস্বাভাবিক ও বিম্ময়কর 
বলিয়া! মনে হয়। যদি তাহার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি একজন 
অপরাধী এবং ক্লেব্য ও আয়বিক দৌর্ধল্যের সীমারেখায় আসিয়া পৌছিযাছি। 
রোমান ক্যাথলিকেরাও অবশ্য জন্ম-নিয়ন্্রণের তীব্র বিরোধিতা করেন, কিন্তু 
তাহার৷ গান্ধিজীর মত তীহাদের যুক্তিজাল লইয়া ততটা অগ্রসর হন নাই। 
তাহারা কালের গতি বুঝিয়া তীহাদেব ধারণানুযায়ী মনুয্য-স্বভাবের সহিত আপোষ 
কবিয়াছেন। 1 কিন্তু গাদ্ধিজী তাহার যুক্তিজাল একেবারে চরমসীমায় 
লইয়া গিয়াছেন; পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন প্রকার 
যৌন-মিলনের যৌক্তিকতা! ও প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। নরনারীর 
স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণও তিনি স্বীকার করেন না । তিনি বলিয়াছেন, “আমি 
যে নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ স্বীকার করি না, ইহাকে অনেকে অসম্ভব 
আদর্শ বলিয়াছেন। এ স্থলে উল্লিখিত যৌন-মিলনাকাজ্ষাকে স্বাভাবিক বলিয়া 
লোকে বিবেচনা করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না । যদি তাহাই হয়, 


* “ধর্ম কি?” এই অধায়ে এই পত্রখানি হইতে কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে। 

1 পোপ একাদশ পায়াস, ১৯৩১-এর ৩১শে ডিসেম্বর "খুষ্টান-বিবাহ্‌” সম্পর্কে তাহার ঘোষণায় 
বলিক্সছেন, “সময়ের দরুণ অথবা কোন শারীরিক ক্রটির জন্ত যদি সন্তান নাও হয়, তাহা হইলেও 
বিবাহিত নরনারী ষদি তাহাদের অধিকার সম্যক ও স্বাভাবিক যুক্তিত্বারা পরিচালনা করে, তাহা 
হইলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাভিচার বলিয়া! বিবেচন! কর! হইবে না ।” “সময়ের দরুণ" অর্থ 
যখন তথা কথিত “নিরাপদ সমক্প” অর্থাৎ যখন গর্ভোৎপাদন হইতে নাও পারে। 
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তাহা হইলে আমবা যেন ধ্বংস হইয| যাই। নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক অনুরাগ 
হইল, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর, মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি কন্তার অন্তরা । 
এই স্বাভাবিক আকর্ষণই জগংকে রক্ষা করিতেছে ।” তিনি আরও জোরের 
সহিত বলিয়াছেন,__“না, আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়। ঘোষণা করিব 
যে.যৌন আকর্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হইলেও তাহা অস্বাভাবিক |” 

এই “ইডিপাস কমপ্লেক্স” ফ্রয়েডু এবং মনোবিকলন তত্বের ছড়াছভির যুগে 
এই সকল অতি-সাহসিক উক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সেকেলে শুনায়। লোকে ইহা 
হয নিব্বিচাবে বিশ্বাস করিবে, নয়, অগ্রাহা করিবে । আমি গান্ধিজীর এই ধাঁরণ। 
ঃপপর্ণবূপে ভুল মনে কবি। তাহার উপদেশ ব্যক্তিগতভাবে কাহাবও কাজে 
ণাগিতে পারে। কিন্ত সকলের জন্যই এই বিধান দ্রিলে জীবন ব্যর্থতার বেদনা, 
ইন্দ্িয়দমনজনিত আক্ষেপ ও আযবিক দৌর্বল্য এবং নানা শ্রেণীর দৈহিক ও 
মানসিক ব্যাধি দেখ! দিবে । কামবিপু সংযত করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু গাদ্ধিজীর 
পন্থ! অনুসরণ করিলে ব্যাপকভাবে এ ফল লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা 
একেবারে চধম মত, অধিকাংশ লোক উহা! সাধ্াতীত মনে করিয়। সাধারণভাবে 
চলিতে থাকিবে অথবা স্বামীত্্ীব মধ্যে কলহ হইবে । দেখা যাইতেছে গান্ধিজী 
মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন করিলে যৌন উচ্ছ লতা বৃদ্ধি পাইবে 
এবং নব ও নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন 
পুকষ যে কোন নারীর পশ্চাতে এবং নাবী যে কোন পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত 
হইবে, ইহার কোন অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং আমি বুঝিতে পারি না, 
যৌনসমস্তা তাহার মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসিল কেন। অবশ্য 
বিষয়টি গুরুতর সন্দেহ নাই । তীহার নিকট ইহা! “কাল অথবা সাদার" সমস্থ , 
তিনি মাঝামাঝি কোন ব্ণ মানেন না। ছুই প্রান্তেই তাহার মতবাদ চরম, আমার 
নিকট ইহা! অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যৌন ব্যাপার 
সম্পকিত পুস্তকের যে বন্যা আসিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা! তাহারই প্রতিক্রিয়া । আমি 
একজন স্বাভাবিক মানুষ, আমার জীবনেও ইন্দ্রিয় তাহার ভূমিকা অভিনয় 
করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা অন্ঠান্ত কর্তব্য 
হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা গৌণ ব্যাপার মাত্র। 

যেসকল তপম্বী জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন, জীবনের 
স্বাভাবিক গতিকে অন্তায় মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন, তাহার মনোভাব 
অনেকট1 সেইরূপ। একজন তপশ্বীর পক্ষে ইহা! স্বাভাবিক, কিন্ত সাধারণ 
নরনারী যাহারা জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিয়া উহা যথাসম্ভব ভোগ করিতে 
চাহে, তাহাদের জীবনে এ নীতি প্রয়োগ কর! কষ্টকল্পন1 মাত্র এবং একটি 
অন্যায়কে ঠেকাইতে গিয়া, সে অন্যান্য অনেক গুরুতর অন্ায় সহ করে। 


৫৪৯ 


জওহরলাল নেহরু 


কথায় কথায় আমি বিষয়াস্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্ত আলীপুর জেলের 
দুঃখময় দিনগুলিতে এই সকল ভাব ও কথা আমার মনে বিশৃঙ্খল সামগ্রশ্তহীন 
ভাবে উদ্দিত হইত, সমস্ত কথা জট পাকাইয়া আমাকে বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়! 
তুলিত। সর্ধ্বোপরি নিঃসঙ্গতা ও বিষাদ, আমার জনহীন ক্ষুদ্র সেল ও জেলের 
অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মন্্াস্তিক হইয়া! উঠিত। বাহিরে থাকিলে ইহা আমার মনে 
এতটা আঘাত করিত না, আমি সহজেই উহা ভুলিয়া বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ 
করিতে পারিতাম এবং মনের কথা বলিয়া! ও কাজ করিয়া আরাম পাইতাম । 
কিন্তু জেলের মধ্যে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নাই; কতকগুলি দিন আমাকে 
দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া! আসিল 
এবং নৈরাশ্রের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম । আমি মনের অবসাদ কাটাইয়া 
উঠিলাম এবং তখন জেলে কমলার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল। ইহাতে আমি 
অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলাম, আমার নিঃসঙ্গভাব দূর হইল। যাহীই ঘটুক, আমরা 
দুইজন অস্ততঃ: পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে পারিব। 


৬২ 
স্ববিরোধিতা 

যে সকল লোক কখনও গান্ধিজীকে দেখেন নাই, কেবল তীহার লেখ 
পড়িয়াছেন, তাহাদের মনে হইতে পারে, তিনি একজন পান্দ্রী-শ্রেণীর লোক, 
অতিমাত্রায় পবিভ্রতাবাদী, গম্ভীববদন, নিরানন্দ, একপ্রকার “কৃষ্ণবাস পরিহিত 
খৃষ্টান সাধুদের মত তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন।” কিন্তু তাহার লেখা পড়িয়া 
তাহাকে ধারণ। করিতে গেলে অবিচার করা হয়, তাহার লেখা অপেক্ষা তিনি 
অনেক বড়, তাহার কোন লিখিত উক্তি উদ্ধত করিয়া তাহার সমালোচন। করা 
সঙ্গত ও শোভন নহে। তিনি খুষ্টান সাধু পাত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার 
স্মিতমুখ আনন্দদীয়ক, তাহার হাস্তে যাছু আছে, ত্বাহীর কাছে বসিলে হৃদয় লঘু 
হইয়া যায়। তাহার শিশুর মত সারল্য সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যখন কোন 
কক্ষে প্রবেশ করেন তখন চারিদিক নির্মল ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। 

তাহার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ স্ববিরোধিত৷ রহিয়াছে । আমার মনে হয়, 
প্রত্যেক বিখ্যাত বাক্তির মধ্যেই উহ] অল্পবিষ্তর থাকে । বহুবর্ষ আমি এই 
সমন্তা চিন্তা করিয়াছি যে, বঞ্চিত জনসাধারণের জন্ত তাহার অসীম প্রেম ও 
ব্যাকুলতা সত্বেও তিনি এমন এক ব্যবস্থা সমর্থন করেন যাহা অপরিহাধ্যরূপেই 


৫৫০ 


স্ববিরোধিতা। 


জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে, অহিংসার প্রতি তাহার গভীর অন্থরাগ 
থাকা সত্বেও তিনি কেন এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন, 
ঢাত] সম্পূর্ণবূপে হিংসা ও পরগীডনের উপর প্রতিষ্ঠিত? সম্ভবতঃ তিনি এ 
শ্রেণীব ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথ! বল! সঙ্গত হইবে না; তিনি অল্পবিস্তর 
এক'জন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু আদর্শ নৈরাজ্যবাদীর অবস্থা এখনও 
বৃহুদূবে, উহা সহজে প্রতিষ্ঠিত হইৰার নহে, কাজেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা 
মানিযা লন। তাহার নিকট আপত্তিজনক উপাযখুলির বিষম আমি চিন্তা 
করিতেছি না, কেন নাঁ, হিংসামূলক উপায়ে পরিবর্তন সাধনেব তিনি সর্বদাই 
বিরোধী । বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য কি উপায় অবলদ্িত হইবে, 
দে কথ! ছাভিষা দিলেও, এক আদর্শ উদ্দেশ্য অবধাবণ কর! যাইতে পাবে, 
যাহ! অদূর ভবিষ্যতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর । 

সমঘ সময তিনি নিজেকে “সমাজতান্ত্রিক” বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে এ 
শব্দটি ব্যবহার করেন তাহ তাহার নিজস্ব, তাহার সহিত, সমাজতম্ত্রবাদ বলিতে 
যাহ। বুঝায়, মেই অর্থনৈতিক সমাজবিন্তাসের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাকে 
অন্থুসবণ করিয়া! একদল বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থীও এ শবটি ব্যবহার করেন, যাহার 
অর্থ এক প্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ। এই অষ্পষ্ট রাজনৈতিক নামটি যাহার! 
বাবহাব করিয়া ভূল করেন, তাহাদের দলে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন, এবং 
তাহারা ব্রিটিশ ম্যাশনাল গভর্ণমেপ্টের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন ।* 
আমি জানি গান্ধিজী এ বিষয়ে অজ্ঞ নহেন, তিনি অর্থ নৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, 
এমন কি, মার্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপরের 
সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্টর্ূপে বুঝবিতেছি 
যে, কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই । উইলিয়ম 
জেমস্‌ বলিয়াছেন, “যদি তোমার হৃদয় সায় ন। দেয় তাহা হইলে তোমার মস্তিষ্ক 
তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিবে না।” ভাবাবেগই আমাদের 
সাধারণ বিচার-বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মনকে আয়ত্ের মধ্যে রাখে। 
সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, “মানুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু মানুষ কি 
ইচ্ছা করিবে, তাহা ইচ্ছামত স্থির করিতে পারে না।” 

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধি এক মহান দীক্ষা! গ্রহণ করেন, এই 
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শিপ 


* ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাসে এডিনবরার ফেডারেশান অফ কনজারভেটিভ আযাওড ইউনিয়নিষ্ট 
এসোসিয়েসানের নিকট এক বাণী দিতে গিয়! যিঃ রামজে ম্যাকডোনান্ড বলিয়াছিলেন,-_ 
“সহ্কটকালে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পূর্তির ও এক্যবন্ধ হওয়া! প্রয়োজন । ইহাই খাঁটি 
সমাজতস্ত্বাদ এবং ইহা খাঁটি জাতীয়তাবাদও বটে এবং কাজে কাজেই ইহাই আসল 
ব্যকতিম্বাতন্ত্যবাদ । 





৫৫১ 


জওহরল।ল নেহরঃ 


পরিবর্তনে তাহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই 
তাহীর সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থিরভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাঁহার মন 
নৃতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ তাহার নিকট কোন নৃতন প্রস্তাব 
করিলে তিনি অতিশয় ধেরধ্য ও মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কিন্ত 
তী্ভার সমস্ত সৌজন্যের মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে সে বন্ধ দরজায় 
করাঘাত করিতেছে । তাহার ধারণাগুলি এতই বদ্ধমূল যে, অন্যান বিষয় তাহার 
নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; অন্তান্য গৌণ ব্যাপারের উপর জোর দিলে, 
বৃহত্তর পরিকল্পনা বিরুত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । মূল বিষয়টি ঠিক থাকিলেই 
অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ সানঞ্তস্ত বিধান হইবে । যদি উপায় অভ্রান্ত হয়, ফলও 
অভ্রান্ত হইবেই। 

আমার ধারণা ইহাই তাহার মনের প্রধান পটভূমিকাঁ। হিংসার সহিত 
সম্পর্ক আছে বলিয়! তিনি সমাজতন্ববাদকে-_-বিশেষভাবে মার্কসীয় মতবাদকে-__ 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। 'শ্রেণীসংগ্রাম' এই শব্দটাই তাহার নিকট হিংসা ও 
সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই কারণেই উহা! তাহার নিকট বির্ক্তিকর। 
তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধা একট! নির্দিষ্ট হারের উর্দে 
উঠুক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশী প্রাচ্ধ্য ঘটিলে বিলাদিতা ও পাপ 
বৃদ্ধি পাইবে । মুষ্টিমেয় ধনীরা যে বিলাস সম্ভোগ করে তাহাই অতি মন্দ, 
তাহার উপর তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ফল শোচনীয় হইয়া পড়িবে। 
১৯২৬ সালে তাহার লিখিত একখানি পত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
পারে। কয়লার খনির মজুরদের ধর্মঘটের সময় ইংলগ্ু হইতে প্রাপ্ত একখানি 
পত্রের উত্তরে তিনি উহা লেখেন। পত্রলেখক এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, 
অত্যন্ত অধিকসংখ্যক বলিয়াই খনি-মজুরেরা হারিয়! যাইবে, অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়৷ তাহাদের সংখ্যা কমান উচিত। উত্তর দিতে গিয়া 
প্রসঙ্গত: গান্ধিজী বলিয়াছিলেন, “শেষকথা! এই, যদি খনির মালিকেরা 
অন্যায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মঙজুরদের সন্তানসম্ততির সংখ্যা 
অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মজুরের! এ পধ্যন্ত সংযম শিক্ষা করে নাই। 
যদি শ্রমিকদের সন্তানসন্ততি না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অবস্থার উন্নতির 
জন্য কোন চেষ্টাই করিত না, বেতন বৃদ্ধিরও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিত 
না। তাহারা কি মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ধূমপান করে? খনির মালিকেরাও 
উহী করে অথচ স্বচ্ছন্দে আছে, এই কথা কি উহার উত্তর হইবে? যদি 
ধনীদের অপেক্ষ! খনির মঙ্গুরদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে জগতের 
সহানুভূতি দাবী করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? আমরা কি ধনীর 
সংখ্যা বাড়াইয়া ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করিব? গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে 
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স্ববিরোধিতা 


জগৎ ভাল হইবে, এই আশ্বাসে আমর! গণতন্ত্রের উপাসনা করিতেছি । ধনী 
ও ধনতন্ত্রকে আমরা যে সকল অন্যায়ের জন্য দায়ী করিয়া থাকি, আমরা যেন 
ব্যাপকভাবে তাহা বৃদ্ধি না করি।” * 

এই পত্র পড়িবার সময় আমার মানসপটে সেই ইংরাজ খনি-মজুর ও 
তাহাদের স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধিত শু মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের গ্রীম্ম 
কালে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এক পীড়নমূলক পাশবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি 
নৈরাশ্ত লইয়া তাহারা এক বেদনাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে! গান্ধিজীর 
প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নহে। মজুরের বেতনবৃদ্ধি চাহে নাই, তাহাদের বেতন 
কমাইয়! দেওয়ার প্রতিবাদের পরে, খনির মালিকের খনি বন্ধ করার ফলেই 
তাহার। সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে । আমাদের আলোচনার সহিত এখন এবিষয়ে 
সপন্ধ নাই। মজুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্তক, এ প্রশ্নও 
আমাদের আলোচ্য নহে । তবে কারখানার মালিক-মজুর-সংঘর্ষের প্রতিকারের 
জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অতি অভিনব। আমি গাদ্ষিজীর পত্র উদ্ধৃত 
করিয়াছি, কেন না উহা হইতে আমাদের বুঝিবার স্ববিধা হইবে যে, 
শ্রমিকদের ব্যাপারে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত করার সাধারণ 
দাবী সম্পর্কে তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। গান্ধিজীর মনোভাব 
যেমন সমাজতত্ত্বাদ হইতেও বহুদূরে, তেমনই ধনতন্ত্বাদ হইতেও তাহার 
বাবধান তেমনই দূরবর্তী । বর্তমান জগতে যর্দি কায়েমী স্বার্থবাদীর প্রতিবাদী 
না হয়, ভাহা হইলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাচ্, 
বস ও গৃহ দিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বহুলাংশে উন্নত করা যাইতে 
পারে, এই সকল কথায় তাহার কোন আগ্রহ নাই, কেন না এক নির্দিষ্ট সীমার 
অতিরিক্ত কিছুর জন্য তিনি আগ্রহশীল নহেন। অতএব সমাজতন্ত্রবাদের 
সম্ভাবনার উপর তাহার কোন আগ্রহ নাই; ধনতন্ত্র অংশতঃ সহা করা যাইতে 
পারে, কেন না ইহা অন্যায়কে অনেক সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি 
দুই-ই অপছন্দ করেন, তবে তুলনায় কম অন্যায় বলিয়া শৌষণটি সহা করেন, 
কেনন! উহা! রহিয়াছে এবং উহা তাহাকে মানিতেই হইবে । 

তাহার উপর এই সকল ভাব আরোপ করা সম্ভবতঃ আমার ভুল হইতে 
পারে। কিন্তু আমি গভীরভাবে অন্গভব করি তাহার চিস্তাধার। এবপ। 
তাহার উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ও বিভ্রান্তি দেখিয়া আমরা বিচলিত হই, 
তাহার কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করেন। ক্রম- 
বদ্ধিত আরাম ও বিশ্রামের অবসরকে লোকে আদর্শ করিয়া তোলে ইহা তিনি 

* গাক্ধিলীর “আত্মসংঘম ও উচ্ছ জ্খলতা” নামক গ্রস্থ হইতে এই পত্রথানি উদ্ধত। 
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চাহেন না; তাহার মতে লোকে নৈতিক জীবনের বিষয় চিন্তা করুক, তাহাদের 
কদভ্যাসগুপি বজ্জন করুক, ভোগপ্রবৃত্তি দমন করুক এবং উহা দ্বার। নিজের 
আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়! তুলুক। যাহারা জনসাধারণের সেবা করিবে, 
তাহারা আখিক উন্নতির চেষ্টার পরিবর্তে জনসাধারণের সমান স্তরে নামিয়া 
তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশ। করিবে। এইভাবেই তাহার। 
জনসাধারণকে উন্নত করিতে পারে। তাহার মতে ইহাই প্ররূত গণতশ্ন। 
১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবুতিতে তিনি লিখিয়াছেন, “আমাকে 
ঠেকাইয়া রাখা সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। আমার মত জন্ম হইতে 
গণতন্ত্রে বিশ্বাধী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। মন্ুয্য সমাছগের 
দরিদ্রতম ব্যক্তির সহিত এক হৃওয়!, তাহাদের অপেক্ষা উতকষ্টতর জীবনযাপনে 
আকাক্াহীনতা এবং লোকের সাধ্যমত সচেতনভাবে তাহাদের স্তনে থাকিবার 
চেষ্টা দ্বারা ষদি কেহ নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া দাবী করিতে পারে, তবে 
আমি? সেই দাবী করি ।” 

এই যুক্তি ও দৃট্টিভঙ্গীর সহিত আধুনিক গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা 
সমাজতান্ত্রিক কেহই একমত হইবেন না; তবে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে 
জনসাধারণ হইতে বীচ্ছন্ন হইয়া বিলাসভৃষণের আড়ম্বর দেখান, বিশাল জনসজ্ঘ, 
যাহাদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তরও অভাব, তাহাদের চক্ষুর সন্মুখে প্রাচ্ধ্য ও 
এশ্বধ্য লইয়া জীবনযাপন অন্যায় ও নিন্দনীয়। কিন্তু প্রাচীন ধর্শমভাবাপন্ন 
ব্যক্তিরা গাদ্ধিজীর উক্তির মধ্য কিছু এক্য খুঁজিয়া পাইবেন, কেন না উভয্নেরই 
অতীতের প্রতি অনুরাগ রহিয়াছে এবং তাহার! সর্বদাই অতীতকালের মাঁপ- 
কাঠিতে বিচার করিয়া! থাকেন। যাহা আছে, যাহা হইবে অপেক্ষা যাহ! ছিল 
তাহাতেই তাহাদের চিন্তা অধিক আবদ্ধ। অতীতের প্রতি দৃষ্টি আর ভবিষ্যতের 
প্রতি দৃষ্টি এই ছুই মানসিক অবস্থার জন্যই জগতে সর্বপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
দরিদ্র জনসাধারণ চিরদিনই আছে। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তি 
একটা প্রধান অংশ, ধনোৎপাদন-ব্যধস্থার জন্য ইহাদের আবশ্তক। এই কারণে 
নীতিবাদী সংস্কারক এবং কোমলপ্রাণ ব্যক্তিরা উহাদের মানিয়া লন, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে অভাবগ্রন্ত ব্যক্তিদের প্রতি ধনীদের কর্তব্যও স্মরণ করাইয়! দেন। 
তাহাদিগকে দরিদ্রদের অছিম্বরূপ হইতে হইবে। তাহারা দয়ালু ও দাতা 
হইবেন । প্রত্যেক ধশ্ৰের বিধানে দান একটি মহৎ কর্ম । সামন্ত নৃপতি, বড় 
জমিদার এবং ধনী বণিকদ্দিগকে অছিন্বরূপ ভাবিবার উপর গান্ধিজী সর্বদাই 
জোর দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি পরম্পরাগত ধাম্মিক ব্যক্তিদেরই অনুসরণ 
করেন। পোপ ঘোষণ। করিয়াছেন, “ধনীরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস এবং 
তাহাদের ধনের রক্ষক ও বিতরণ-কর্তা বলিয়া মনে করিবে । তাহাদের হাতেই 
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স্বয়ং যীশুথুষ্ট দরিপ্রের ভাগ্য অর্পণ করিয়াছেন।” সাধারণ হিন্দুধর্ম এবং 
ইসলাম এই ভাবেরই কথা বলে এবং সর্বদাই ধনীদের দান করিবার জন্তয 
প্রেরণা দেয় এবং ধনীরাও তদনুসারে মন্দির মসজিদ ধর্শশালা নিন্মাণ করিয়া 
অথবা তাহাদের অতুল এত্র্্য হইতে কিছু তাম্র বা রৌপ্যখণ্ড দরিদ্রদের মধ্যে 
বিতরণ করিয়া! নিজেদের ধম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়। সুখী হন। 

সেকালের ধাম্মিক মনৌভাবের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত পাগয়া যা, ১৮৯১ 
সালের মে মাসে পোপ জয়োদশ লিওর ধন্মযাজকদের নিকট প্রেনিত 9 প্রচারিত 
ঘোষণাপত্রে। নৃতন কলকারখানার জন্য পরিবপ্তিত অবস্থা সম্পর্কে তাহার 
'্মভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, 

“অতএব ছুঃখভোগ ও সহা করা মানুষের বিধিলিপি। মানুষ যতই কেন 
চেষ্টা করুক না, এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন কৌশল নাই, যাহা মনুষ্য- 
জীবন হইতে ছুঃখ ও ছুদ্দিনের প্রতিবন্ধ দূর করিতে সাফল্য লাভ করিবে । 
যদি কেহ ভিন্নরূপ ভাণ করে- যাহার! মানুষকে ছুঃখদৈন্যমুক্ত বিরক্তিহীন শাস্তি 
ও চির আনন্দ উপভোগের লোভ দেখায়--তাহার1 জনসাধারণকে প্রতারণা 
করে, বঞ্চনা! করে এবং তাহাদের মিথ্য। প্রতিশ্রতির ফলে মানুষের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইবে মাত্র। এই জগৎ যেরূপ, সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ 
করা ভাল এবং ইহার ছুঃখদৈন্যের প্রতিকার আমাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান 
করিতে হইবে ।” এই “অন্যত্র সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন,_ 

“যে জীবন আসিবে অর্থাৎ অনন্ত জীবনকে বাদ দিয়! জাগতিক বস্তৃগুলি 
বুঝ। বা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। প্রন্কৃতি 
আমাদিগকে যে মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছে, তাহাই মহান খুষ্টায় মতবাদ এবং সেই 
ভিত্তির উপরই ধশ্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান জীবন আমর! যখন শেষ করিব, তখনই 
আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইবে । এই জগতের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তর 
জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে স্থষ্ট্ি করেন নাই, ন্বগাঁয় ও অনস্ত সম্পদ লাভের জন্যই 
আমরা স্থষ্ট হইয়াছি। তিনি এই জগথ্ স্থষ্টি করিয়া এইখানে আমাদের 
নির্বাসিত করিয়াছেন, ইহ! আমাদের প্রকৃত দেশ নহে। অর্থ ও অন্যান্য বস্ত 
যাহা মান্য ভাল বলিয়া কামনা করে, আমরা তাহা প্রচুর পাইতে পারি 
অথবা আমর! তাহা কামনা করিতে পারি। কিন্তু অনস্ত আনন্দের তুলনায় উচ্না 
কিছুই নহে: 1” 

এই ধর্মভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 
বর্তমান ছুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভরস। একমাত্র পরলোক । যদিও 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অতীতে কেহ যাহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, 
মানুষের বাহ্‌ সম্পদ তদপেক্ষাও বন্ুগুণে বাড়িয়াছে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারের 
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বন্ধন রিয়া গিঘ্নাছে এবং এখনও একপ্রকার অনির্দিষ্ট ও অনির্দেত্য আধ্যাত্মিক 
মূল্যেব উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্যাথলিকগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতাব্দীব দিকে দৃষ্টিপাত করেন-__এই কালকে অন্ঠান্ত সকলে “অন্ধকাব যুগ” 
বলিলেও__খুষ্টধর্ষ্ের পক্ষে উহা! “স্থবর্ণযুগ'”_যখন সাধুরা সমাদূত হইতেন, 
খৃষ্টান নৃপতি ও শাসকগণ ধর্মযুদ্ধে (ক্রুসেড, ) প্রবৃত্ত হইতেন এবং গথিক 
গীঞ্ঞজাসমূহ নিম্মিত হইত। তাহাদের মতে,ইহাই ছিল, “প্রকৃত খৃষ্টান গণতন্ত্রে 
যুগ-_মধ্যযুগীষ সমবাষ সাহাধ্য প্রথায় (গিল্ড ) উহা! নিয়ন্ত্রিত হইত, যাহা 
পূর্ব্বেও ছিল না এবং আব হয় নাই।” মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত অতীতের 
দিকে চাহিয! প্রথমদিকেব খলিফাগণ নিষন্ত্রিত “ইসলাম গণতন্ত্র” নিরীক্ষণ করেন 
এবং তাহাদেব জগৌবব দেখিয়া বিন্মিত হন। হিন্দুবাও তেমনি বৈদিক ও 
পৌবাণিক যুগেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া বামরাজত্বেব ধ্যানে বিভোর হন। 
তথাপি সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বপিতেছে যে, এ অতীতকালে অধিকাংশ 
লোক অত ছুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন কবিত, খাছ্যেব অভাব, জীবনযাত্রার 
অত্যাবশ্ঠক দ্রব্যের অভাবে পীডিত হইত। উপরের দিকে মুষ্টিমেয ব্যক্তি 
আধ্যত্মিক জীবন লইয়া বিলাস করিতেন, তাহাদের সে অবসর ও উপাধ ছিল, 
অন্যান্ত সকলে কেবলমাত্র বাচিযা থাকিবাব জন্য ছুশিবাব প্রয়াস ছাড। আব কি 
কবিত, কল্পনা কবা কঠিন। ক্ষুবিত ব্যক্তিব পক্ষে সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সম্ভবপর নহে, তাহাব সমস্ত চিন্তা খাছ্য এবং উহা! প্রাপ্তির উপাধের 
মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে । 

এই যন্ত্রযগের সহিত অনেক অন্যায আসিয়াছে, তাহা আমরা খুব বড 
করিয়াই দেখিতে পাই, কিন্তু আমবা ভুলিয়া যাই যে জগৎকে সমগ্রভাবে 
দেখিলে, অন্ততঃ যেখানে যন্ত্রসভ্যত। সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই অংশে 
দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে ইহা বাহজীবন যাপনের সুখ স্থবিধার 
একটা ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির 
সংস্কতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপব। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশে 
ইহা দেখা যায় না, কেন না যন্ত্রবিজ্ঞান দ্বাবা আমরা লাভবান হই নাই। 
আমর! কেবল উহ! দ্বারা শোধিত হইয়াছি মাত্র, অনেক দিক দিয়া--এমন কি 
বাহ সম্পদের দিক দিয়াও__আমাদের অবস্থা অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং 
আমাদের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে আরও বেশী। তথাকথিত 
পাশ্চাত্য প্রভাব, ভারতে সাময়িকভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী 
করিয়াছে এবং আমাদের সমস্াগুলি সমাধান করার পণ্িবর্তে উহাকে অধিকতর 
তীব্র করিয়! তুলিয়াছে মাত্র । 

ইহা! আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু ইহা দ্বারা আমর! যেন বর্তমান জগৎকে ভূল 
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কবিয়। না দেখি । বর্তমান অবস্থায় কি ধন ও পণোতৎপাদনের, কি সমগ্র 
সমাজের পক্ষে, ধনী ব্যক্তিদের আর প্রয়োজন নাই, তাহার। বাঞ্ছনীযঘও নহে। 
ইহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার মাত্র এবং উন্নতির বিদ্বম্বরূপ। ধনীদের 
দয়ালু হইতে উপদেশ দেওয়া আর দরিদ্রদিগকে অদৃষ্ট-নির্ভর, সন্তোষের সহিত 
“গাগ্যকে গ্রহণ, সঞ্চয়ী এবং সদ্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়ার ধর্শপ্রচারক- 
গণের প্রাচীন ব্যবসায় বর্তমান যুগে" একান্তই অর্থহীন। মানবসাধা উপায়ের 
সংখ্যা আজ বহুগুণে বাডিয়াছে, মান্য আঙগ সাহসের সহিত জাগতিক 
সমস্তাগ্তলির সম্মুখীন হইয়া! তাহা সমাধান করিতে পারে। অধিকাংশ ধনীই 
মা সমাজদেহের পরগাছায় পরিণত হইয়াছে এবং এই পরবিত্তজীবী শ্রেণীর 
অস্তিত্ব কেবলমাত্র বাধা নহে, উহ। মানুষের সর্নববিধ সম্পদের অতি বৃহৎ অপচয় 
মাত্র। এই শ্রেণী এবং যে ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা কার্যত: 
ধনোৎ্পার্দন ও কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং একদিকে অপরের শ্রমাজ্জিত 
বিত্তভোগী, অপরদিকে ক্ষুধিত বেকার স্থষ্টি করিয়ছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজীও 
লিখিয়াছিলেন,_ক্ষুধিত ও কন্মহীন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের একমাত্র নির্দেশ মানিতে 
পারে যে কর্মের বিনিময়ে খাগ্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি । ঈশ্বর মানুষকে শ্রম করিয়া 
খাগ্য সংগ্রহের জন্য স্থষ্টি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কর্ম ব্যতীত আহার 
করে, সে চোর ।” 

আধুনিক যুগের জটিল সমশ্যাগুলি বুঝিতে গিয়, যখন এই সকল সমস্তার 
অস্তিত্বই ছিল না, সেই প্রাচীনযুগের উপায় বা নিদ্দিষ্ট নিয়ম যদ্দি প্রয়োগ করি, 
অথবা সেকালের বাঁধাবচন আওড়াই, তাহ] হইলে আমরা বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ 
₹ইব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, যাহা কেহ কেহ জগতের এক মূল ধারণা 
বলিয়। বিশ্বাস করেন, তাহারও প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়াছে। এককালে 
দাসগণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে তাহাই ভাব! হইত, 
নববধূকে প্রথম রজনী উপভোগের অধিকার সন্ত্ান্ত ভূম্বামীর ছিল, রাস্তা, মন্দির, 
খেয়াঘাট, সেতু, সাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভূমি ও আকাশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ছিল। পশুপক্ষী এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে অনেক দেশে আইন 
করিয়া এই অধিকার সংযত কর! হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ক্রমাগতই বাক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে । আজকাল সম্পত্তি ক্রমেই 
স্ক্ম্ম হইয়া উঠিতেছে, যথা___কোম্পানীর শেয়ার, বিবিধ খণপত্র প্রভৃতি । সম্পত্তি 
সম্পর্কে ধারণা যতই পরিবন্তিত হইতেছে, জনমতের চাপে ততই নৃতন নৃতন 
আইন দ্বারা সম্পত্তির মালিকের অবাধ অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে। 
নানাবিধ গুরু করভার স্থাপন করিয়া (যাহা বাজেয়াপ্তির নামান্তর মাত্র) ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির একট! অংশ লইয়া! জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হইতেছে । সর্বজনীন 
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কল্যাণকেই ভিত্তি করিয়। সাধারণ ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে এবং স্বীয় 
সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াও কেহ সর্বজনীন কল্যাণ- 
বিরোধী কাধ্য করিতে পারে না। যাহাই হউক, অধিকাংশ ব্যক্তির অতীতকালে 
কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তাহারাই ছিল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি । 
বর্ধমান কালেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই সেবপ কোন অধিকার আছে! 
কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই' শুনিতে পাই । বর্তমানে আর এক 
কায়েমী স্বার্থের কথা সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক 
নরনারীব বাঁচিবাব এবং শ্রষ করিবার ও শ্রমাজ্জিত ফল ভোগ করিবার অধিকার 
আছে। সম্পত্তি ও মূলধন সম্পর্কে এই পরিবস্তিত ধারণার ফলেও এগুলি যখন 
বিলুপ্ত হইতেছে না বরং বিস্তৃত হইতেছে, অল্পসংখ্যক লোকের হাতে গিয়া 
এগুলি জমা হওযার দরুণ তাহারা অন্যের উপর প্রতৃত্ব করিতেছে, তখন সমাজ 
উহা সমগ্রভাবে তাহার নিজের হাতে ফিরিয়া পাইতে চাহে । 

গান্ধিজী চাহেন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পবিবর্তন সাধন 
দ্বারা বাহ্‌ পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন । তিনি চাহেন, লোকে কদভ্যাস ও 
বিলাস ব্যসন ছাডিয়। পবিত্র হউক । তিনি কামেন্দ্রিয় উপভোগ-বির্তি, মগ্যপান 
ও ধূমপান বর্জন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। এই সকল ব্যসনের মধ্ো 
তুলনায় কোনট। অধিক নিন্দনীয় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এ 
সম্বদ্ধেকি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে ব্যক্তিগত দ্রিক হইতেই হউক, 
অথবা ব্যাপকভাবে সামাজিক দ্রিক হইতেই হউক, এ সকল ব্যক্তিগত হূর্বলতা 
অপেক্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা সম্পত্তি অধিকার করিবার তীব্র আকাজঙ্কা, ব্যক্তিগত 
লাভের আশায পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দয়াহীন 
প্রচেষ্টা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন ও শোষণ, জাতিতে জাতিতে 
ভয়াবহ যুদ্ধ কি অধিকতর ক্ষতিকারক নহে? অবশ্ত তিনি এই সকল হিংসা ও 
অধঃপতনমূলক সংঘর্ষ ঘ্বণা করেন। কিন্তু বর্তমান ধন-লোলুপ সমাজের মধ্যেই 
কি উহার বীজ নিহিত নাই,_ইহার আইনই হইল প্রবল দুর্বলকে শোষণ 
করিবে এবং উহার উদ্দেশ্ট সেই প্রাচীনকালের “যাহার ক্ষমতা আছে সে গ্রহণ 
করুক এবং যে পারে সে রক্ষা! করুক”? বর্তমান কালের লাভ করিবার লোভই 
সংঘর্ষের প্রস্থতি। বর্তমান ব্যবস্থাই মানুষের লুন-প্রবৃত্তিকে বাচাইয়া রাখিয়া 
সর্বববিধ স্থবিধা প্রদীন করে; অবশ্ত ইহা অনেক সং-প্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দেয় 
সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকেই ইহা অধিকতর উৎসাহিত 
করে। এখানে সাফল্য বলিতে বুঝায় অপরকে ভূপাতিত করিয়া সেই পরাজিত 
ক্রীতদাসদের উপর আরোহণ করা । যদি সমাজ এ সকল প্রবৃত্তি ও উচ্চাশাকে 
উৎসাহ দান করে, যদি উহা! শ্রেষ্ঠ বাক্তিদিগকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে গান্ধিজী 
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কি মনে করেন যে এই পারিপার্থিক অবস্থায় তাহার আদর্শ নীতিপরায়ণ মনুষথ 
সম্ভব? গাদ্ষিজী সেবাবৃত্তিকে বিকশিত করিতে চাহেন, কোন কোন ব্যক্তি 
বিশেষের মধ্যে তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই 
ধনলোলুপ সমাজে জয়ী ব্যক্তিদের আদর্শরূপে তুলিয়া ধরিবে এবং যতদিন 
ব্যক্তিগত লাভই মান্ুষের মুখ্য প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানুষ এই 
পথেই চলিবে । 

কিন্ত সমস্তা এখন আর নৈতিক বা নীতিশাস্ঘটিত নহে। অগ্যকার সমন্তা 
বাস্তব ও এঁকান্তিক, সমগ্র জগৎ ইহা লইয়! বিভ্রান্ত । মুক্তির একটা উপায় 
বাইর কবিতেই হইবে । একটা কিছু ঘটিবে এই আশায় আমরা অপেক্ষা 
করিতে পারি না। অথব। কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব লইয়। ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র 
কম্যনিজম প্রভৃতির মন্দ দ্রিকগুলির সমালোচনা! করিয়া! আমর! বীচিতে পারি না, 
কিছ এমন প্রত্যাশাও করা উচিত নহে যে প্রাচীন ও নৃতন সর্ববিধ ব্যবস্থাগুলির 
কেবলমাত্র ভালগুলিকে লইয়া একটা সন্তোষজনক আপোষ হইতে এক সর্বোৎকৃষ্ট 
পন্থা আবিষ্কৃত হইবে । আমাদিগকে রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, আরোগ্যের 
উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, তদনুসারে কাধ্য করিতে হইবে। আমরা পিছু 
হটিতে পারি, কিম্বা সম্মুখে অগ্রর হইতে পারি, কিন্তু কি জাতীষ কি আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে আমর! স্থির হইয়া একই স্থানে দাড়াইয়া থাকিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ 
বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই, কেন না পশ্চাদগমন কর। আর সম্ভবপর নহে। 

তথাপি গান্ষিজীর অনেক কাধ্যপদ্ধতি দেখিয়া! কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 
থে তিনি একট। সীমাবদ্ধ স্বয়ম্পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন, তিনি কেবল 
জাতিকেই স্বয়ম্ূর্ণ দেখিতে চাহেন না, গ্রামকেও স্বয়ম্পূর্ণ করিতে চাহে ন। আদিম 
যুগের মান্ব-সমাজে গ্রামগুলি স্বয়ম্পূর্ণ ছিল এবং অশন বসন ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় বস্ত গ্রামেই পাওয়া! যাইত । এখানে প্রয়োজন বলিতে সর্বনিয়স্তরের 
ছীবনযাত্র! বুঝিতে হইবে । আমি মনে করি না যে গান্ধিজী স্থায়ীভাবে এই 
লক্ষ্যে কাজ করিতেছেন, কেন না, সে উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব । বর্তমানের বিশাল 
জনসজ্ঘ কতকগুলি দেশে প্রাচীন পন্থায় জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং 
তাহারা অভাব ও ক্ষুধার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে না। আমি মনে করি, 
ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে জীবনযান্র!-প্রণালী অতি নিম্নস্তবের, 
সেখানে কুটার শিল্পের উন্নতি হইলে জনসাধারণের অবস্থা সম্ভবতঃ উন্নত হইতে 
পারে। কিন্তু অন্যান দেশের মতই আমর! অবশিষ্ট জগতের সহিত নানা সুত্রে 
আবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি, সে বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে সমগ্র 
'জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিন্তা করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণস্বয়্পূর্ণতার প্রশ্ন উঠে 
না। র্যক্তিগতভাবে আমি সকল দিক দিয়াই ইহ! অবাঞ্চনীয় মনে করি। 
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অতএব সকল দিক বিবেচন। করিয! আমর! একমাত্র সম্ভবপর যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি, তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ জাতীয় 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এবং পরে সমগ্র জগতে এ ব্যবস্থা দ্বারা পণ্যোৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সম্পদ সাধারণেব কল্যাণের জন্য ব্টন করা । কি উপায়ে 
ইহা সম্ভব সে কথ। ত্বত্ত, কিন্তু যাহারা বর্তমান ব্যবস্থার স্থযোগে লাভবান৮+ 
হইতেছে, তাহাদের আপত্তির জন্য, একট] জ!তি কিম্বা মন্ধ্যলাতিব কল্যাণের 
পথ অবকদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা! স্পষ্ট । যদি রাজনৈতিক ;ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার অন্তরায় হয়, তাহ। হইলে উহা! অপসাবিত করিতে হইবে। 
এই বাঞ্ছনীয় ও কাধ্যকরী আদর্শকে ছোট করিয়া এগুলির সহিত আপোষ 
কৰিলে তাহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে । এই পরিবর্তন হয় ত অবশ্ন্তাবীরূপে 
আসিবে অখবা জগতেব অবস্থাবীনে অতি দ্রুত সাধিত হইবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট 
জনসাধাবণের অধিকাংশের সম্মতি ও আনুগত্য ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। 
অতএব তাহাদিগকে এই মতে আনয়ন করিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিতে 
হইবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ষড়ঘন্ত্রমূলক হিংসানীতি দ্বারা ইহার কোন সহায়তা 
হইবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় যাহার! লাভবান হইতেছে, তাহাদিগকে ও এই 
মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা কবিতে হইবে, তবে তাহারা অধিকসংখ্যাঘ এই মত 
গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ | 

গাঞ্ধিজীর বিশেষ প্রিয় খাদি-শান্দোলন- চরকা ও তাত, পণ্যোত্পাদনের 
বাক্তিগত উদ্ভমের উগ্র প্রচেষ্টা; অতএব ইহা পুনরায় প্রাক্-মন্ত্রযুগে ফিরিয়া 
যাওয়া। বর্তমানে কোন গুরুতর সমস্তা সমাধানের যধ্যে ইহার গুরুত্ব অধিক 
নহে এবং ইহার ফলে এমন এক প্রকার মনোৌবৃত্তির উদ্ভব হয়, যাহা সঙ্গত পথে 
অগ্রসর হইবার পক্ষে বিদ্নকর হইতে পাবে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, 
সাময়িকভাবে ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে এবং যতদ্দিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রের 
পক্ষ হইতে কৃষি ও শিল্পসমস্তা সমাধানের জন্য দেশব্যাপী কোন ব্যবস্থা অবলম্ষিত 
হয়, ততদিন ত ইহার কিছু উপঘোগিত1 থাকিবে। ভারতের বিপুল বেকার- 
সমস্যার কোন হিসাব নাই এবং পল্লী অঞ্চলে তদপেক্ষাও বেশী আংশিক বেকার- 
সমস্তা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বেকার-সমস্তা দূর কবিবার কোন 
চেষ্টা হয় নাই অথবা বেকারদিগকে সাহাধ্য করিবার কোন ব্যবস্থাও হয় নাই। 
আথিক দিক দিয়৷ খার্দি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বেকারদিগকে কিছু সাহায্য 
করিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণদ্ধপে তাহাদের নিজের চেষ্টা হইতে ত্বষ্ট বলিয়া ইহা 
তাহাদের আত্মলম্মান ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে । ইহার ফল মানুষের মনের 
উপরই বেশী প্রত্যক্ষ । নগর ও পল্লীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় খার্দি 
কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছে । ইহা! কৃষক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
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পনস্পরের সান্নিধ্যে আনিম়াছে। বস্ত্র যে পরিধান করে এবং দেখে, উভয়ের মনেই 
ঈা একটা প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যশ্রেণী সরল শুভ্র খাদি পরিধান করিতে 
আবন্ত করায়, বসন সহজ ও সরল হইয়াছে, স্থুলরুচির আড়ম্বর কমিয়া' গিয়াছে 
এবং জনসাধারণের সহিত এক্য স্থাপিত হইয়াছে । নিয্মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আর 
ধনীদের বসনভূষণ হাস্তকরভাবে নকল করিবার চেষ্টা করে না এবং সস্তা কাপড় 
চোপডের জন্য লজ্জাবোধ করে না। নাহীারা ইহার জন্য কেবল মর্যাদা বোধ করে 
না, বরং যাহারা বেশম-সাটিনের জীকজমক দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের 
শ্রেষ্ঠ বোধ করে। এমন কি, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও ইহার জন্য মর্যাদা ও 
আম্মসম্মীন বোধ করে। খাদিপরিহিত বৃহৎ জনতার মধ্যে ধনী-দরিব্রের প্রভেদ 
বুঝ! কঠিন এবং সহকন্মীস্থুলভ অন্তরঙ্গতা সহজেই জাগ্রৎ হয়। খাদি কংগ্রেসকে 
জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে সহায়তা করিয়াছে নিঃসন্দেহ। ইহা জাতীয় 
স্বাধীনতার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে পরিণত হইয়াছে । 

খাদি দ্বারা মিল-মালিকদের কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করিবার নিত্য-বিছ্মান 
আকাঙ্ফী সংযত হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় কলওয়ালারা বিদেশ প্রতিযোগিতা, 
বিশেষভাবে লাঙ্কীশায়ারেৰ প্রতিযোগিতায় সংযত থাঁকিতেন। যখনই এই 
প্রতিযৌগিতার অভাব হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল, তখনই 
ভাবতে কাপডের মূল্য অসম্ভব হারে চড়িয়া যায় এবং ভারতীয় কলগুলি প্রচুর 
টাকা উপাজ্জন করে। স্বদেশী এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনেও ভারতীয় 
মিলগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, কিন্তু খদ্দরের আবির্ভাবে এক নৃতন অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে, অন্ত অবস্থায় কাপড়ের দাম যতটা চড়িতে পারিত, বর্তমানে তাহা 
আর সম্ভব নহে। অবশ্ঠ মিল-মালিকেরা (এবং জাপানও ) জনসাধারণের 
খাদিগ্লীতির স্থযোগ লইয়। এক শ্রেণীর মোটা কাপড় তৈয়ারী করেন, যাহার সহিত 
খাদিব পার্থক্য ধরা কঠিন। পুনরায় যর্দি কোন সঙ্কটকাল দেখা দেয়, যদি যুদ্ধ 
বাধিয়। বিদেশীবন্ধা আম্দানী না হয়, তাহা হইলে মিলের মালিকেরা ১৯১৪ 
সালের মত আর ক্রেতাদদিগকে শোষণ করিতে পারিবে না। খাদি-আন্দোলন 
তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং খদ্ধর উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ের 
মপ্যেই অধিকতর বঙ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে । 

বর্তমানে খার্দি-আন্দোলনের এই সকল সুবিধা থাকা সত্বেও আমার মনে হয়, 
ইহা সাময়িক মধ্যবর্তী ব্যবস্থামাত্র । পরে উন্নততর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও 
ইহা একপ্রকার সহায়ক শিল্পরূপে টিকিয়! থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের মূল 
প্রচেষ্টা হইবে, ভূমিসংক্রাস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং শিল্পবাণিজ্যের 
বিস্তার। জোড়াতালি দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিশন বসাইয়া এবং 
উপরের দিকে তুচ্ছ সংস্কারের পরামর্শ দিয়! কিছুমাত্র ভাল হইবে না। আমাদের 
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ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের চক্ষুর সম্মুথেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ইহা উৎপাদন, 
শম্যবণ্টন অথবা বৃহৎ আকারের বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ। বর্তমান 
কালের উপযোগী করিয়া ইহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ সমবায় 
প্রথায় চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহাতে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণও বাড়িবে, 
পরিশ্রমও কম হইবে। কুষিকাধ্য সকলকে কর্ম দিতে পারে না এবং বড় বড়, 
কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হইলে (যেমন গাদ্ধিজী' আশঙ্কা করেন ) কৃষিকার্যে কমার 
সংখ্যা অনেক কমিয়া বাইবে। অন্যান্ত সকলের মধ্যে একট! ক্ষুদ্র অংশ কুটার- 
শিল্পে আত্মনিযোগ করিবে, কিন্ত অবশিষ্ট বেশী ভাগ লোককেই সমীজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় চালিত বৃহৎ কারখানা কিম্বা জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে 
হইবে। 

কোন কোন অঞ্চলে খাদি যে লোকের অন্নসংস্থান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ, 
কিন্তু ইহার এই সাফল্যের মধ্যে বিপদের আশঙ্কাও রহিয়াছে । ইহার অর্থ এই 
যে ইহা ধ্বংসোন্ুুখ ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ঠেক1 দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে 
এবং কিয়ৎপরিমীণে উত্রুষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিলম্ব ঘটাইতেছে। ইহার 
ফলে কোন বড় রকম পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু তাহার ঝোঁক রহিয়াছে । প্রজা 
অথবা জমির মালিক রুষকেরা জমি হইতে উৎপন্ন ফললের যে অংশ পায়, তাহাতে 
বর্তমানে তাহারা যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহাও আর বজায় 
রাখিতে পারিতেছে না । তাহাকে তাহার সামান্য উপার্জনের সহিত আরও কিছু 
রৌজগারের ব্যবস্থা করিতে হয় । অথবা সাধারণতঃ তাহারা যাহ! করে তাহাই 
অর্থাৎ খণ করিয়া খাজনা শোধ করিতে হয়। কাজেই অতিরিক্ত উপাজ্জনের 
সুবিধা জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট ভোগ করেন; উহা হইতে তাহাদের প্রাপ্য আদায় 
করিয়া! লন, অন্যথা তাহারা! উহা! করিতে পারিতেন না । যদি অতিরিক্ত রোজগার 
বেশ মোটা রকম হয়, তাহা! হইলে উহার সহিত সমতা! রক্ষা করিয়া খাজনাবৃদ্ধিবও 
সম্তাবন! রহিয়াছে । বর্তমান ব্যবস্থায় কৃষকের অতিরিক্ত শ্রমাঞ্জিত অর্থ এবং 
তাহার মিতব্যয়িতার ফলে পরিণামে জমিদারেরাই লাভবান হইয়। থাকেন। 
আমার যতদুর মনে পড়ে, হেন্বি জঙ্জ তাহার “উন্নতি ও দারিব্র্য” নামক গ্রন্থে 
এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে__বিশেষতঃ আয়র্লগ্ডের অনেক 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

গান্ধিজীর কুটীরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, তাহার থাদ্দি-কার্যেরই 
ব্যাপকতর বাবস্থা। ইহাতে আশু কিছু উপকার হইবে, ইহার কিয়দংশ 
অল্পবিস্তর স্থায়ী কাজ; কিন্ত অধিকাংশই সাময়িক। ইহাতে বর্তমান ছুরবস্থার 
মধ্যে কৃষকের কিছু স্ববিধা হইবে এবং কতকগুলি কারুশিল্প ধবংসের হাত হইতে 
বক্ষা পাইবে। কিন্তু যন্ত্র অথবা! কলকারখানার বিরুদ্ধে বিজ্রোহের দিক দিয়া 
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ইহার কোন সাফল্যের আশা নাই। কুটারশিল্প সম্পর্কে গাদ্ধিজী সম্প্রতি হরিজন 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন,_“যেখানে কাজ বেশী অথচ লোক কম, সেখানে যন্ত্রের 
ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু ভারতের মত যেখানে কাজ অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে 
উহা! অনিষ্টকর ।******পলীবাসী লক্ষ লক্ষ লোককে কিভাবে বিশ্রাম দেওয়া! যায়, 
' হাহা আমাদের সমশ্তা নহে । আমাদের সমস্যা এই যে বৎসরে গড়পড়তা ছয় মাস 
অলপ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়টা কিভাবে কাজে লাগান যায়।” যে 
সমস্ত দেশে বেকার-সমস্ত। রহিয়াছে, সেই সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই আপত্তি 
খাটে। কিন্তু করিবার মত কোন কাজ নাই, দোষ নিশ্চয়ই তাহা নহে; আসল 
গোষ হইল এই যে বর্তমান লাভমূলক ব্যবস্থায়, মালিকেরা লোক খাটাইয়া লাভ 
কবিতে পারিতেছে না । অথচ চারিদিকে কত কাজ কবিবার রহিয়াছে-_রাস্তা 
তৈয়ারী, জলসেকের ব্যবস্থা, আবাদ-গৃহ নিশ্মাণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও চিকিৎসার 
স্নবিধা বিধান, কলকারখানা, বিজলী, সামাজিক উন্নতি ও সংস্কৃতি বিস্তার কাধ্য, 
শিক্ষাবিস্তার, জনসাধারণ যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্ত পায় না, তাহার 
উত্পাদন-ব্যবস্থা। আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীব আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া 
কঠোর পরিশ্রম করিবার কত কিছু আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু লাভের 
লোভ হইতে নহে, সামাজিক উন্নতির প্রেরণা হইতেই ইহা সম্ভবপর, কিন্বা যদি 
লোককল্যাণকর কাধ্য করিবার সঙ্কল্প লইয়া সমীজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। রুশীয় 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর যে কোন ক্রটিই থাকুক না কেন, সেখানে কেহ বেকার 
নাই। আমাদের দেশে লোকে কাজের অভাবে বসিয়া থাকে না, কাজের স্থবিধা 
তাহারা পায় না এবং তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার কোন ব্যবস্থা 
নাই। অন্পবয়ক্ক্দিগকে শ্রমসাধ্য কন্মে নিয়োগ আইনদ্বারা রোধ করিলে এবং 
একটা যুক্তিসঙ্গত নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, 
মজুরীর বাজারে লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক শ্রমিক অনেকট! আসন পাইতে পারে। 

চর্কা ও তকৃলির কাধ্যকরী শক্তি বুদ্ধি করিবার জন্য গান্ধিজী চেষ্ট। 
করিয়াছেন এবং কতকটা সফলকামও হুইয়াছেন। যন্ত্র ও কলকজার উৎকর্ষ 
সাধনের চেষ্টা এবং সে চেষ্টা যদি চলিতে থাকে, ( কুটারশিল্পও বৈদ্যুতিক শত্তি- 
বলে চালান যায় ) তাহা হইলে, আবার সেই লাভের ইচ্ছা দেখা দিবে এবং 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য উত্পাদনের সমস্তা ও বেকার-সমন্যাও দেখ! দিবে 
কুটারশিল্পের মধ্যে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রবর্তন না৷ করিলে আমাদের প্রয়োজনীয় 
ও পছন্দ মত পণ্য উহ! দ্বারা! প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা! নাই। কলের সহিত উহা! 
প্রতিযোগিত। করিতেও পারে না । আমাদের দেশে বুহত্তর কল-কারখানাগুলির 
কাজ বন্ধ করা সম্ভব কি না এবং উচিত কি না? গান্ধিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
কলকজ] মাত্রেরই তিনি বিরোধী নহেন) তবে তিনি সম্ভবতঃ বিবেচনা! করেন 
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যে বর্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই । কিন্ত আমরা কি লৌহ ও ইস্পাতের 
মত মূল শিল্পেব কারথানাগুলি এবং অন্যান্ত ছোটখাট কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া 
দ্রিতে পারি? 

তাহা আমাদের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। যদি আমাদের রেলওয়ে, সেতু, 
যানবাহনের স্থবিধা প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে হয় সেগুলি আমাছের 
নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে, নয, তাহাব জন্য অপবের উপর নির্ভর করিতে 
হইবে। যদ্দি আমাদিগকে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে মূল 
শিল্পগুলির প্রয়োজন ত হইবেই, তাহা ছাড়া কল-কারখানার প্রভূত উন্নতি 
করিতে হইবে । যে কোন মূল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহকারী ও পরিপূরক হিসাবে 
অন্যান্য কারখানাব প্রয়োজন হইযা পড়ে এবং পরিণীমে আমাদিগকে নিজেদের 
কলকক্জ! প্রস্ততের কারখানাও স্থাপন করিতে হইবে । যদি এই প্রকার মুল 
শিল্পের কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানাও বিস্তার লাভ 
করিবেই । কলকারখানার বিস্তার বন্ধ হইতে পারে না; কেন না ইহাব সহিত 
আমাদের আথিক ও সভ্যতার উন্নতি জড়িত এবং আমাদের স্বাধীনতাও উহার 
উপর নির্তর করিতেছে । যতই বুহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, ততই 
সামান্য আকারের কুটারশিল্পেব তাহার সহিত প্রতিযোগিতা! করা কঠিন হইযা 
পড়িবে । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আকাবে উহ] টিকিয়া থাকিতে পারে; 
কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাহা সম্ভবপর নহে । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে 
সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় কলে প্রস্তুত কর! সম্ভব নহে, কুটার্শিল্প সেই সকল 
বিশেষ কারুকার্ধোর ভার লইবে। 

কোন কোন কংগ্রেস নেতা যন্শিল্পের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং মনে করেন 
যে বর্তমানে শিল্পবাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে যে অশাস্তি দেখ দিয়াছে তাহার 
কারণ কলকারখানায় দ্রুত এবং পাইকারী ভাবে পণ্যোৎ্পাদদন। প্ররুত অবস্থা 
সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত ভূল ধারণা ।* জনসাধারণ যে সকল বস্তু পায় না, তাহ! 
তাহাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা কি মন্দ? প্রচুর পণ্য উৎপাদন করা 
অপেক্ষা তাহারা! অভাবের মধ্যেই থাকুক, ইহাই কি কাম্য? দোষ উত্পাদন- 
প্রণালীর মধ্যে নহে, বণ্টন-ব্যবস্থার নির্বোধ অমম্পূর্ণতাই উহার জন্য দায়ী । 

গ্রাম্য শিল্পের উৎসাহ-দাতাদের সম্মুথে আর এক বিস্ব এই যে আমাদের কৃষি 
পণ্য জগতের বাজারের উপর নির্ভরশীল । জগতের বাজারদরের উপর নির্ভর 

* সরদার বল্পতভাই পাটেল ১৯৩৫-এর ৩রা৷ জানুয়ারী আহম্মদবাদে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, "গ্রামা-শিলের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ । পাশ্চাত্যদেশে বিপুল ভাবে 
পণ্য উৎপাদনের ফলে যে বিপর্যস্ত অবস্থার উদ্ভব হ্ইয়াছে, আমরা আমাদের দেশে তাহার 
পুনরাভিনয় করিতে চাহি ন|।” 





৫৬৪ 


স্ববিরো ধিত। 


করিয়া কৃষকদিগকে অর্থকরী কৃষিপণ্য বাধ্য হইয়া উৎপাদন করিতে হয়। 
পণ্য-মূল্যের তারতম্য ঘটিলেও তাহাকে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট খাজনা ও ট্যাক্স 
জোগাইতে হয়। এই টীকা যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জোগাড় করিতে 
হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কারণেই যে ফসলে 
স্ব্বাচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সে তাহাই বপন করে। 
এমন কি, ধে ফসলে তাহার পারিবারিক্ষ খাছ্র সংস্থান হইবে, তাহা সে ইচ্ছ। 
খাকিলেও উৎপন্ন করিতে পারে ন1। 

অধুনা কয়বৎসরে খাগ্যশস্ত ও অন্যান্ত কষিপণ্যের মূল্য কমিয়! যাঁওয়ায় লক্ষ 
লক্ষ কৃষক, বিশেষভাবে যুক্তপ্রদ্দেশ ও বিহারে, ইক্ষুর আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
[চনির উপর সংরক্ষণ-শুক্ষ স্থাপিত হওয়ায় অনেক চিনির কল ব্যাঙের ছাতার 
মত গজাইয়৷ উঠিয়াছে, কাজেই ইক্ষুর চাহিদা আছে। কিন্তু শীন্রই উৎপন্ন ইক্ষুর 
পরমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইয়! পড়িল, কলের মালিকেরা নিষ্ঠুর ভাবে 
ক₹্নকদের শোষণ করিতে লাগিল, ইক্ষুর মূল্য পড়িয়া গেল। 

এই সকল বিষয় ও অন্যান্য বহুতর বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার মনে 
হইতেছে কোন সঙ্কীর্ণ বাধাধরা পথে আমাদের কৃষি শিল্পের সমস্যাগুলি 
সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং তাহা আকাক্ষারও নহে। ইহা! আমাদের জাতীয় 
জীবনের প্রত্যেক অবস্থান উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। অর্থহীন ভাবুকতার 
বুলি আওড়াইয়া আমর] পরিত্রাণ পাইব না, আমাদিগকে ঘটনাবলীর সম্মুখীন 
হইতে হইবে এবং এগুলির সহিত নিজেদের সামঞ্জন্য বিধান করিতে হইবে, 
যাহাতে আমরা ইতিহাসের নিয়ামক হইতে পারি, যেন উহার দ্বারা অসহায় 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হই। 

স্ববিরোধিতার মূর্ত প্রতীক গান্ধিজীর * কথা আবার আমার মনে পড়িল। 
তাহার এত তীক্ষুবুদ্ধি, পর্দদলিত ও নির্যাতিতের অবস্থার উন্নতিকল্পে এত আগ্রহ, 
তিনি কেন এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা আমাদের চক্ষুর সন্মুখেই ভাঙিয়া 
পড়িতেছে, যাহা বর্তমানের ছুঃখ ও অপচয়ের শ্রঙ্া? তিনি পথ খুঁজিতেছেন, 


*  ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকের একটি বক্তৃতায় গান্ধিজী বলিয়াছেন, “সর্বোপরি কংগ্রেস 
মূলতঃ লক্ষ কোটি মুক অধ্ধাশনক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাহার! ব্রিটিশ-ভারত অথবা 
ভারতীয় ভারতের (দেশীয় রাজ্যের) মাত লক্ষ গ্রামে, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত ছড়াইয়। আছে। প্রত্যেকটি স্বার্থ, যাহা! কংগ্রেসের মতে রক্ষা করা উচিত, তাহার স্থান মুক 
জনসাধারণের স্বার্থের নিম্নে ; আপনার! প্রায়ই যে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দেখিতে পান, তাহার 
মধ্যে যদি কোন প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি যে লক্ষ লক্ষ মুক জনসাধারণের শ্বার্থের নিকট কংগ্রেম অন্যান্চ সমুদয় স্বার্থ 
বলি দিবে।” 


৫৬৫ 


জওহরলাল নেহরঃ 


সত্য কথা, কিন্তু অতীতে ফিরিয়া! যাইবার পথ কি চিরদিনের মত অবরুদ্ধ নহে? 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রগতির অস্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান প্রাচীন ব্যবস্থার 
প্রত্যেকটির নিদর্শনের কল্যাণ কামনা করিতেছেন-_সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৃহৎ 
জমিদারী ও তালুকদারী এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথা । একজন ব্যক্তির হস্তে 
অবাধ ক্ষমতা ও এশ্বর্য দিয়া প্রত্যাশা করিতে হইবে যে, সে উহা কেবলমাত্র 
জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োগ করিবে, এইরূপ অছি বা অভিভাবক-প্রথাব 
উপর বিশ্বাস কর! কি যুক্তিসঙ্গত ? আমাদের মধ্যে ধাহারা! শ্রেষ্ঠ তাহারা! কি এত 
নিখুঁৎ যে তীহার্দিগকে এই ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এমন কি 
প্লেটো-কল্লিত দার্শনিক রাজারাও এইরূপ ভার মধ্যাদার সহিত বহন করিতে 
পারেন নাই। একজন দয়ালু অতিমানবের অধীনে থাকাই কি লোকের পক্ষে 
কল্যাণকর? কিন্তু অতি-মানবও নাই, দার্শনিক রাঁজাও নাই, সকলেই দুর্বল 
মানব, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্ব স্ব ধার্ণান্থৃায়ী কাধ্যই 
সর্বসাধারণের কল্যাণ, ইহ চিন্তা না করিয়া! পারে না। জন্ম, পদমধ্যাদা ও 
অর্থনৈতিক শক্তির গতাঙ্গগতিকতাকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে 
এবং তাহার ফল অনেক দিক দিয়াই শোচনীয় হইয়াছে। 

আমি পুনরায় বলিতেছি, কি উপায়ে পরিবর্তন সম্ভব, পথের বাধাগুলি কিসে 
অপসারিত হইতে পারে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করা, না, হৃদয়ের পরিবর্তন, হিংসা 
অহিংসা, এই সকল প্রশ্ন বর্তমান মুহূর্তে আমি বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই । এ বিষয়ে 
আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করিতে 
হইবে এবং উহা! স্পষ্ট করিয়। বল আবশ্যক । যদি নেতা ও চিংশশীল ব্যক্তিরা 
ইহাকে স্পষ্টভাবে না দেখেন এবং ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে তাহারা অপরকে 
স্বমতে আনয়ন করিবার প্রত্যাশা কিরূপে করিবেন অথবা অত্যাবশ্যক মতবাদ 
কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন? অবশ্য ঘটনাই 
সর্বাপেক্ষা শক্তিমান শিক্ষক, কিন্তু ঘটনারও কাধ্যকারণ সম্যকরূপে অন্থধাবন ও 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইতে হইবে, যাহার ফলে কর্মধারা সম্যক পথে নিমন্ত্রিত 
করা সম্ভব হইবে । 

আমার কথাবার্তীয় ধৈর্য হারাইয়া আমার অনেক বন্ধু ও সহকন্মা প্রশ্ন 
করিয়াছেন, তুমি কি দয়ালু নৃপতি, দাতা জমিদার এবং উদ্দারহৃদয় বিনয়ী ধনী 
দেখ নাই? নিশ্চয়ই দেখিয়াছি । যে শ্রেণীর মধ্যে আমার জন্ম, তাহারা এ 
সকল বড় জমিদার ও ধনীদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন । আমি নিজেই 
একজন খাঁটি বুর্জোয়া, বুর্জোয়া পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত 
হইয়াছি এবং উহা হইতেই আমার প্রথম জীবনের সংস্কারগুলি গঠিত হইয়াছে। 
কম্যুনিষ্ঈগণ যে আমাকে “পেটি বুর্জ্জোয়।” বলেন তাহা! সর্বাংশে সত্য। সম্ভবতঃ 


রর ? ৫৬৬ 


স্ববিরো ধিত। 


এখন তাহারা আমাকে “অন্ৃতপ্ত বুজ্জোয়া' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। 
কিন্তু আমি যাহাই হই, এখানে তাহা বিচাধ্য বিষয়ের বহিভূর্ত। একজন ব্যক্তির 
মাপকাঠিতে জাতীয়, আন্তঙ্জাতিক, অর্থ নৈতিক বা সামাজিক সমস্তাগুলি 
বিবেচনা করা অযৌক্তিক । যে সকল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন কবেন, তীহারা বারন্বাব 
একথা শুনাইতে ভূলেন না যে আমাদের কলহ পাপকে লইয়া, পাপীকে লইয়। 
নহে। আমি অতদূরও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি বলি, আমার কলহ 
একট1 বিশেষ ব্যবস্থার সহিত, কোন ব্যক্তির সহিত নহে । অবশ্য এই ব্যবস্থা 
বাক্তি বা গোষ্ঠিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠিকে হয় শ্বমতে আনিতে হইবে, নয়, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইবে। যদি কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়া তাহ। ভারস্বরূপ হইয়া 
উঠে, তাহা হইলে উহ] বর্জন করিতে হইবে এবং যে সকল শ্রেণী বা গোষ্ঠী এ 
ব্যবস্থার সহিত জড়িত, 'তাহাদের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । যথাসম্ভব কর্ম 
কেশ ও ছুঃখ দ্বারাই পরিবর্তন হওয়া! উচিত, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে দুঃখ ও বিশৃঙ্খল 
অনিবাধা। কোন ক্ষুদ্র অন্াযের ভয়ে আমর! বৃহত্তর অন্যায়কে সহা করিতে 
পারি না]; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্য আমাদের আয়মত্ের 
বাহিরেই থাকিয়। যাইবে। 

রাজনৈতিক, সামাজিক অথব] অর্থনৈতিক মানুষের স্থষ্ট প্রত্যেক প্রকার 
সজ্বের পশ্চাতে একটা! তত্ব রহিয়াছে । যখন সজ্বের পরিবর্তন হয় তখন উহার 
সহিত সামঞ্রস্য রক্ষা করিবার জন্ত এবং উহাকে স্থপরিচালিত করিবার জন্া 
দার্শনিক তত্বের ভিত্তিরও পরিবর্তন আবশ্তক। কিন্তু ঘটনার সহিত তত্ব সমান 
তালে চলিতে পারে না, ইহার ফলেই অশান্তি দেখ! দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে 
গণতন্ব ও ধনতন্ত্ব পাশাপাশি বদ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু একের সহিত অপরের 
প্রকৃতিগত এক্য নাই। উভয়ের মধ্যে দলগত বিরোধ রহিয়াছে, কেন না 
গণতন্ব অধিকাংশের হাতে ক্ষমতা দ্রিতে চাহে, আর ধনতন্ত্র প্রত ক্ষমতা৷ মুষ্টিমেয় 
ব্যক্তির হাতে রাখিতে চাহে । অসামগ্তস্ত সত্বেও এই দুইটি কোন প্রকারের 
কাজ চালাইতেছে, কেন না রাজনৈতিক পার্লামেন্ট গণতন্ত্র একপ্রকার সীমাবদ্ধ 
গণতন্ত্র মাত্র, একচেটিয়া অধিকারের বিস্তার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার 
চেষ্টার উপর ইহা! হস্তক্ষেপ করে না। 

কিন্তু তৎসত্বেও গণতন্ত্রের ভাব প্রনারলাভ করার ফলে বিচ্ছেদ অনিবাধ্য ও 
আসন্ন। পার্লামেন্টি গণতন্ত্রের আজকাল কেহই প্রশংসা করে না এবং উহার 
প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ মতবাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। এই কারণেই 
ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন এবং এ ধৃয়া 
ধরিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বাহু কাঠামো দিতেও 


৫৬৭ 


জওহরলাল নেহরু 


অনিচ্ছুক । আশ্র্ধ্য এই, দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাও তাহাদের অবাধ শ্বৈরাচার 
এ যুক্তি দ্বারাই সমর্থন করেন এবং দস্তভরে ঘোষণা করেন যে, জগতের আর 
কোথাও ন। থাকিলেও, তাহাদের রাজ্যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই বলবৎ রাখিবেন। * 

অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়! পার্লামেটি গণতন্ত্র ব্যর্থ হয নাই, যথেষ্ট 
অগ্রসর না হওয়াতেই ইহা বার্থ হইয়াছে । ইহাতে অর্থ নৈতিক গণতন্ব নাই 
বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নহে এবং ইহাঁন ধীর মন্থর জটিল ব্যবস্থা এই দ্রুত 
পরিবর্তনের যুগের পক্ষে অনুপযোগী । 

সম্ভবতঃ বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি জগতে স্বৈরশাসনের প্ররুষ্টতম দৃষ্টান্ত । 
অবশ্য এই গুলি সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, ব্রিটিশ 
স্বার্থরক্ষ। অথব! উহার প্রসার সাধন ছাড়। দেশীর বাজ্যগুলিতে বড় একট হস্তক্ষেপ 
করেন এ) অতাঁত কালের এই সকল সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র চারিদিকে বৈদেশিক 
শাসন দ'পা বেহিত হইয়াও, প্রায় অপরিবন্তিত অবস্থায় কি ভাবে বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগেও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে 
বাতাস এারাক্রান্ত ও রুদ্ধশ্বাস, জল মন্থর গতিতে বহে, পরিবর্তন ও গতিতে 
অভ্যস্ত শবাগত কেহ সেখানে আসিলে উহার মধ্যে সম্ভবতঃ ক্লান্ত হয়! উঠে, 
অবসাদ বোধ করে এবং এক মোহতন্দ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । এখানে 
কিছুই বাস্তব বলিষা মনে হয না, সময় যেন চিত্রাপিতবৎ স্থির এবং একই 


শশী শী শশা পিস 


*. ১৯৩৫-এব ২২শে জানুয়ারী দিন্নীতে নরেন্্র-মণ্ডলে চ্যান্সেলর পাতিয়ালার মহারাজা, 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে, যাহার! যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী এবং আশা করেন এমন অবস্থার স্থষ্টি হইবে, 
বাহার ফলে দেশীয় নৃপতির[ও তাহাদেব রাজ্যে গণতাস্থ্রিক শাঁসনপ্রণ।লী স্বপন করিতে বাধ্য 
হইবেন সেই সকল ভ।রতীয় রাজনৈতিকের অভিমত উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি 
বলেন, “ভারতীয় নৃপতিরা তাহাদের প্রজাবুন্ের পক্ষে যাঁহ। সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা! করিতে সর্ধ্বদাই 
প্রপ্তত এবং সময়োপযেগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাহার সর্ববদ। আগ্রহাশ্বিত। কিন্তু আমর! 
দ্প্ট করিয়। বলিব যদি এ্রিটিশ ভারত প্রত্যাশা! করে যে আমাদের সর্বাঙগছন্দর রাষ্ট্রীয় 
ব্বস্থার মধ্যে তাহারা নিন্দিত ও পরিত্যক্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকাইয়া দিতে 
পারিবে, তবে সে প্রত্যাশ। আকাশকুছুম মাত্র (৬* অধ্যায়ে মহীশুরের দেওয়ানের বক্তৃত। 
রষটব্য |) এ দিনই নরেন্দ্রমগুলে বক্ৃতাপ্রসঙ্গে বিকানীরের মহারাজ! বলেন, “ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্যের শ।সকগণ আমর, ভাগ্যবলে রাজোশ্বর হই নাই। আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বভাবে 
বলিব, আমরা বহু শতাব্দীর বংশানুক্রমিক গুণে, শাসনক্ষমত। উত্তরাধিকারুত্রে প্র1ণ্ত হইয়াছি 
এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও কিন্তু আছে, ভয়ে আমর। বিক্ষিপ্ত না 
হইয়। পড়ি অথব| সহস! কোন সিদ্ধান্ত না করিয়! বসি, সেদিকে আমাদের যথাসাধ্য সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হইবে ।....."অ।মি বিনয়সহকারে বলিব, কাহারও দ্বারা নিজেদের বিনষ্ট হইতে 
দিবার অভিপ্রায় নৃপতিবৃন্দের নাই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেই সময় আসে, যখন ব্রিটিশ-মুকুট আর 
আমাদের সন্ধির সর্তানুঘায়ী, প্রয়োজনমত আশ্রয় দিয়া রক্ষা! করিতে পারিবেন না, তখন রাজগ্যবৃন্দ 
শেষ পর্যান্ত যুন্ধ করিয়াই মরিবেন |” 


৫৬৮ 


স্থবিরোধিতা 


অপরিবভ্িত দৃশ্য চোখে পড়ে । প্রায় অজ্ঞাতসারে তাহার মন অতীতে ভাসিয়া 
ধায় । শৈশবের স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে পড়ে মণিময় উষ্ভীষধারী অস্ত্র ও ব্শে 
নুসজ্জিত বীর, সুন্দরী নির্ভীক রাজকন্যার কথা, উচ্চগম্থুজমণ্ডিত বহস্যময় 
প্রাসাদ এবং বীরত্বগাথ! মনে পড়ে আত্মমধ্যাদা ও আত্মীভিমানের অসম্ভব 
খারণ। এবং অতুলনীয় সাহস এবং মৃত্যুর প্রতি ভ্রক্ষেপহীন অবজ্ঞা । বিশেষভাবে 
সে যদি অলৌকিক বীরত্বের এবং নিক্ষল ও অসম্ভব কাহিনীপূর্ণ বহস্ের 
লীলাভূমি রাজপুতানায় যায়। 

কিন্তু অবিলন্দেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, নিধ্যাতনের অনুভূতি ফিরিয়া! আসে; 
ইহার আবহাওয়া অবরুদ্ধ, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিম্মে জলশ্রোত 
[নন্তন্ধ অথবা মন্দগতি হইলেও, তাহার মধ্যে বন্ধজলের পঞ্চিলতা। প্রতোোকে 
[নজের চারিদিকে গভীর সঙ্কীর্ণত অন্থুভব করে, দেহ ও মন যেন শৃঙ্খলিত। নৃপতির 
এশ্বধ্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের ওজ্ল্যের পার্থ ই লোকে দেখে জনসাধারণ কি 
অপরিসীম দ্রারিদ্র্য ও অধঃপতনের মধ্যে বাস করিতেছে । বাজ্যের সমস্ত এশ্বধ্য 
ন্পতির ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য সেই প্রাসাদে আসিয়া জমা হইতেছে; 
তাহার কতটুকু অংশ জনহিতকর কার্যের জন্য লোকে ফিরিয়া পায়! আমাদের 
নৃপতিদিগকে স্থষ্টি করা এবং ভরণপোষণ কর। অতি ভয়াবহ রূপে ব্যয়বহুল । 
তাহাদের জন্য এত অধিক ব্যয্মভূষণের বিনিময়ে তাহার কি দিয়। থাকেন ? 

এই সকল দেশীয় রাজ্য এক রহন্ত-যবনিকায় আবুত। সংবাদপত্র এখানে 
প্রশ্রয় পায় না, বড় জোর সাহিত্য বিষমূক অথব। আধা-সরকাবী সাপ্তাহিক পত্র 
চলিতে পারে । বাহিরের সংবাদপত্র প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভ্্িবাস্কুর, 
কোচীন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশ- 
ভারত অপেক্ষাও শিক্ষিতের হার অধিক ) অন্তান্ত রাষ্ট্রে শিক্ষিতের সংখ্যা 
অতিমাত্রায় অল্প । দেশীয় রাজ্যের সর্ববপ্রধান সংবাদ হইল, বড়লাটের আগমন 
এবং তছুপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, সাঁজ-সঙ্জার আড়ম্বর, দরবারের জাকজমক এবং 
পরস্পরের প্রশংসামূলক বক্তৃতা অথবা বিবাহোত্সবের অনাবশ্ক ব্যয়বাহুল্য, 
অথবা রাজার জন্মদিনের উৎসব, কিংবা প্রজা-বিদ্রোহ । রাজাদিগকে সমালোচনা 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ আইন আছে, এমন কি ব্রিটিশ ভারতে ও তাহা 
বিদ্যমান, রাজ্যের অভ্যন্তরে অবশ্ত অতি মুছু সমালোচনাও কঠোরহ্তে দমন করা 
হইয়া থাকে । সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমন কি 
সামাজিক সম্মেলনও বন্ধ করিয়! দেওয়] হয়।* বাহিরের প্রধান জননায়কদিগকে 


রি পি শশা শপ শনি পপ সী চে স্পিকার পপ পাপী শপ | পা শপে পপপস্পাসপপাপ পাসপাপ আপ টি 
শশা সস 


* ১৯৩৪-এর ওর! অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হায়দ্রাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, 
“স্থানীয় বিবেকবন্ধিনী নাঁট্যমঞ্চে মহাজ! গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা হওয়ার 


৫৬৪৯ 


জওহরলাল নেহরু 


প্রায়ই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয় হয় না । ১৯২২ সালে মিঃ সি. আর. 
দাশ গুরুতর পীডার পর কাশ্মীরে বায়ুপরিবর্তনে যাইবার পিদ্ধান্ত করেন। তাহার 
কোন রাজনৈতিক অভিপ্রাধ ছিল না। তিনি কাশ্মীরের সীমান্তে উপস্থিত হইলে 
তাহাব গতিরোপধ করা হয়। এমন কি মিঃ এম. এ. ছগিল্লাও হায়দ্রাবাদে 
প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত ; শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড়ুর বাড়ী হায়দ্রাবাদ সহরে 
হইলে ও, দীর্ঘকাল তাহাকে সেখানে প্রবেশে অন্থমতি দেওয। হয় নাই । 

দেশীয় রাজ্য গুলির এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল, তত্রত্য প্রজাবুন্দের 
মৌলিক সাধারণ অন্বিকাৰ লাভের চেষ্ট। কর। এবং উহ! অপহরণ করার সমালোচন। 
করা। কিন্তু দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজী এক অভিনব নীতি কংগ্রেসে প্রবর্তন 
করিলেন-_-“দেশীয় বাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার 
হম্তক্ষেপ না করা ।” দেশীষ রাজ্যে অত্যন্ত বেদনাজনক ঘটনা-সত্বেও, এমন কি 
কংগ্রেসের উপর অহেতৃক আক্রমণ সন্তেও, তিনি এই চুপচাপ থাকিবার নীতি 
তআকড়াইযা থাকিলেন। বুঝা গেল কংগ্রেসের সমালোচনাষ দেশীয় নৃপতি ও 
শাসকগণ ক্রুদ্ধ হঈতে পাবেন এবং তাহাতে তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন অধিকতর 
কঠিন হইবে এই আশঙ্কা ছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সমিতির সভাপতি মিঃ 
এন. সি. কেলকারের নিকট ১৯৩৪-এব জুলাই মাসে গান্ধিজী যে পত্র লেখেন 
তাহাতে তিনি তীহাব পূর্ববমত সমর্থন করি! বলেন, হস্তক্ষেপ না করার নীতি 
অভ্রান্ত ও মুক্তিঘুক্ত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আইনতঃ ও নিয়মতন্ত্রত ক্ষমতা 
সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিযাছেন তাহা! অতিশয় চমকপ্রদ। তিনি 
লিখিয়াছেন, “দ্রেশীয় বাজ্যগুলির ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ব 
বহিয়াছে। ভারতের যে অংশ ব্রিটিশ বলিয়া কথিত হয় নেই অংশের যেমন 
সিংহল বা আফগানিস্থানের উপব কোন ক্ষমতা নাই, তেমনি দেশীয় রাজোর 
শাসননীতি নির্ণষের কোন অধিকার নাই ।৮ নরমপন্থী দেশীয় বাজ্যের প্রজা 
সন্মেলন এবং লিবারেলগণ ষে গাদ্ধিজীর এই উক্তি ও পরামর্শে ব্যথিত হইবেন, 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

কিন্তু দেশীয় বাজ্যের শামকগণ এই মতবাদে সন্থষ্ট হইলেন এবং ইহার সম্পূর্ণ 


কথ! ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। হায়দ্রাবাদে হরিজন সেবক সঙ্ঘ এই সার উদ্যোক্তা ছিলেন । 
সজ্যের সম্পাদক সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিয! জানাইয়াছেন যে, সভারস্তের নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ 
ঘণ্ট। পূর্বে কর্তৃপক্ষ জানান যে নিয়লিখিত সর্তে সভা করার অনুমতি দেও! যাইতে পারে যে, 
ছুই হাজার টাকা নগদ জামীন স্বরূপ দিতে হইবে এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সভায় 
কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা হইবে না, সরকাবী কর্মচারীদের, কোন সরকারী কাজের সমালোচনা 
হইতে পারিবে না। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত 
বুঝাপড়া কর! অসম্ভব বলিয়া সভা! বন্ধ করিতে হইয়াছে ।” 


৫৭৩ 


স্ববিরোধিতা 


স্থযোগ গ্রহণ করিলেন । এক মাসের মধ্যেই ত্রিবাঙ্কুর দরবার তাহাদের এলাকার 
মধ্যে কংগ্রেমকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণ। করিলেন এবং উহার সভাসমিতি ও 
সদস্তসংগ্রহ বন্ধ করিয় দিলেন। তাহারা ঘোষণা! করিলেন, “দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন 
নেতারাই এইরূপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন”-__ইহা৷ যে গান্ধিজীর বিবৃতির প্রতি 
' ইঙ্গিত মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহ] উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ভারতে 
নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বজ্জিত হওয়ার পর ( দেশীব রাজাগুলিতে আইন 
অমান্য আন্দোলন হয় নাই ) এবং ভারত সরকার কর্তৃক কংগগ্রস পুনরায় বৈধ 
প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞ| প্রচারিত হইয়াছিল । ইহাও 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সে সময় স্যার সি. পি. বামস্বামী আয়াব 
ত্রিবাঙ্থুর দরবারের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন (এখনও আছেন )। 
ইনি পূর্বে কংগ্রেস ও হৌমরুল লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে লিবাবেল 
বা মডারেট হন এবং ভারত-গভর্ণমেন্ট ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে 
নিযুক্ত হইয়্াছিলেন। 

গাদ্ধিজীর পরামর্শীনুযায়ী কংগ্রেসের নীতি অন্থসারে, সাধারণ অবস্থাতেও 
ত্রিবাঙ্কুর দরবারের কংগ্রেসের প্রতি এই অহেতুক আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি 
কথাও বল! হইল না। * কোন কোন লিবারেল পর্য্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিলেন। ইহা সত্য যে দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজীর নীতি লিবারেলদের 
অপেক্ষাও সংযত ও নরমপন্থী। সম্ভবতঃ প্রধান প্রধান জননায়কদের মধ্যে 
একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই (তাহার সহিত বহু দেশীয় নৃপতির ঘনিষ্ঠ 
অন্তরঙ্গতা আছে ) অন্ুরূপ সংযত এবং যাহাতে দেশীয় নুপতিদের মনে কোনবূপ 
অসস্তোষের উদয় ন| হয়, সেজন্য তিনি সততই যত্ববান থাকেন । 

দেশীয় নৃপতিবুন্দ সম্পর্কে গান্ধিজী সর্বদাই এরূপ সাবধান ছিলেন না। 
১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্বোধনের 
স্মরণীয় দিবসে এক দেশীয় নৃপতির সভাপতিত্বে আহৃত সভায় তিনি এক বক্তৃতা 
করেন; এ সভায় আরও বহুতর নৃপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে সদ্য দেশে আসিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব 
তখনও তাহার স্কন্ধে পতিত হয় নাই। তিনি মহাপুরুষোচিত আবেগময়া জলন্ত 
ভাষায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাহাদের আত্মসংশে ধন করিত 
হইবে এবং বৃথা আড়ম্বর ও বিলাস বর্জন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 


পা এ পপ পপ পপি | পাসে পাপা পপ সস শী শক্ত | শটীশি শী 


"* ১৯৩৫ সালের ৬ই জামুয়ারী বোদায় এক বক্তা প্রসঙ্গে সরদার বল্লতভাই পাটেল 
নিরপেক্ষতার নীতির উপর জোর দিয়! বলেন,---“ভারতীয় রাজাগুলির কন্মীদিগকে দেশীয় রাজোর 
নিয়মকানুন মানিয়াই কাজ করিতে হইবে এবং শানপ্রণালীর সমালোচনার পরিবর্তে যাহাতে 
শাসক ও শালিতের মধো সন্তাব থাকে সেই চেষ্টাই কর! উচিত ।” 


৫৭১ 


জওহরলাল নেহরঃ 


“হে নৃপতিবৃন্দ আপনারা এখনই বান এবং আপনাদের মণিমাণিক্য বিক্রয় করিয়া 
ফেলুন ।”-_ তাহার! মণিমাণিক্য অবশ্যই বিক্রয় করেন নাই, কিন্তু তখনই 
সভাত্য।গ করিয়াছিলেন। ভর চকিত নৃপতিরা একে একে উঠিয়া যাইতে 
লাগিলেন, এমন কি, সভাপতি পর্যন্ত বন্তাকে একক ফেলিয়! স্বদলের অনুসরণ 
করিলেন। এ সভায় মিসেস্‌ এনি বেশাস্ত উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বিরক্ত 
হইয়। সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন । 

মিঃ এন. সি. কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজী আরও বলিয়াছিলেন, 
_-'আমার মতে দেশীয় রাজোর প্রজাদের আত্মনিয়ন্ত্রমূলক স্বাতন্ত্র পাওয়া 
উচিত এবং দেশীয় রাজারা নিজেদের কাধ্যতঃ স্ব স্ব প্রজাবৃন্দের অছিন্বরূপ মনে 
করিবেন ।-**-*এই অছিগিরির আদর্শের মধ্যে ঘি কিছু বস্ত থাকে তাহা 
হইলে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট যখন নিজেদের ভারত-গভর্ণমেণ্টের অছি বলিয়া দাবী 
করেন, তখন আমর আপত্তি করিব কেন? ভারতে তাহারা বিদেশী, ইহা 
ছাড়া আমি আঁর কোন আপত্তির কাবণ দেখি না। গাব্রচর্ধের বর্ণ, জাতিগত 
এবং সংস্কৃতিগত অনুরূপ ভেদ ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিগ্ভমান রহিয়াছে । 

গত কয়েক ব্সরধরিয়। ভারতীয় রাজাগুলিতে অতি দ্রুত ব্রিটিশ শাসনবকর্তী 
ঢুকাইয! দেওয়া হইতেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছুক ও অসহায় নূপতিদিগকে 
উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে । ভারত-গভর্ণমেণ্ট উপর হইতে 
চিরদিনই দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন, এখন কতকগুলি প্রধান 
রাজ্যের অভান্তরেও উহার অতিরিক্ত কর্তৃত্বাধিকার প্রতিষ্ঠ। করা হইতেছে । 
সেই কারণে এই সকল রাজের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হয়, তাহা ভারত- 
গভর্ণমেণ্টেরই রূপান্তরিত বাণী এবং উহাতে সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ স্থযোগ 
গ্রহণেরও অপ্রতুল নাই। 

দেশীয় রাজ্যে ব! অন্তত্র একই কাধ্যধারা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। ইহ! 
আমি বুঝিতে পারি। এমন কি, ব্রিটিশ ভারতীষ প্রদদেশগুলিতেও কৃষিকাধ্য, 
শিল্পবাণিজ্য, সাম্প্রদায়িক ও শাসন সম্পকিত প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান, যাহার ফলে 
একই প্রকার কাধ্য-প্রণালী অবলম্বন সুবিধাজনক নহে। কিন্তু যর্দিও কাধ্য- 
প্রণালী নিশ্চয়ই পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে, তথাপি আমাদের 
সাধারণ নীতি স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত নহে। একস্থানে যাহা 
মন্দ, অন্যত্রও তাহ! নিশ্চয়ই মন্দ । অন্তথ! আমাদের উপর এই অভিযোগ আসিবে 
এবং তাহা করাও হইয়া] থাকে যে, আমাদের কোন স্থনির্দিষ্ট নীতি অথবা আদর্শ 
নাই এবং আমরা কেবল নিজেদেব ক্ষমতাবুদ্ধির ফিকির খুঁজিয়! থাকি । 

ধর্মসম্প্রদায় বা অন্যান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন-প্রথার 
বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা হইয়া থাকে । উহা! গণতত্ত্রে 
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সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্তহীন একথাও বলা! হয়। অবশ্য কি গণতন্ত্র, কি যাহাকে 
দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি বলা হয়, তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি নির্ববাচক- 
মগুলীকে বিভিন্ন ধনের গণ্ভী দিয় পথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু পণ্তিত 
মদনমোহন মালব্য ও হিন্দুমহাসভার অন্যান্য নেতারা উহার অতিমাত্রায় উগ্র ও 
অবিশ্রীস্ত সমালোচক হইয়াও, দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাগুলিতে মৌন-সন্মতি প্রদান 
করেন এবং দৃশ্যতঃ তাহারা দেশীয় ৰাজ্যের স্বৈরশাসনের সহিত অবশিষ্ট ভারতের 
গণতন্ত্রের (ইহাই বল! হইয়া থাকে) যুক্তরাষ্্রক এঁক্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; 
ইহা অপেক্ষা সামপ্তস্তহীন ও অযৌক্তিক এঁক্য কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দু- 
মহাসভার গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক বীরগণ ইহা! অক্েশে গলাধ:করণ 
করেন। আমবান্তায় ও সঙ্গতিরক্ষার কথা মুখে বলি কিন্তু আসলে আমবা 
ভাঁবাবেগে চালিত হই । 

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্যের স্ববিরোধিতার মধ্যে ফিরিয়া আসা যাউক। আমার 
মনে পড়ে টমাস পেইনের কথা,_প্রায় শতাব্দীপূর্ব্বে তিনি বার্ককে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “তিনি পালকের জন্য ছুঃখ করেন, কিন্ত মরণোন্ুখ পাখীর কথা 
ভুলিয়া যান।” গাদ্ধিজী নিশ্য়ই মরণোন্ুখ পাখীর কথা তুলেন না। কিন্তু 
পালকের জন্য এত বেশী দরদ প্রকাশ কেন? 

তালুকদারী বা বৃহৎ জমিদারী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা অল্প বিস্তর বল। চলে। 
এই সকল অর্দ-সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান যুগে অচল এবং ইহ উৎপাদন ও 
সাধারণ উন্নতির বিশ্্, ইহা! লইয়া তর্ক করাও বিড়ম্বনা মাত্র। ক্রমবদ্ধিত 
ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইহার বিরোধিতা বিছ্যমান এবং প্রায় সমগ্র জগতে বৃহৎ 
জমিদারীগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কৃষক-মালিক শ্রেণীর উদ্ভব 
হইয়াছে । আমি সর্বদাই মনে করি ভারতে একমাত্র সম্ভবপর ও সঙ্গত প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, তাহা হইল ক্ষতিপূরণের কথা; কিন্তু গত বৎসর বা ইহার 
কাছাকাছি কোন সময়ে আমি দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম যে, তালুকদারী প্রথা 
বর্তমান আকারেই চলিতে থাকুক, ইহা! গান্ধিজী অনুমোদন করেন। ১৯৩৪-এন 
জুলাই মাসে তিনি কাণপুরে বলিয়াছিলেন,_“জমিদার ও প্রজার মধ্যে সন্ভাব- 
স্থাপন উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। সন্দি 
তাহা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই শাস্তি ও সৌহার্দযের সহিত বাস করিতে 
পারে। তিনি কখনও তালুকদারী বা জমিদারী-প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী 
নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে উহা! বিলুগ্ধ করাই উচিত, তাহারা নিজেদের 
মনোভাবই বুঝিতে পারে না।” শেষোক্ত অভিযোগটি অস্ততঃ পক্ষে স্ুবিবেচনাঁ 
নহে। 

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,_-“যুক্তিসঙ্গত 'ফারণ ব্যতীত ভূস্বামীদের 
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ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দলে আমি নই। আমার উদ্দেশ্ট হইল 
তোমাদের হৃদয়-স্পর্শ করিয়! তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করা; (তিনি বড় 
জমিদারদের এক ডেপুটেশনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন ) যাহাতে তোমর! 
তোমাদের প্রজাবুন্দের অছিম্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা কর এবং প্রধানতঃ তাহাদের 
কল্যাণের জন্যই উহা ব্যয় কর |, কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যর্দি কেহ 
অগ্তায়রূপে তোমা দিগকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা 
হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চাত্যের 
সমাজতন্ত্রবাদ অথব। কমযানিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা 
আমাদের মূলবিশ্বাপ হইতে সম্পূর্ণ পুথক। উহাদের ধারণাগুলির মধ্যে একটি 
এই যে, উহাব। মন্ুঘ্যম্বভাবের মধ্যে স্বার্থপরতার প্রাধান্য বিশ্বাস করিয়া থাকে। 
-০-০০০০৩ আমাদেব সমাজতনত্বাদ বা কম্যুনিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও 
শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার সামঞ্জস্কপূর্ণ সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ।” 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধার্ণাগুলির মধ্যে এরূপ মূলগত কোন পার্থক্য আছে 
কি ন। আমার জানা নাই | সম্ভবতঃ তাহা আছে। কিন্তু অল্পদিন হইল একটি 
দৃশ্ দেখিতেছি যে ভারতীয় ধনী ও জমিদারেরা, তাহাদের পাশ্চাত্য সহধন্মীদের 
তুলনায়, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি অধিকতর উদাসীন। প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের 
জন্য কোন জনহিতকর কাধ্যে অনুরাগ প্রদর্শনের কোন চেষ্ট ভারতীয় জমিদীরগণ 
করেন না। পাশ্চাত্যদেশবাসী মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলস্ফোর্ড অবস্থা পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,-"সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন 
ও জমিদারদের মত অর্থগৃর, পরগাছ! আর কোথাও নাই ।”* সম্ভবতঃ দোষ 
ভারতীয় জমিদারদ্রের নহে। প্রতিকূল পারিপার্থিক অবস্থার ফলে তাহাদের 
ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে তাহারা এমন সম্কটের মধ্যে পড়িয়াছেন 
যে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়! পাইতেছেন না। অনেক বড় বড় জমিদারের ভূসম্পত্তি 
মহীজনের কবলে গিয়াছে, ছোট খাট জমিদার, ধাহারা পূর্ধে যে জমির মালিক 
ছিলেন এখন তাহারাই প্রজার স্তরে নামিয়া গিয়াছেন। সহরবাসী ধনী মহাজনেরা 
জমিদারী বন্ধক ও রেহান রাখিয়া টাক! দাদন করিয়াছেন এবং তারপর নিজের! 
জমিদার হইয়া বপিয়াছেন। গান্ধিজীর মতে এই সকল ব্যক্তি ধাহাদের জমি 
কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহাদেরই অহিম্বরূপ হইবেন এবং প্রত্যাশা! করিতে হইবে 
থে ইহার! ইহাদের উপাজ্জন প্রধানতঃ প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিবেন । 

যদি তালুকদারী প্রথ! ভালই হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতে উহা প্রবর্তন 
করা হয় না কেন? ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বনু রুষধক-জমিদার হইয়াছে । 





শপে পপ সপ 





শপ আপস শা াীস্ী পাশসিপদ শা শপ সস 


* ব্রেইলস্ফোর্ড প্রণীত "প্রপার্টি অর পিস”? 
৫৭৪ 


হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


গুজরাটে বড় বড় জমিদারী বা তালুকদারী স্থষ্টি করিতে গাদ্ধিজী রাজী হইবেন 
কি? আমার ত মনে হয় না। কিন্ত যুক্ত-প্রদেশ, বাঙ্গলা ও বিহারের পক্ষে 
একপ্রকার ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল কেন, আর কেনই বা গুজরাট ও পাঞ্জাবের 
নয ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা ভাল? ভারতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের 
জনসাধারণের মধ্যে কোন মন্মান্তিক ব্যবধান নাই এবং তাহাদের মূলধারণাগুলির 
ভিত্তি এক। তাহা হইলে কথা এই দাড়ায় যে যাহা আছে তাহাই চলিতে 
থাকুক এবং বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষ! করিতেই হইবে । জনসাধারণের পক্ষ হইতে 
কি বাঞ্ছনীয় অথব! হিতকর সে সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন 
নাই, বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই; কেবল 
জনসাধারণের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই প্রয়োজন । ইহা জীবন ও তাহার 
সমন্তাকে নিছক ধর্মের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা মাত্র। ইহার সহিত 
নাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সমাজবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই । তথাপি গান্ধিজী 
বাজনীতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। 

অগ্যকার ভারতবর্ষ এই শ্রেণীর কতকগুলি স্ববিরোধিতার সম্মখীন হইয়াছে । 
আমরা যে কোন প্রকারেই হউক কতকগুলি জর্টিল বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ 
করিযাঁছি, এখন এগুলি খুলিয়! না ফেলিলে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কেবল মাত্র 
ভাবাবেগের দ্বার! বন্কনমুক্তি আসিবে না। শ্রেষ্ঠতর কি? ম্পিনোজ৷ বনু 
গূর্কেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, জ্ঞান ও উপলব্ধিব মধ্য দিয়া মুক্তি অথব' 
ভাবাবেগের বন্ধন ?” তিনি প্রথমটিই লইয়াছিলেন। 


৬৩ 


হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


ষোল বৎসর পূর্বে গান্ধিজী অহিংসা-নীতি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে মন্্মুঞ্ 
করিয়াছিলেন । তখন হইতে ইহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে । 
বহু লোক চিন্তা না করিয়! ইহা সমর্থন করিয়াছে, কেহ বা ইহার সহিত তর্ক ও 
বিচার করিয়া আংশিক অথবা সমগ্রভাবে ইহা! গ্রহণ করিয়াছে, কেহ প্রকাশ্ঠে 
ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে । আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব 
অত্যন্ত অধিক এবং ইহা জগতের দৃষ্টিও বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছে। 
অহিংসাতত্ব অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্ভবতঃ গান্ধিজীই প্রথম উহ! ব্যাপকভাবে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। পূর্বে ইহা বিশেষভাবে 


৫৭৫ 


জওহরলাল নেহর 


ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ ধর্মের সহিত যুক্ত ছিল। ইহা! ছিল মুক্তিকামীর 
বৈরাগ্য-লাধনাব আক্মসংযম, যাহার সহাধে সে জগতের স্বার্থনংঘাত হইতে নিজেকে 
উদ্ধে তুলিয়া লইত। বৃহত্তর সামাজিক সমন্যা সমাধান অথবা সামাজিক 
পবিবর্তনেব জন্য ইহার প্রয়োগ অপবিজ্ঞাত ছিল, থাকিলেও তাহ! ছিল অত্যন্ত 
গৌণ ব্যাপাব। মমন্ত বৈষম্য ও অবিচার-সহ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় 
সকলেই মানিষ! লইত। ব্যক্তিগত জীবনেবু এই আবর্শকে গাদ্ধিজী সমাজের 
সমষ্টিগত আদর্শে পরিবন্তিত কবিবাব চেষ্টা কবিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও 
সামাজিক পরিবর্তন-প্রযধাসী এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য তিনি বিশেষ 
বিবেচনা সহকাবে অহি"পানীতি ব্যাপকভাবে এবং সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে 
প্রবর্তন কবিলেন। তিনি লিখিষাছেন, “মানুযেব অবস্থা ও পাবিপাশ্িকেব 
আমূল পবিবর্তন সাপন কবিতে হইলে, সমাজে আলোডন স্বষ্টি ব্যতীত তাহা 
সম্ভবপর নহে । ছুই উপায়ে ইহ। সম্ভবপব হইতে পাবে, বলপ্রযোগ দ্বার! কিন্ব! 
অহি*স। দ্বারা । হিংসার উতপীডন দেহপাবী মানুষ অনুভব করে; ইহা বল- 
প্রযোগকারীকে অধঃপতিত কবে, নিপীভিতকে অবসন্ন কবে, কিন্ত অহিংসাব 
প্রভাব মাম্মনিগ্রহ হইতে উত্সাবিত (যেমন উপবাস ) এবং ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
উপায়ে কাধ্য কবে। ইহ! দেইকে স্পর্শও কবে না, যাহাদেব বিকদ্ধে ইহ! প্রয়োগ 
কনা হয়, তাহাদেব নৈতিক বোণকে ইহা জাগ্রত কবিষ! তোলে ।”৯ 

এই ভাবেব সহিত ভাবতীয় চিন্তাধাবার কিছু সামগ্রন্য আছে বলিষা, ভাসা 
ভাসা ভাবে হইলেও, দেশ উৎসাহেব সহিত ইহা গ্রহণ কবিল। ইহার দুরপ্রসারী 
গভীবতা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিযাছিলেন এবং এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও 
বিশ্বীস ও কর্মে মধ্যে ইহা এককপ অস্পষ্টভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
যখন কাধ্যের উত্সাহ শিথিল হইযা আসিল, তথন লোকেব মনে অগণিত প্রশ্ন 
জাগিতে লাগিল, তখন সকলেব জিজ্ঞাসাব সছুত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। 
এই সকল প্রশ্নের বাজনীতিক্ষেত্রে উপস্থিত উপায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। 
অহিংস প্রতিরোধের ভাবেব পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ব রহিয়াছে, প্রশ্ন গুলি তাহার 
সহিতই জডিত। বাজনৈতিকভাবে এ পর্য্যস্ত অহিংস আন্দোলন সফলতা লাভ 
করে নাই, কেনন! ভাব্ত সাম্রাজ্যবাদের পাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সমাজেও ইহা! 
কোন আমূল পরিবর্তন সাধন কবিতে পারে নাই। তথাপি ধাহার সামান্য 
দুরদৃষ্টিও আছে, তিনিই লক্ষ্য করিবেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ইহা 
কি বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়াছে! ইহা তাহার্দিগকে চরিত্রবল দিয়াছে, শক্তি 
দিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিখাইয়াছে, এই সকল গুণ ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজে কোন 

৭ ১৯৩২-এর ৪2 ডিমেম্বর গান্িজীর অনশনের প্রাক্কালে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত । 

৫৭৬ 
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উন্নতিসাধন বা রক্ষা করা কঠিন। ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভূত, না, সংঘর্ষ হইতেই 
সম্ভব হইয়াছে, বলা কঠিন। হিংসামূলক সংঘর্ষেও বহু ব্যক্তি বহু ঘটনায় এ 
প্রকার গুণাবলী অর্জন করিয়াছে । তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব, অহিংস 
উপায়ে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা অমূলা। ইহ গান্ধিজী-কথিত 
মামাজিক আলোড়ন স্থষ্টির সহায়তা করিয়াছে, অবশ্ঠ মূলদেশে আলোড়নের 
কাবণ ও অবস্থা বিদ্যমান ছিল, ইহা:ও নিঃসন্দেহ । তবে বৈপ্বিক পরিবর্তনের 
ূর্বরর্ভী আয়োজনে ইহা জনগণের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চাব করিয়াছে। 

ইহা! অহিংসার স্বপক্ষে অনুকুল যুক্তি হইলেও ইহা আমাদিগকে অধিক দূর 
লইযা যায় না। প্ররুত প্রশ্নগুলি, প্রশ্নই রহিয়! যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্যা 
সমাধানে গান্ধিজীও আমাদের সাহাধ্য করেন না। তিনি এ বিষয়ে বহুবার 
বলিয়াছেন, বহুবার লিখিয়াছেন, কিন্তু কি বৈজ্জঞানিক*, কি দার্শনিক ভাবে 
ইহার সমগ্র দিক 'প্রকাশ্ঠটভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি উদ্দেশ্য 
অপেক্ষা উপায়কে অধিক গুরুত্ব দ্যা তাহার উপর জোর দেন, পীড়ন অপেক্ষা 
জদযের পরিবর্তন উতকৃষ্ঠতর বলেন এবং অহিংসার সহিত সত্য ও অন্যান্য সদ্গুণ 
প্রা সমানার্থক করিযা তোলেন। সময় সময় তিনি সত্য ও অহিংস একই 
অর্থে ব্যবহার করিয়! থাকেন। ধাহারা ইহার সহিত একমত নহেন, তাহাদিগকে 
অন্থর্ঙ্গমগ্ডলীর বাহিরের লোক বলিয়! গণ্য করিবার ভাবও রহিয়াছে, যেন 
তাহার] নৈতিক বিধিভঙ্গের অপরাধে অপবাধা। তাহার কোন কোন অন্গামী 
ইহাকে আত্মপবিভ্রতাসাধন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 

আমাদের মধ্যে ধাহারা এই বিশ্বাস দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই, তাহার! অবশ্য বহুতর সংশয়ে পীড়িত হন। এই সন্দেহের সহিত 
উপস্থিত প্রয়োজনের সামপ্রশ্ত নাই, কিন্তু মানুষ তাহার কর্মের এমন একটা 
সঙ্গতিবিশিষ্ট দর্শন চাহে যাহ! ব্যক্তির দিক হইতে নৈতিক হইবে এবং সমাজ- 
জীবনে হইবে কাধ্যকরী। আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, আমি এই সন্দেহ 
হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই এবং সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি 
দেখি না। আমি হিংসা! অত্যন্ত অপছন্দ করিলেও আমার নিজের মন হিংসায় 
পরিপূর্ণ; জ্ঞাতসীরে বা অজ্ঞাতসারে আমি অপরকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি। 
কিন্তু গাদ্ধিজী যে ভাবে অপরকে মানসিক পীড়ন করেন তাহাপেক্ষা অধিক 
পীড়ন আর কি হইতে পারে? যাহার ফলে তাহার অন্তরঙ্গ অনুগামী ও 
সহকম্মাদের মন একেবারে তালগোল পাকাইয়া যায় । 

* রিচার্ড বি. গ্রেগ তাহার “পাওয়ার অফ, নন-ভায়োলেন্স” পুগ্তকে এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিক 
ভাবে আলোচন! করিয়াছেন । ডাহার এই হুখপাঠ) গ্রস্থথানিতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় 
আছে। 
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কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই-_জাতীয় বা সামাজিক শ্রেণীগুলি কি ব্যক্তিগত 
অহিংসার আদর্শে অন্থপ্রাণিত হইতে পারে? কেন না, মন্থয্জাতি প্রেম ও 
সততার উচ্চস্তরে উঠিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। মন্ুয্ুজাতিকে এ উচ্চস্তরে 
তুলিয়া ঘ্বণা, কদর্ধ্যতা ও স্বার্থপরতার অবসান করার চরম আদর্শ যে কাম্য, 
তাহ। সত্য। ইহা সম্ভবকি অসম্ভব, কোন কালে ইহা হইবে কি না, তাহা? 
অবশ্যই বিচারের বিষয, কিন্তু এইরূপ আশ] ব্যতীত জীবন লক্ষাহীন অর্থহীন 
কোলাহল মাত্র। এ আদর্শ লাভ করিতে হইলে কি আমরা প্রত্যক্ষভাবে এ 
সদগুণগুলি প্রচার করিব, বাধাগুলি গণনার মধ্যে আনিব না? কিন্তু দেখা 
যাইতেছে বাধাগুলি সাফল্যের অন্তরায় হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রৎ করিতেছে । 
অথবা সর্বাগ্রে বাধাগুলি দূর করিয়া, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও সততার অন্থকুল ও 
উপযোগী আবহাওয়! আমরা স্ট্টি করিব? অথবা উভয় উপায় লইয়াই কার্ধ্য 
করিতে হইবে ? 

চার পব হিংস। ও অহিংস, হৃদয়ের পরিবর্তন ও বলপ্রয়েগের মধ্যে 
সামারেখ। কি খুব স্পষ্ট? দৈহিক বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও সময় সমঘ ৫নতিক 
শক্তি অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়া! উঠে। অহিংসা ও সত্য কি সমানার্থ- 
বাচক? সত্য কি, এই প্রাচীন প্রশ্নের সহম্ত্র উত্তর দেওয়া হইযাছে, কিন্ত 
তথাপি প্রশ্ন, প্রপ্রই আছে । ইহা! যাহাই হউক, নিশ্চয়ই ইহাকে অহিংসার সহিত 
একত্র কবিয়া দেখা যায় না । হিংসা মন্দ হইলেও, ইহা স্বভাবতঃই ছুর্নীতিমূলক 
একথা বলা যায় না। ইহারও নান! রূপ বা স্তর আছে, সময় সময় অধিকতর 
হীনকার্ধ্য হইতে হিংসা অবলম্বন প্রশস্ত। গান্ধিজী নিজেও বলিয়াছেন, 
কাপুরুষতা, ভয় ও দাসত্ব হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ ; আরও অনেক অন্যায় এই তালিকায় 
জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে । হিংসার সহিত প্রায়ই কুভাব জড়িত থাকে সত্য, 
কিন্তু তত্বের দিক দিয়! দেখিলে সর্বদাই যে এরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। 
সদিচ্ছা হইতেও হিংসা সম্ভব ( যেমন অস্্চিকিংসক ) এবং সদিচ্ছা যাহার ভিত্তি 
তাহা কখনও স্বরূপতঃ দুর্নীতি হইতে পারে না। যাহা হউক, সাধু ইচ্ছা ও 
কু-অভিপ্রায় এই দুইটিই হইল শিষ্টাচার ও নীতির চরম পরীক্ষা। নৈতিক 
যুক্তির দ্বিক দিয়া হিংসা প্রায়ই অন্যায়, এমন কি বিপজ্জনকও হইতে পারে 
কিন্তু সর্ববক্ষেত্রেই যে হইবে এমন কোন কথা নাই । 

সমস্ত জীবনই হিংসা ও সংঘর্ষে পরিপূর্ণ । হিংসা হইতে হিংসার উদ্ভব হয় 
এবং হিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, ইহাও সতা। কিন্তু তথাপি শপথ 
গ্রহণ করিয়া ইহা! সর্বতোভাবে বজ্জন করিলে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এক 
নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার 
হিংসাই প্রাণবস্ত। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ব্যবস্থাগুলি না থাকিলে 


৫৭৮ 


হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


ট্যাক্স আদায় হইত না, জমিদারের! খাজনা পাইত না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত 
হইত। আইন সশস্ব শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অপরের হস্তক্ষেপ 
নিবারণ করে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়বিধ হিংসার উপরই জাতীয় বাষ্ট্রগুলি 
প্রতিষ্ঠিত। 

' গান্ষিজীর অহিংস! নিশ্চয়ই নিছক নেতিবাচক ব্যাপার নহে, ইহা সত্য । 
ইহা! অপ্রতিরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ অহিংস-প্রতিরোধ, ইহা প্রত্যক্ষ 
এবং সক্ক্রিয়। যাহার! প্রচলিত ব্যবস্থা নিরীহভাবে মানিয়া লয়, ইহ তাহাদের 
জন্য নহে। “সামাজিক আলোড়ন” আনিবার উদ্দেশ্টেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, 
যাহা হইতে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইবে । ইহার মধ্যে হৃদয়ের 
পবিবর্তনের যে প্রকার উদ্দেশ্যই থাকুক ন| কেন, বলপুর্ববক বাধ্য করিবার পক্ষেও 
ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র তবে ইহার বলপ্রয়োগভঙ্গী অতিমাত্রায় শিষ্ট এবং 
তাহাতে আপত্তি করিবাব বিশেষ কিছু নাই। গান্ধিজী তাহার প্রথম দিকের 
লেখাগুলিতে “বাধ্য করা” এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। পাঞ্জাব সামরিক আইনের অন্যায় সম্পর্কে ১৯২০ সালে বড়লাটের ( লর্ড 
চেমূস্ফোর্ড ) বক্তৃতার সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,_- 

"...***আইনসভার উদ্বোধন করিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে আমি যে মনোভাবের পরিচয় পাইযাছি, তাহাতে কোন আত্মমধ্যাদাজ্ঞান- 
সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহার কিন্ব। তাহার গভর্ণমেণ্টের সংশ্রবে যাওয়া অসম্ভব । 

“পাঞ্জাব সম্পর্কে মন্তব্োর অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে সরাসরি অন্বীকার। তিনি 
হেন আমরা আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে অধিকতর মনোযোগী হই । আসন্ন 
ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য গভর্ণমে্টকে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে বডলাট 
তাহার সমালোচকদের উত্তর দিতে বিরত থাকিয়৷ প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ভারতের মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুতর ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তাহার মতের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই । তিনি.“ইতিহাস ইহার বিচার করিবে, এই ভাবিয়াই 
নিশ্চিন্ত ।৮ আমার মতে, এই শ্রেণীর ভাষা ভারতীয়দের মনকে অধিকতর ক্ষুব্ধ 
করিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে । ইতিহাসের সিদ্ধান্ত 
অনুকূল হইলেই বা তাহাদের কি আসে যায়, যাহারা অন্যায় সহ করিয়াছে এবং 
যখন যে সকল কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্তপদে থাকিবার অযোগ্যতা৷ নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদেরই পায়ের তলায় এখনও থাকিতে হইতেছে? 
পাঞ্জাবের স্থবিচারের দাবী অগ্রান্থ করিয়া, সহযোগিতার কথা উতাপন করা, 
ভগ্তামী মাত্র ।” ্‌ 

গভর্ণমেন্টগুলি অতি নিন্দনীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সশ্থ 
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সৈন্যবাহিনীর প্রকাশ্য হিংসার উপর নহে; অধিকতর ভয়াবহ হিংসা অতি 
স্বক্মভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অস্ত্র গোয়েন্দা, গুগ্ুচর, প্ররোচক চর, 
শিক্ষাবিভাগ, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথ্যা প্রচার- 
কাধ্য, ধন্ম ও অন্যান্ত ভীতি, অর্থনৈতিক শোষণ এবং অনশন। ছুইটি 
গভর্ণমেন্টের মধ্যে, ধরা না পড়িলে সকল প্রকার মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা 
সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়। শাস্তির সময়ও ইহা চলে, যুদ্ধের সময় ত 
কথাই নাই। তিনশত বৎসর পূর্বের স্তর হেনরী ওটন, কবি এবং ন্বয়ং একজন - 
ব্রিটিশ রাজদূত হইয়াও, রাজদূতের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যে, “একজন 
সাধু ব্যক্তিকে, ব্বদেশের মঙ্গলের জন্য বিদেশে মিথ্যা প্রচারের জন্য প্রেরণ করা 
হয।” অধুনা রাষ্ট্ররূতগণ সামরিক, নৌ-বহর, ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের 
লইয়া দূতাবাসে বাস করেন, তাহাদের প্রধান কাধ্যই হইল, এ দেশে 
গোয়েন্দাগিরি করা । তাহাদের পশ্চাতে থাকে, গুপ্তচর-বিভাগের স্থবিস্তৃত 
দৃব প্রসারিত শাখা প্রশাখার বেড়াজাল ; কত ষড়যন্ত্র ও শঠতার আযোজন, ইহার 
গোয়েন্দা এবং গোষযেন্দার উপর গোয়েন্দা, সমাজের গোপন স্তরের অপরাধীদের 
সহিত সম্পর্ক, উৎকোচ ও মনুষ্যকে চরিত্রত্রষ্ট করিবার আয়োজন এবং গুপ্ত 
হত্যাকাণ্ড। শাস্তির সময় ইহা গহিত সন্দেহ নাই, কিন্ত যুদ্ধের সময় ইহার 
গুরুত্ব অতিমাত্রায় বাড়িয়া! যায় এবং ইহার মারাত্মক প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত 
হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রচার-কার্যের কতকগুলি দৃষ্টান্ত আজকাল পড়িলে 
অবাক হইতে হয়, কি ভাবে শক্র-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে 
এবং ইহার জন্য ও গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কি বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। 
আজকাল শাস্তির অর্থ দুইটি যুদ্ধেব মধো বিরাম মাত্র, যুদ্ধের আয়োজন চলিতে 
থাকে এবং কতক পরিমাণে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই 
থাকে । বিজেতার সহিত বিজিতের, সামাজ্যবাদী শক্তির সহিত তাহাদের অধীন 
ওপনিবেশিক দেশগুলির, সুবিধাবাদী শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ লাগিয়াই 
আছে। হিংসা ও মিথ্যার সমস্ত আয়োজন লইয়া যুদ্ধের আবহাওয়া, তথাকথিত 
শাস্তির সময়ও বিদ্যমান থাকে; কি সৈনিক, কি সাধারণ কর্মচারী সকলকে 
এই একই অবস্থার উপঘোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। "যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তব্য” 
শীর্ষক পুস্তকে লর্ড উলস্লে লিখিয়াছেন__“আমরা সততই এই বিশ্বাস উৎপাদনের 
চেষ্টা করিব যে, “সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং ইহাই পরিণামে জয়ী হয়” এই 
বন্দর বাক্যটি শিশুদের হন্তলিপি-পুস্তকে বেশ মানায়, কিন্তু সত্যই যুদ্ধে ঘে উহা 
প্রয়োগ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া রাখাই ভাল ।” 
জাতির বিরুদ্ধে জাতি, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী লইয়! বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে 
হিংসা ও মিথ্য। অপরিহাধ্য বলিয়াই মনে হয়। স্থৃবিধাভোগী জাতি ও শ্রেণীগুলি 
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হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


তাহাদের ক্ষমতা ও স্থবিধা বজায় রাখিবার জন্য এবং যাহাদের উপর তাহার! 
অত্যাচার করে, তাহাদের উন্নতির স্থবিধাগুলি দাবাইয়া রাখিবার জন্য, হিংসা, 
১ বলপুর্ববক বাধ্য রাখা এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য । জনমত শক্তিশালী 
হইলে এবং এই সংঘর্ষ ও দমন-ব্যবস্থার বান্তব রূপ অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইলে, 
হিংসা মন্দীভূত হইতে পারে। ইহা সম্ভবপর। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা 
ইহার বিপরীত, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুঁলর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যতই শক্তিশালী 
হইতেছে, হিংসানীতিও ততই প্রবল হইতেছে । এমন কি, যখন প্রকাশ্য ভাবে 
হিংসা মন্দীভূত হইয়াছে, তখনই ইহা! অধিকতর স্থক্ম ও মারাত্মক রূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। কি যুক্তিবাদের প্রসার, কি ধশ্মজীবন, কি নৈতিক শিক্ষা কিছুতেই 
এই হিংসাপ্রবণতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি 
হইয়াছে, মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে তাহার! অনেক উর্ধে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ 
এতিহাসিক আর যে কোন যুগের সহিত তুলনায় বর্তমান জগতে উন্নতমন! ব্যক্তির 
( সর্বোচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া ) সংখ্যা অধিক, সমগ্রভাবে সমাজেরও উন্নতি 
হইয়াছে, কিয়.পরিমাণে আদিম ও বর্ধর প্রবৃত্তি সংযত করার ভাব জাগ্রৎ 
হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
বাক্তিবিশেষ অধিকতর সভ্য হইয়া তাহার! আদিম প্রবৃত্তি ও পাপ সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই ফেলিয়া সাখিয়া আসিয়াছে । এ সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক মাপকাঠিতে 
দ্বিতীয়শ্রেণীর লোকদের হিংসার প্রতি সর্বদাই অনুরাগ আছে বলিয়া, 
সম্প্রদায়গুলির প্রথম শ্রেণীর নরনারীর! কদাচিৎ নেতৃত্ব করিতে পারেন। 

কিন্তু যদি আমর! ধরিয়াও লই যে, হিংসার চরম ও নিষ্টর ব্যবস্থাগুলি ক্রমশঃ 
রাষ্ট্র হইতে অন্তহিত হইবে, তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ-জীবনের পক্ষে কি 
বল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিয়! যাইবে? ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 
সমাজ-জীবনের জন্য যে কোন আকারেই হউক গভর্ণমেণ্টের আবশ্তক এবং যে 
সকল লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহার্দিগকে ব্যক্তি বা দলের প্ররুতিগত 
স্বার্থপরতা! সংযত ও দমন করিতেই হইবে, নতুবা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। 
সাধারণতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে, কেন 
না ক্ষমতা চরিত্রকে কলুষিত ও অধঃপতিত করে। যাহা হউক, শাসকগণ 
যত স্বাধীনতা-প্রেমিক হউন এবং বলপ্রয়োগ যতই ঘ্বণা করুন না কেন, 
বিশেষ বিশেষ বেয়াড়া ব্যক্তিকে শান্ত করিবার জন্ত তাহাদের বলপ্রয়োগ 
করিতেই হুইবে। যতদিন না রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও 
সর্বজনীন কল্যাণের অন্বাগী হইতেছে, ততদিন ইহার আবশ্তক। কিন্তু এ 
আদর্শ রাষ্্রের শাসকগণকেও, বাহিরের পরধনলোভীদেের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
বলপ্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, বল 
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জওহরলাল নেহরু 


লইয়াই বলের সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন সমগ্র জগতে একরাষ্ট্র হইবে, 
তখনই ইহার প্রয়োজন অন্তহিত হইবে। 

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরঞ্ষা এবং আভ্যন্তবীণ ক্ষমতা রক্ষার জন্য যদি 
বলপ্রয়োগ এবং কঠোর ভাবে বাধ্য করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোথায় 
সীমারেখা নির্দেশ করা যাইবে ? বাইনহোল্ড নাইবুব * বলিতেছেন, “নীতিশাস্ 
যদি একবার রাষ্ট্রনীতিকে এই চরম স্বাধীনতা দিয়া থাকে এবং ব্লপ্রয়োগ 
সামাজিক সাম্রক্ষার প্রয়োজনীয অস্ত্রৰপে গৃহীত হইয়! থাকে, তাহা হইলে, 
হিংস কি অহিংস ধরণের বলপ্রয়োগ, গভর্ণমেণ্টের বলপ্রয়োগ কিন্বা বিপ্রবীর 
বলপ্রয়োগ, এই উভয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় কব! কঠিন 1* 

আমি নিশ্চিতরূপে না জানিলেও আমাব মনে হয়, গান্ধিজীও স্বীকার 
করিবেন, এই অপূর্ণ জগতে বাহির হইতে, অন্যায় আক্রমণ হইতে, আত্মবক্ষার 
জন্য যে কোনও জাতীয় রাষ্ট্রকে বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে । অবশ্য সেই রাষ্ট্র 
প্রতিবেশী ও অন্তান্য রাষ্ট্রের প্রতি শাস্তিপূর্ণ টমত্রীভাব প্রদর্শন করিবে, কিন্তু 
তথাপি আক্রমণেব সম্ভাবনা! একেবারেই অস্বীকার কব! অযৌক্তিক। রাষ্ট্রকে 
কতকগুলি বলপ্রয়োগমূলক আইনও প্রণয়ন কবিতে হইবে, একদিক দিঘা এগুলি 
কোন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কতকগুলি অধিকার ও স্থবিধা হরণ করিবে 
এবং কাজকর্শের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবে। সমস্ত আইনই কিযদংশে 
ভীতি প্রদর্শনমূলক। কংগ্রেসের করাচী-সিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইযাছে, “জনসাধাবণের 
শোষণের অবসান করিবার জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতাব মধ্যে অনশনকিষ্ট কোটি 
কোটির প্রকৃত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাবও স্থান থাকিবে ।” এই সাধু অভি প্রাযকে 
কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে অতিবিক্ত স্থবিধাবাদীদের স্থবিধাহীনদের জন্য কিছু 
ছাডিতে হইবে। তাহা ছাডা ইহাও বল! হইয়াছে যে, শ্রমিকেরা বাচিয়া 
থাকিবার মত মজুবী ও অন্যান্য স্থৃবিধ। পাইবে , ধনসম্পত্তির উপর বিশেষ কর 
ধাধ্য হইবে, “মূল শিল্পগুলি, সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়, রেলওয়ে, জলপথ, 
নৌবাণিজ্য প্রভৃতি ও সাধারণেব যানবাহনাদি রাষ্ট্রের অধিকাবে আমিবে এবং 
নিয়ন্ত্রিত হইবে” , এবং “সর্ববিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে”। বহুসংখাক বাক্তিই এই সকলের প্রতিবাদ করিবে, সে সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । তাহারা অধিকাংশের ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু অবাধ্যতার 
পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়েই তাহারা এরূপ করিবে। গণতস্ত্রের অর্থই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলপ্রয়োগে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে নিরস্ত রাখে । 

সম্পত্তির উপর অধিকার সঙ্কোচ করিয়া অথবা বন্ুলাংশে বিলোপ করিয়া, 
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* মর্যাল ম্যান এও ইম্মর্যাল সোসাইটি । 


৫৮২ 


হৃদয়ের পরিবর্তন না বলগ্রয়োগ 


সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিয়া কি 
আপত্তি কর! হইবে? প্রকাশ্য ভাবে তাহার উপায় নাই; কেন না গণতান্ত্রিক 
আইন এই প্রথাতেই প্রণীত হয়। বড় জোর বলা যাইতে পাইতে পারে যে, 
সংখ্যাগরিষ্ঠল অন্তায় বা অনীতিক কাধ্য করিতেছেন। তখন বিবেচনার বিষয় 
হইবে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল নীতিশাস্ত্রের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন 
কনা? কে ইহার মীমাংসা করিবে? যদি ব্যক্তি ব! সম্প্রদায়কে স্ব স্ব স্বার্থের 
অন্ুক্কল করিয়া নীতিশাস্্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির অবসান হইবে । ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণ। এই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
ফলে (খুব সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি ছাড়া ) সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য 
করিবার মারাত্মক ক্ষমতা লোকের হাতে দেওয়া! হয়, অতএব ইহা সমাজের পক্ষে 
অনিষ্টকর। আমি উহাকে মগ্কপান অপেক্ষাও ছুর্নীতি বলিয়া মনে করি। কেন 
না, মগ্পান দ্বারা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিরই অধিক ক্ষতি হয় । 

যাহা হউক, ধাহারা অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী এমন অনেক লোকের নিকট আমি 
শ্ুনিয়াছি যে, মালিকের সম্মতি ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিবার চেষ্ট। অহিংসনীতি-বিরোধী । এই কথা আমাকে এমন সব বড় 
জমিদার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ধাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া বলপূর্ববক 
খাজন। আদায় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, এমন সব বহু কারখানার 
মালিক বলিয়াছেন, ধাহারা তাহাদের এলাকায় স্বাধীন শ্রমিকসজ্ঘ গঠনের 
প্রতিবাদ করিয়া থাকেন! জনসাধারণের অধিকাংশের পরিবর্তনের ইচ্ছা 
থাকিলেই চলিবে না, যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি হইবে, তাহাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন 
করিতে হইবে; ইহাই কথা। কিন্তু এ ভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে 
কোনও আকাজ্ষিত পরিবর্তনের গতি রোধ করিতে পারে। 

ইতিহাসের মধ্যে এই সত্যটি ফুটিয়! উঠ্িয়াছে যে, অর্থ নৈতিক স্বার্থ ই দল বা 
শ্রেণীর রাজনৈতিক মত গড়িয়া তোলে । যদিও ইহা বিরল, তথাপি ব্যক্তি- 
বিশেষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহারা বিশেষ স্থবিধা ত্যাগও 
করিতে পারে; কিন্তু দল বা শ্রেণী কখনও তাহা করে না। শাসক অথবা 
স্থবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা ক্ষমতা ও বিশেষ স্ৃবিধা বজ্জন 
করাইবার চেষ্টা এতাবৎ কাল ব্যর্থ ই হইয়াছে এবং এমন কোন যুক্তি আছে 
বলিয়! মনে হয় না যে, ভবিষ্কতে তাহা সফল হইবে। রাইনহোল্ড নাইবুর 
তাহার পুস্তকে নীতিবাদীদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিয়াছেন যে,_যাহারা মনে 
করে ষে, "মানুষের আত্মাভিমান যুক্তিবাদের পরিপুষ্টির সহিত অথব! ধর্মচিন্তা প্রস্থত 
সদিচ্ছার হবার অধিকতর সংযত হইবে এবং সমত্ত মনুয্-সমাজ ও সম্প্রদায়গুলির 
ঘধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য এই উপায়েরই প্রয়োজন+_এই সমস্ত 


৫৮৩ 


জওহরলাল নেহরু 


নীতিবাদী, মনুষ্সমাজে স্থবিচারের জন্য আগ্রহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি 
গণনার মধ্যে আনিতে পারে না, তাহার! ইহাও বুঝিতে পারে না যে, মানুষের 
ব্যবহারেব মধ্যে যে সকল বস্ত রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বিস্তৃত 
এবং তাহা কখনও সম্পূর্ণৰপে যুক্তি বা বিবেকের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে 
না। তাহারা ইহাও বুবিতে পারে না যে, সম্মিলিত শক্তি, তাহা সামাজানীতিরই 
হউক আর শ্রেণী-প্রাধান্যেরই হউক, যখন দুর্রবলকে শোষণ করে তখন তাহার 
বিরুদ্ধে বলপ্রযোগ ব্যতীত উহাকে কিছুতেই স্থানত্রষ্ট করা যায় না।” আন্মও 
বলিয়াছেন, “যখন দেখা যাইতেছে যুক্তি অনেকাংশে সামীজিক ও বিশেষ অবস্থা 
হইতে উদ্ভত স্বার্থের দাস, তখন কেবলমাত্র নৈতিক বা যৌন্তিক প্ররোচনা দ্বারা 
কোন সামাজিক স্থুবিচারের মীমাংসা! করা যায় না।..-..*সংঘর্ষ অনিবাধ্য এবং 
এই সংঘর্ষে শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়েগ করিতে হইবে ।” 

অতএব কোন জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কিংবা 
যুক্তিসঙ্গত তর্ক বা! স্থবিচারের দোহাই দিয়া সংঘর্ণ নিবারণ সম্ভব, একথা যাহারা 
ভাবেন, তাহারা আত্মপম্মোহন করেন মাত্র । বলপ্রয়োগের সমতুল্য কার্যকরী 
চাপ না দিলে, কোন শ্রেণী তাহার স্থবিধা ও উন্নত প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিবে অথবা 
কোন দেশের উপর প্রভৃত্বের আসনে সমাসীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার ক্ষমতা 
ত্যাগ করিবে, এরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র । 

গাদ্ধিজী এইরূপ চাপই দিতে চাহেন, কিন্তু তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিতে 
চাহেন না । তাহার মতে তাহার উপায় হইল আত্মপীড়ন। ইহা লইয়া বিচার 
করা কঠিন, কেন না ইহার মধ্যে এমন একটা দার্শনিক বস্তু আছে, যাহা কোন 
বাস্তব উপায়ে ধরাছোঁয়ার মধো পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের উপর ইহা প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার কবে সন্দেহ নাই। ইহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে নৈতিক 
যুক্তি দিতে অগ্রসর হয়, সে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহার চিত্তে মানবোচিত 
ভাবের উদ্রেক হয়; ইহাতে আপোষের পথ সর্বদাই উন্ুত্ত থাকে। প্রেম ও 
স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, প্রতিপক্ষ এমন কি, দর্শকদের উপরও এক শক্তিশালী মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শিকারীই 
জানেন যে, বন্যপস্তুর সম্মুখীন হইবার ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। দুর 
হইতে সে হিংস্র উন্মাদনা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ার কার্ধ্য করিতে চায়। 
মান্থষ ভয় পাইয়াছে, তাহা পশু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি চকিতে সম্পূর্ণ অনুভব 
করিতে না করিতে, মানুষ ভয় পাইয়া আক্রমণ করিয্না বসে। সিংহশিকারী 
যদি এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণের 
আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা না ঘটিলে, সম্পূর্ণক্ূপে নিরভীক 
ব্যক্তির বন্য পশুর নিকট কদাচিৎ বিপর্দের আশঙ্কা থাকে । অতএব মানুষ ষে 


৫৮৪ 


হদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


মানসিক প্রভাবের দ্বারাও অভিভূত হইবে ইহা! স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ 
প্রভাবিত হইলেও, শ্রেণী বা দল প্রভাবিত হয় কিনা সন্দেই। কেন না, 
কোন শ্রেণী সমগ্রভাবে অপর পক্ষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে না; এমন 
কি, যে সমস্ত সংবাদ তাহারা শুনিতে পায়, তাহা আংশিক ও বিরুত। যাহাই 
“ঘটুক না কেন, কোন দল প্রতিষ্ট। ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা শুনিবামাত্র 
লোকের মনে স্বতঃস্ফ,ত্ত ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং এই ক্রোধ এত বেশী হয় যে 
অন্যান্য ছোটখাট ভাবাবেগ তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। সমাজের ভালর জন্যই 
তাহাদের উন্নততর প্রতিষ্ঠা ও স্থবিধ৷ আবশ্তক, দীর্ঘকাল এই কথা যাহারা 
ভাবিতে অভ্যন্ত, তাহাদের কর্ণে বিপরীত যুক্তি, পাপীর কুযুক্তি বলিয়। মনে হয়। 
আইন, শৃঙ্খল ও চিরাচরিত ব্যবস্থা রক্ষাই তাহাদের নিকট প্রধান ধর্ম হইয়া 
উঠে এবং এগুলির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই মহাপাপ বলিয়া মনে হয়। 

অতএব বিরুদ্ধ পক্ষের দিক হইতে হৃদয়ের পরিবর্তন অরধিকদুরে অগ্রসর হয় 
না। সময় সময় তাহাদের প্রতিপক্ষের বিনয় ও সাধুতাই তাহাদিগকে অধিকতর 
ক্রুদ্ধ করে, কেন না, উহাতে তাহাদেরই দোষী বলিয়া মনে হয়। যখন কোন 
ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তাহার স্বন্ধেই দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, তখন 
তাহার নৈতিক ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তৎসত্বেও অহিংসানীতির প্রয়োগ-কৌশলের 
ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি লোক প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার ফলে 
বিরুদ্ধতার শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং জগতের মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিবার ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র । কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় সংবাদ গোপন করিতে 
পারেন অথবা বিকৃত করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কেন না, 
বার্তাবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদেরই হাতে বলিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রচার হওয়া 
অসম্ভব । যাহা হউক অহিংস উপায় লইয়া যে দেশে কার্য কর! হয়, সেই দেশের 
অসংখ্য উদ্বাসীন নরনারীর উপর ইহা দুরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
তাহাদের নিশ্চয়ই হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এবং তাহারা ইহার অন্থকুলে উৎসাহী 
হইয়! উঠে; কিন্তু যাহারা সাধারণতঃ উদ্দেশ্টকে সমর্থন করে, তাহাদের বেশী 
হৃদয়ের পরিবর্তন আবশ্যক করে না। কিন্তু যাহার! পরিবর্তনে ভয় পাঁষ তাহাদের 
উপর প্রভাব তত স্পষ্ট নহে। ভারতে অসহযোগ ও নিরুপন্রব গ্রাতিরোধের 
ক্রুত বিস্তার ছার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, অহিংস আন্দোলন বিশাল জনসজ্ঘের 
উপর কি আশ্চর্ধ্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু সংশয়াতুরকে কি ভাবে বিশ্বাসী 
করিয়' তোলে । কিন্তু যাহারা স্থচনা হইতেই ইহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, 
তাহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এমন কি, আন্দোলনের সাফল্যে 
তাহারা অধিকতর ভীত হয় এবং অধিকতর শক্রভাবাপন্ন হয়। 


৫৮৫ 


জওহরলাল নেহরু 


হিংসামূলক উপায়ে তাহার স্বাধীনতা রক্ষ! করিবার ভন্ রাষ্ট্রের যুক্রিসঙ্গত 
অধিকার আছে, ইহ যদি স্বীকার করিয়া! লওয়া হয়, তাহা হইলে এ স্বাধীনতা 
অজ্জন করিবার জন্য অন্তব্ূপ হিংসা ও বলপ্রয়োগ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত 
হইবে না কেন, বুঝ| কঠিন । হিংসামূলক উপায় অবাঞ্থনীয় ও অনুপযোগী হইতে 
পারে, কিন্তু উহা! সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গভর্ণমে্টই 
সর্ববাপেক্ষ। প্রভাবশালী অংখ এবং সশক্স সৈম্তদলের নিয়ামক বলিয়া হিংসামূলক 
উপায় প্রয়োগ করিবার অধিকার অন্যের তুলনায় তাহার বেশী হইতে পাবেশ্লা। 
অহিংস বিপ্লব সাফল্য লাভ করিযা যদি রাষ্ট্রের রশ্মি হস্তগত করে, তাহা হইলে 
পূর্বেবে তাহীর যাহা ছিল না, সেই বলপ্রয়োগের অধিকার কি সে তৎক্ষণাৎ লাভ 
করিবে? ইহা 'প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ হয়, তাহা হইলে কি দিয়া তাহা 
দমন করা হইবে? স্বভাবতই ইহা বলপ্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হইবে এবং 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমন্ত! মীম[ংস।র চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া! সে তাহার 
বলপ্রয়েগের অধিকার ত্যাগ করিবে ন|। জনসাধারণে একাংশ নিশ্চয়ই 
পরিবর্তনের বিরোধী হইবে এবং পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্ট। করিবে। 
যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের হিংসার বিরুদ্ধে নৃতন রাষ্ট্র তাহার 
বলপ্রয়োগের শক্তিগুলি ব্যবহার করিবে না, তাহা! হইলে তাহাব। অধিকতর 
উৎসাহে উহা চালাইবে । অতএব মনে হয়, হিংস। ও অহিংসা, বলপ্রয়োগ ও 
হৃদযেব পরিবর্তনের মধ্যে কোন স্ম্পষ্ট সীমানেখ] নির্দেশ করা কঠিন। 
বাজনৈতিক পরিবর্তনের দিক দিয় চিন্তা করিলে অস্ুবিধা ত আছেই; শোষক 
ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আরও শোচনীয় । 

কোন আদর্শের জন্য ছুঃখবরণ সর্বদাই লোকের শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করে; 
প্রতিঘাত না! করির! এবং সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য 
ছুঃখবরণের মধ্যে এক মহত্বের গরিমা' আছে, যাহার নিকট অনিচ্ছাসত্বেও মাথা 
নত করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের জন্যই ছুঃখবরণের সহিত ইহার প্রভেদ অতি 
সামান্ত এবং এই শ্রেণীর আম্মনিগ্রহ বিষাদ-রোগে পর্ধাবসিত হয়, এমন কি 
ইহাতে একটু অধঃপতনও হয়। হিংসা যদি সচরাচর অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা হয়, 
তাহা হইলে অহিংসাঁও তাহার নিক্ষিমতার দিক দিয়া অন্ততঃ উহার বিপরীত 
ভুল করে। কাপুরুষতার ও অকর্ণ্যতার আবরণ রূপে এবং প্রচলিত ব্যবস্থা 
রক্ষা করিবার ইচ্ছাকে গোপন করিবার জন্য অহিংস ব্যবহৃত হইতে পারে, 
সর্বদাই এরূপ সম্ভাবনা আছে।: 

ভারতে কয়েক বত্পর হইতে, যখন হইতে সামাজিক পরিবর্তনের ভাব কিছু 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তখন হইতেই একদল লোক বলিয়া 
আসিতেছেন যে, বলপ্রয়োগ ব্যতীত এবূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে, অতএব ওমব 


৫৮৬ 


হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


কথ। না তোলাই ভাল । শ্রেণীসংঘর্ষের কথা (যদিও তাহা অতিমাক্জায় বিদ্যমান) 
উল্লেখ করা উচিত নহে। কেন না, তাহা সম্পূর্ণ সহযোগিতা-_অহিংসার পথে 
উন্নতি অথবা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্যই হউক না! কেন, তাহার সহিত খাপ খায় না। 
কোন এক স্তরে বলপ্রয়োগ না করিয়া সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যাইতে 
' পারে না, ইহা! সত্য; কেন না, সুবিধাভোগী সম্প্রদায় তাহাঁদের বর্তমান অবস্থা 
রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই হিংস।"নীতি অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। 
কিন্তমতবাদের দ্রিক ধিয়া যদি অহিংস উপায়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়, 
তবে ঠিক সেই ভাবে উহাদ্বারা সামাজিক আমূল পবিবর্তন সম্ভব হইবে না কেন? 
অহিংস উপায়ে যদি আমরা ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, 
জমিদারগণ ও অন্তান্ত সামাজিক সমন্তাগুলি অনুবূপ উপায়ে সমাধান করিয়া 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বাপন করিতে পাবধিব না কেন? এ সকলই অহিংস উপায়ে 
সম্ভব কি না, তাহা মুখ্য প্রশ্ন নহে। প্রধান কথা এই যে, এই উভয় উদ্দেশ্াই 
অহিংসাদ্ধারা সিদ্ধ করা সম্ভব কি অসম্ভব । একথা নিশ্চয়ই বল। যাইতে 
পারে না যে, অহিংস উপায় কেবলমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ 
করিতে হইবে। দৃশ্যত; ইহা অধিকতর সহজে দেশের মধ্যে স্বদেশীয় 
স্বার্থপরতা ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পাবে, কেন 
ন1 অন্তান্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা তাহাদের চিন্তারাজ্যে উহার প্রভাব অধিকতর 
হইবে। 

কেবল অহিংসার বিরোধী কল্পন| করিয়া, রাজনীতি বা কোন উদ্দেশ্যকে 
নিন্দা করার ভাব, ভারতে অধুনা দেখা যাইতেছে, আমার মতে সমস্যাগুলিকে 
সত্যদৃষ্িদ্বার৷ ন1 দেখিয়! উহা! সম্পূর্ণ উপ্টা দিক ইইতে দেখিবার মত। ১৫ বৎসর 
পূর্বেবে আমরা অহিংস অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কেন না উহ আমাদিগকে 
সর্বাধিক বাঞ্থনীয় ও সাফল্যের পথে লক্ষ্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল। তখন লক্ষ্য অহিংস হইতে স্বতন্ত্র ছিল, উহা অহিংসার শাখা মাত্রও 
ছিল না, অথবা অহিংস হইতে উহা উদ্ভূত হয় নাই। তখন কেহই একথা 
বলিতে পারেন নাই যে, স্বাধীনতা বা অধীনতা পাশ ছেদন যদি কেবলমাত্র অহিংস 
উপায়ে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই উহার জন্য চেষ্টা কর! যাইতে পাবে। কিন্ত 
এখন আমাদের লক্ষ্যকেন্দ্র অহিংসার মানদণ্ডে বিচার করা হইতেছে এবং যাহ! 
অহিংসার সহিত সামপ্রস্তহীন তাহা অগ্রীহা করা হইতেছে । এইভাবে অহিংস 
এক অনমনীয় যুক্তিহীন গৌড়ামীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে 
কোন প্রশ্নই তোল! সঙ্গত নহে। ইহার ফলে বুদ্ধির উপর ইহা প্রভাব হারাইয়া 
ফেলিয়া ক্রমে বিশ্বাস ও ধর্মের কোটবে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । এমন কি, 
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কায়েমী ্ব্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহা আ্বাকড়াইয়। ধরিয়া, ইহাকে বর্তমান ব্যবস্থা 
রক্ষ। করার অন্থকূলে ব্যবহার করিতেছে । 

ইহ। অত্যান্ত দুর্ভাগ্যের কথা, কেন না আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে 
অহিংস প্রতিরোধ এবং অহিংসামুলক উপায় দ্বারা সংগ্রামের ভারতে অত্যন্ত 
উপযোগিতা রহিয়াছে ; জগতের অন্যান্য অংশের পক্ষেও তাহা সম্ভব। গাদ্ধিজী 
আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদ্িগকে উহ! বিবেচনা“ করিতে প্রবৃত্ত করিয়া! এক মহৎ 
কাজ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি ইহার ভবিষ্যৎ মহান। এমনও হইত 
পারে যে মন্ম্যজাতি ইহা সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিবার মত উন্নত হয় নাই । এ. ই. 
লিখিত “ইনটারপ্রেটাস”” নাটকের একটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে, 
“তুঘি অদ্ধের হস্তে দর্শনের মোমবাতী তুলিয়! দিতেছ; অন্ধ ইহা লাঠি ছাড়া 
আর কিরূপে ব্যবহার করিতে পারে ?” বন্তমানে এই নৃতন নীতি হয় ত বিশেষ 
কাধ্যকরা হইবে না, কিন্ত অন্যান্য মৃহত্ভাবের মত ইহার প্রভাব বদ্ধিত হইবে 
এবং ইহ ক্রমশঃ আমাদের কন্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে । অসহযোগ, কোন ছুনীতিপূর্ণ 
রাষ্্র বা সমাজের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার__এক শক্তিশালী এবং 
সক্রিয় ধারণ। | এমন কি মুষ্টিমেয় চরিত্রবান ব্যক্তি বদি ইহা অবলম্বন করেন, 
তাঠ1 হইলে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাহা ক্রমেই বদ্ধিত হইতে থাকে । 
অধিকাংশ ব্যক্তি যোগদান করিলে বাহাতঃ ইহ] অধিক প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত তাহার 
ফলে মনের গতি অন্তান্ত পিকে গিয়। নৈতিক একাগ্রতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 
বিস্তৃতির ফলে ইহাব গভীরতা কমিয়া যায়। সমষ্টি মানব ক্রমশঃ ব্যক্তিকে 
পশ্চাতে ঠেলিয়] দেয়। 

নিভাজ অহিংসার উপর অতি মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে ইহা জীবন হইতে 
স্বতন্ত্র ও দূরবন্তা হইয়া গিয়াছে, লোকে ইহ হয় অন্ধের মত ধর্ম ভাবে অন্ধপ্রাণিত 
হইয়া গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পশ্চাতে 
সরিয়া থাকেন। ১৯২৭ সালে ইহা ভারতের টেরোরিষ্টদের উপর অসামান্য প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, অনেকে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, ধাহার। তাহা করেন নাই 
তাহারাও সন্দেহাতুর হইয়া হিংসামূলক কাধ্য হইতে বিরত ছিলেন। কিন্তু আজ 
ইহাদের উপর উহার সে প্রভাব আর নাই ! এমন কি, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহার! অসহযোগ ও নিরুপত্তরব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রশংসার 
সহিত কাধ্য করিয়াছেন এবং অকৃত্রিম আগ্রহে অহিংসানীতিসন্মত জীবন যাপন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহাদিগকে অবিশ্বাসী মনে করিয়া বলা হইতেছে 
যে, যখন তাহারা অহিংসাকে জীবনের মূলনীতি অথবা ধন্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত নহেন, তখন কংগ্রেসপন্থীরূপে তাহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই । অথবা 
যে একমাত্র লক্ষ্যের জন্য উদ্যম প্রকাশ করা তীহাবা সার্থক বলিয়! বিবেচনা করেন, 
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তাহা ত্যাগ করুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সকলের জন্য সমান বিচার ও সমান সুবিধা, 
স্বিন্তস্ত সমাজ তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন অদ্যকার সম্পত্তির উপর অধিকার 
ও বিশেষ স্থবিধাগুলি বিলুপ্ত হইবে । অবশ্ঠ গাদ্ধিজী এক প্রবল শক্তিরপেই 
বিদ্যমান থাকিবেন, তাহার অহিংসা কর্মপ্রবণ ও আক্রমণশীল, কেহ জানে না, 
' কখন তিনি সমস্ত দেশকে নৃতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া আবার আন্দোলনে 
অগ্রগতি সধশার করিবেন। সমস্ত মহত্ব, সমস্ত স্ববিরোধিতাঁ, জনসাধারণকে অঙ্ুলি- 
হেলন্‌ পরিচালনা করিবার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি সাধারণ মাপকাঠির অনেক 
উর্দে। অপরকে বিচার করিবার মাপকাঠি দিয়া তাহাকে পরিমাপ কর] যায় না, 
বিচার করা যায় না। তীহার অন্গগামী বলিয়া যাহার! দাবী করেন, তাহাদের 
অনেকেই অকর্মণ্য শাস্তিবাদী অথবা টলষ্টয়-কথিত অ-প্রতিরোধী অথবা কোন 
সম্কীর্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়া পড়েন, জীবন ও বাস্তবের সহিত তাহাদের কোন 
যোগ থাকে না। তাহাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি লোক জড় হয়, 
যাহার! বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষার জন্য উন্মুখ এবং সেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য অভিংসার 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে স্থবিধাবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিপক্ষকে আ্বমতে 
আনয়ন করিতে গিয়া অহিংসা নীতির খাতিরে ত্াহারাই নিজেদের হৃদয়ের পরি- 
বর্তন সাধন করেন এবং প্রতিপক্ষদূলে গিয় দণ্ডায়মান হন । যখন উৎসাহ কমিয়া 
আসে এবং আমরা ছূর্ব্বল হইয়া পড়ি, তখন একটু পিছু হটিয়া আপোম করিতে 
ইচ্ছা হয় এবং তাহাকে প্রতিপক্ষের চিত্ত জয় করিবার কৌশলরূপে অভিহিত 
করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সময় সময় আমরা আমাদের প্ররাতন সহ- 
কম্দাদের ত্যাগ করিয়াই এটুকু লাভের লোভে ছুটিয়া যাই। আমর! পুরাতন 
সহবন্মা্দের, ষে সকল কথায় নৃতন বন্ধুরা বিরক্ত হয় এবং তাহাদের বাড়াবাড়ির 
নিন্দা করি এবং দলের এঁক্য নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উপর দোষারোপ করি। 
সমাজব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তনের পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই, দয়] 
দাক্ষিণ্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়; কায়েমী স্বার্থ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচা 
করা হয় না। 

উপায়ের গুরুত্বের উপর অধিক জোর দিয়া গান্ধিজী এক মহৎ কাধ্য 
করিয়াছেন, সে সম্বদ্ধে আমি নি£সন্দেহ। তথাপি আমার মনে হয় উদ্দেশ্যে বা 
অভিপ্রেত লক্ষোর উপরও পরিণামে অনুরূপ জোর দিবার নিশ্চমুই প্রয়োজন 
আছে। যদি আমরা! উহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে ন! পারি, তাহা হইলে আমাদের 
অবস্থা লক্ষ্যহীন পথিকের মত হইবে, কত্তকগুলি অবাস্তর বিষয় লইয়া! আমবা 
বৃথা শক্তিক্ষয় করিব। কিন্তু উপায়কেও অবঞ্জা করা যায় না, কেন না নৈতিক 
দিক ছাড়াও উহার একটি কার্যকরী দিক আছে। মন্দ ও ছুর্নীতিপূর্ণ উপায় 
গ্রহণ করিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্ট পণ্ড হইয়া যায়, অথবা নব নব সমস্া তীব্রভাবে 
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দেখা দেয়। যাহাই হউক, আমর! মানুষকে তাহাব ঘোষিত উদ্দেশ্য দিয়! নহে, 
তাহাব অবলগ্বিত উপায় দিয়াই বিচার করিয়া থাকি । যে উপায় অবলম্বন করিলে 
অনাবশ্যক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ঘ্বণা ও বিদ্বেষ পুগ্তীভৃত হইয়া উঠে, তাহা লক্ষাকে 
দূরবর্তী ও উদ্দেশ্ট সিদ্ধির পথ কঠিন কবিয়া তোলে। উপায ও উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধে জডিত, উভয়কে পৃথক কবা যায না। অতএব উপায় প্রধানতঃ এমন হওয়া 
উচিত, যাহ সংঘর্ষ ও দ্বণাকে উগ্র হইতে দিবে না, অন্ততঃপক্ষে উহাকে যথাসাধ্য 
নির্দি সীমাব ( কেন না, কিয়খপরিমাণে উহ। অপবিষ্বাধ্য ) মধ্যে রাখিতে এলষ্টা 
করিবে এবং সদিচ্ছা জ'গ্রৎ করিতে প্রয়াপী হইবে । ইহা কোন নির্দিষ্ট কার্যয- 
প্রণালী অপেক্ষা ব্যক্তির অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও প্ররুন্থি উপবই অধিক নিভর 
কবে। এই মৃূন অভিপ্রাযকেই গাদ্ধিজী অধিকতব গুকত্ব দিযা থাকেন এবং যদি 
তিনি মন্ুয-চবিত্রে কোন বুহৎ পবিবর্তন সাধনে অরুতকার্ধ্য হইয়া থাকেন, তাহ 
হইলেও লক্ষ লক্ষ নরনারী-চালিত বিধাট জাতীয আন্দোলনকে এ অভিপ্রায ছ্বাব। 
অন্রপ্রাণিত কবিতে তিনি আশ্ধ্য সাঞ্ল্য লাভ কবিষাছেন। তিনি যে নৈতিক 
সংযম দাবা কবেন, তাহাবও বিশেষ প্রয়োজন আছে, তবে তীহাব ব্যক্তিগত 
সংযমেব আদর্শ, সম্ভবতঃ তর্কের বিষষ | তিনি আত্মগত পাপ ও দুর্বলতার উপব 
অত্যন্ত গুকত্ব আবোপ করেন, অথচ সামাজি+ পাপগুলি প্রায় লক্ষ্যই কবেন না। 
এই শৃঙ্খলা ও সংযমেব প্রযোজন আছে সন্দেহ নাই, কেন না, এই মকভূমি ত্যাগ 
করিযা সুবিধাভোগী শ্রেণীব সহিত যোগ দিম! প্রতিষ্ঠালাভের প্রলোভন অনেক 
কংগ্রেসপন্থীকে সবাইয়। লইয়া গিয়াছে । কেন না, বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের জন্য 
অন্ুগ্রহেব দ্বাব সর্বদাই খোল।। 

মমগ্র জগৎ আজ বহুবিধ সঙ্কটের সম্মুখীন, কিন্তু মানবে প্রাণশক্তি ও সজনী 
প্রতিভার সন্কটই ইহাব মধ্যে প্রধান। প্রাচ্যে ইহ! অধিকতর প্রবল, কেন না, 
অধুনা অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা এশিয়ায় অতি দ্রুত পবিবর্তন চলিয়াছে এবং ইহার 
সহিত সামঞ্তন্ত সাধনের চেষ্টার বেদনা প্রচুর। যে রাজনৈতিক সমস্যা আমরা 
অত্যন্ত মুখ্যরূপে দেখিতেছি, ইহার সহিত তুলনায় তাহার গুকত্ব বেশী নহে, 
আমাদের নিকট ইহাই প্রাথমিক সমস্যা এবং ইহাব সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত 
প্রকৃত প্রশ্নগুলিতে আমরা হস্তক্ষেপই করিতে পারিব না। যুগ যুগাস্ত ধরিয়া 
আমরা এক পরিবর্তনহীন ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত এবং 
আমাদেব মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে সমাজের উহাই সম্ভবপর ও সঙ্গত ভিত্তি 
এবং আমাদের ন্যায় অন্যায়ের ধারণীগুলিও উহীর সহিত জভিত। কিস্তু এই 
অতীত ভিত্তির উপর বর্তমানকে প্রতিষ্ঠ। করিবার আমাদের সকল চেষ্টা বার্থ 
হইতেছে , উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেন 
লিখিয়াছেন, “চরমে অর্থ নৈতিক সন্লীতি, অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর 
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হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ 


করে।” বর্তমান প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া নৃতন নীতি আমাদিগকে 
নির্ণয় করিয়া! লইতে হইবে । যদি আমরা জীবনের এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতির পথ 
খৃঁজিতে চাহি, যদি বর্তমান যুগের প্রকৃত আত্মোন্নতির মূল্য বুঝিতে চাহি, তাহা 
হইলে আমাদিগকে সরল সাহসের সহিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে । 
কোন ধর্শের অযৌক্তিক মতবাদের গৌড়ামির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিলে চলিবে না। 
ধর্ম যাহা বলে তাহা! ভাল বা মন্দ হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে ভাবে বলে এবং 
আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলে, তাহা নিশ্চয়ই কোন সমস্যাকে বুদ্ধির দিক দিয়া 
বিচার করিতে সহায়তা করে না। ধন্মের বিচার-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগুলি সম্পকে 
যেমন ফ্রয়েড বলিয়াছেন, “উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, প্রথমতঃ যেহেতু আমাদের 
আদিম পূর্বপুরুষের উহা বিশ্বাস করিতেন, দ্বিতীয়তঃ অতি স্থগ্রাচীন কাল হইতে 
পরম্পরাক্রমে উহার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে এবং তৃতীয়তঃ যেহেতু 
এগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উখাপন করা একেবারেই নিষিদ্ধ ।” ( দি ফিউচার 
অদ. এন ইলিউসান )। 

যদি আমরা অহিংসা ও তৎ্সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি ধন্ম বা অনুরূপ মতবাদের 
দিক ভইতে বিবেচনা করি, তাহা হইলে তর্ক করিবার কিছুই থাকে না। কোন 
সম্প্রদায়ের সন্ীর্ণ মতবাদে উহা পর্যবসিত হইলে লোকে উহা! গ্রহণ করিতেও 
পারে, নাও পাবে। উহার কাধ্যকরী শক্তি ইহাতে হাস হয় এবং বর্তমান সমস্যা- 
গুলিতে উহার প্রয়োগের সার্থকত! থাকে না। কিন্তু বর্তমন অবস্থার উপযোগী 
ভাবে যদি আমরা উহা লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে জগতের পুনর্গঠন 
চেষ্টায় বহুল পরিমাণে উহা হইতে সাহায্য পাইব। সমষ্টি মানবের দুর্বলতা ও 
প্রকৃতির কথা মনে রাখিয়াই এই বিবেচনা করিতে হইবে । যে কোন ব্যাপক 
কাজ, বিশেষতঃ আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক কাধ্যপদ্ধতি, কেবল নেতাদের 
চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে না, বর্তমান পারিপাশ্বিক অবস্থার উপরও উহা 
নির্ভর করে; বেশীর ভাগ নির্ভর করে, যে সকল মানুষ লইয়া তাহারা কাজ 
করেন, তাহাদের মনোভাবের উপর । 

জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। বর্তমানেও 
ইহা! সমান প্রবল, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল ইহা এঁরূপই থাকিবে! হিংসা ও 
বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়াই অতীতের প্রায় অধিকাংশ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 
ভাব্রুউ. ই গ্লাডা্টোন একদা বলিয়াছিলেন, “আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, 
রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় এই দেশের জানসাধারণকে আর কোন উপদেশ ন! 
দিয়া যদি বলা হইত যে, হিংসাকে ঘ্বণা করিতে ভূলিও না, শৃঙ্খল! 
ভালবাসিও, সর্ধদা ধর্ধ্যাবলম্বন করিও, তাহা হইলে এই দেশ কখনও স্বাধীনতা 
পাইত না ।” 
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জওহরলাল নেহরু 


অতীত ও বর্তমান হি*সানীতির গুকত্ব ভুলিয়া থাক অসম্ভব, তাহা হইলে 
জাবনকেই অশ্বীকার করিতে ভয। তথাপি হিংসা মন্দ এবং ইহা অশেষ 
অকল্যাণের প্রস্থতি । দ্বণা, নিষ্টরূতী, প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শান্তিব ভাব হিংসা 
হইতেও শোচনীয়, কিস্ত এইগুলি প্রাই হিংসাব সহিত জডিত থাকে । হিংসা 
স্ববপতঃ মন্দ ন1 হইলেও এ সকল উদ্দেশ্বেব জন্য মন্দ হইযা পড়ে। এ সকল 
উদ্দেশ্ত বাতীতও হিংসা সম্ভব এবং তাহাব ভাল মন্দ ছুই উদ্দেশ্ঠই থাকিতে 
পাবে। কিন্তু এ সকল উদ্দেপ্ত হইতে হিংসাকে স্বতন্ত্র কথা অতিমাত্রায_কৃঠিন, 
অতএব যথাসম্ভব হিংসাকে পবিহাব করাই ভাল। অবশ্য ইহাকে বঞ্জন করিতে 
গিয়। কেহ নিক্ষিষ হইয়া অন্যবিধ এব* অধিকতব অন্যায় সহা কবিতে পাবে না। 
হিংসাব নিকট বশ্যতা স্বীকাৰ অথবা হিংসার উপর প্রতিষ্ঠত এাসনপদ্ধতি গ্রহণ, 
অহিংসানীতির মূলতত্ব অস্বীকাবেখই নামান্তর । অহিংস উপায়ে যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করিতে হইলে উহাকে অতিমাত্রাষ ক্রিয়াশীল এবং বাষ্্র বা সমাজ ব্যবস্থা 
পবিবর্তনে সক্ষম করিতে হইবে | 

উহা দ্বাবা সম্ভব কিনা তাহ! আমি জানি না। আমাব মনে হয় ইহ] 
আমাদিগকে অনেক দূর লইয়া যাইতে পাবে, তবে ইহী দ্বাব। চরম লক্ষ্যে পৌছান 
সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। যে ভাবেই হউক, কিছু না কিছু বলপ্রয়োগ 
অপবিহীায্য বপিয়াই মনে হয, কেন না ক্ষমত। ও স্ুুবিধ। যাহাদের হাতে তাহার! 
বলপূর্ববক বাধা না হইলে উহা! ছাডিতে চাহিবে না অথবা যতদিন পধ্যন্ত না এমন 
অবস্থা! স্ষ্টি কর! যাষ যে, ক্ষমতা ও সুবিধা ছাড়িয়া! দেওয| অপেক্ষ। হাতে রাখাই 
তাহাদেব পক্ষে অধকতর বিপজ্জনক, ততদিন বলপ্রযোগের প্রয়োজন হইবে। 
বর্তমানে সমাজে যে ছন্দ চলিয়াছে, জাতীষ ও শ্রেণী সংঘর্ষগুলি বলপ্রয়োগ 
ব্যতীত সমাধান হইবে না। ব্যাপকভাবে হৃদযেব যে পবিবর্তন আবশ্তক তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই , কেন না, উহ! ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের 
অন্ত কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু কিয়দংশের উপর বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। 
মূলে যে সকল সংঘর্ষ রহিয়াছে, সেগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহাদের অস্তিত্ব বিস্বৃত 
হইবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে শুভ নহে । ইহা কেবল সত্য গোপন কর! নহে, ইহা! 
বর্তমান ব্যবস্থাকে ঠেলিয়৷ উপরে তুলিয়| প্রকৃত ঘটন৷ সম্পর্কে জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত করা এবং শাসক-সম্প্রদায় তাহাদের বিশেষ সুবিধাগুলির যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করিবার জন্য যে নৈতিক ভিত্তি অন্বেষণ করেন, ইহা তাহাই জোগাইয়া 
দেওয়া। অন্যায় ব্যবস্থার সহিত সংগ্রাম কবিতে হইলে উহা যে সকল মিথ্য 
প্রতিশ্ররতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে এবং উহার 
স্বব্পমৃত্তি প্রকাশ করিতে হইবে । অসহযোগের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহা 
এঁ সকল মিথ্য। প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়। দেয় এবং এগুলির বশ্ঠুতা 
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স্বীকার অথবা! উহা! কায়েম রাখিবার জন্য সহযোগিতা না করার ফলে মিথ্যাগুলি 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 

আমাদের চরম উদ্দেশ্ট হইল শ্রেণীবঞ্জিত সমাঁজ--যেখানে 'সকলের অর্থ- 
নৈতিক স্থবিচার ও সুবিধা সমান হইবে । সমাজ এমন ভিত্তির উপব পরিকল্পনা 
করিতে হইবে যাহা মনুষ্যজাতিকে সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে লইয়া 
যাইবে, মানসিক উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা করিবে, সহযোগিতা, নিংস্বার্থপরতা 
৫ €সবারু ভাবে অন্ুপ্রাণিত করিবে, সদিচ্ছা, প্রেম ও প্রকৃত কাজ করার 
আকাজ্জা জাগ্রৎ করিবে-_-পরিণামে যাহা সমগ্র জগতের ব্যবস্থায় পবিণত হইবে। 
সম্ভব হইলে ভদ্রভাবে, প্রয়োজন হইলে বলপূর্ব্বক, ইহার পথের প্রত্যেকটি বাধ 
অপসারিত করিতে হইবে । বলপ্রয়োগ যে প্রায়ই দরকার হইবে, সে সম্বন্ধে অল্প 
সন্দেহই আছে। কিন্তু য্দি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা ঘ্বণা বা 
নিষ্ঠৰতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেবল বাধা অপসারণের উত্তেজনাহীন 
'আকাঙ্ষা লইয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন। ইহা সহজ 
কাজ নহে কিন্তু সহজ পথও নাই ; পতনের গহ্বর অগণিত । তবে বাধা- 
বিদ্ব পতনের গহ্বর, আমর] ভূলিবার ভাণ করিলেই অন্তহিত হইবে না; বরং 
তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া সাহসের সহিত উহার সন্মুখীন হইতে 
হইবে । এ সকসই অবাস্তব কল্পন1 বলিয়া মনে হইবে এবং এই সকল মহৎ ভাব 
বহুলোকের চিত্ত বিগলিত করিবে কিনা সন্দেহ । কিন্তু এগুলি আমাদের সম্মুখে 
রাখিতে হইবে, ইহার উপর জোর দিতে হইবে এবং এমনও হইতে পারে যে, যে 
সকল দ্বণা ও রিপুর আবেগে আমরা বশীভূত, তাহা ধীরে ধীরে শিথিল হইবে। 

আমাদের উপায়গুলি এ লক্ষ্যের অনুকুল এবং এ মনোভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । কিন্তু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, 
জনসাধারণের মধ্যে মানব প্রতি যেরূপ, তাহাতে সর্বদাই তাহীরা আমাদের 
আবেদন ও অন্থরোধে কর্ণপাত করিবে না অথবা! উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শাহ্ায়ীও 
কার্য করিবে না। হৃদয়ের পরিবর্তনের সহিত বলপ্রয়োগে বাধ্য করিবারও 
প্রয়োজন হইবে । তবে আমরা এই মাত্র করিতে পারি যে, বলগ্রয়োগে বাধ্য 
করিবার কালে যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধরূপে এমন ভাবে উহা প্রয়োগ কন্তিতে 
হইবে, যাহাতে অন্যায়গুলি যথাসম্ভব কম হয়। 
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আলীপুর জেলে আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার শরীরের ওজন 
অনেক কমিয়া গেল। কলিকাতায় গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাতর হইয়া 
পড্ডিলাম। অপেক্ষারুত ভাল স্থানে আমাকে বদলী করাব গুজব শুনিলমি। ৭ই 
মে আমাকে জিনিষপত্র গুহাইযা জেলের বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল । 
আমাকে দেরাছুন জেলে পাঠান হইতেছে। কয়েকমাস অপরিসর নিঞ্জনতায় বাস 
করিবার পর, কলিকা'তার মধ্য দিয়া মোটরে সান্ধা-সমীরণ অতিশয় ভাল লাগিল; 
বৃহৎ হাঁওডা গ্রেখনের জনতা দেখিয়াও মুগ্ধ হইলাম । - 
এই বদলীতে আমি আনন্দিত হইলাম এবং দেরাদুন ও সন্নিহিত 
পর্বতমালার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এখান 
হইতে নয় মাস পূর্বে আমি যখন নৈনী গিয়াছিলাম, তখনকার ব্যাবস্থা আর 
নাই। একটি পুরাতন গোশাল পরিষ্কার করিয়া ও সাজাইয়া আমার নৃতন 
বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইল । 
“সেল” হিলাবে ইহা মন্দ নহে, ইহার সহিত একটি ছোট বারান্দাও ছিল। 
ংলগ্ন উঠানটিও প্রায় পঞ্চাশ ফিট লম্বা হইবে । আমার দেরাছুনের পুরাতন 
বাসস্থান অপেক্ষা ইহা ভালই মনে হইল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিতে 
পারিলাম, অনেকগুলি পরিবর্তন মোটেই ভাল হয় নাই। চারিদিকে দশ ফুট 
উচ্চ প্রাচীর আমার সুবিধার জন্য আরও ৪1৫ ফুট উচ্চ করা হইয়াছে । ফলে 
আমার আকাঙ্কিত পর্বতের দৃশ্ঠ একেবারেই ঢাকা পড়িয়াছে, কয়েকটি গাছের 
মাথা দেখা যায় মাত্র। এই জেলে তিন মাস কাটাইবার পরও একবার চকিতেও 
পর্বত দর্শন করিতে পারিলাম না। পূর্বববারের মত বাহিরে গিয়া জেলের দরজা! 
প্্যস্ত আমাকে ভ্রমণ করিতে দেওয়! হইত ন1। ব্যায়ামের পক্ষে আমার ক্ষুত্র 
উঠান্টাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল । 
এই সকল ও অন্যান্য নৃতন বিধি-নিষেধে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরাশ 
হইলাম । আমি অবীর হইয়া উঠিলাম, এমন কি, আমার উঠানে সামান্য বায়াম 
করার অধিকার থাকা সত্বেও উহাতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতা আমি জীবনে কমই অনুভব করিয়াছি। 
এই নিজ্জন কারাবাম আমার পক্ষে অসহা হইয়া! উঠিল, আমার দৈহিক ও 
মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, 
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প্রাচীরের অপর দিকে কয়েক গজ দূরেই নির্মল মৃক্ত বায়ু, ফুলের স্থববাস, মাটি 
ও তৃণের গন্ধ, দীর্ঘ কাস্তার ও গিরিমালা। কিন্ত উহ! আমার আয়ত্তের বাহিরে, 
সর্বদা প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া আমার চক্ষুদ্ধয় ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়। 
টঠিল। এমন কি, কারাজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কোলাহলও আমার কানে 
'াসিত না, আমাকে দূরে সরাইয়। স্বতস্্রভাবে রাখা হইয়াছিল । 

ছয় সপ্তাহ পরেই গ্রীক্ম শেষ হইয়া বর্ষ) আসিল,__মুমলধারে বৃষ্টি! প্রথম 
মপূ/হেই বার ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল। আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখ| দিল,_যেন 
নবজীবনের কানাকানি চলিয়াছে,_শীতল বাতাসে খরীর জুডাইল। কিন্তু চক্ষ 
9 মনের কোন আরাম মিলিল ন|| সময সময় আমার ইয়ার্ডের লৌহদ্বার খুলিয়। 
একজন ওয়ার্ডার যাতায়াত করিত, তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য চকিতে বহিজ্জগৎ 
দেখিতে পাইতাম_-সবুজ ক্ষেত্র এবং তরুত্রেণী, মুক্তাবলীর মত বারিবিন্দু 
শোভিত হইয়া রৌদ্রালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিযাছে__কিন্তু কেবল 
মুহত্ডেব জন্য, পরক্ষণেই উহা বিছ্যুংচমকের মত মিলাইয়া যাইত । দরজাটি কখনও 
সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হইত নাঁ। বেশ বুঝিতে পারিতাম; ওয়ার্ডারের উপর 
মদেশ ছিল যে আমি নিকটে দ্রীডাইয়া থাকিলে দরজাটি যেন না খোলা হয়, 
খুপিলেও, একটি মানুষ প্রবেশ করিতে পারে তাহার বেশী ফাক যেন না কর! 
হঘু। বাহিরের মুক্ত সবুজ শোভা ক্ষণিকের জন্য দর্শন করিয়া আমার তৃপ্তি হইত 
শ|। অথচ উহা! আমার চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আকাক্ষা জাগাইত, মস্তকে 
বেদনা অন্থুভব করিতাম এবং দরজা খোল! হইলেও আমি ইচ্ছা করিযাই সে 
দিকে তাকাইতাম না। 

অবশ্য আমার এই সকল মনোবেদনার জন্য কারাগারই দায়ী নহে, উহাতে 
তীব্রত। বাড়িয়াছে মাত্র। ইহা বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া_-কমলার রোগ 
এবং আমার রাজনৈতিক দুশ্চিন্তা। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, কমল পুনরায় 
তাহার পুরাতন রোগের দ্বারা কবলিত, এ সময় তাহার কোন কাজে লাগিতে 
পারিলাম না ভাবিয়া এক অসহায় বেদনা অন্থভব করিতে লাগিলাম। আমি এ 
সময় তাহার নিকটে থাকিলে তিনি অনেক উপশম বোধ করিতেন। 

আলীপুরে যাহ পাইতাম না, দেরাছুনে আসিয়া সেই দৈনিক সংবাদপত্র 
পাইতে লাগিলাম এবং ইহাতে বাহিরের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার সহিত 
আমি যোগস্থত্র রক্ষা করিতে পারিতাম। প্রায় তিন বখ্সর পর পাটনায় নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ( ইহা পূর্ষে বে-আইনীই ছিল) আহত হইল; 
ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি বিষ হইলাম । আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, 
এই প্রথম অধিবেশনে ভারত ও পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটার পরও, বর্তমান 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা হইল না। গতানগুগতিকতা৷ হইতে মুক্ত 


৫৯৫ 


জওহরলাল নেহরু 


হইবার জন্য কোন বিশদ আলোচনা হঈল ন!। দূর হইতে গান্ধিজী আমার 
নিকট প্রাচীন ডিকেেটবা মৃদ্তিতে প্রতিভাত হইলেন । তিনি বলিলেন, “আমার 
নেউত্ ঘি তোমরা গ্রহণ করিতে চ।হ তাহা হইলে আমার সর্ত মানিতে হইবে 1৮ 
তাভাপ এই দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেন না, আমবা তাহাব নেতৃত্ব চাহিব এবং 
তাহাকে তাহাব স্বক্ষীয় গভীব বিশ্বাসেব বিকদ্ধে কার্য কবিতে বলিব, এবপ হয় 
না। কিন্ত এক্ষেত্রে মনে হইল, ঘেন উপব হতে একট] ব্যবস্থা চাপাইযা দেওষ। 
হইগ, পবম্পবেব আলোচন। 9 ভাববিনিমষ দ্বাব। কোন কর্মপন্থা শির্য কবা হইল 
না। গান্ধিজী লোকেব মনের উপর মাধিপত্য কবেন, আবাব তিনিই জনসাধাবণ 
অসহাঘ বলিয! অভিযোগ কবেন, ইহা আশ্চর্ধ্য বলিষ| মনে হয়। আমাব মনে হয়, 
তাচান মত জনসাধাবণেব আনুগত্য ও গভীব শ্রদ্ধা অতি অল্প লোকেই লা 
কবিযাছেন, তিনি যে উচ্চ আদর্শ স্বপন কবিধাছেন, জনসাঁধাবণ তাহার যোগ 
হই পাবে নাই বলিঘা তাহাদেব শিন্দা কবা, আমার বিবেচনাঘ সঙ্গত নহে। 
এমন কি, পাটনার সভায় তিনি শেষ পধ্যন্ত থাকিলেন ন|, তাহাব হবিজন 
আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভ্রমণে চলিযা গেলেন । তিনি নি: ভাঃ বাস্ীয় সমিতিকে 
তং্পনতাব সহিত কাধ্যকবী সমিতিব প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে উপাদশ দিয়া 
সভ! ত্যাগ করিলেন । 

সম্ভবতঃ ইহা সত্য যে দীর্ঘ আলোচনায় অবস্থাব বেশী উন্নতি হইত না। 
সকলেই যেন হত বুদ্ধি, সদশ্তদের চিন্তা যেন আচ্ছন্ন ও অম্পষ্ট, অনেকে সমালোচনা 
করিতে উন্মুখ থাকিলেও, কাহাবও কোন গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল না। অবস্থাধীনে 
ইহা স্বাভাবিক, কেন না, সংঘর্ষের ভারেব অধিকাংশ বিভিন্ন গ্রদেশেৰ এই সকল 
নেতাব স্বন্ধে পতিত হইয়াছিল, তাহাবাও ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন, তাহাদের 
মনও সতেজ ছিল না। তাহারা অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, 
তাহাদিগকে সংঘর্ষে অবসান ঘোষণা করিয়া! নিকপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ করিতে 
হইবে, কিন্তু তাহার পব? ছুইটি দল দেখা গেল, একদল আইন-সভার মধ্যে 
নিছক নিয়মতান্ত্রিক কার্ধ্যপদ্ধতির জন্য লালাধিত, অন্যর্দল সমাজতান্ত্রিক দিক 
দিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন । কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এ ছুই-এব কোন দল- 
তৃক্তই নহেন। নিয়মতান্ত্রিকতায় প্রত্যাবর্তনও তাহাদের মনঃপুত হইল না, 
পক্ষাস্তরে সমাজতন্ত্বাদ দেখিয়াও তাহারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন ইহাকে প্রঅয় 
দিলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ দেখা দিবে। তাহাদের কোন গঠনমূলক ধারণ ছিল না, 
তাহাদের একমাত্র আশা! ও ভরসাস্থল গান্ধিজী। পূর্বের মতই তাহাবা গান্ধিজীর 
মুখাপেক্ষী হইয! তাহার অঙ্গামী হইলেন, যদ্দিও অনেকেই মনে মনে গান্ধিজীর 
মতে সায় দ্রিতে পারিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক মভারেটগণ গান্ষিজীর সমর্থন 
পাইয়। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার কবিলেন। 


৫৪৯৬ 


পুনরায় দের! জেলে 


যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, 
প্রতিক্রিয়ার মুখে কংগ্রেস তদপেক্ষা ও 'মধিক পিছাইয়া পড়িল। অসহযোগের 
পর গত পনর বৎসরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা এমন অতি-নিয়মতাস্ত্রিক 
কায়দায় কথ! বলেন নাই । এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে 
উদ্ভৃত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতমগ্ডুলী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং 
স্বরাজাদলেব প্রখর ব্যক্তিত্বশালী প্নতৃত্বও বর্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। যতদিন 
বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন ধাহারা সাবধানতার সহিত দূরে সরিয়া ছিলেন, 
আজ তাহীরাই আসিয়া হোমরা-চোম্রা হইয়া! উঠিলেন। 

গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপর হইতে বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলেন, উহা! পুনরায় 
ইবধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অন্থগামী 
বহু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়াই রহিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী “সেবাদল”, 
বহু কষকসভা।, ছাত্রসমিতি, যুবকমমিতি, এমন কি, কতকগুলি শিশুদের সমিতি 
পর্যন্তও বে-আইনী হইয়া র্হিল। এই প্রসঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের “খোদাই 
খিদ্ম্দ্গার” দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই প্রতিষ্ঠানটি সীমাস্ত প্রদেশের 
প্রতিনিধিরূপে ১৯৩১ সাল হইতে কংগ্রেসের অন্যতম শাখায় পরিণত হইয়াছিল। 
অতএব, কংগ্রেস যদ্দিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কাধ্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 
নিষমতন্ত্রিক উপায় পুনরায় গ্রহণ করিল, তথাপি গভর্ণমেণ্ট আইন অমান্য 
আন্দোলনের জন্ত রচিত বিশেষ আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন না এবং 
কংগ্রেসের বহতর শাখাপ্রশাখাকে বেআইনী করিয়া রাখিলেন। কৃষক ও 
শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করা হইল, অথচ 
বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা তখন জমিদার ও ভূম্বামিবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার 
জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল । জমিদার- 
সভাগুলিকে সকল প্রকার স্থবিধা দেওয়া হইতে লাগিল। যুক্র-প্রদেশের দুইটি 
প্রধান সভার চাদা, সরকারের সহায়তায় খাজনা বা ট্যাক্সের সহিত একক্র 
আদায়ের ব্যবস্থা হইল। 

আমার বিশ্বাস কি হিন্দু১ কি মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
উপর আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি একটি ঘটনায় হিন্দুমহাসণার প্রতি 
আমার চিত্ত বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিল। উহার একজন সম্পাদক 
'লালকোর্তা দল” বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণ! করার সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টের 
কার্যোর প্রশংসা করিলেন। যখন কোন আক্রমণশীল আন্দোলন নাই, তখন 
জনসাধারণের প্রাথমিক রাষ্ত্রিকের অধিকার বঞ্চিত করার ব্যবস্থার এই সমর্থনে 
আমি বিস্মিত হইলাম । এই সকল মূলনীতির কথা ছাড়িয়৷ দিলেও, সংঘর্ষের 
কালে কয়েক বৎসর সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা৷ আশ্চধ্য কৃতিত্বের সহিত 


৫৯৭ 


জওহরলাল নেহরত 


কার্ধা করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত এবং তাহাদের নেতা, যিনি এখনও 
অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজবন্দী, ভারতের একজন সাহসী ও শক্তিশালী 
সম্তান। আমার মনে হইল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইহার অধিক আর কি 
অগ্রসর হইতে পারে! আমি প্রত্যাশা! করিলাম যে হিন্দুমহাসভার্‌ নেতারা, 
উহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবেন । কিন্ত আমি যতদূর জানি কেহই সেরূপ 
কিছু করিলেন না । 

হিন্দুপভার সম্পাদকের বিবৃতিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাঙ্দ। ইহা 
নিশ্চযই মন্দ কিন্ত আমি ইহার মধ্যে দেখিলাম, দেশের নৃতন হাওয়া কোন্‌ দিকে 
বহিতেছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণের উত্তাপে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইযাছি, এমন সময় 
আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম । যেন আব্দুল গফুর খাঁ চারিদিক হইতে 
আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমি তাহাকে রক্ষা করিতেছি । আমি চৈতন্য পাইয়া 
অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলাম, মন বিরস হইয়৷ গেল, আমার বালিস অশ্রুসিক্ত 
লক্ষ্য করিলাম । আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কেন না জাগ্রৎ অবস্থায় আমি কখনও 
এবপ ভাবাবেগে অধীর হই না । 

এইকালে আমার ন্নায়ুপুগ্ত কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; আমার স্থনিদ্রা 
হইত না, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং নানাপ্রকার ছুংস্বপ্রে 
চমকিত হইতাম । সময় সময় আমি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিতাম। একবার 
আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক জোরের সহিত চীৎকার করিয়াছিলাম, কেন না, 
প্রবল ঝাঁকুনীর সহিত আমি জাগিয়৷ উঠিয়া দেখি, ছুইজন জেল ওয়ার্ডার আমার 
শয্যাপার্শে দাড়াইয| আছে, আমার চীৎকার শুনিয় তাহারা যে উদ্িগ্ন হইয়াছে 
ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার যেন বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ হইতেছে এরপ স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলাম । 

এই সময় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির একটি প্রস্তাবেও আমি মন্নাহত 
হইয়াছিলাম। এই প্রস্তাবটিতে বিবৃত হইয়াছে যে, “ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
এবং শ্রেণীসংঘর্ষের শিথিল আলোচন| হইতেছে দেখিয়া” এতদ্বারা কংগ্রেসপন্থী- 
দিগকে ম্মরণ করাইয়া দ্বেওয়া৷ হইতেছে যে, করাচী-সিদ্ধান্তে, “সঙ্গত কারণ ও 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, 
অথব। ইহা শ্রেণীসংঘর্ষেরও অন্থমোদন করে না। কার্যকরী সমিতির আরও 
অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্তকরণ অথবা শ্রেণীসংঘর্ষ কংগ্রেসের অহিংসানীতির 
বিরোধী 1” এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত শিথিল ভাষায় রচিত এবং ইহার রচয়িতারা 
শ্রেণীসংঘর্ষ বুঝাইতে গিয়া অনেকাংশে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। নবগঠিত 
কংগ্রেস সমাঙ্জতন্ত্রীদলকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু 
কাধ্যতঃ, বর্তমান অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা প্রায়শঃ উল্লেখ 
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ব্যতীত, এ দলের দায়িস্থজ্ঞানপম্পন্ন সদশ্তগণের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করার 
কোন কথাই উঠে নাই। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে এই ইঙ্গিত স্থুম্পষ্ 
যে, ষে কোন ব্যক্তি শ্রেণীসংগ্রামের অন্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে কংগ্রেসের সাধারণ 
সভ্যও হইতে পারিবে না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্বী হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিব বিরোধী, কেহই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কোন কোন 
সদশ্ত এপ মত পোষণ করিয়া, থাকেন মাত্র, কিন্তু এখন দেখা গেল, এই 
সর্ববশেণীর সমবায়ে গঠিত জাতীঘ প্রতিষ্ঠানের সৈন্তসামস্তরূপেও তাহাদের 
স্থান নাই। 
ইহা প্রায়ই ঘোষণী করা হয় যে, কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি, ইহাতে সকল 
দল, সকল স্বার্থ রাজা ও প্রজা সকলেরই স্থান আছে। জাতীয় আন্দোলন 
সর্বদাই এইরূপ দাবী কবিষা থাকে এবং ইহাঁও ধরিয়! লওয়া হয় যে, তাহাবরাই 
দেশের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই তাহাদের কন্মনীতি পরিচালিত হইতেছে । এই দাবী কোন মতেই 
যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, কেন না, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই 
পরম্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব কবিতে পারে না। তাহা হইলে উহা 
বিশেষত্বহীন ও নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। হয় কংগ্রেস এমন এক 
রাজনৈতিক দল, যাহার নির্দিষ্ট ( অথবা অনির্দিষ্ট ) লক্ষ্য আছে, রাজনৈতিক 
ক্ষমতা অঞ্জন করিবার এবং তাহা দ্বারা জাতীয় কল্যাণ করিবার নিদিষ্ট মতবাদ 
আছে, নয়, ইহা এক দয়ালু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মাত্র, যাহার নিজস্ব 
কোন মত নাই, সকলের কুশল কামনাই ইহার উদ্দেশ্য । ইহা কেবল 
তাহাদেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, যাহারা ইহার লক্ষ্য ও মতবাদের 
সহিত সাধারণভাবে একমত । যাহারা ইহার বিরোধী--তাহাদ্িগকে 
জাতীয়তাবিরোধী, সমাজবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপস্থী বিবেচনা! করিয়া, নিজন্ব 
মতবাদ কার্যকরী করিবার জন্য, তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট অথবা সংযত করিতে 
হইবে । সাস্াজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একমত হইবার বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র রহিয়াছে, কেন না, ইহার সহিত সামাজিক সংঘর্ষ গুলির সংল্রব নাই। 
এইভাবেই কংগ্রেস নানাভাবে ভারতীয় জননাধারণের অধিকাংশের প্রতিনিধি 
এবং এই কারণেই বিভিন্ন স্বার্থ সত্বেও বিভিন্ন দল কেবল সাত্্রাজ্যবাদ বিরোধিতার 
ভিত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু এন্েত্রেও এক এক দলের জোর 
দিবার ভঙ্গী স্বতন্তর। যাহার! সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূল ভিত্তি সম্পর্কেও ভিন 
মতাবলম্বী ত্রাহারা কংগ্রেসের বাহিরেই আছেন এবং অল্পবিস্তর ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে কংগ্রেস এক স্থায়ী সর্বদলের 
গ্রেসে পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে পরস্পরকে আবৃত করিয়! বহু দল 
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অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিশ্বাসের স্থত্রে পরম্পর আবদ্ধ এবং গাঞ্ধিজীর 
অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এক্যবদ্ধ। 

পরে কার্যকরী সমিতি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পকিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্ট। 
করিলেন। এ প্রস্তাবে গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বস্ততে 
নহে, আসলে কংগ্রেদ কোন্‌ পথে চলিয়াছে উহা৷ তাহারই ইঙ্গিত। আগতপ্রায় 
ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচনে ধাহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সেই নৃতন পার্লামেটি সাফাই এ প্রস্তাব রচনার 
প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তীহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে কংগ্রেস দাক্ষণদিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত 
জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । যাহারা অতীতে কংগ্রেপী আন্দোলনের 
বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ 
দিয়াছেন, এমন কি তীহাদের পর্য্যস্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হইতে লাগিল। 
বামমার্গাঁদের কোলাহল ও সমালোচন! এই মিলন বা “হৃদয়ের পরিবর্তনের” পথে 
অস্তরায়স্বরূপ বোধ হইতে লগিল এবং কাধ্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অন্যান্য 
ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমার্গাদের বাধা সত্বেও কংগ্রেসের 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই নৃতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমাগীদের 
আচরণ সংযত না হয়, তাহা হইলে অন্সন্ধান করিয়। তাহাদিগকে কংগ্রেসের দল 
হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের পার্লামেন্টি বোর্ড তাহাদের ঘোষণাপত্র 
অতি সাবধানী যে কর্মপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনর ব্সরে তদপেক্ষা 
অধিক মডারেট কোন কর্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই। 

গান্ধিজীর কথা ছাড়িয়। দিলেও কংগ্রেসের নেতৃমগ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রহিয়াছেন, ধাহারা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃতিত্বের সহিত 
কাধ্য করিয়াছেন, ধাহারা সততা ও নির্ভীকতার জন্য সমগ্র দেশে সম্মানিত। 
কিন্তু নৃতন কর্ননীতির ফলে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা সম্মুখে আসিল ; এমন কি 
কংগ্রেসের সর্বাগ্রগামী দলেও এমন অনেকে আছেন, ধাহাদের কোনমতেই 
আদর্শবাদী বলা চলে না । কংগ্রেসের নানা স্তরে নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক আদর্শবাদী 
আছেন, কিন্তু ভাগ্যান্বেধী স্থবিধাবাদীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথ এক্ষণে 
পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল। গা্ধিজীর দুর্বোধ্য এবং 
রহস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়িয়। দিলেও মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেসের যেন 
দুইটি মূল, একটি নিছক রাজনৈতিক দিক, যাহা ক্রমশঃ উপদলীয় প্রতুত্বের 
চক্রান্তে পরিণত হইতেছে এবং অপর দিক একটি প্রীর্থনাসভার মত দয়া 
দাক্ষিণ্য এবং ভাবুকতায় ভরপুর | 

গভর্ণমেণ্টপক্ষে জয়ের উল্লাস, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ এবং তাহার আন্বঙ্গিক 
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উপসর্গগুলি দমন করিতে তাহাদের নীতি সফল হইয়াছে বিবেচনা করিয়! 
তাহারা! জয়গর্বর ঢাকিয়া! রাখিতে পারিলেন নাঁ। অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে; 
আপাততঃ রোগী বাচুক কি মরুক তাহা! লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। 
কংগ্রেস বহুল পরিমাণে পথে আসিলেও তাহারা এক আধটু রদবদল করিয়া এ 
নীতিই চালাইতে দুর্চসন্কল্প হইলেন। তাহারা জানেন যে, যতদিন মৃল সমস্াগ্তলি 
থাকিবে, ততর্দিন জাতীয় কর্ধধারার এই পরিবর্তন সাময়িক এবং শাসনদণ্ড 
শিথিল করিলে যে কোন মুহূর্তে ইহা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। 
সম্ভবতঃ তাহারা ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকতর অগ্রগামী 
অংশ এবং শ্রমিক ও কৃষকদলের বিরুদ্ধে দমননীতি চালাইতে কংগ্রেসের সাবধান 
নেতারা বিশেষ বিরক্ত হইবেন না। 

দেরাদুন জেলে আমার চিস্তাধারা কতকটা এইভাবে বহিতে লাগিল । ঘটনার 
গতি সম্পর্কে আমার পক্ষে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কেন না আমি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া আছি। আলীপুর জেলে আমি বাহিরের ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণরূপেই 
বিচ্ছিন্ন ছিলাম, দেরাছুন জেলে গভর্ণমেপ্ট-অন্ুমোদিত সংবাদপত্রে আমি আংশিক 
ও একদেশদশী সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম । সম্ভবতঃ যদ্দি বাহিরের সহকম্মাদের 
সহিত আমার যোগ থাকিত এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে পয্যবেক্ষণ করিবার 
স্থবিধা পাইতাম, তাহা হইলে আমার মতের কোন কোন দিক পরিবন্তিত হইত। 

কেেশকর বর্তমান ছাড়িয়। আমি অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; 
আমার কর্মক্ষেত্রে আগমনের স্চনা হইতে অগ্ঠাবধি ভারতের কি রাজনৈতিক 
পরিবর্তন হইয়াছে? আমরা যাহা করিয়াছি তাহা! কতখানি সঙ্গত হইয়াছে ? 
কতখানি অসঙ্গত ? আমার মনে হইল, যর্দি আমার চিস্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখি, তবে তাহা স্থবিন্যস্ত হইবে এবং প্রয়োজনে আমিবে । এইভাবে নিজেকে 
একটা নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রাখিলে, মানসিক ক্লেশ ও অবসাদ হইতেও মুক্তি 
পাইব। এই ধারণা হইতেই আমি দেরাদুন জেলে ১৯৩৪-এর জুন মাসে এই 
“আত্ম-চরিত-বর্ণনা” লিখিতে আরম্ভ করি এবং গত আটমাস কাল যখনই মনে 
আবেগ আসিয়াছে, তখনই ইহা লিখিয়াছি। মাঝে মাঝে লিখিবার ইচ্ছা হইত 
না, তিনবার প্রায় এক মাস ধরিয় কিছুই লিখি নাই । তথাপি আম কোনমতে 
চালাইয়] গিয়াছি ; আমার এই মানসপথে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়! আমিল। ইহার 
অধিকাংশই অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে লিখিতে হইয়াছে; এই কালে আমি 
মানসিক অবসাদ ও বিবিধ ভাবাবেগে পীর্ডিত হইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার লেখার 
মধ্যেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে; কিন্তু এই লেখার দ্বারাই আমি নিজেকে বর্তমান 
ও তাহার বহুবিধ দুশ্চিন্তা হইতে অনেকথানি মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি 
যখন লিখিতাম তখন বাহিরের পাঠক-সমাজের কথা! আমার কদাচিৎ মনে 
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পড়িত ; আমি নিজেব সহিত বিচার কবিতাম, আত্মকল্যাণেব জন্যই প্রশ্ন গড়িযা 
তুলিযা তাহার উন্তব দিতাম, কখনও কখনও ইহাতে কৌতকও অনুভব 
কবিয়াছি। আমি যখাসম্ভব সরল ভাবে চিন্ত! কবিবাব চেষ্ট। কবিযাছি এবং আমার 
মনে হয, অতীতেব এই আলোচনা, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য কবিযাছে । 

জুলাই মাসের শেষভাগে কমলাব অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইযা পডিল এবং 
কয়েকদিনের মব্যেই তাহাব প্রাণসংশয অবস্থা হইল । ১১ই আগষ্ট সহসা আমাকে 
দেবাছুন জেল ত্যাগ কবিবাব আদেশ দেওযা হইল এবং সেই বাত্রেই পুলিশ 
পাহাবায় আমাকে এলাহাবাদ পাঠান তইল। পরদিন অপরাহ্ে আমরা 
এলাহাবাদেন প্রয়াগ ষ্টেশনে অবতব্ণ কবিলাম , সেখানে জিলা ম্যাজিষ্টরেট 
আমাকে বলিলেন যে, আমাব পীডিতা পত্বীকে দেখিবাব জন্ত আমাকে 
সামঘ্িকভাবে কাবামুক্তি দেওযা হইতেছে। আমাব গ্রেফতাবেব দিন হইতে 
আজ পর্য্যন্ত একদিন কম ছয়মাস হইল | 
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“তরবারী তাহার পিধান জীর্ণ করে এবং আত্মা ও হৃদয়কে জীর্ণ করিয়া 
ফেলে” বায়বণ। 

আমার কারামুক্তি সাময়িক । আমাকে বল। হইল যে, ইহা! একদিন অথবা 
দুইদিন হইতে পারে , অথব। ভাক্তারগণ যতদিন অত্যাবশ্তক বিবেচনা করিবেন, 
ততদিনও হইতে পারে । এই অনিশ্চিত অবস্থা, অতিমাত্রায় অশান্তিজনক, স্থির 
হইয়! কোন কাজই কবা যায় না । সমষ নির্দিষ্ট হইলে নিজের অবস্থা বিবেচনায় 
কাজের ব্যবস্থা করিতে পাবিতাম। এ অবস্থায়, যেকোন দিন যে কোন মুহূর্তে 
আমাকে কারাগারে ফিরিয়! যাইতে হইতে পাবে। 

এই আকস্মিক পরিবর্তনের জন্ত আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নিঞ্জন 
কারাবাস হইতে একেবারে ডাক্তার, নাস? আত্মীয়ম্বজনপূর্ণ গৃহে জনতার মধ্যে 
আসিয়া পড়িলাম। আমার কন্যা ইন্দিরাও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছিল । 
কমলার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য এবং আমার সহিত দেখ! করিবাব জন্য বন 
বন্ধু আসিতে লাগিলেন । এখানে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র, গ্ৃহের আরাম ও 
ভাল খাছ্ের ব্যবস্থা । কিন্তু এ সকলের মূলে রহিয়াছে কমলার সন্কটজনক 
অবস্থার জন্য উদ্ছেগ। 
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এগার দিন 


তাহার দেহ শীর্ণ দুর্ববল, যেন কমলার ছায়ামুন্তি তাহার রোগের সহিত 
ক্ষীণভাবে সংগ্রাম করিতেছে; তীহাকে চিরদিনের মত হারাইব, এই চিন্তা 
অনহরপে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল । আমাদের বিবাহের পর সাড়ে আঠার বৎনর 
অতিবাহিত হইয়াছে ; সেইদিনের কথা আমার মনে পড়িল,__তারপর দীর্ঘকালের 
কত স্মৃতি ! আমার বয়ন তখন ছাব্বিশ বংসর, তাহার বয়স তখন প্রায় সতর,__ 
যেন ভূল করিয়। বালিক1 হইয়াছে*; সাংসাবিক ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। 
আঁমাদের্‌ মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রচুর, আমাদের মানসিক গঠনের পার্থকা আরও 
বেশী; আমার মানলিক বিকাশ তাহার চেয়ে অনেক অধিক। তথাপি বাহাতঃ 
জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাব সত্বেও, আসলে আমি বালকের মত চপল 
ছিলাম এবং আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, বালিকার কোমল ও ভাবপ্রবণ মন 
পুষ্পের মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সেজন্য কত সত্ব ও সন্গেহ আদর 
আবশ্তক। আমরা পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলাম এবং ভাল ব্যবহার 
করিতাম কিন্তু আমাদের মনের পটভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র, সর্বদাই সামগ্তশ্তের 
অভাব বোধ করিতাম। এই সামঞ্ুশ্যের অভাব হইতে সময় সময় ঠোকাঠুকি 
হইত এবং তুচ্ছ বিষয় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহও হইত । কিন্তু বালক বালিকার 
এই মনোমালিন্য ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত মিলনের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। 
আমদের উভয়েরই মেজাজ চড়া ও অন্ুভূতিপ্রবণ এবং আত্মম্ধ্যাদ। সম্বন্ধে 
উভযেরই ধারণা অত্যন্ত বালকোচিত ছিল। ইহ সত্বেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তবে সামঞ্তস্তের অভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়াছে । আমাদের 
বিবাহের একুশ মাস পরে আমাদের কন্তা ও একমাত্র সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয়। 

আমাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবরূপাস্তরের সুচনা হইল ; আমি 
ক্রমে সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তখন হোমরুল আন্দৌলনের দিন, কিছু 
পরেই আসিল পঞ্জাবের সামরিক আইন ও অসহযোগ, আমি ক্রমে জন- 
সাদারণের কাজের ধূলিতলে গড়াইয়! পড়িলাম। এই সকল কাজে আমি এত 
বেশী জড়াইয়! পড়িলাম যে, একরূপ অজ্ঞাতসারেই আমি তীহার দিকে লক্ষ্যও 
করিতাম না? যখন আমার সঙ্গ তাহার অধিক প্রয়োজন ছিল, সেই সময়েই 
তিনি কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতেন। তাহার প্রতি আমার ভালবাসা 
বরাবর ছিল, এমন কি বাড়িয়াছে; তিনি তাহার স্ষি্ধ হৃদয় লইয়। সর্বদাই 
আমার সেবা ও সাস্বনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, একথা ভাবিয়া আমি অপূর্ব 
সন্তোষ লাভ করিতাম। তিনি আমাকে বল দিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি মনে 
দুঃখ পাইতেন এবং নিজেকে একটু অবজ্ঞাত মনে করিতেন । এই অর্ধ বিশ্থৃতি 
ও অনিয়মিত মনোভাব অপেক্ষা! তাহার প্রতি দয়াহীন ব্যবহার হয়ত অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠতর হইতে পারিত। 


জওহরলাল গেহরু 


তারপর আসিল তীহার ব্যাধি, আমার কারাদ্গুজনিত দীর্ঘ অন্থুপস্থিতি-_- 
এইকালে আমাদের মধ্যে কেবল জেলে দেখাশুনা হইত। নিরুপপ্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলনে তিনি আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া ফাড়াইলেন এবং 
তিনিও কারাদণ্ড লাভ করায় কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমরা যেন 
পরম্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলম। আমাদের পরম্পরের বিলম্বিত ও 
বিবল দেখাসাক্ষাৎ কত দুর্লভ সম্পদ মনে হইত, আমরা এ দিনের জন্য প্রতীক্ষা 
করিয়া প্রত্যেকটি দিবস গণনা করিতাম। আমাদের দ্রেখাসাক্ষাৎ কিন্বা 
পরস্পরের সহিত স্বল্প অবস্থিতিকালে আমরা কখনও পরস্পরের প্রতি বিরক্তিবোধ 
করিতাম না, ভাল লাগে না, এমন ভাব মনে উঠিত না সর্বদাই অক্লান অভিনবত্ব 
উপভোগ করিতাম। আমরা পরস্পরের মধ্যে কত কি নৃতন আবিষ্কার করিতাম, 
যদিও তাহার সবগুলি আমাদের পছন্দ হইত না। এমন কি বড় হইয়াও 
আমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা অনেকটা বালক-বালিকার মত 
মনে হইত । 
আঠার বদর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও তাহাকে ঠিক কুমারী কন্যার 
মত দেখায়) তাহার অবয়বে গৃহিণীর মাতৃরূপ নাই। দীর্ঘকাল পূর্ধে তিনি 
যেমন বধৃ-বেশে আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন, ধেন অনেকটা তেমনই আছেন। 
কিন্ত আমার প্রসৃত পরিবর্তন হইয়াছে; যদিও বয়সের তুলনায় আমার দেহ 
স্থগঠিত স্বচ্ছন্দগতি ও কর্মক্ষম এবং লোকে বলে এখনও আমার মধ্যে কিছু 
কিছু বালকোচিত চাপল্য রহিয়াছে কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। 
আমার মাথায় আংশিক টাক পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, আমার মুখে কুঞ্চিত 
রেখাবলী ফুটিয়াছে; চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণ ছায়া । গত চারি বৎসরের ছুঃখকষ্ট ও 
দুশ্চিন্তা আমার উপর অনেক আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । ইদানীং আমি ও 
কমল! কোন অপরিচিত স্থানে গেলে, লোকে তাহাকে আমার কন্যা বলিয়৷ ভ্রম 
করিয়াছে এবং আমি অত্যান্ত বিব্রত হইয়াছি। তীহাকে ও ইন্দিরাকে ছুই 
বোনের মত দেখায়। 
আঠার বংসরের বিবাহিত জীবন ! কিন্ত ইহার মধ্যে কত দীর্ঘ বংসর আমি 
কারাগারের অন্ধ-গৃহে এবং কমল! হাসপাতালে ও স্বাস্থ্ানিবাসে কাটাইয়াছে ! 
এখনও আমি পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি, ছুর্দিনের জন্য মুক্ত মাত্র) আর 
কমলা রোগশয]য় জীবনের আশায় সংগ্রাম করিতেছে । তাহার নিজের স্বাস্থ্যের 
প্রতি অবহেলার জন্য আমি তাহার উপর একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্ত তথাপি 
আমি কি করিয়া তাহাকে দোষ দেই ? জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার 
দুনিবার আগ্রহে তিনি স্বীয় অক্ষমতা ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহ। দেহের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তিনি যথাযথ ভাবে কাজও করিতে পাবেন 


৬০৪ 


এগার দিন 


নাই, চিকিৎসাও করিতে পারেন নাই, এবং তাহার ভিতরের অনলে দেহ 
জলিষা গিয়াছে। 

এখনই যে তীহাকে আমার সর্বাধিক প্রয়োজন, তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া 
ঘাইবেন? আমরা যে এতদিনে পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে আরম্ভ কবিষাছি 
_ আমাদের মিলিত জীবন এই ত আর্ত হইল! আমাদের পরস্পরের উপর 
এত নির্ভরতা, আমাদের একত্রে কত কিছু কৰ্তিবার আছে ! 

* দিনের পর দিন, দণ্ডের পর দণ্ড তাহার দিকে চাহিয়! চাহিয়া এইরূপ কত 

কথাই মমে পড়িতে লাগিল। 

সহকম্মা ও বন্ধুরা আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। আমি যাহা 
জানিতাম না, এমন অনেক ঘটনার কথা তাহাদের নিকট শুনিলাম। তীহারা 
প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্তাগুলি আলোচনা করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়! কঠিন। একে কমলার অস্থখের জন্য 
মন বিক্ষিপ্ত, তাহার উপর জেলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকার দরুণ এই সকল সুস্পষ্ট 
প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে 
আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জেলে প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সংবাদের উপর নি্র 
কবিয়া কোন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করা সম্ভবপর নহে । মনকে আলোচনায় 
উন্মুখ করিয়া তুলিবার জন্য বাক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন, নতুবা মত প্রকাশ 
করিতে গেলে তাহা বাস্তবতাবর্জিত পণ্ডিতী আলোচনায় পধ্যবসিত হইতে 
পারে। গাদ্ধিজী এবং কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির সহকন্মাদদের সহিত 
আলোচনা না করিয়া, কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ 
কণিলে তাহাদের প্রতিও অবিচার করা হইবে। কংগ্রেসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, 
তাহার সমালোচনায় আমার মন পরিপূর্ণ থাকিলেও, কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট 
প্রন্তাব উপস্থিত করিবার জন্ত আমি প্রস্তত ছিলাম না। তখন আমার 
কারামুক্তির সম্ভাবনা! ছিল না বলিয়! এই ধারাম্ব চিন্তা করিতে পারি নাই । 

আমার গীড়িত৷ পরীর রোগশয্য! পার্থ আসিতে দিয়৷ গভর্ণমেণ্ট যে সৌজন্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সুযোগ লইয়া! রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সঙ্গত হইবে 
না, এ ভাবও আমার মনের মধ্যে ছিল। এ শ্রেণীর কোন কাজ করিব না 
বলিয়া কোন লিখিত সর্ত অথবা প্রতিশ্রতি অবশ্ঠ আমি দেই নাই তথাপি 
পূর্বোক্ত কারণে আমার মনে সঙ্কোচ আসিত। . 

কয়েকটি মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ ছাড়া আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি 
নাই। এমন কি ঘরোয়া ভাবেও আমি কোন স্থনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির কথা বলি 
নাই, কিস্ত অতীত ঘটনা সম্পর্কে মুক্তকঠ্ঠে সমালোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রী দল তখন সবেমাত্র গঠিত হইয়াছে এবং আমার অনেক অন্তরঙ্গ 


৬৫ 


জওহরলাল নেহরু 


সহকন্মাঁ উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে 
উহার মোটামুটি কর্মনীতি আমার নিকট সম্তোষজনক বলিয়া মনে হইল। কিন্তু 
ইহা এমন এক বিচিত্র ও বিমিশ্র দল বলিয়া মনে হইল যে যদ্দি আমি সম্পূর্ণ 
স্বাধীনও থাকিতাম, তাহা হইলেও আমি সহসা ইহাতে যোগ দিতাম না। স্থানীয় 
রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কিছু সময় দিতে হইল, কেন না অন্তান্ত স্থানের 
ন্যায় এলাহাবাদেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির নির্ববাচন লইয়া এক অভূতপূর্বব তীব্র 
আন্দোলন স্থক হইয়/ছিল। ইহার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যাপার ছিল ন|। 
ইহা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র এবং কতগুলি ব্যক্তিগত কলহ '্ীমাংসার 
সাহায্যের জন্য আমার ডাক পড়িযাছিল। 

এই সকল ব্যাপারে জডিত হইয়া পডিতে আমাব ইচ্ছাও ছিল না, তথাপি 
কতকগুলি ব্যাপাব দেখিয়! আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃইলাম। স্থানীয কংগ্রেসের 
শির্ববাচন লইয়া লোকের এত উত্তেজনা অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয়। ইহাদের 
মধ্যে ধাহাব। প্রধান তাহারা অনেকেই সংঘর্ষ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণ 
দেখাইযা সরিয়। পড়িয়াছিলেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বজ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ কাবণগুলিরও কোন গুকত্ব বহিল ন। এবং তাহারা সহস। বাহির হইয়া আসিয়| 
পর্ম্পরের বিকদ্ছে অতি তীব্র এবং অশিষ্ট আন্দোলন চালাইতে ল।গিলেন। অন্ত 
দলকে দাবাইয়। দিবার একান্তিক আগ্রহে মান্ধষ কি ভাবে অতি সাধারণ শিষ্টাচার 
পধ্যন্ত ভুলিয়া যায! আমি দেখিয়া মন্মাহত হইলাম যে স্থানীয় নির্বাচনের জয় 
লাভের উদ্দেশ্যে কমলার নাম, এমন কি, তাহার পীড়ার কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার 
হইতে লাগিল । 

ব্যাপক প্রশ্নগুলির মধ্যে ব্যবস্থা-পরিসদের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা 
করিবার জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। যুবকের 
দল এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। কেন না তাহাদের মতে ইহা নিয়মতান্ত্রিক 
আপোষের পথে প্রত্যাবর্তন মাত্র । কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহারা কোন 
কাধ্যকরী উপায় নির্দেশ করিতে পারিল না। প্রতিবাদীরা কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের 
নীতির কথা তুলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কংগ্রেস ছাড়া অন্তান্ত দলের 
নির্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না । দেখিয়! মনে হইল 
তাহাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পথ স্থগম করিয়া দেওয়া। 

এই সকল স্থানীয় কলহ রাজনীতির গতি ও পরিণতি দেখিয়! আমি অতিমাত্রায় 
বিরক্ত হইলাম। তাহাদের সহিত আমার ধেন প্রাণগত যোগ নাই এবং আমার 
নিজের জন্মভূমি এলাহা'বাদে আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ অপরিচিত বলিয়া মনে করিতে 
লাগিলাম। আমি বিশ্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যখন এই সকল ব্যাপারে 
যোগ দিবার সময় আসিবে, তখন এই পারিপাশ্বিক অবস্থায় আমি কি করিব? 


৬০৬ 


এগার দিন 


আমি গান্ধিজীকে কমলার অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম। আমাকে শীত্রই 
জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই আর ক্থযোগ নাও পাইতে পারি, ইহা 
মূনে করিয়া! আমার মনের ভাবও এঁ পত্রে জানাইলাম। আধুনিক ঘটনাগুলিতে 
আমার মন বিশেষরূপে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পক্রে 
ভাহারও আভাস ছিল। কি করিতে হইবে, কি হওয়া উচিত অথবা কি হওয়া 
উচিত নয় আমি তাহা লিখিবার চেষ্টা করি নাই, কেবল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই 
কৃত্তকাংশে লিখিয়াছিলাম । এই পত্র আমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগের নিদর্শন মাত্র 
এবং পৰে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম মে গাদ্ধিজী ইহাতে বডই ব্যথিত 
চঈযাছিলেন। 

দিনেব পর দিন আমি কারাগারেব আহ্বান অথবা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
অন্য কোন প্রকার সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে 
সংবাদ দেওয়। হইতে লাগিল যে পবদ্িবস অথব। তৎপর দ্িবসই আমাকে সরকারী 
“নর্দেশ জানান হইবে । ইতিমধ্যে আমার পত্বীর অবস্থার বিবরণ প্রত্যহ 
জানাইবার জন্য ডাক্তারদিগকে অন্থরোধ করা হইল । আমার আগমনের পর 
কমলাব অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি দেখা গেল। 

সাধারণের মনে ধারণা হইল, এমন কি, যাহারা! সাধারণতঃই গভর্ণমেণ্টের 
বিশ্বাসভাজন তাহারাও মনে করিতে লাগিলেন যে দুইটি আসন্ন ঘটনা ন। হইলে 
আমাকে সম্পূর্ণকপে মুক্তি দেওয়া হইত; আগামী অক্টোবর মাসে বোস্বাইয়ের 
খংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন এবং নভেম্বর মাসে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন । 
জলের বাহিরে থাকিলে এই সকল ব্যাপারে আমি উপদ্রব স্থষ্টি করিতে পারি 
এই কারণে সম্ভবতঃ আমাকে আরও তিন মাসের জন্য জেলে রাখিয়া ছাড়িয়া 
দেগযা হইবে । অবশ্ত আমাকে পুনরায় জেলে পাঠান হইবে না, এই সম্ভাবনাও 
দিল এবং এই বিশ্বাসই দিনে দ্রিনে বদ্ধিত করিতে লাগিল। আমি স্থায়ীভাবে 
কাজকম্মে মনোযোগ দিবার সঙ্কল্প করিলাম । 

আমার মুক্তির এগার দিন পর ২৩শে আগষ্ট পুলিশের গাড়ী উপস্থিত হইল। 
পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে আমার সময় শেষ হইয়াছে, আমাকে 
এখনই নৈনী জেলে ফিরিয়া! যাইতে হইবে । আমি আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় 
লইলাম। আমি পুলিশের গাড়ীতে যাইতেছি এমন সময় আমার রগ্রা মাত! 
বাহুবিস্তার করিয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আমিলেন। তাহার সেই মুখ 
ধীর্ঘধকাল আমার স্মতি-পটে উদ্দিত হইয়া মন বিষঞ্ন করিয়া তুলিত। 


৬৩৭ 


৬৬ 


কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


“অন্ধকাবের একই বপ, তাহাব পথ অবিমুক্ত, কিন্তু সুর্যালোকই তাহার 
গতি-পথে শত খত বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয। ছুঃখ ও সখের মধ্যও সেই 
পার্থক্য , স্থখের পথে দুঃখের 'আঘাত-বেদনার প্রচুব বাধা 1” 

__রাজতবঙ্গিণী। 


আমি পুনবায় নৈনী জেলে ফিরিযা আসিলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আমি 
এক অভিনব দণ্ডাদেশ লইয| কাবাগাবে আসিযাছি। ভিতর বাহিখ বাহির 
ভিতব কবিতে কবিতে আমি যেন বালকেব ক্রীডাকন্দুকে পবিবন্তিত হইযাছি। 
এই শ্রেণীৰ আকম্মিক পবিবর্তনে ন্বাধুপুঞ্ধে যে আবেগের সঞ্চার হ্য, পুনঃ পুনঃ 
পরিবন্তনেব মধ্যে তাহাকে শান্ত করিয়া আনা কাহাবও পক্ষে সহজসাধ্য নহে। 
আমি আশা কবিয়াছিলাম যে, আমাকে টননীতে পুরাতন জেলে রাখ! হইবে । 
ইতিপূর্বে দীর্ঘ অবস্থিতিকালে আমি উহাতে অভ্যন্ত হইয! উঠিয়াছিলাম। 
সেখানে আমাৰ ভগ্মীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের রোপিত কিছু ফুলগাছ ছিল এবং একটি 
স্বন্দব বারান্দা ছিল। কিন্তু এই পুরাতন ৬নং ব্যাবাকে বিনা বিচার ও বিন! 
কারাদণ্ডে আটক একজন রাজবন্দী ছিলেন, তীহাব সহিত আমার সাহ্চর্য্য 
অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমাকে জেলের অন্ত প্রান্তে লইয়া রাখা হইল। এই 
স্থানটি অনেক বেশী আবৃত এবং ফুলবাগানের কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না । 

কিন্তু যে স্থানেই আমি দিবারাত্র যাপন করি না, কোন কিছুই আসে যায় না, 
কেন না আমার মন ছিল অন্তত্র। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, কমলার 
অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল, আমার্‌ পুনরায় গ্রেফ তারের আঘাতে সেটুকু 
থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই। কয়েকর্দিন আমাকে কারাগারে ডাক্তারদের 
সংক্ষিপ্ত দৈনিক বিবরণ দেওয়ার বাবস্থা হইল। ইহা অনেক হাত ঘুবিয়া 
আসিত। ডাক্তাব টেলিফোন যোগে ইহা পুলিশের সদর অফিসে জানাইতেন, 
তাহারা আবার উহা কারাগারে পাঠাইয়৷ দিত। জেল কর্মচারীদের সহিত 
ডাক্তারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। দুই সপ্তাহ কাল 
অনিয়মিত হইলেও আমি প্রত্যহ এই বিবরণ পাইয়াছি। তাহার পর উহা 
বন্ধ করিয়| দেওয়া হইল। অথচ তখন কমলার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে 
যাইতেছিল। 





কমূল। নেহব, 


কারাগারে প্রত্যাবর্তন 


ছুসেংবাদ এবং সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা দিবসকে অসহনীয় বূপে দীর্ঘ করিয়া 
তুলিত এবং বাত্রি অধিকতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। সময় যেন স্থির 
অথবা শশ্বুকের মত মন্থর গতি, একটি ঘণ্টা যেন আর একটি ঘণ্টার উপর 
দুঃস্বপ্নের ছুর্বহ বোঝা । জীবনে কখনও আমি উহা এত তীব্র ভাবে অনুভব 
করি নাই। তখন আমি মনে ভাবিতাম যে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের্‌, 
পরেই মাস দুইয়ের মধ্যে আমি মুক্তি লাভ করিব। কিন্তু এই ছুই মাস অনন্তকাল 
বন্সিযা মনে হইতে লাগিল । 

আমার পুনরায় গ্রেফতারের ঠিক এক মাস পরে একদিন একজন পুলিশ 
কশ্মচারী আসিয়া! আমার পত্বীর সহিত কিছু কাল সাক্ষাতের জন্য আমাকে 
কারাগার হইতে লইযা গেলেন। আমি শুনিলাম আমাকে সপ্তাহে দুইবার কবিয়া 
ভীহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া! হইবে । এমন কি, সময় পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়| হইল। আমি চারিদিন অপেক্ষা করিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিল 
না) পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম দ্রিনও অতিবাহিত হইল । প্রতীক্ষা করিতে করিতে 
আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তীহার অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
সংবাদ পাইলাম । আমাকে সঞ্তাহে ছুইবার তাহার সহিত দেখা করিতে লইয়' 
যাওয়! হইবে, এই কথ বলিয়! পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল? 

অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসও অতিবাহিত হইল | এমন দীর্ঘতম ক্লেশকর ত্রিশটি 
দিন জীবনে আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। 

অনেক মধ্যস্ত্ের মারফতে আমাকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে যদ্দি আমি 
প্রতিশ্রুতি দেই, এমন কি মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দেই যে আমার কারাদণ্ডকাল 
পর্যস্ত আমি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিব তাহা! হইলে কমলার শুশাষার জন্য 
আমি মুক্তি পাইতে পারি। সে মুহূর্তে আমার চিস্তায় কোন রাজনীতি ছিল না, 
বিশেষতঃ এগার দিন বাহিরে থাকিয়া যে রাজনীতি আমি দেখিয়া আসিয়াছি 
তাহাতেই আমার মন তিক্ত হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু প্রতিশ্রতি দিব! আমার 
নিজের সংকল্লের প্রতি, উদ্দেশ্টের প্রতি, আমার সহকম্মীদের প্রতি, আমার নিজের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। করিব? যাহাই ঘটুক না কেন ইহা অসম্ভব সর্ভ! ইহা 
করার অর্থ নিজের সত্তার ভিত্তিকে মন্মাস্তিক আঘাত করা, আমার মধ্যে যা 
কিছু পবিত্র বলিয়া আমি মনে করি, তাহারই অপমান করা । আমি শুনিলাম, 
কমলার অবস্থা দিনে দিনে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে 
তাহার শয্যাপার্থ্থে আমার অবস্থিতিও তীহাকে অনেকখানি সাস্বনা দ্বিতে 
পারিত। আমার ব্যক্তিগত অহমিকা ও গৌরব-বুদ্ধিই বড়, না, তাহাকে মেবা 
করিবার আকাঙজ্ষা বড়? অমঙ্গলের এই পূর্বাভান আমার নিকট অত্যন্ত 
ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্ততঃ তখন আমি 
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এ ভাবে এই সমস্তার সন্মুধীন হই নাই। আমি জানিতাম আমি কোন সর্তে 
আবদ্ধ হইলে কমল! নিজেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং আমি যদি 
এরূপ কিছু করিতাম তাহা হইলে তিনি আহত হইতেন এবং তাহাতে তাহার 
অনিষ্ঠই হইত । 

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমাকে পুনরায় তাহাকে দেখিতে লইয়! 
যাওয়! হইল। প্রবল জরে তিনি মৃচ্ছিতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি আমাকে 
নিকটে বাখিবাব জন্য ব্যাকুলতা দেখাইলেন। কিন্তু তাহাকে ছাড়িযা আমাকে 
জেলে কিরিয়া যাইতেই হইবে। তিনি মুখে সাহস আনিয়া আমার দিকে 
চাহিয়া হাসিলেন এবং আমাকে মস্তক অবনত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি 
সেৰপ করিলে তিনি কানে কানে কহিলেন, “গভর্ণমেণ্টের নিকট তুমি প্রতিশ্রুতি 
দিবে? এ কি সব শুনিতেছি ? তুমি কিছুতেই উহা করিও ন11” 

আমার এগার দিন জেলের বাহিরে থাকার সময স্থির হইয়াছিল যে, কমলা 
একটু স্থস্থ হইলেই তাহাকে কোন উপধুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা হইবে। তথন হইতে তাহার অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার জন্য আমর! 
অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু ভাল হওয়া ত দূরের কথা, ছয় সপ্তাহ পরে তাহার 
অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িল। এ ভাবে তীহার ক্রমাবনতি লক্ষ্য 
করা নি্ষল বিবেচনা করিয়া, এই অবস্থাতেই তাহাকে ভাওয়ালী পাঠান স্থির 
হইল। 

তাহার ভাওয়ালী যাত্রার পূর্বদিন আমাকে জেল হইতে লইয়া তাহার সহিত 
দেখ! করিতে দেওয়া হইল। আমি তাহাকে আবার কবে দেখিতে পাইব। 
ভাবিয়া কূল পাইলাম নাঁ। তাহাকে কি আর দেখিতে পাইব? কিন্তু সেদিন 
তাহাকে বেশ হাসিধুসী দেখিয়া আমি বহুদিন পর সম্তোষলাভ করিলাম। 

তিন সপ্তাহ পরে কমলার নিকটে থাকিবার জন্য আমাকে আলমোড়া জেলে 
বদলি করা হইল। ভাওয়ালীর পথে বলিয়া আমি ও আমার রক্ষী পুলিশ 
কর্মচারী কয়েক ঘণ্টা সেখানে রহিলাম । কমলার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া 
আমার বড় আনন্দ হইল, লঘু হৃদয়ে আমি আলমোড়। যাত্র। করিলাম । তবে 
তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই গিরিশ্রেণী দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুর্ণ 
হইয়াছিল। 

পর্বতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া আমার কত আনন্দ! আমাদের মোটর- 
গাড়ী সপিল পথে চলিয়াছে, প্রভাতের শীতল বাঘু, পর পর উদ্ঘাটিত দৃশ্টরাজি, 
কত মনোহর! আমরা উর্ধে উঠিতে লাগিলাম, পর্ধত-সঙ্কটের গভীরতা 
বাড়িতে লাগিল, শৃঙ্গমাল৷ মেঘের আড়ালে ঢাক পড়িল। নব নব তরুলতা৷ 
দেখিতে দেখিতে আমর! দেবদারু ও পাইনের রাজ্যে আগিয়া পড়িলাম। রাস্তার 
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ক ঘুরিলেই আভনব বিশাল গিরিশ্রেণী চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, নিষ্ে 
উপত্যকায় কলনাদিনী ক্ষুদ্র তটিনী। দেখিয়া আশা মিটে না, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে 
চারিদিকে চাহি, এইরূপে স্থৃতিসম্পুট ভরিয়া, লইতে চাহি) যখন এই দৃশ্ঠ 
আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে, তখন যেন স্বতি-পটে ইহা পুনরায় 
দেখিতে পাই। 

পর্ধবতগাত্রে কুটারশ্রেণী-_-তাহ] ঘিরিয়! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শশ্ক্ষেত্র, কত পরিশ্রমে 
পর্জতের গাত্রে এগুলি খুদিয়া বাহির করিতে হইয়াছে । দূর হইতে এগুলি 
মলিন্দের মত দেখায়, কখনও বা মনে হয় দীর্ঘ সোপানাবলী গিরিগাজ্জ হইতে 
শীষে উঠিয়। গিয়াছে। জনবিরল বসতির মুষ্টিমেয় মানব প্রক্কতির নিকট হইতে 
মাত সামান্য শস্ত পাইবার জন্য কি অপামান্ত পরিশ্রম করিয়াছে! তাহাদের 
প্রয়োজনের পক্ষেও যাহা পধ্যাপ্ত নহে, তাহাই পাইবার জন্য কত দীর্ঘকালব্যাপী 
অবিরত শ্রম ইহারা করিতেছে । পর্বতের পার্থে সমতলভূমির কধিত ক্ষেত্রগুলি, 
গার্স্থ্য জীবনের আভাস বহিয়া আনে, তাহারই পার্খে, উর্ধে, কৃষ্ণ অরণ্যানীর 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন আশ্চধ্য রূপ ! 

দিবাভাগ অত্যন্ত আরামপ্রদ-_বেলা বাড়ার সঙ্ষে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে 
জীবনের স্পন্দন জাগিল; দূরত্বের ব্যবধান যেন রহিল না, তাহাদের সহিত 
পরিচিত বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা! অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু দ্িবাবসানে তাহাদের 
এই প্রসন্ন মুত্তির কি আমুল পরিবর্তন! “জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে 
নজনীর যাত্রারস্তের” সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্বতমালা শীতল গান্তভীধ্যে ভরিয়া 
উঠে জীবন গুহার অতলে আত্মগোপন করে, কেবল বন্তপ্রকতি আপনাতে 
আপনি সম্পূর্ণ। চন্দ্রালোকে অথব! তারকার মুছুভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর 
পরিব্যাপ্ত ভীতি-মিশ্রিত রহস্যময় বলিয়। মনে হয়; কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন 
মনে হয় না, উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কীাদিয়া ফেরে। একক পথিক 
ঈন্হীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া! উঠে, সে সর্বত্র দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন 
কি, বাধুর শব্দ উদ্ধত পরিহাসের মত মনে হয়! কখনও বা বাযুহীন শব্বহীন 
নিষ্ষ্প নিস্তন্ধতায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার 
হইতে মৃদু গুপ্চনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জ্বল ও নিকটবর্তী 
বলিয়। মনে হয়। পর্বতমালা নিষ্করুণ গান্তীর্য্যে চাহিয়া থাকে, তাহার রহস্তের 
সম্মুখে মুখামুখি দড়াইতে ভয় হয়। পাস্কালের মতই মনে হয়, “এই অসীম 
বিস্তারের অনন্ত নিস্তন্ধতায় আমি ভীত।” সমতলক্ষেত্রে রজনী এত নিম্তব্ধ 
নহে) কীটপতঙ্গ ও পশ্তপক্ষীর শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়। 

কিন্তু শীতরজনীর নিরানন্দ আবির্ভাব তখনও বহুদূরে, আমরা মোটরে 
আলমোড়ায় চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্স্থান নিকটবর্তী, এমন সময় পথের 
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মোড় ঘুরিতেই মেঘমুক্ত এক অপূর্ধব দৃশ্ঠ উদঘাটিত হইল । আমি বিস্মিত আনন্দে 
চাহিয়া দেখিলাম । তুযার-মৌলী হিমগিরির শৃঙ্গরাজি, অরণ্যানীমণ্তিত পর্ববত- 
মালার উদ্ধে সমুন্নত-শিব। যুগবুগান্তের জ্ঞানগন্ভীর প্রশান্তি লইয়। ইহারা যেন 
বিশাল ভাবতের শিয়রে সদাজাগ্রৎ প্রহরী। ইহাদের দেখিয়া হৃদয় ও মন জুড়াইল।; 
সমতলক্ষেত্রে অগণিত পল্লী নগরের ক্ষুদ্র সংঘাত ও যড়মন্ত্র লোভ ও মিথ্যা এই 
অনস্তের সম্মুখে তুচ্ছতম বলিয়া মনে হইতে লাগিল । 

আলমোড়ার ক্ষুদ্র জেলটি পর্বতগাত্রে অবস্থিত। একটি নবাবী ধরন্শর 
ব্যারাক আমাকে দেওয়া হইল। একান্ন ফিট লম্বা সতর ফিট চওড়া কাচা 
ঘর, মেঝে অসমান, উই-এ খাওয়া! ছাদ হইতে অনবরত কুটা ও ধূলি ঝরিঘা 
পড়ে। পনরটি জানালা, একটি দরজা । এগুলিকে জানালা ন1 বলিয়। দেওয়ালে 
বড় বড় শিক দেওয়া ফীক বলাই সঙ্গত। অতএব নিম্মল বাধুর অভাব নাই। 
শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ফাঁক চটের পর্দা দরিয়া ঢাকিয়৷ দেওয়া হইল । 
এই বিস্তীর্ণ স্বানে (ইহা দ্েরাদছুন জেলের যে কোন ইয়ার্ড হইতে বড়) আমি 
নিজ্জন গরিমায় বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আমি একা ছিলাম না, বনু 
চড়াই পাখী ভাঙ্গা ছাদের ফাটলে বাসা বাধিয়াছিল। সময় সময় ভাসমান 
মেঘ মুক্ত অবকাশ দিয়া আমার ঘরে আসিত-_সিক্ত কুয়াসায় চারিদিক 
আচ্ছন্ন হইত । 

বৈকালে সাড়ে চারটার সময় নৈশ আহারের সহিত কড়। চা পান করিবার 
পর পীচটার সময় আমাকে তালাবন্দী করা হইত। সকালবেলা সাতটায় 
দরজা! খোল] হইত। আমি ব্যারাকে বসিয়া অথবা সংলগ্ন উঠানে বসিয়! রৌদ্র 
পোহাইতাম। প্রাচীরের উপর দিয়া এক মাইল বা অন্ুরূপ দূরবর্তাঁ এক পর্বত 
দেখিতাম- উর্ধে নীলাকাশ, বিক্ষিপ্ত মেঘমালা । মেঘগুলি ক্ষণে ক্ষণে নব নব 
রূপ গ্রহণ করিত, সেই বিবর্তনলীল! দেখিয়া! আমি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতাম 
না। আমি উহাদের মধ্যে নানাবিধ পণ্ড প্রাণী কল্পনা করিতাম। কখনও বা 
মেঘে মেঘ মিশিয়া মহীসমুদ্রের মত মনে হইত। কখনও উহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ 
বেলাভূমি দেখিতাম। অনিলান্দোলিত দেবদারু কুপগ্জের মৃন্মরে, সমুত্রের দূরাগত 
ধ্বনি শুনিতাম। কোন কোন মেঘখণ্ড নির্ভয়ে আমার নিকট আদিত। দূর 
হইতে যাহা কঠিন পদার্থ বলিয়া মনে হইত, তাহাই তরল বাপ্পের মত আমাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। 

যদিও অপরিসর স্থান হইতে এখানে অধিকতর নিঃসঙ্গতা অন্থভব করি, 
তথাপি ক্ষুদ্র সেল অপেক্ষা এই প্রশত্ত ব্যারাক অনেক ভাল। এমন কি বৃষ্টির 
সময়ও আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
নিরানন্দদায়ক হইয়া উঠিল; শীত যখন শৃন্ত ডিগ্রীর কাছাকাছি, তখন নির্ঘ্ল- 
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কারাগারে প্রত্যা বর্ন 


বাদুন জন্য বা বাহিরে যাইবার কোন আগ্রহ হয় না। কিন্তু নববর্ষের প্রারস্তে 
তধাবপাত হইল ; নীরস কারাগারের চারিদিকও সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল দেখিয়া 
গানন্দিত হইলাম। বিশেষ ভাবে জেলের বাহিরে দেবদারু-শ্রেণীর তুষারমণ্তিত 
দহ কি হ্ন্দর শোভাময় ! 

কমলার অনিশ্চিত অবস্থার জন্য ছুশ্চিন্তাব অন্ত ছিল না। মন্দ সংবাদ 
পাইলেই আমি বিচলিত হইতাম কিন্তু হিমালয়ের শীতল বাতাসে দেহ মন 
স্িপ্ধ ও শান্ত হইয়া উঠিল, আমি পুনরায় আমার চিরাভ্যন্ত স্ুযুপ্তি ভোগ করিতে 
লাগিলাম। নিব্ররিত হইবার অব্যবহিত পূর্বের কতদিন বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি 
কি রহস্তময় এই নিদ্রা? কেন এই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়? যদি আমার এই 
নিদ্রা না ভাঙ্গে ! 

এই কালে কারাগার হইতে মুক্তির তীব্র আকাজ্ষা অনুভব করিতে 
লাগিলাম। বোম্বাই কংগ্রেন শেষ হইয়াছে; নভেম্বর আসিয়! চলিয়া গেল। 
বাবস্থা-পরিষদেব নির্বাচনের উত্তেজনাও শেষ হইয়াছে । আমি অনিতিবিলঙ্ষে 
সান্রামুক্তির প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। 

একদিন খা আবদুল গফুর খাঁর গ্রেপ্তার ও কারামুক্তির অপ্রত্যাশিত সংবাদ 
ম্বাসিল এবং অল্প কষেক দিনের জন্য ভারতে আগত সুভাষ বস্থর উপর অতি 
আশ্চর্য নিষেধাজ্ঞার খবরও পাইলাম। এই আদেশের মধ্যে মন্তয্যত্ব ও স্থবিবেচনা 
বলিয়! কিছু ছিল না। যিনি তাহার দেশের জনসজ্ঞের শ্রদ্ধাভাজন, যিনি নিজের 
গীড। সত্বেও ম্ৃত্যুশধ্যাষ শাসিত পিতাকে দেখিতে আসিয়াও দেখিতে পাইলেন 
ন| তাহার উপরই এরূপ নিষোধাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ইহাই যদি গভর্ণমেণ্টের 
মনোভাব হয়, তাহ! হইলে আমার শীপ্র কারামুক্তির কোন আশাই নাই । পরে 
সরকারী ঘোষণায় তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। 

আমার আলমোড়া জেলে আসিবার একমাস পর আমাকে ভাওয়ালীতে 
লইয়। গিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল। তাহার পর হইতে 
তিন সপ্তাহ পর পর তাহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল । ভারত-সচিব 
স্তর স্যামুয়েল হোর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সপ্তাহে 
একবার কি ছুইবার দেখা করিতে দেওয়া হয়। তিনি যদি বলিতেন, মাসে দুই 
বার কি একবার, তাহা হইলেই তিনি অধিকতর সত্য বলিতেন। আশমোড়ায় 
সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাহার সহিত আমার মাত্র পাঁচবার দেখা হইয়াছে। 
আমি অভিযোগ করিবার জন্য এই কথা উল্লেখ করিতেছি না; কেন না, কমলার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থবিধ! দিয়া গভর্ণমেণ্ট আমার প্রতি অনন্যসাধারণ 
সথবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এজন্য আমি তীহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাহার 
সহিত এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের স্থযোগ আমার পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য, সম্ভবতঃ 
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জওহরলাল নেহরু 


তাহার পক্ষেও। আমাদের সাক্ষাতের দিন ভাক্তারেরা তাহাদের বাধাধর! নিয়ম 
স্থগিত রাখিতেন এবং আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপের সুবিধা 
পাইতাম। আমরা পরস্পরের গাঢ সান্লিধ্য অনুভব করিতাম, তাহাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সময় বেদনা অন্রভব করিতাম। আমাদের মিলন বেন বিচ্ছিন্ন হইবার 
জন্যই । তখন আমার বেদনার সহিত মনে পড়িত, এমন দিন আসিবে যখন 
আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না । 

আমার মাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয় চিকিংসার্থ 
বোম্বাই গিয়াছিলেন। শুনিলাম তাহার অবস্থার উন্নতি হইতেছে। জানুয়ারী 
মাসের মবাভাগে একদিন প্রভাতে তাবযোগে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া! 
আহত হইলাম। তাহাকে পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করিয়াছে । তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিবার জন্য আমার বোম্বাই জেলে বদলী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 
তাহার অবস্থাব একটু উন্নতি হওয়ায় আমাকে সেখানে পাঠান হইল না । 

জানুয়ারী গিয়া ফেব্রুয়ারী আমিল। বাতাসে বসন্ত আগমনের কানাকানি 
শুনিলাম। বুলবুল ও অন্যান্ত পাখী আসিয়! পুনরায় কুজন আরম্ভ করিল, ক্ষুত্র 
তৃণাঙ্কুরগুলি রহস্যের অন্তরাল হইতে বাহিরে আমিয। আশ্চর্য পূর্থবীর দিকে 
নিনিমেষে চাহিতে লাগিল। রডোডেগু,ন গুচ্ছ, পর্ববতগাত্র শোণিতাভ লোহিত 
বর্ণে রঞ্জিত করিল এবং তরুরাজিতে নবপল্লব ফুটিতে লাগিল। আমি বসিয়া 
বপিয়! দিন গণি, কবে আবার ভাওয়ালীতে যাইব । বিরহ, নিষ্টুবতা ও ব্যর্থতার 
পর জীবনে মহার্থ পুবঙ্কার আনে, এই কথার মধ্যে কি সত্য আছে, আমি বিস্মিত 
হইয়৷ ভাবি। সম্ভবতঃ উহ! ব্যতীত পুরস্কারের ঘোগা মূল্য আমরা বুঝিতে 
পারিতাম না। চিস্তাকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য যেমন দুঃখের প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু দুঃখের আতিশয্য মস্তি্কে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কারাগারে মানুষকে 
আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে। আমি কারাগারের দীর্ঘ বর্ষ গুলিতে আপনাতে 
আপনি সমাহিত হইতে বাদ্য হইয়াছি। ম্বভাৰতঃ আমার প্রকৃতি অন্তমু্ধী 
নহে, কিন্তু কারাজীবন কড়া কফি অথবা সেঁকো। বিষের মত মানুষকে অন্তমূ্ধী 
করিয়া তোলে । সময় সময় নিজেকে লইয়! কৌতুক করিবার জন্য আমি অধ্যাপক 
ম্যাকডুগালের পদ্ধতিতে অস্তমূখ অবস্থা পরিমাপ করিতাম এবং আমি দেখিয়া 
আশ্যধধ্যান্বিত হইতাম যে কত দ্রুত তাহার অবস্থাস্তর ঘটে । 
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কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


“রজনীর যাত্রাপথ উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হয়, কিন্ত আমাদের জীবনের দিন 
আর ফিরিয়া আসে না। দূর দিগলয়রেখায় চক্ষু ভরিয়া উঠে, কিন্তু বেদনার 
উৎস হ্বদয়ের গভীর অতলে সমাহিত থাকে ।” 

_-লি তাই-পো। 
সংবাদপত্র হইতে বোম্বাই কংগ্রেসের বিবরণ জানিতে পারিলাম। ইহার 
রাজনীতি এবং কে কি করিলেন তাহা জানিবার জন্ত আমার স্বভাবতঃই আগ্রহ 
ছিল। বিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে কংগ্রেসের সহিত আমার প্রাণগত 
যোগ অতি নিবিড। আমার ব্যক্তিত্বকে প্রায় উহার মধ্যেই বিসঞ্জন দিয়াছি। 
কোন পদ ব। দায়িত্ব অপেক্ষা এই মহান প্রতিষ্ঠান এবং আমার সহম্্র সহন্র পুরাতন 
সহকর্মী বন্ধুর সহিত স্নেহবন্ধন অধিকতর শক্তিশালী । কিন্তু ইহার বিবরণ পাঠ 
করিয়া আমি উৎসাহ বা উত্তেজনার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম নাঁ। কয়েকটা 
উল্লেখষোগা সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমগ্র ব্যাপারটাই নিরানন্দ ও অবসাদজনক। আমার 
মনে হইল, আমি সেখানে থাকিলে কি করিতাম। নৃতন অবস্থা এবং আমার 
পারিপাশ্বিক অবস্থায় আমার চিত্তে কি ভাবের উদয় হইত তাহা বল! কঠিন। 
জেলে বসিয়া নিজের মনকে জোর করিয়া! কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য 
করা অতাস্ত অযৌক্তিক; কেন না এরপ সিদ্ধান্তের এখন কোন প্রয়োজন নাই । 
সময় আসিলে আমাকে তৎকালীন সমস্তাগুলির সম্মুখীন হইয়া কর্তব্য স্থির করিতে 
ইইবে। কি করিব, তাহা পূর্ব হইতে কল্পন! কর! নির্ব,দ্ধিতা মাত্র । এমন কি, 
কোন কিছু ঠিক করার পূর্বেই আমার মনের মধ্যেও ভাবাস্তর ঘটিতে পারে। 

এই দূর হিমগিরির কোলে বসিয়া যতদূর সম্ভব আমি কংগ্রেসের দুইটি 
বৈশিষ্টা লক্ষ্য করিলাম । এক গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব, অপর 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুক্ত আনের ক্ষীণ দুর্ববল সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ। 
যাহারা ভারতীয় জনসাধারণ ও মধ্যশ্রেণীর মানসিক গতি-প্ররূতি অবগত আছেন, 
গাদ্ধিজীর ভারতবর্ষের উপর এই অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই 
বিস্মিত হইবেন নাঁ। সরকারী কর্মচারীরা এবং কোন কোন রাজনৈতিক কল্পনা 
করেন এবং ভাবিয়া আনন্দিত হন যে রাজনীতিক্ষেত্রে গাদ্ধিজীর খেলা শেষ হইয়া 
গিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে তাহার প্রভাব বহুল পরিমাণে হাস হইয়াছে । কিন্ত তিনি 
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যখন পুরাতন কর্মশক্তি ও প্রভাব লইয়! পুনরায় আবিভূতি হন, তখন তাহারা 
এই দ্ুষ্টমান পরিবর্তনের নৃতন কারণ খু'ঁজিতে আরম্ভ করেন। তিনি যে কংগ্রেস 
ও দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার কারণ তাহার কোন বিশেষ 
মত নহে (সাবারণতঃ অবশ্য এরূপই ধরিষ! ল ওয়া হইয়া থাকে )। তাহা তাহার 
অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জন্য । ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্ব দেশেই বি্বমান, তবে 
অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই ইহার প্রভাব সমধিক দৃষ্ট হয়। 

তাহার কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ এই অধিবেশনের এক উল্লেখঘোগ্য 
ঘটনা । বাহ্‌তঃ ইহা দ্বান। কংগ্রেপী আন্দোলনের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের 
পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু মূলতঃ ইহা তত বৃহৎ ব্যাপার নহে। কেন না তিনি 
ইচ্ছা করিলেও এই নেতৃত্বের আমন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তীহার 
এই প্রতিষ্ঠা কোন পদগৌরব বা অন্য কোন প্রকার যোগাযোগের উপর নির্ভর 
করে না। অগ্যকার কংগ্রেসে পূর্বের মতই তাহারই মতবাদ প্রতিবিদ্বিত; 
কংগ্রেন বদি তাহার নির্দিষ্ট পথ হইতে সরিয়াও যায় তাহা হইলেও গান্িজীর 
প্রভাব কংগ্রেস ও দেশের উপর বহুল পরিমাণে বিগ্ঘমান থাকিবে । এই ভার ও 
দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভারতে প্রচলিত 
অবস্থ৷ হইতে উদ্দেশ্তগুলির দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার ব্যক্তিত্ব যে কোন 
ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাহা! তুলিবার উপাদ্ব নাই। 

বর্তমানে কংগ্রেম যাহাতে বিব্রত ন! হয় এই জন্যই তিনি উহা হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ উপায় 
অবলম্বনের চিন্তা করিয়াছেন যাহার ফলে গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইবে। ইহাকে তিনি কংগ্রেসের মধ্য দিয়! পরিচালন! করিতে চাহেন ন|। 

দেশের শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করায় আমি 
আনন্দিত হইলাম । আমার মনে হয় সমন্তা। সমাধানের অন্ত কোন পথ নাই এবং 
আমার বিশ্বাস, কোন না কোন সময়ে এরূপ পরিষদ আহ্বান করিতে হইবে। 
যি কোন বিপ্লব সাফল্যলাভ করে, সে স্বতন্ব কথ], অন্থ| ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
সম্মতি ব্যতীত ইহা অবগ্ঠ হইতে পারে না এবং ইহাও স্পষ্ট যে, বর্তমান অবস্থায় 
এইরূপ সম্মতি পাওয়! যাইবে না । অতএব প্রকৃত পরিষদ আহ্বান করিতে হইলে 
দেশের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন হওয়া আবশ্যাক। ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, 
উহা ব্যতীত রাজনৈতিক সমশ্যাগুলিরও সমাধান হইবে না । কোন কোন কংগ্রেদ 
নেতা গবপরিষর্দের আদর্শ গ্রহণ করিলেও উহাকে পুরাতন ছাচের এক বৃহৎ 
সর্ববদল-সম্মিলনীতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা নিক্ষল 
হইতে বাধ্য । কেন না স্বয়ং নির্বাচিত সেই পুরাতন ব্যক্তিরা আসিয়া মিলিত 
হইবেন এবং কিছুতেই একমত হইবেন না। গণপরিষদের মন্্রকথা এই ষে উহা 
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বাপকভাবে গণসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং গণসাধারণ হইতে উহা 
গ্রৰণা এবং শক্তি সংগ্রহ করিবে । এইবপ সম্মেলন সোজাস্থজি প্রকৃত সমস্যা- 
গুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং পূর্বের মত সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনপ্রকার 
াপ। রাস্তায় থাকিবে না। 
এই প্রস্তাবে সিমলা ও লগ্নে অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দেখা 
গেস | আধা সরকারীভাবে জানাহইয়! দেওয়া হইল যে গভর্ণমে্টের ইহাতে কোন 
আপত্তি নাই; তাহারা মুকব্বির মত ইহা অন্গমোদনও করিলেন। কেনন। 
ত'হাদের আশা ছিল ঘে পুরাতন ধরণের সর্ধবদল-সশ্মিলনীর মত ইহা ব্যর্থ হইবেই 
এবং তাহাতে তীহাদেরই শক্তি বাড়িবে। পরে অবশ্য তাহারা এই প্রস্তাবের বিপদ- 
সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
বোদ্বাই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন আসিল। 
কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কাধ্য প্রণালীর প্রতি আমার নিরুৎসাহ সত্বেও আমি 
কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম এবং কংগ্রেসপ্রার্থীদের সাফল্য কামনা করিতে 
লাগিলাম, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয় আমি তাহাদের 
বিবোঁধীদের পরাজয় প্রত্যাশ! করিতে লাগিলাম। এই সকল বিরোধীদের 
মধ্যে ভাগ্যান্বেষী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিশ্বামঘাতক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোক ছিল এবং ইহারা গভর্ণমেণ্টের দ্মননীতি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন 
করিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই যে পরাজিত হইবে সে সম্বন্ধে অণুমান্রও 
সন্দেহ ছিল না । কিন্ত ছুাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মূল লক্ষ্য ছুনিবীক্ষ্য 
করিষ। তুলিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থবিস্তৃত 
পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা সত্বেও কংগ্রেস আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল 
এবং আমি দেখিয়া স্থখী হইলাম যে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি ব্যবস্থা-পরিষদে 
প্রবেশ করিতে পারিল না। 
তথাকথিত কংগ্রেল জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায় 
শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতি তাহাদের তীত্র বিরোধিতার 
অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির আশায় অতিমাত্রায় 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিলিত হইলেন। এমন কি, ভাতে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্িক দিয়! সর্ববাধিক প্রতিক্রিয়াপন্থী সনাতনীদের সহিত, 
এবং পেই সঙ্গে বহু নিন্দিতচরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র 
মিলিত হইলেন । বাঙ্গলাদেশে অবশ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা শক্তিশালী 
তগ্রেদী দলের সমর্থন তাহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাহাদের মধ্যে 
অনেকে সকল দিক দিয়াই কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন। এমন কি, অনেকেই 
ছিলেন খ্যাতনাম। কংগ্রেস-বিদ্বেষী। এই সকল বিরুদ্ধ-শক্তি এবং জমিদার ও 
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লিবারেলগণের এবং সরকারী কর্মচারিগণের বিরুদ্ধতা সত্বেও কংগ্রেসপ্রার্থীরা 
অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব অভূতপূর্ব, তথাপি 
অবস্থা বিবেচনায় ইহার অতি অল্প ইতরবিশেষই হইতে পারিত। ইহা তাহাদের 
অতীতের নিরপেক্ষ ছুর্ধলনীতির অবশ্যন্তাবী ফল। সুচনাতেই আশু পরিণাম 
গ্রাহ না করিষা দৃঢতাব সহিত কর্মপন্থা নির্বাচন করিয়া লইলে তাহা অধিকতর 
মধ্যাদাস্থচক এবং নিভুল হইতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেস উহা! করিতে অনিচ্ছৃফ 
হওয়ায় বর্তমান সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্ত কোন পথ তাহার] দেখিতে পাইলেন ন]1। 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং উহা মানিয়া লওষা1! অসম্ভব; 
কেন না যতদিন উহ বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নহে । 
ইহার কারণ ইহা নহে যে মুসলমানদিগকে অনেক বেশী দেওয়া হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
তাহারা যাহ চাহিয়াছিলেন, ভিন্ন প্রকার উপায়েও তাহ দেওয়। যাইতে পারিত। 
কিস্ত এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ধকে কতকগুলি স্বতন্তভাগে বিভক্ত 
করিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভারসাম্য বক্ষ করিবে এবং একে অন্যের 
প্রভাব হাস করিবে, যাহাতে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণই সর্ব্বেসর্বব। হইয়। 
থাকিতে পাবেন। ইহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভরতা অনিবাধ্য | 

বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন 
দিয়! হিন্দুদের প্রতি অত্যান্ত অবিচার কর! হইয়াছিল । এই প্রকান্ন বাটোয়ারা 
অথবা সিদ্ধান্ত অথব1 ইহাকে যাহাই বল! হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে তিক্ত 
ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবেই এবং ইহ! জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যাইতেও পারে 
অথবা রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে লোকে ইহা সহৃও করিতে পারে, 
কিন্তু ইহার মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা! বিছ্কমান। ব্যক্তিগতভাবে আমি 
মনে করি ইহার অস্তনিহিত অন্যাঁয়ই ইহার একটা অনুকুল দিক, কেন না এই 
অন্তায় কোন কিছুর স্থায়ী ভিত্তি হইতে পারে না। 

জাতীয়দল এবং তদপেক্ষাও অরধিকভাবে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই এই বলপ্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তীহাদের 
সমালোচনার প্রকৃত ভিত্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতবাদের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
এবং উহার সমর্থকগণও উহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
ফল হইল এই যে তাহারা এমন এক আশ্চর্য কন্মনীতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন 
যাহা গভর্ণমেন্টের পক্ষে অত্যন্ত সস্তোষের বিষয়। বাটোয়ারা লইয়া অতিমাত্রায় 
মাতামাতির ফলে অন্ঠান্য গুরুতর ব্যাপারে তাহাদের বিরুদ্ধতা মন্দীভূত হইল 
এবং তাহারা আশা করিতে লাগিলেন যে উৎকোচ দিয়! অথবা তোষামোদ 
করিয়! গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে বাঁটোয়ার! পরিবর্তন করিতে সক্ষম 
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হইবেন। এইপথে হিন্দু মহালভা সকলের চেয়ে অধিক অগ্রসর হইলেন । কিন্ত 
একথা তাহাদের মনে হইল না যে ইহা কেবল অপমানজনক অবস্থা নহে, 
পনন্ত ইহার ফলে বীটোয়ারার পরিবর্তন অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে, কেন না 
ইভাতে কেবলমাত্র মুসলমানেরা অধিকতর বিরক্ত হইবে এবং আরও দুরে 
সবিয়া যাইবে । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতীয়তাবাদের চিত্ত জয় করা 
অসম্ভব-_ব্যবধান অতি বৃহৎ এবং বিপরীত স্বার্থের সংঘাতিও স্পষ্ট, অতি সন্কীর্ণ 
সাল্প্রদাধিক স্বার্থের ব্যাপাবেও তাহাদের পক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদীদ্দিগকে সমানভাবে সন্ত করা অসম্ভব । একটাকে বাছিয়াই লইতে হইবে 
এবং তাহাদের দিক হইতে তাহার! মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সন্ত 
করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় হিন্দু সাম্প্রদীয়িকতাবাদীকে দলে টানিবার 
জন্য তাহারা কি এই স্থনির্দিষ্ট লাভজনক নীতি ত্যাগ করিবেন এবং 
মুসলমানদিগের মনে ব্যথা দিবেন ? 

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর এবং 
তাহারাই বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে । এই ঘটনাই 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ না কবিবার প্রধান কারণ, কেন না! ছোটখাট সাম্প্রদায়িক 
অনুগ্রহ € ছোটখাট ছাডা উহা আর কিছুই হইতে পারে না) দ্বারা 
রাজনৈতিক বিরোধিতার কোন ইতর বিশেষ হইবে না। তবে এ সকল অনুগ্রহ 
দ্বারা মুসলমানদিগের মনৌভাবের সাময়িক পরিবর্তন হইতে পারে মাত্র । 

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং মুস্লিম কন্ফারেন্দ এই 
দুই অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল 
লোক আছেন তীহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রার্থী 
এবং সমর্থকগণ বড় জমিদার অথবা ধনী মহাজনশ্রেণীর। আধুনিক খণ- 
লাঘব বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করিয়া মহাসভা মহাজনশ্রেণীর প্রতি তাহাদের 
অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুসমাজের উপরের স্তরের এক সামান্ত অংশ 
লইয়া হিন্দু মহানভা গঠিত এবং উহারই আর এক অংশ কতকগুলি বৃত্তিজীবী 
ব্যক্তিমহ লিবারেল দল নামে পরিচিত । হিন্দুদের মধ্যে নিয়-মধ্যশ্রেণী রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন বলিয়া উহাদের গুরুত্ব অধিক নহে। কলকারখান।র 
মালিকেরাও ইহাদের মধ্য হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। কেন 
না উদীয়মান কলকারখানার দাবীর সহিত অর্ধ-সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থের 
বিরোধ রহিয়াছে । কলকারখানার মালিকেরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অথবা অন্য 
কোনপ্রকার বিপজ্জনক উপায় গ্রহণ করিতে সাহস পান না, তাহারা জাতীয়তা 
বাদ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়ের সহিত সন্ভাব রাখিতে চেষ্টা করেন। তাহারা 
মডারেট অথবা সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রতিও বড় বেণী আগ্রহশীল নহেন। 
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কলকার্খানার উন্নতি এবং মোটা রকমের লাভ এই উদ্দেশ্টেই তাহার 
পরিচালিত হন । 

মুললমানদের মধ্যে নিয় ও মধ্যশ্রেণীতে এখনও জাগরণ আসে নাই এবং 
শিল্পবাণিজ্যেও তাহার। পশ্চাৎপদ। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, অতি- 
মাত্রায় প্রতিক্রিঘ্নাপন্থী সামন্ততান্ত্রিক এবং পেন্সনভোগী সরকারী কশ্মচারীরা 
তাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি নিষস্ত্রিত করেন এবং সম্প্রদায়ের উপর 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। মুম্লিম কনফারেন্স একদল 
নাইট, ভূতপূর্বব মন্ত্রী এবং জমিদার লইযা! গঠিত, তথাশি আমার বিবেচনায় 
মুনলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু জনসাধারণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রস্থপ্ত 
শক্তি রহিয়াছে, কেন না সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি স্বাধীনতা 
আছে এবং ইহার! যদ্দি একবার চপিতে স্থুরু করে, তাহা হইলে তাহারা 
সমাজতান্ত্রিক পথে অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইবে। কিন্তু বর্তমানে মুনলমান 
বুদ্ধিজীবীরা কি মানসিক কি দৈহিক উভয় দিকেই পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া আছেন, 
ইহাদের মধ্যে কোন গভীর চাঞ্চল্য নাই, ইহারা পুরাতন মুরুববীদের প্রশ্ন 
করিতেও সাহস পান না। 

রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী বুহৎ দল কংগ্রেসের নেতৃমগ্ুলীও, 
জনসাদারণের অবস্থার অন্রুপাতে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক সাবধান। 
তাহার! জনপাধারণের সমর্থন চাহেন, কিন্তু কদাচিৎ তাহাদের মতামতের উপর 
নির্ভর করেন, অথবা তাহাদের অভাব-অভিযোগ অন্থুসন্ধান করেন। ব্যবস্থা 
পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে তাহার। অ-কংগ্রেশী মডারেট দিগকে দলে টানিবার 
জন্ কার্য্যপদ্ধতি যথাসম্ভব নরম করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি, মন্দির- 
প্রবেশ বিলের মত ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে নানারপ মত দেখা গেল, 
মাদ্রাজের গৌঁড়। সনাতনীদের মন ভিজাইবার জন্য আশ্বাস দেওয়া হইল। সরল 
নির্ভীক এবং আক্রমণশীল কর্পদ্ধতি উপস্থিত করিলে, দেশে অধিকতর উৎসাহ 
দেখা যাইত এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও সহায়তা হইত। কিন্তু 
কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টি কাধ্যপন্ধতি গ্রহণ করার ফলে, রাজনৈতিক 
ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ গুলির সহিত, ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকটি 
ভোটের আশায়, নানাভাবে আপোষরফা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে 
জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃমগ্ডলীর মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হইবে। 
চমৎকার বক্তৃতা হইবে, পার্লামেন্টি আদবকায়দায় অনুকরণ চলিবে, _মাঝে 
মাঝে গভর্ণমেন্ট পরাজিত হইবেন-__এবং অতীতের মতই এই সকল পরাজয় 
গভর্ণমেণ্ট অন্ুিগ্ন চিত্তে উপেক্ষা করিবেন । 

যখন কংগ্রেদ আইনসভাগুলি বঞ্জন করিয়াছিল, সেই কয় বৎসর সর্কার- 


৬২০ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটন! 


পক্ষের লোকের! আমাদের প্রায়ই শুনাইয়াছেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক 
আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইখানেই 
সনমত প্রতিফলিত হয়। কিন্তু যখন অগ্রগামী দল গিয়! ব্যবস্থাপরিষর্দে প্রভাব 
বিস্তার করিলেন তখন সরকারী মতেরও পরিবর্তন হইল। যখনই নির্বাচনে 
কংগ্রেদের সাফল্যের কথা উঠে, তখনই অপর পক্ষ বলেন নির্বাচকমগ্ডলীর 
সংখ্যা অতিশয় কম--৩২কোটি* লোকের মধ্যে মাত্র ৩ৎলক্ষ ভোটার । যে 
কোটি কোটি লোকের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারপক্ষের মতে একযোগে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিয়া থাকে। সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে 
পারে। প্রাপ্তবযস্ক নরনারীদের ভোটাধিকার দিলেই অন্ততঃ আমরা এ সকল 
লোকের চিন্তাধারা বুঝিতে পারিব। 

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জয়েণ্ট 
পার্লামেন্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার বহুবিধ ও ব্যাপক 
সমালোচনার মধ্যে একটি ক্রটি বারম্বার উদঘাটিত করিয়। দেখান হইতে লাগিল 
যে, ভারতবাসীর প্রতি “সন্দেহ” ও “অবিশ্বাস” লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । 
আমাদের জাতীয় ও সামাজিক সমশ্তার দিক হইতে দেখিলে এ মন্তব্য 
অত্যন্ত বিস্ময়কর । আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের 
মধ্যে কি মন্মগত কোন বিরোধ নাই? মুখ্য প্রশ্ন হইল যে কোন্ট। টিকিবে? 
সাম্রাজ্যনীতি চালাইবার জন্ভই কি আমরা স্বাধীনতা চাহিতেছি ? অন্ততঃ 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এব্পই ধারণ।; তাহাদের মতে ত্রিটিশ-নীতির প্রয়োজনের 
সহিত সামগ্রম্ত বাখিযা আমর] ধতদিন সন্ভাবে স্বায়ত্ত-শামনে আমাদের যোগ্যতা 
প্রমাণের চেষ্টা করিব, ততদিন “রক্ষাকবচ”গুলি ব্যবহার করা হইবে না। 
যদি ব্রিটিশ-নীতিই ভারতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শাসন-রশ্মি আমাদের 
হাতে আনিবার জন্ত এত চীৎকারের আবশ্যক কি? 

এক ভারতীয় বাণিজ্য* ব্যতীত, ওট্রাওয়া চুক্তিতে ইংলগ্ের বিশেষ 
আধিক লাভ হয় নাই, ইহ! সর্ধজনবিদিত । ভারতীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের 
মতে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া! ইহা দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ- 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু উপনিবেশগুলিতে-_বিশেষভাবে কানাড। 
ও অস্ট্রেলিয়ায় +__অবস্থা হইয়াছে বিপরীত। তাহারা ব্রিটেনের সহিত দর- 





০ পপি শপ পপ 








পল ০ পশলা 


* ভারতীয় বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়! স্তার উইলিয়ম কারী বলেন, ওট্টাওয়! চুক্তির ফলে 
ব্রিটেন সুনিশ্চিত সুবিধা পাইয়াছে।_-১৯৩৪-এর ৫ই ডিসেম্বর লণ্ডনে পি এণ্ড ও জাহাজ 
কোম্পানীর সভায় স্তর উইলিয়ম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । 

+ দি লগ্ডন ইকনমিষ্ট (জুন, ১৯৩৪ ) বলিতেছেন, “ওটাওয়। বৈঠক সার্থক হইতে পারিত 
যদি ইহা ছারা সাআাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাআাজ্যের বাণিজা 
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জওহরলাল নেহরু 


কষাকষি করিয়া ব্রিটেন অপেক্ষা ও অনেক বেশী স্থবিধা আদীয় করিয়া লইয়াছে 
ইহ| সত্বেও তাহারা ও্রাওয়া চুক্তির বন্ধন হইতে সততই মৃক্তিলাভের চেষ্টা 
করিতেছে , কেন না তাহারা নিজেদেব শিল্পবাণিজোর শ্রীবৃদ্ধি চাহে এবং 
স্বাধীনভাবে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহে। * কানাডার 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লিবাবেল দল, যাহাবা শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিবে 
এরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহারা ওট্রাওয়া চুক্তির অসান কবিতে দু প্রতিজ্ঞ। 1 
অষ্রেলিয়ায় ওট্রাওয়াব কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা কবিয্না কোন কোন শ্রেণীব কার্পাসবহ্ত্ 
ও স্থতার উপর শুস্ক বৃদ্ধি কবা হইয়াছে । ইহাব ফলে লাঙ্কাশায়াবের কাপডের 
কলওয়ালাবা বিষম ভ্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং হহাতে ওট্রাওযা চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে 
বলিষা নিন্দা করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ লইবার জন্য 
লাঙ্কাশাযারে অষ্টেলিয়ান পণ্য বধকটেব আন্দোলন আবম্ভ হইযাছে। এই 
ভীতি প্রদর্শনে অষ্ট্রেলিয়া মোটেই বিচলিত হয় নাই বরং তাহাবাও প্রতি- 
আক্রমণে জন্য প্রস্তুত হইয়াছে । 4 


হাস ন| হইত । কায্যতঃ ইহ! দ্বারা সাম্রাজ্যে আত্যান্তরীণ বাণিজা কিছু বাটিলেও, সাত্াজযোর 
সর্বমোট বাণিজ্য হাঁন হইয়াছে । এবং এই পরিবর্ভনে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা উপনিবেশগুলিরই 
সুবিধ! হইয়াছে বেশী । সাম্রাজ্য হইতে অ।মাদেব আমদ।নী ১৯৩১ সালে ২৪কেোটি ৭*লক্ষ পাউও 
হইতে ১৯৩৩ সালে ২৪কোটি ৯*লক্ষ পাউণ্ডে দাড়াইযাছে, কিন্ত আমাদেব বপ্তনি ১৭ কোটি 
৬লক্ষ পাঁউও হইতে ১৬কোটি ৩৫লক্ষ পাউণ্ডে আনিযা দাডাইযাছে। ১৯২৭ এবং ৩৩ এব 
মধ্যে সাত্রাঙ্গযে আমাদের বপ্তানীর পবিমাণ শতকব| ৫০*৯ ভ|| কমিযাছে, কিন্ত সামাজা হইতে 
আমাদেব আমদানী মাত্র ৩২ ৯ ভাগ কমিযাছে। অন্তান্ বৈদেশিক রাষ্ট্রে আমাদেব রপ্তানী তত 
বেশী কমে নাই, তবে এ সকল দেশ হইতে আমদানী বহুল পবিমাণে হাস পাহযাছে।” 

* মেলবোর্ণ 'এজ' ওটা ওয। চুক্তি পছন্দ করেন না। ইহাব মতে & চুক্তি “সববদাই বিরক্তির 
কারণ এবং ক্রমেই বুঝা! যাইতেছে যে উহ। এক প্রকাণ্ড ভঁল।” (১৯৩৪, ১৯শে অক্টোবর, 
সাপ্তাহিক মা্চে্টাব গাডিযান হহতে উদ্ধ ত।) 

+ এমন কি কানাডাব বর্তমান রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মিঃ বেনেট প্যন্ত বাণিজ্যব্যাপাঁরে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পথে কণ্টকম্ববপ। এখন তিনি “নিউডিলের' কথ। বলিতেছেন এবং অতি 
আশ্চ্যবপে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ লিটভিনভ, স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ এবং মিঃ জন 
ট্রাচিব ভযাবহ্‌ প্রভাবেৰ ফলে তিনি এখন “কালেক্টিভি&" হইয়াছেন। ইহ! হইতে রক্ষণশীল, 
উদ্দারনৈতিক সিভিল সার্ধিবস প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়! কর্তব্য, অন্যথা তাহারাও এ 
সকল বিপজ্জনক মতবাদেব গ্রতি আকুষ্ট হইতে পারেন । (এই কথ! লিখিবাব কালে মিঃ কিংএর 
নেতৃত্বে কানাডাৰ উদাবনৈতিক দল ভোটাধিক্যে জযী হইযা৷ শাসনযন্ত্র অধিকার কবিয়াছেন। ) 

£ দি মেলবোর্ণ “এজ” ঘোষণ। করিয়াছেন যে, যদি লাঙ্কাশাযারের প্রস্তাবিত বধকট নীতি 
প্রত্যাহৃত ন1 হয়, তাহা হইলে এখনও লাঙ্কাশায়ারের যেটুকু বাণিজা অবশিষ্ট আছে, আষ্ট্রলিয! তাহার 
উপর কঠোর আঘ।ত করিবে। “এই কথা পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়া, লাঙ্কাশায়ারের 
জবাব দিতে হইবে” (১৯৩৪-এর নভেম্বরের সাপ্তাহিক মাঞেষ্টার গাডিয়ান হইতে উদ্ধৃত )। 


৬২২ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ব্রিটেনের প্রতি যে কোন বিদ্বেষ 
ভাঁবই থাকুক না কেন, অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কারণ তাহা নহে। অবশ্থ 
অ'়র্গগ্ডের ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কর! যায়। স্বার্থের বিরোধ 
হইতেই সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং এইরূপ সংঘর্ষ বদি ভারতে দেখা যায় মেই 
মাশঙ্কায় ব্রিটিশ স্বার্থকেই প্রাধান্ত দিবার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
ভাবতীষ ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ সত্বেও এবং সকলের নিকট গোপন রাখিয়। 
ম্থচ ব্রিটিশ বণিকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অধুনা যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজাচুক্তি 
হইল, যাহা ব্যবস্থা-পরিষদে অগ্রাহ্য হওয়। সত্বেও গভর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতেছেন 
ন[, তাহা হইতেই বুঝা যায় “রক্ষাকবচের” গতি কোন্‌ দিকে । মনে হয়, 
কানাডা, অষ্টেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ শ্রেণীর “রক্ষা-কবচের, অধিক 
আবশ্তক হইয়৷ পড়িয়াছে। কেবল বাণিজ্য ব্যাপারে নহে, সাম্রাজ্যের এক্য 
৪ নিরাপত্তার অবিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এ সকল উপনিবেশের অধি- 
বাপারা যাহাতে বিরোধিত| না করে, সেজন্যও “রক্ষাকবচ” আবশ্যক |* 

সাম্রাজ্য খণগ্রস্ত; অতএব যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী মহাজন, তাহার দুর্ভাগা 
খাতকের উপর আধিপত্য এবং তাহার বিশেষ স্বার্থ ও ক্ষমতা অব্যাহত 
বাখিতে পারে, সেই জন্তই “রক্ষাকবচের” ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এমন কথাও 
খন! যায়, গান্ধিজী ও কংগ্রেপ এই শ্রেণীর “রক্ষাকবচে” সম্মত হইয়াছেন, 
কেন না ১৯৩১-এর দিশ্লীচুক্তিতে “ভারতের স্বার্থের জন্য রক্ষাকবচ” গ্রহণের 
শীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে এই আশ্চষ্য যুক্তি বারশ্বার বলা 
হইয়াছে । 

যাহাই হৃউক, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পকিত রক্ষাকবচগুলি এবং ওট্টাওয়া চুক্তি 
ইসনাত্ব অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র। 1 ভারতবাসপীর উপর অর্থ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি মূল ক্ষমতা ও অধিকার কায়েম করিয়া রাখিবার 


শা 7১টি শপ শা শপ টি 


্ দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা-সচিব মিঃ ও, পির বলিয়াছেন, ইউনিয়ন সাম্রাজ্যরক্ষার 
সাধার4 ব্যবস্থার মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বৈদেশিক কোন যুদ্ধে ইংলও যোগ দিলেও 
ইউনিয়ন যোগ দিবে না। “যদি গভর্ণমেন্ট হঠকারিতার সহিত কোন বৈদেশিক ঘুদ্ধে লিপ্ত হন, 
তাহা হইলে দেশবাপী অশান্তির স্থষ্টি হইতে পারে। সম্ভবতঃ গৃহযুদ্ধও বাধিতে পারে! অতএব 
গভা্মেট সাআাজ্যের কোন সাধারণ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবেন ন।।” প্রধান মন্ত্রী 
জেনারেল হার্টজগ এই ঘোষণ। সমর্থন করিয়া বলেন যে ইহাই ইউনিয়ন গতর্ণমেণ্টের নীতি ( 
(রয়টার প্রদত্ত নংবাঁদ, কেপটাউন, €ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ ।) 

+ দি লগুন ইক্নমিষ্ট (অক্টোবর, ১৯৩৪) বলিয়াছেন,__“কিস্ত দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ 
শামনের অহ্নবিধার মধো, উচ্চমুল্যে লাঙ্কাণায়ারের মাল কিনিবার সন্দেহজনক মযোগ বলপুর্বক 
লাতের নান প্রান্তে “নেটিভদের' উপর চাপাইয়৷ দেওয়া! হইবে ।” সিংহল ইহার অতি-আধুনিক 
জাঙ্বল্যমান দৃষ্টান্ত । 


৬২৩ 


জওহরলাল নেহরু 


উদ্দেশ্টে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এগুলি বিশেষ ভাবে মারাত্মক * 
কেন না, অতীতে ও বর্তমানে উহা এই দেশ শোষণে সহায়তা করিয়াছে। 
এই সকল ব্যবস্থা ও “রক্ষাকবচ' যতদ্দিন থাকিবে, ততদিন কোন দিকে 
কোন উন্নতি অসম্ভব। কোন পরিবর্তন করিবার নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার স্থান 
ইহাতে নাই। এবপ প্রত্যেকটি চেষ্টা 'র্ক্ষাকবচের কঠিন প্রাচীরে ব্যাহত 
হইবে এবং দিনে দিনে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা ফ্লাইবে থে, যাহা একমাত্র সম্ভবপর 
পথ, তাহা নিয়মতান্ত্রিক নহে। বাঁজনৈতিক দিক দিয়া, পৈশাচিক যুক্তরাষ্ 
সহ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অস্বাভাবিক এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে 
ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট ব্যবস্থা । সমাজতন্ত্রের পথ ইচ্ছ। কবিষাই রুদ্ধ কর! 
হইয়াছে । বাহির হইতে দেখিলে অনেকখানি দায়িত্ব হস্তাস্তরিত করা হইযাছে, 
( তাহাও অবশ্ঠ “নিবাপদ” শ্রেণীর হস্তে) কিন্তু কোন প্রকৃত কাজ করিবার 
ক্ষমৃত] বা উপায দেওয়া হয নাই। উলঙ্গ স্বৈরচাবেব লজ্জা! নিবাবণেব জন্য 
এক টুকবা লেংটির ব্যবস্থাও কর হয় নাই। প্রত্যেকেই জানেন, বর্তমান যুগে 
শাসনতন্ত্র এমন হওয1 উচিত, যাহ! জগতের দ্রুত পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
সামগ্রস্ত বিধান করিতে পারে। দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রবোজন এবং তাহা কাধ্যে 
পরিণত করার ক্ষমতা আবশ্তক। এমন কি, পার্লামেন্টি গণতন্ত্র, যাহা 
*এখনও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আছে, তাহা বর্তমান জগতের সহিত সামপ্রস্য 
বিধানের জন্য অতি-আবশ্তক পরিবর্তন সাধন কবিতে পাবে কিনা সন্দেহ। 
কিন্ত আমাদের দেশে এ প্রশ্ন উঠে না, কেন ন। এখানে শৃঙ্খল ও বেডী দিয়া 
সর্ববিধ গতি ইচ্ছা করিয়া বোধ করা হইয়াছে এবং আমাদের সম্মুখে সমস্ত 
দরজ। সাবধানতার সহিত অবরুদ্ধ। আমাদিগকে এমন একখানি গাড়ী দেওয়! 
হইয়াছে, যাহার এঞ্রিন নাই অথচ থামাইবার অসংখ্য ব্যবস্থা রৃহিয়াছে। যে 
সকল ব্যক্তির মন সামবিক আইনে ভরপুর, তাহারাই এই শাসনতন্ত্র রচনা 
করিয়াছেন। বাহুবলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে হয় সামরিক আইন, নয় মৃত্যু, 
কোনও মধ্যপথ নাই । 
ব্রিটেন কতখানি স্বাধীনত৷ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মাপিতে গেলে 
দেখা যাঁয় যে, মডারেট অপেক্ষাও মডারেট এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক 
পশ্চাৎপদ দলগুলিও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া! নিন্দা করিয়াছেন। যাহারা 
সর্বদা সকল অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের সমর্থন করিয়া থাকে, তাহারাও সসম্ত্রমে 
নতজান্থ হইয়া ইহার সমালোচনা করিয়াছে । অন্তান্ত সকলের সমালোচনা 
অধিকতর তীত্র। 

এই সকল প্রন্তাব দেখিয়া লিবারেলগণও প্রমাদ গণিলেন। ভারতকে 
ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে স্থাপনকারী ঈশ্বরের ছুজ্ঞেগ্ দুরদশিতার উপর তাহাদের অটল 


৬২৪ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


বিগ্বাস পূর্ণরূপে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহারা তীব্র সমালোচনা 
কনিলেন; কিন্তু বাস্তবের প্রতি অবজ্ঞ লইয়া এবং বীধাবুলি ও উদার “ইঙ্গিতে'র 
প্রতি অন্ুরক্কিবশতঃ তাহার! রিপোর্টে অথবা! বিলে “ডোমিনিয়ন ষ্রেটাস্‌্” এই 
একটি না দেখিয়া মাতামাতি করিতে লাগিলেন, ইহা লইয়া তুমুল কোলাহল 
উপস্থিত হইল, স্যর স্যামুয়েল হোর তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য একটা 
বিবৃতি দান করিলেন। ওপনিম্বশিক স্বায়ত্রশাসন এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
অক্ষপষ্ট ছায়ামৃত্তি হইতে পারে, সেই দূর হইতেও দূরতর দেশে আমরা কোনকালে 
পৌছাইতে নাও পারি, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে পারি 
এবং উহার বহুমুখী সৌন্বধ্য বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিতে পারি। ব্রিটিশ 
পালামেণ্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সংশয়ে আন্দোলিত হইয়। 
সর তেজ বাহাছুর সাপ্রু ব্রিটিশ রাজমুকুটের মধ্যে সান্তনা অন্বেষণ করিতে 
ণাগিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী, তিনি আমাদিগকে এক 
অভিনব নিয়মতান্ত্রিক পথ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং 
জনসাধারণ ভারতেব জন্য যাহাই কিছু করুক আর নাই করুক, “সকলের উর্ধে 
গহিয়াছেন ব্রিটিশ রাজমুকুট, যিনি ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং ভারতবর্ষের 
শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ম্বতঃই আগগ্রহশীল।”* ইহা অতিশয় সাম্বনার পথ, 
এখানে নিয়মতন্ত্রর আইন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন লইয়া 
আমাদের মাথ। ঘামাইবার কিছুই নাই। 

কিন্তু লিবারেলগণ প্রস্তাবিত শাসনতত্ত্রের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধতা শিথিল 
করিাছিলেন একথা বলিলে অন্যায় করা হইবে। ত্বাহাদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর জোর ক্রিয়া এই 
অনভিপ্রেত পুরস্কার চাপাইয়া দেওয়া অপেক্ষা, মন্দ হইলেও তাহারা বর্তমান 
ব্যবস্থা ভাল মনে করেন। এই কথার উপর জোর দেওয়৷ ব্যতীত আর কিছু 
কর! তাহাদের নিয়মবিরুদ্ধ। তবে তাহারা যে ক্রমাগত এই কথার উপর জোর 
দিতে থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরাতন প্রবচনকে 
আধুনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাহাদের মূল নীতি এই দাড়ায় যে--“যদি 
তুমি প্রথমে সাফল্য লাভ ন! কর, তাহা হইলে পুনরায় ক্রন্দন কর !” 

লিবারেল নেতাগণ এবং কতিপয় কংগ্রেসপন্থীসহ অন্তান্ত অনেকের এক 
ভরসা ও আশা এই যে ব্রিটেনে শ্রমিকদল জয়লাভ করিম শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠা করিলেই একটা স্থরাহা হইবে । ব্রিটেনের অগ্রগামী দলগুলির সহিত 
মহযোগিত। করিয়। অগ্রসর হইবার চেষ্ট৷ অথবা শ্রমিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা হইলে 


পপ 


* ১৯৩৫-এর ২৯শে জানুয়ারী লক্ষষৌ-এ এক জনসভায় বক়্ৃতা-প্রসঙ্গে । 
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তাহার স্থবিধ। গ্রহণ করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের না করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। কিন্ত ইংলগ্ডের ভাগ্যচক্র বিবর্তনের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করা 
ম্ধ্যাদাম্থচক ৪ নহে কিন্বা জাতীয় সম্মানের সহিত সঙ্গতিস্থচকও নহে । মধ্যাদার 
কথ! ছাড়িয়া দ্রিলেও সাধারণ বুদ্ধির ও কিছু ইহাতে নাই। কেন আমরা ব্রিটিশ 
শ্রমিকদলের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিব? আমরা দুই-ছুইবার শ্রমিক 
গভর্ণমেন্ট দেখিয়াছি এবং তাহারা ভারতধর্ষকে যে পুরষ্কার দিয়াছেন তাহা 
সম্ভবতঃ আমর! ভূলিব না। মিঃ বামজে ম্যাকডোনান্ড শ্রমিকদল পরিত্যাগ 
করিলেও তাহার পুরাতন সহকন্মার্দের অধিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। ১৯৩৪-এব অক্টোবর মাসে, সাউথপোট শ্রমিকদল সম্মেলনে মিঃ ভি. 
কে. কৃষ্ণ মেনন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অলজ্ঘনীয নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা 
কর্তব্য ।” মিঃ আর্থার হেগারসন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে অচ্ছরোধ করেন 
এবং অত্যান্ত সরলভাবে স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদলের কাধ্যকরী সমিতির পক্ষ 
হইতে ভারতে আত্মনিয়ন্থণের নীতি পরিচালন করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে 
তিনি অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন,__“আমর! অতি স্প্টভাবেই জানাইয়! দিয়াছি 
যে আমরা সম্ভব হইলে সকল শ্রেণীর ভারতীধদের সহিতই আলোচনা করিতে 
প্রস্তুত আছি। ইহাতেই সকলের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।” সম্ভবতঃ এই সন্তোষ 
আরও গনীর হইবে, কেন না, অতীতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ও ন্যাশনাল 
গভর্ণমেন্টও উহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহীবই ফলে গোলটেবিল 
বৈঠক, হোয়াইট পেপার, জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট এবং অবশেষে ইতিয়া 
আক 

সাম্রাজ্যনীতির ব্যাপারে, ইংলগ্ডে শ্রমিক বা রক্ষণশীলের মধ্যে পার্থক্য নাই 
বলিলেই হয়। শরমিকলের সাধারণ সদন্যদের মধ্যে অনেকে অনেক বেশী 
অগ্রসর হইলেও, তাহাদের রক্ষণশীল নেতৃত্বের উপর বড় বেশী প্রভাব নাই। 
এমন হইতে পারে যে, বামপন্থী শমিকর্দল শক্তিশালী হইয়! উঠিবে, কেন না 
অধুনা অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক 
আন্দোলনগুলি কি হাত গুটাইয়া ঘুমাইয়া৷ পড়িবে এবং অন্ধত্র সমস্যাসঙ্কুল 
পরিবর্তনের জন্ত অপেক্ষা করিবে ? 

আমাদের দেশে লিবারেলদের, ব্রিটিশ শ্রমিকদলের উপর নির্ভরতার একটি 
কৌতুককব দিক আছে। যদি দৈবক্রমে এই দল বামপন্থী হইয়া ইংলগ্ে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাহা হইলে ভারতে আমাদের লিবারেল ও 
অন্তান্ত মডাবেট দলগুলির উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে? ইহাদের 
অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপারে অতিমাত্রাম্ব রক্ষণশীল । তীহার! শ্রমিকদলের 
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কতকগুলি আধুনিক ঘটন। 


সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া অপ্রসন্ন হইবেন এবং ভারতে উহা 
প্রবর্তনের ভয়ে ভীত হইবেন। এমন কি, ব্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি তীহাদের 
মন্ুরাগ একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, কেন না সে অবস্থায় ব্রিটিশ 
সম্পর্কেব অর্থই হইবে সামাজিক ওলট-পালট । তখন এমনও হইতে পারে, 
আমার মত যাহার1 জাতীয় স্বাধীনতাকামী ও এ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহে, 
হাহাদেব মনোভাব পরিবহিত "হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেনের সহিত 
অঁধিকতব ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন কবিবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা 
করিতে আমাদেব কাহারও নিশ্যয়ই কোন আপত্তি নাই। তাহাদের সাম্রাজ্য- 
বাদেব বিকদ্ধেই আমাদের আপত্তি। যেদিন তাহারা উহা পরিত্যাগ করিবে, 
“সইদিনই সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু মডারেটগণ তখন কি 
করিবেন? সম্ভবতঃ নৃতন ব্যবস্থাকেও তাহারা বিধির আর এক বহস্তময় 
নিদ্দেশবপে বরণ কবিয়া লইবেন । 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের এক প্রধান পরিণতি হইল 
এই যে, ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে ঠেলিয়া সম্মুখে খাডা করা হইল। গোৌডা 
রক্ষণশীলদের তাহাদের জন্য এবং তাহাদের “স্বাধীনতার” জন্ ব্যাকুলতা, নুপতিদের 
মধো এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করিল। ইতিপূর্বে তাহাদিগকে কখনও এতটা 
প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ইতিপুর্ব্বে তাহারা ব্রিটিশ “রেসিডেণ্টের ( রাজদূত 
বলিয়া অভিহিত ) ইঙ্গিতের উত্তরে “না” বলিতে সাহম পাইতেন না! এবং 
অগণিত নুপতিবুন্দের প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব প্রকাশ্তভীবেই অবজ্ঞা- 
পূর্ণ ছিল তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করা হইয়! থাকে, 
অবশ্ঠ তাহা প্রায়ই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এমন কি, বর্তমানেও বহু রাজ্য 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ কম্মচারী দ্বারাই ( ইহাদ্দিগকে রাজ্যের অনুরোধে 
ও প্রয়োজনে “ধার” দেওয়া হয়) শাসিত হয়। কিন্তু মিঃ চাচ্চিল ও লর্ড 
রদাবমিয়ারের প্রচারকাধ্যের ফলে ভারত গভর্ণমে্ট একটু ঘাবডাইয়! গিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে ইদানীং 
তাহার একটু সাবধান হইয়াছেন। নৃপতিরাও ইদানীং মাথা তুলিয়া কথা 
বলিতেছেন । 

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্জের এই সকল বাহালক্ষণগুলি আমি কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি আমি জানি যে এগুলি অবাস্তব, 
এবং ইহার পশ্চাতে ষে ভারত বহিয়াছে, তাহার কথ। ভাবিলে অবসর হই। 
সেখানে চলিয়াছে সর্ববিধ স্বাধীনত। দাবাইয়া বাখিবার চেষ্টা, বৃহৎপীড়ন ও 
ব্যর্থতা, সদিচ্ছার বিরতি এবং বহু অন্তায় প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দান। বহু ব্যক্তি 
কারাগারে বসিয়া তাহাদের তরুণ জীবন বত্সরের পর বৎসর ক্ষয় করিতেছে, 
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হৃদয় তাহাদের জরাজীর্ণ হইয়া! গেল।* তাহাদের পরিবারবর্গ, বন্ধু ও পরিচিত 
ব্যক্তি এবং সহন্ত্র সহম্র ব্যক্তির চিত্ত তিক্ত হইয়া আছে। তাহারা যে পাশব 
শক্তির ছারা কবলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে নিরুপায় শক্তিহীনতা৷ ও তীব্র 
অপমানবোধ ছাডা আর কিছু নাই। সাধারণ অবস্থাতেও বহুতর সমিতি ও 
প্রতিষ্ঠান বেআইনী কবিয়া রাখা হইয়াছে এবং গভর্ণমেন্টের অস্বাগারে “জরুবী 
ক্ষমতা” “শাস্তিবক্ষা আইন” প্রভৃতি স্থায়ীভার্বে বাসা বাধিযাছে। স্বাধীনতা- 
সঙ্কোচক ব্যবস্থা গুলিই যেন সাধারণ নিয়মেব মধ্যে আসিয়া দডাইযাছে। বহুসংখ্যক্ষ 
পুত্তক এবং সাময়িক পত্রিক! বাজেয়াপ্ত কর! হইয়াছে এবং “সামুদ্রিক বাণিজ্য 
আইন” দ্বারা ভাবতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইযাছে। কাহারও নিকট “ভয়াবহ” 
পুস্তক বা লেখ! পাওয়া গেলে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়, সমসাময়িক 
রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত কবাতে অথব৷ 
রুশিয়ার সামাজিক ও স'স্কতিগত ব্যাপারে অন্থকৃল মন্তব্য প্রকাশ করাতে, 
“সেন্সর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয্বা থাকে । কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কশিয়! 
দেখিয! ফিরিয়া আসিবার পব কশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এ প্রবন্ধটি 
প্রকাশ করার জন্য, বাঙ্গল৷ গভর্ণমেণ্ট “মডার্ণ-রিভিঘু” পত্রিকাকে সাবধান 
করিষ! দিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারত-সচিব আমাদের সংবাদ 
দিয়াছিলেন যে, “এ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে 
বিকৃত মত প্রচার করা হইযাছে” বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল ।1 
সাফল্যগুলির একমাত্র বিচারক “সেন্স, আমাদেব ভিন্নমত থাকাও উচিত 
নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে । ভাবলিনে “সোসাইটি অফ. ফ্রেগডস্”এর 
নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তীও সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন । ঠাকুরের মত 
খধিতুল্য ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়াই দুরে থাকিয়া শিক্ষা 
ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, ধিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের সর্বত্র 
সম্মানিত, তাহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের 
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* ১৯৩৪ এর ২৩শে জুলাই স্বরাষ্্রসচিব স্তর হ্যারী হেগ ব্যবস্থা-পরিষদে বলিষাছেন যে, জেলে ও 
বিশেষ বনিশালাধ বিনাবিচারে আটক বন্দিসংখ্যা, বাললায় ১৫** হইতে ১৬০* শত, দেউলীতে 
৫** শত, মোট ২০** কি ২১** শত। ইহা! ছাড়া কারাদত্িত রাজনৈতিক বন্দী আছে; 
তাহাদের অধিকাংশই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ইদানীং কলিকাতার একটি মামলায় এ, পি, সংবাদ 
দিতেছেন (১৭ই ডিসেম্বব ১৯৩৪ ), বিন! লাইসেন্সে অস্ত্র ও গুলী ইত্যাদি রাখিবার অপরাধে 
হাইকোর্ট একজনকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি 
রিভলভার ও ছয়টি কার্ত্‌জলহ ধৃত হইয়াছিল। 

1 ১২ই নবেম্বর, ১৯৩৪ | 


৬২টৈ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটন৷ 


কি কথা ?* কাধ্যতঃ প্রত্যক্ষভাবে দমন করা অপেক্ষা যে ভীতির আবহাওয়া 
£ষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অধিকতর শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যে সততার 
সহিত সংবাদপত্র পরিচালন সম্ভবপর নহে অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি 
অথব। সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা শিক্ষাদানও কঠিন। 
শ[সন-সংস্কার এনং দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি বা এপ কিছু প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
ইহা এক অপরূপ ব্যবস্থ। ৷ 
- প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাক্তিই জানেন যে বর্তমান জগৎ, বুদ্ধিভেদজনিত চাঞ্চল্ 
পীডিত, ইহার অন্থভূতি কোথাও ব! মুদব কোথাও বা৷ তীব্র, কিন্তু যাহাই হউক, 
ব্নমান অবস্থার প্রতি প্রবল অসন্তোষ সর্বত্রই বিছ্যমান। আমাদের চক্ষুর 
সন্মুখেই এই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে ইহা যে বূপই গ্রহণ করুক না৷ 
কেন, ইহা খুব দৃরবন্তী নহে । ইহা এমন একটা দূর ভাবী কালের বিষয় নহে, 
যাহা লইয়া অনাসক্তভাবে দার্শনিক, সমাজনীতিক এবং অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ 
গবেষণা করিতে পারেন। ইহার সহিত প্রত্যেক মানবের শুভাশুভ জডিত। 
ইহ্াৰ মধ্যে থে সকল শক্তি কাধ্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা এবং বুঝিয়া 
স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লওয়া প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। পুরাতন জগতের 
অবসানের উপর এক নৃতন জগত গড়িয়া উঠিতেছে। কোন সমস্তার উত্তর 
খু'জিতে হইলে তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক । সমস্তাকে জানা এবং তাহার 
সমাধান অন্বেষণ করা উভয়ের গুরুত্বই সমান । 

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনীতিকগণ জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে 
অতি আশ্চর্য্যরূপে অজ্ঞ অথব। উদাসীন । সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতা ভারতের শালক- 
শ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যেও রহিয়াছে ; কেন না আমাদের দেশের সিভিলিয়নগণ 
তাহাদের সঙ্কীর্ণ নিজস্ব জগতে সুখ ও সন্তোষ লইয়া বাস করেন। কেবলমাত্র 
উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদিগকে এই সকল সমস্তা ভাবিতে হয়। অবশ্য 
ব্রিটিশ গভর্মেপ্ট জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়াই তদনুসারে তাহাদের 
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*. ১৯৩৫-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ভারতে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা! 
পরিষদে সরকারপক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উহাতে প্রকাশ ১৯৩* সাল হইতে এ 
পথ্যস্ত ৫১৪টি সংবাদপত্রের নিকট জামানতের টাকা দাবী ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে । উহার 
মধ্যে জামানতের টাক! ন। দিতে পারায় ৩৮৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে এবং ১৬৬ থানি সংবাদপত্র 
মোট ২,৫২,৮৫২ টাক! জামানত জম! দিয়াছে । 

ইদানীং (১৯৩৫-এর শেষভাগে ) ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচক কতকগুলি আহম পুনরায় 
পাঁকাপাকিভাবে করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে সর্ববপ্রধান, সংশোধিত ফোঁজবারী আইন- ইহা! 
সার৷ ভারতেই প্রযোজ্য ৷ ব্যবস্থা-পরিষদে ইহা৷ পরিত্যক্ত হইলেও, বড়লাট তাহার বিশেষ ক্ষমতা 
বলে উহা আইনে পরিণত করেন। প্রাদেশিক আইন সভভাগুলিতেও এরূপ আইন পাশ 
হইয়াছে। 


৬২৯ 


জওহরলাল নেহর 


কর্শনীতি নিরূপণ কিয়! লন। ভারতের উপর কর্তৃত্ব এবং উহা! রক্ষা করার 
দ্বারা যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা! সকলেই জানেন। 
কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক জানেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ অথবা সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের ক্রমবদ্ধিত শক্তি অথবা সিংকিয়াং-এ ইংরাজ-রুশ-জাপানের কুট-চক্রাস্ত, 
অথবা! মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও পারন্তের ঘটনাবলী ভারতীয় রাজনীতিতে 
কি প্রভাব বিস্তার করে ? মধ্য এশিয়ার পরিস্ষিতির প্রভাব কাশ্মীরে প্রতিক্রিয়া 
হট্টি করে এবং উহা! ত্রিটিশ-নীতি ও ভারতবক্ষার অন্ততম কেন্দ্রে পরিণত হয়|. 

কিন্ত ইহা অপেক্ষাও সমগ্র জগতে অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব 
অনেক বেশী। আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর 
ব্যবস্থার দিন চলিয়া গিয়াছে, বর্তমানের প্রয়োজন পূরণে উহার কোন সার্থকতা 
নাই। এক নজির হইতে অন্য নজিরে উপনীত হওয়ার যে আইনজীবি-স্থলভ 
মনোবৃত্তি ভারতে বি্যমান, যেখানে অতীতের কোন নজির নাই, সেখানে উহা 
কোনই কাজে লাগিবে না। লৌহবত্মেরে উপর গরুর গাড়ী চাপাইয়া দিয়া 
উহাকে আমর! রেলগাড়ী বলিতে পারি না । উহা! বর্তমান যুগে অচল বলিয়। 
বাতিল করিতেই হইবে । রুশিয়া ছাড়িয়া দিলেও অন্যত্র আমর] “নিউডিল' 
ও অন্যান্য বিপুল পরিবর্তনের আলোচনা দেখিতেছি। আমেরিকায় যুক্ত- 
রাষ্ট্রনায়ক রুজভেপ্ট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বক্ষা এবং উহা! শক্তিশালী করিবার 
জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াও সাহসের সহিত যে সকল বিপুল পরিকল্পনার প্রবর্তন 
করিতেছেন তাহার ফলে আমেরিকার জীবনযাত্রা-প্রথালীর পরিবর্তন হইতে 
পারে। “অতিরিক্ত স্থবিধাভোগীদের উচ্ছেদ এবং স্থবিধা-বঞ্চিতদের অবস্থার 
উন্নতি সাধন” এই শ্রেণীর কথাও তিনি বলিতেছেন। তিনি কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন, নাও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি একজন সাহসী পুরুষ এবং তিনি যে 
তাহার স্বদেশকে গতানহুগতিকতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা 
অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাহার কর্মনীতির পরিবর্তন অথব। ভূল স্বীকার 
করিতে ভীত নহেন। ইংলগ্ডেও মিঃ লয়েড, জর্জ এক “নিউভিল” (নৃতন 
ব্যবস্থা ) প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতেও আমাদের অনেক "নৃতন ব্যবস্থা” 
আবশ্ঠক। “যাহা জানিবার তাহা জান! হইয়াছে, যাহা কিছু করার ছিল, 
তাহাও কর! হইয়! গিয়াছে” এই প্রাচীন ধারণার মত ভয়ঙ্কর নির্বঝ দ্বিতা আর 
কিছু নাই 

আমাদিগকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই সাহসের 
সহিত এগুলির সম্মুখীন হইব। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- 
গুলির টিকিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে, যদি না এগুলি জনসাধারণের 
অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়? অন্য কোন ব্যবস্থার মধ্যে কি ব্যাপক 


৬৩৩ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটন৷ 


উন্নতির সম্ভাবনা আছে? কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন কতখানি সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি সাধনে সক্ষম? যদ্দি কায়েমী স্বার্থ গুলি, অতিমাত্রায় আকাজ্িত 
পর্িবর্তনের বিরোধী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের ছুঃখদারিপ্র্য সত্বেও এগুলি 
পক্ষী কবার চেষ্টা কি দুর্দশিতা অথব! নীতিজ্ঞানেৰ পরিচায়ক হইবে? কায়েমী 
স্বার্থের ক্ষতি হউক আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই একপ নহে ১ উহারা যাহাতে 
অপরের ক্ষতি না করিতে পাবে ত্বাহাই নিবাবণ করিতে হইবে । যদি কায়েমী 
স্বার্যুলিব সহিত কোন আপোষ করা সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আকাজ্ষার কিছুই 
ন।5। ইহাপ ন্যায ও অন্যায় লইয়া মতভেদ ঘটিতে পাবে, কিন্তু অতি মুগ্টমেয় 
ব্ক্তিই আপোষের সমীচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। এক প্রকারের 
কাযেমী স্বার্থে অবসান করিয়! অন্ত শ্রেণীর কাষেমী স্বার্থ স্থষ্টি কর! নিশ্চমুই এ 
আপোষেব লক্ষ্য নহে। যেখানে সম্ভবপর এবং প্রয়োজন, সেখানে যুক্তিসঙ্গত 
ক্ষতিপূরণ কবা যাইতে পারে, কেন না সংঘর্ষ দ্বারা কিছু করিতে গেলে অনেক 
বেশী ব্যয় হইবে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বলিতেছে 
যে কায়েমী স্বার্থবাদীব! এই শ্রেণীর আপোষে কখনও রাজী হয় না। যে সকল 
শ্রেণীর সমাজের উপর প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দূবদশিতার 
অভাব। তাহারা হয় ষোল আনা, নয়, কিছুই না, এই পণ লইয়া জুযাখেলায় 
প্রবৃত্ত হয় এবং এই কারণেই ধ্বংস পায়। 

বাজেযাঞ্ড বা এ শ্রেণীর “শিথিল কথা” ( কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতির ভাষায়) 
অনেক হইযাছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে অবিরত 
একাস্তিকভাবে পরধন শোষণ_-উহাব অবসানকল্পেই সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । শ্রমিকের শ্রমজাত উতৎপন্ন-দ্রব্যেব অংশ প্রত্যহই 
বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে । ক্রমবদ্ধিত খাজনা ও অন্যান্য দাবী পূরণ করিতে 
অক্ষম হওয়ার ফলে কৃষকের জমি প্রায়ই বাজেয়াপ্ত হইতেছে । অতীতে 
সাধারণের জমি ব্যক্তিবিশেষ বাজেয়াপ্ত করিয়াই বৃহৎ জমিদারী করিয়াছে এবং 
এই ভাবে কৃষক-মালিকের! লুপ্ত হইয়াছে । বাজেয়াপ্ত করাই বর্তমান ব্যবস্থার 
ভিত্তি ও প্রাণস্বব্ূপ | 

উহার আংশিক প্রতিকারের জন্য সমাজও নান! প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছে, যাহা এক প্রকার বাজেয়াপ্ত ছাডা কিছুই নহে-_উচ্চহারে ট্যাক্স, 
মৃতের সম্পত্তির উপর শুক, খণ-লাঘব আইন, অত্যধিক নোট বা কারুর মূত্র 
প্রচার প্রভৃতি । অধুনা আমরা দেখিতেছি.) বিপুল জাতীয় খণ পরিশোধ 
অস্বীকার কর! হইতেছে , কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নহে, বড় বড় ধনতাম্ত্িক 
রাষ্ট্রগুলিও তাহা! করিতেছেন। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত যে ব্রিটিশ- 
গভর্ণমেন্টও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য খণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন__ 


৬৩১ 


জওহরলাল নেহরু 


ভারতেব সম্মুখে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত! কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত বা 
ঝণ-পরিশোধে অস্বীরুতি দ্বারা অতি সামান্য সুবিধাই হয, মূল কারণ দূর করা 
যায় না। নূতন করিয়া গডিতে হইলে মূল কারণ দূর করা আবশ্যক। 

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপায আলোচনা কালে আমাদিগকে 
বাহ সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া কি মূল্য দিতে হইবে, তাহাও পরিমাপ 
করা আবশ্তক। আমাদের অদূর্দশী হইলে চলিবে না । আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে পরিণামে উহা! দ্বাব। মানুষের সুখ সমৃদ্ধি, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতিব 
কি সহায়তা হইবে । আবার আমাদের ইভাও মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান 
ব্যবস্থাব পবিবর্তন না কবিয়া আমরা কি ভযাবহ মূল্য দিতেছি, আমাদের 
অদ্যকাব সমাজে কত নিক্ষল বঞ্চিত ও বিকৃত জীবনেব দুর্ববহ ভাব, কত ছুঃখ 
দৈন্য অনশন, কি শোচনীয মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন । বাবন্বাব বন্যার 
মত, বর্তমান অর্থ নৈতিক বাবস্থাব সঙ্কটগুলি অসংখ্য মানবকে প্রতিনিয়ত 
ধবংসেব দিকে ঠেলিয়৷ দিতেছে । এই বন্া আমবা ঠেকাইতে পাবি না, অথবা 
কতকগুলি লোক কলসী লইয়া বন্যার জল সবাইয়৷ মানুষকে ঝাচাইতে পারে 
না। আমাদের বাধ বাধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে, বন্যার জলেব 
ধবংস-শক্তিকে আযত্তে আনিষা মান্থষেব উপকাবে লাগাইতে হইবে। 

লমাজতন্ত্বাদ যে বিপুল পরিবর্তনেব প্রস্তাব লইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর, 
সহস! কয়েকটি আইন প্রণযন করিয়! তাহা প্রবর্তন কবা যায় না। ভিত্তিতেই 
এমন আইন ও ক্ষমতার প্রযোজন যাহাৰ বলে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং 
নৃতন সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ 
পুনর্গঠন করিতে হইলে টবের উপর নিঞর কবিলে চলিবে না, আকম্মিক 
উত্তেজনা বা মাঝে মাঝে প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও উহা সম্ভব হইবে 
না। আসল বাধাগুলি অপসারিত কবিতে হইবে । উদ্দেশ্য হইবে কাহাকেও 
বঞ্চিত কবা নহে, সকলের অভাব পূরণ কবা, বর্তমানের অভাব অনটনকে 
ভবিষ্যতের প্রাচুধো ভরিয়া তোলা । ইহা করিতে গেলে পথেব বাধাগুলি দূর 
কবিতে হইবে, যে সকল স্বার্থপরতা সমাজকে অবনত করিযা রাখিয়াছে তাহা 
অপনারিত করিতে হইবে। যে পথ আমরা গ্রহণ করিব, তাহা ব্যক্তিগত 
পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করিবে না, এমন কি সুক্ষ ন্যায়বিচারের দিক 
হইতে দ্েখিলেও চলিবে না, দেখিতে হইবে, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা 
অভ্রাস্ত কিনা, পরিবত্তিত ব্যবস্থান্্ব তাহা দ্বারা উন্নতি ও সামগ্রস্ত সাধন সম্ভব 
কি না, অধিকাংশ মানবের পক্ষে উহা! কল্যাণকর কিনা । 

স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন মধ্যপথ নাই। 
আমাদের প্রত্যেকে কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা বাছিয়! লইতে হইবে । 


৬৩২ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


বাছিয়া লইবার পূর্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে । সমাজ- 
তত্ত্রবাদের ভাবাবেগ জাগ্রৎ করাই যথেষ্ট নহে। তর্ক, যুক্তি, তথ্য এবং বিশদ 
সমালোচনা দ্বারা উহাকে বুদ্ধিগ্রাহহ করিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাতা দেশে 
এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে, ভারতে তাহান একান্ত অভাব এবং অনেক ভাল 
ভাল বই এদেশে আনিতে দেওয়া হয় না। কিন্ত কেবল অন্রান্ট দেশের বই 
পড়িলেই চলিবে না । ভারতে*সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতীয় 
সবস্থার মধ্য দ্রিযাই উহাকে বিকশিত কৰ্িতে হইবে, অতএব ভারতীয় অবস্থা 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভই হইল গোড়ার কথা । আমরা এমন সব বিশেষজ্ঞ 
চাহি ধাহারা অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিয়া বিশদ পরিকল্পন! প্রস্তুত করিবেন । 
দুর্াগ্যক্রমে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশই সরকারী চাকুরীয়া অথবা 
আধা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী করেন, তাহারা এ দিকে অগ্রসর হইতে 
সাহস পান না। 

বুদ্ধির পট'ভূমিকাই সমাজতন্ত্বাদের পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। অন্যান্য শক্তিও 
আবশ্তক। তবে আমাদের দুবিশ্বাস এ পটভূমিকা ব্যতীত বিষয়টি আমরা 
সম্যক আয়ত্বের মধ্যে আনিতে পারিব না, কিম্বা কোন শক্তিশালী আন্দোলন 
স্ষ্টি করিতে পাৰিব না । বর্তমানে ভারতে কৃষকদের সমস্যাই প্রধান সমস্তা এবং 
ইহা সম্ভবতঃ মুখ্য হইয়াই থাকিবে । কিন্তু কলকারখানার গুরুত্ব কম হইলেও, 
উহী বাড়িতেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কি,_-কুষক-রাষ্ট্র, না, কলকারখানার 
শ্রমিক-রাষ্ট ? আমাদিগকে প্রধানত: কৃষিকাধ্যই করিতে হইবে; তবে অন্থান্ত 
'অনেকের যত আমিও মনে করি, আমাদের শিশল্প-বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধিও করিতে 
হইবে। 

আমাদের কলকারখানার পরিচালকগণের ধারণা কত সেকেলে ধরণের, 
তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়; এমন কি তাহারা আধুনিক ধনতান্ত্রিকও 
নহেন। জনসাধারণ এত দরিদ্র যে তাহাদিগকে ইহারা তাহাদের পণ্যের ক্রেতা 
হিসাবে দেখেন না, বেতন বুদ্ধি অথব! কাজের সময় কমাইবার প্রস্তাব উঠিলেই 
ইহারা প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কাপড়ের কলে কাজের সময় 
দশ ঘণ্টা হইতে কমাইয়! নয় ঘণ্টা করা হইয়াছে । ইহাতেই আহম্মদাবাদের 
কলওয়ালারা শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দিয়াছেন, এমন কি ঠিকাকাজেব 
মজুবীও হ্রাস করিয়াছেন। অতএব কাজের সময় কম করার অর্থই উপাজ্জন কম 
এবং দরিদ্র শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের অবস্থাও অবনত করা। যাহা হউক, 
কারখানায় বৈজ্ঞানিক সামপ্রস্ত বিধানের চেষ্টা অগ্রসর হইডেছে, তাহার ফলে 
শ্রমিকদের উপর চাপ পড়িতেছে, তাহাদের ক্লেশ বাড়িতেছে, কিন্তু সে অন্থপাতে 
তাহাদের বেতন বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা 
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জওহরলাল নেহরু 


উনবিংশ খতাৰীর প্রথমভাগের মত। স্থযোগ পাইলে তাহারা প্রচুর লাভ 
কবিয়৷ থাকেন, শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বববৎই চলিতে থাকে এবং যখন মন্দা 
উপস্থিত হয় তখন মালিকেরা বলেন যে বেতনের হার না কমাইলে ব্যবস! চালান 
যায় না। তাহার কেবল যে বাষ্ট্রের সাহায্য পাইয় থাকেন, তাহা নহে, আমাদের 
দেশেব মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিকেরাও স্বভাবতঃ তীহাদেব প্রতি সহাম্গুভূতিসম্পন্ন। 
তথাপি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আহম্মদাবাদের কাপডের কলের 
শ্রমিকদেব ভাগ্য অনেকটা ভাল। বাঙ্গলার পাটকলেন শ্রমিক এবং খনির, 
শ্রমিকগণ অপেক্ষা কাপডেব কলের শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল ! ছোট ছোট 
অনিয়ন্ত্রিত কলকারখানার মঞ্জুরদের বেতনের হার তুলনায় ন্যুনতম বলিলেই 
চলে। চটকল ও কাপডের কলের মালিকদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, তাহাদের 
বিলাস ও আডম্ববের জাকজমকেব সহিত, জীর্ণ কুটারবাসী অর্ধনগ্ন শ্রমিকদের 
জীবনযাত্রার তুলনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ কবা যাইতে পারে । কিন্ত আমর! 
এই নিদারুণ অসামপ্রস্ত অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করি, উহাতে আমাদের 
চিত্তে কোন ভাবোদ্রেক হয় না। 

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভাগ্য মন্দ হইলেও, উপাঞ্জনের দিক দ্িষা তাহাদের 
অবস্থা কৃষকদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল । ক্ুষকদের একটা স্থবিধা আছে তাহারা 
প্রচুর আলোক ও বাতাসে বাস করে, বস্তীর কদর্য অধঃপতন সেখানে নাই। 
কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়িষাছে যে তাহারা প্রত্যেকটি গ্রামকে, 
গান্ধিজীর ভাষায়, “গোবরগাদা” কৰিয়! তুলিয়াছে। সহযোগিতা অথবা সমবেত 
চেষ্টায় সম্প্রদায় অথব। শ্রেণীাগত উন্নতির কোন ধারণাই তাহাদের মধ্যে নাই । 
তাহাকে নিন্দা বা ভৎ্সনা করা সহজ, কিন্তু সেই দুর্ভাগা জীব কি করিবে? 
জীবন তাহার নিকট এক বিরামহীন তিক্ত সংগ্রাম, প্রত্যেকের হাত তাহার 
বিরুদ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে । কেমন করিয়া সে বাচিয়া আছে, ইহা এক পরম 
রহম্য । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পাঞ্জাবের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের, 
মাথ! পিছু উপার্জন প্রায় নয় আনা (১৯২৮-২৯)। ইহাই ১৯৩০-৩১এ জন 
প্রতি তিন পয়সায় নামিয়াছে ! বাঙ্গলা, বিহার ওযুক্ত-প্রদেশের কৃষকগণ অপেক্ষা 
পাঞ্জাবেব কৃষকদের অবস্থা অনেক ভাল বলিয়া ধর! হয়। যুক্ত-প্রদেশের পূর্বব- 
প্রান্তের জিলাগুলিতে (গোরক্ষপুর প্রভৃতি ) মন্দার পূর্বের ভাল সময়ে 
জনমজুরদের দৈনিক মজুরী ছিল দুই আনা । এই ভয়াবহ অবস্থায় দয়ালু 
ব্যক্তিদের দান এবং পল্লীর উন্নতিমলক স্থানীয় চেষ্টা দ্বার! উন্নতি হইবে, একথা 
বলিলে কৃষক এবং কৃষকের ছুঃখকে ব্যঙ্গ করা হয়। 

এই কর্দম-গহ্বর হইতে আমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? উপায় অবশ্ঠয 
নির্ধারণ করা যাইতে পারে,কিস্ত জনসাধারণকে এই গভীর অতল হইতে টানিয়া! 
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কতকগুলি আধুনিক ঘটনা! 


তোলা কঠিন। পরিবর্তনবিরোধী স্বার্থ-সংস্লিষ্ট শ্রেণী হইতেই প্রকৃত বাধা 
মাসিয়া থাকে; সাম্রাজ্যনীতির অধীনতায় কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে 
না। ভারত ভবিষ্যতে কোন্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? একদিকে কমুমনিজম, 
অন্য দ্রকে ফাসিজম্‌, এই ছই-ই আজকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং এ ছুইএর 
মধ্যবর্তী অনিশ্চিত দলগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। স্যর ম্যালকম হেইলী 
ভবিষ্বদ্ধাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ স্ভাশনাল সোশ্টালিজম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কোন 
ন] কোন আকারে ফাসিজম্‌ গ্রহণ করিবে । আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভবতঃ 
তাহার উক্তি সত্য । ভারতের যুবকযুবতীদের মধ্যে ফাসিস্ত মনোবৃত্তি স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে । বাঙ্গলায় বিশেষভাবে এবং কতক পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশে 
এবং কংগ্রেসের মধ্যেও উহার প্রতিচ্ছায়! দেখা যাইতেছে । ফাসিজম-এর সহিত 
অতি উতৎ্কট হিংসানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া অহিংসাপস্থী প্রাচীন 
কংগ্রেসনেতারা স্বাভাবিকরূপেই উহাকে ভয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ফাসিজমের 
পশ্চাতে তথা কথিত দার্শনিক তত্ব-_সমবায়নীতিতে চালিত রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি স্থুরক্ষিত থাকিবে, কায়েমীস্বার্থ বিলুপ্ত না করিয়া তাহা সীমাবদ্ধ করা 
হইবে, ইহার প্রতি সম্ভবতঃ তাহাদের আকর্ষণ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে 
মনে হয়, পুরাতন ব্যবস্থাকে রক্ষা করিয়াও নৃতন স্থষ্টির পক্ষে ইহা প্রশস্ত রাজপথ। 
কিন্তু উভয়েরই সমান উদর-পৃত্তি সম্ভবপর কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা । 

কিন্তু ফাসিজম-এর প্রকৃত শক্তি আসিবে, মধ্যশ্রেণীর যুবকদের নিকট হইতে । 
কাধ্যতঃ বর্তমানে ভারতে মধ্যশ্রেণীর একটা অংশই বৈপ্লবিক ভাবে চিন্তা করে। 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উহা! ততটা নাই, তবে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক 
ভাবের সম্ভাবনা অনেক অধিক । এই জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণী ফাসিম্ত আদর্শ 
প্রচারের অন্ুকৃলক্ষেত্র। কিন্তু যতদিন বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট থাকিবে, ততদিন 
ইউরোপীয় ধরণের ফাসিজম বিস্তার লাভ করিতে পারে না । ভারতীয় ফাসিজম 
নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিবে, সে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু 
হইতে পারে না। ইহাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইবে । যদি 
ব্রিটিশ কতৃত্ব পুর্ণভাবে অপসারিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ ফাসিজম অতি ভ্রুত 
বিস্তার লাভ করিবে এবং মধ্যশ্রেণীর ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে ইহার প্রধান 
সমর্থক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ । 

কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্বর যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইতিমধো ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের তীব্র দমননীতি সত্তেও সমাজতান্ত্রিক এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ দ্রুত 
প্রচারলাভ করিতেছে; কম্যুনিষ্ট-দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং 
এ নামটি অতি শিথিল ভাবে ব্যবহার করা হয়, সহান্ভৃতিসম্পন্ ব্যক্তির, অথব। 
অগ্রগামী কর্ম্মপন্ধতির সমর্থক শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিও উহার আওতায় পড়ে। 


৬৩৪৫ 


জওহরলাল নেহর 


ফাসিজম ও কম্যুনিজম-এর মধ্যে আমার সহানুভূতি সর্ববতোভাবে কম্মুনিজম 
এর দিকে? কিন্তু এই গ্রন্থথানি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমি কমুনিষ্ট হইতে 
অনেক দূরে বহিয়াছি। 'মামার মূল অংশতঃ এখনও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে 
রহিরাছে। এবং আমি মানবতাব উদারনৈতিক ভাবধারার দ্বারা এত বেশী 
প্রভাবান্বিত যে উহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাই নাই | আমাব চারিদিকে এই বুজ্জোয়া 
প্রতিবেশ দেখিয়া স্বভাবতঃই অনেক কম্যুনিষ্ই বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। 
আমি মতবাদেব গৌড়ামী ভালবাসি না । কার্ল মার্কস-এর রচিত পুস্তক এবং 
অন্যান্য গ্রস্থকে ঈশ্বব-প্রেবিত ধশ্বশাস্ত্েব মত বিনাবিচাবে গ্রহণ কবিতে হইবে, 
সৈনিকের মত উহ! মানিতে ভইবে, অন্যথা করিলে পাষণ্ড বলিষা অভিহিত 
হইতে হইবে, আধুনিক কম্মুনিজম্এর ইহ। এক লক্ষণরূপে পরিণত হইযাছে। 
রুশিযাব অনেক ব্যাপার, বিশেষতঃ সাধারণ অবস্থাও অতিমাত্রায় বলপ্রযোগ, 
আঘাব ভাল লাগে না। কিন্তু তথাপি আমি ক্রমশঃ কমুানিষ্ট দর্শনের দিকেই 
ঝুঁকিয! পড়িযাছি। 

মার্কদ-এর কতকগুলি বিবৃতি অথবা তীহাব “মূল্য নিৰপণ” বিষয়ক গবেষণা 
ভূল হইতে পারে, সে বিচাব করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু মনে হয়, 
সামাজিক ব্যাপারে তাহার অনন্যসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই তিনি 'এই দৃবদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন । এই উপায়ে আমরা 
অতীত ইতিহাস ও বক্ষ্যমান ঘটনাবলী অন্ান্য উপায় অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গতরূপে 
বুঝিতে পারি, এই কারণেই মার্কদ্পন্থী লেখকগণ বর্তমান জগতের পরিবর্তনের 
ধারাগুলি অধিকতর নিপুণ উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া উহার রহস্য উদঘাটন করিতে 
পীরেন। পরবর্তী কতকগুলি সামাজিক প্রবণত মার্কম্‌ উল্লেখ করেন নাই, 
অথবা এগুলিকে সম্যক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই, ইহা! সহজেই দ্রেখান যাইতে 
পারে,_যেমন মধ্যশ্রেণী হইতে বেপ্লবিক অংশের অত্যু্থান যাহা আজকাল 
আমর! দেখিতে পাইতেছি। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিতে গিয়া, 
বিশিষ্ট বিচার প্রণালী এবং কোন কাধ্যের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মার্কস্পন্থার 
কোন স্থানে কোন মতবাদের গৌড়ামী নাই এবং ইহাই উহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া 
আমার মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক ব্যাপারগুলি 
বুঝিতে পারি) কর্তব্য কি, পরিজ্রাণের পথ কোথায়, তাহারও নির্দেশ পাই । 

এই কর্মপদ্ধতিরও কোন বীধাধর1 বাঁ অপরিবর্তনীয় পথ নাই-_অবস্থার 
সহিত উহার সামপ্রম্ত বিধান করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইহাই লেনিনের মত 
ছিল এবং তিনি পরিবন্তিত অবস্থার সহিত অতি কুষ্ঠভাবে কর্মের সাঁমঞ্জম্ত বিধান 
করিয়। তাহা প্রমাণ করিয়াছেন | তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন__“কোন নির্দিষ্ট 
সময়ে কোন বাম্তভব অবস্থার তৎকালীন গতি ও প্রকৃতি পুঙ্থানুপুঙ্খবূপে পরীক্ষা 


৬৬৩৬ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


না করিয়! সংঘর্ষের স্থনিশ্চিত উপায় কি সে প্রশ্নের হা” কি "না, উত্তর দিবার 
চেষ্ট৷ করার অর্থ মার্কসীয় ভূমি হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া যাওয়া” তিনি 
আরও বলিয়াছেন,-“কিছুই চরম নহে, পারিপাশ্বিক অবস্থা হইতে আমাদের 
সতত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে ।” 

এই উদ্ধার ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির ফলেই একজন কমুনিষ্ট অঙ্গালগি-সম্বন্ধে 
আবদ্ধ সমাজ-জীবনের সমগ্র বপ বুঝিতে পারে। রাজনীতি তাহার নিকট 
ফেবল মাত্র স্থবিধাবাদের ব্যাপাব নহে, অন্ধকাবে হাতড়ানও নহে । আদর্শ ও 
উদ্দেশ্ত লইয়া সে কাজ করে, তাহারই আলোকে সংঘর্ষের মন্বকথা বুঝিতে সমর্থ 
হয় এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগম্বীকাব করে। সে জানে মানব-নিয়তি বা ভাগ্যকে 
অদ্বেষণের জন্য বহির্গত বিপুল বাহিনীর সে অন্ততম ৫সনিক, সে বুঝে যে, 
ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সে অগ্রসর হইতেছে ।, 

অধিকাংশ কম্যুনিষ্টই এই ভাবে অন্থপ্রাণিত নাও হইতে পারেন। সম্ভবতঃ 
একজন লেনিনই মানবজীবনের সমগ্রত৷ পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
যাহাব ফলে তাহার প্রত্যেকটি কাধ্য সার্থক ও সফল হইয়াছে । কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, প্রত্যেক কম্যনিষ্টের উহা আছে এবং সে তাহার 
কর্শের মন্শগত তত্ব ভাল করিযাই জানে । 

এমন অনেক কম্যুনিষ্ট আছেন, ধাহাদের সহিত আলোচনাকালে ধেধ্যরক্ষা 
করা কঠিন, অপরকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব কৌশল তাহারা আয়ত্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা অনেক আঘাত সহা করিয়াছেন এবং সোভিয়েট 
ইউনিষনের বাহিরে তাহার্দিগকে বিপুল বিষ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। 
আমি তাহাদের সাহস ও ত্যাগম্বীকারের সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকি । যেমন 
লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ভাবে বহু ছুঃখ সহ্য করিতেছে, তেমনই 
তাহারাও ছুঃখ সহা করেন, তবে তাহারা অপমানকর সর্বশক্তিমান ভাগ্যকে 
অন্ধভাবে গ্রহণ করেন ন1। তাহারা মান্ষের মত ছুঃখ সহ করেন, তাহার 
মধ্যে এক মহিমান্বিত বেদন। রহিয়াছে। 

রুশিয়ার সমাজগঠনের পরীক্ষামূলক কার্যগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার দ্বার! 
মার্কীয় মতবাদের সত্যতার কোন অপন্ৃব ঘটে না। কোন অপ্রত্যাশিত 
ঘটনাচক্রে অথব] বিবিধ ব্বিরুদ্ধ শক্তির সম্মেলনে এঁ পরীক্ষাকার্ধ্য বিপর্যস্ত হইতে 
পারে, যদিও তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহা! কল্পনা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু তথাপি এ সকল সামাজিক আলোড়নের যথার্থ মূল্য সর্বদাই 
থাকিবে। সেখানকার অনেক ঘটনার প্রতি আমার প্ররুতিগত যত আপত্তিই 
থাকুক না কেন, তাহারা আজ জগতের সম্মুখে এক বৃহৎ আশার আলোক তুলিয়া 
ধরিয়াছে। আমি এত বেশী জানিন! যে তাহাদের কাধ্যের বিচার করিতে পারি। 


৬৩৭ 


জওহরলাল নেহরু 


আমার প্রন্নান আশঙ্ক। অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দমননীতি তাহার পশ্চাতে যে 
অন্যায়ের রেশ রাখিয়া যাইবে, তাহা! হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে । 
কিন্তু বর্তমান রুশিয়ার পরিচালকদের স্বপক্ষে একটা বড় কথ! বলিবার আছে যে, 
তাহারা কখনও তুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। তাহারা পিছনে হটিয়া নৃতন 
করিয়া গভিয়া তোলেন এবং তাহাদের আদর্শ সর্বদাই সম্মুখে থাকে। 
আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘ দ্বারা অন্যান্য দেশে তাহাদের প্রচারকার্ধয নিশ্ষল 
হইয়াছে, কিন্তু আজকাল দেখা যায়, ক সকল কাধ্যপদ্ধতি যথাসম্ভব কমাইয়া 
ফেলা হইয়াছে। 

ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বাহিরের ঘটনার শ্রোত গতিবেগ 
সঞ্চার না করিলে, এখানে কম্মুনিজম সোশ্যালিজম অনেক দূরের কথা । আমাদের 
সমস্া “কমাশিজম” নহে। উহার সহিত আর ছুই একটি অক্ষর জুড়িয়! দিয়া 
আমাদের সমস্তা হইল “কমমনালিজম”। সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষ এখনও 
অন্ধকারময় মধ্যযুগে রহিয়াছে। এখানে কাজের লোকের! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, 
ষড়বন্ত্র ও কৌশল লই! বৃথা শক্তিক্ষয় করেন এবং পাল্লা! দিয়া একে অন্যের উপরে 
উঠিতে চাহেন। জগতের কল্যাণ করিবার আগ্রহ ইহাদের মধ্যে অতি অল্প 
লোকেরই আছে। সম্ভবতঃ এই সাময়িক অবস্থা শীঘ্রই দূর হইবে। 

এই সাম্প্রদায়িক অন্ধকার হইতে কংগ্রেস বহুল পরিমাণে বাহিরে আছে, তবে 
ইহার দৃষ্টিভঙ্গী “পেটি বুজ্জোয়া” শ্রেণীর । সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্ত সমস্যার 
প্রতিকারোপায় তাহার! “পেটি বুজ্জোয়া” শ্রেণীর স্বার্থেব দিক হইতে অন্বেষণ 
করেন। কিন্তু এ পথে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইবে না। কংগ্রেস অধুনা নিষ্ন- 
মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি, বর্তমানে এই শ্রেণীই সচেতন এবং (বপ্লবিক মনোবৃত্তি- 
সম্পন। কিন্তু তৎসত্বেও ইহাকে যতটা প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা! 
আসলে তাহা নহে । ইহাকে দুই দিক হইতে ছুই শক্তি চাপ দিতেছে, এক 
শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, অপর শক্তি দুর্বল হইলেও দ্রুত বলসঞ্চয় 
করিতেছে । বর্তমানে নিক্ব-মধাশ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
ভবিষ্যতে ইহার কি অবস্থা হইবে তাহা বল! কঠিন । জাতীয় স্বাধীনতা৷ অঞ্জনের 
এতিহাসিক অভিপ্রায় পূর্ণ ন৷ করিয়! ইহ! প্রথমোক্ত সঙ্ঘবন্ধ শ্রেণীর সহিত যোগ 
দিতে পারে ন]। কিন্ত এ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির পূর্বেই অন্ান্য শক্তি বলশালী হইয়া 
ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ক্রমশঃ. উহার স্থান অধিকার 
করিতে পারে । যাহা হউক, মনে হয় যতদিন জাতীয় স্বাধীনতার অনেকখানি ন! 
পাওয়। যাইতেছে, ততদ্দিন কংগ্রেদ ভারতবর্ষে এক প্রধান শত্তিরূপে কাধ্য করিবে। 

কোন প্রকার হিংসামূলক কার্যের কথ! উঠিতেই পারে না, উহা অনিষ্টকর 
পণ্ুশ্রম মাজ্র। স্থানবিশেষে নিক্ষল হিংসামূলক কাধ্যের বিরল দৃষ্টাস্ত সত্বেও 


৬৩৮ 


কতকগুলি আধুনিক ঘটনা 


আমার বিবেচনায় ভারতে সকলেই পূর্বোক্ত মতে বিশ্বাসী। এঁ পথে অগ্রসর 
ঠইলে আমরা হিংসা ও প্রতিহিংসার এমন এক নৈরাশ্তজনক গোলকধাধায় 
পড়িয়া যাইব, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে । 

অনেকে আমাদে৭ সকল দল এক্যবদ্ধ করিষা, “ইউনাইটেড, ফ্রণ্ট” গঠন 
করা উচিত, বলিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত সবোজিনী নাইড়ু তাহার কবি-হৃদয়ের 
আবেগ-মণ্ডিত ভাষায় ইহার কথা বলেন । তিনি কবি,___ছন্দ, মিলের সৌন্দধ্যের 
তিনি প্রশংসা করিবেনই | কিন্তু এ শব্টি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, 
উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য উপবের দিকের কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি বা 
আপোম-রফা মাত্র। এই ভাবে মিলিত হইলে অতি সাবধানী মডারেটগণ 
আমাদের উদ্দেশ নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন । ইহাদের 
মধ্যে অনেকে কোন প্রকাব আন্দৌোলনই পছন্দ করেন না। অতএব তাহার 
ফল হইবে এক এক্যবদ্ধ জড়ত্ব। এক্যবদ্ধ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে 
আমরা সমারোহ সহকারে এক্যবদ্ধ পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করিব। 

অবশ্য আমবা অপরের সহিত সহযোগিতা অথবা আপোষ করিব না) 
একথা বলা নির্ব,দ্ধিতা। আমাদের জীবন ও রাজনীতি এত জটিল ব্যাপার 
যে সব সময় সরলরেখায় চিন্তা করা যায় না। এমন কি অনমনীয় লেনিন 
পধ্যন্ত বলিয়াছেন, “কোন প্রকার আপোষ না করিয়া, পথে কোন মোড় 
ন1 ঘুরিয়া একবলই সম্মুখে অগ্রপর হওয়া» বুদ্ধির বালকোচিত চাপল্য মাত্র, 
ইহ! বৈপ্লবিক শ্রেণীর সুসন্বম্ধ কৌশল নহে ।” আপোষ রফা আসিবেই, তবে 
উহা! লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। আমরা আপোষই করি 
অথবা উহাকে অস্বীকার করি, মুখ্য বিষয়ই প্রথম আলোচ্য বিষয়, উহা 
ছাড়িয়। কোন গৌণ ব্যাপরকে প্রথম স্থান দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যদি 
আমাদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন 
সাময়িক আপোষে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । কিন্তু আমাদের দুূর্বলহৃদয় ভাতার! 
অসন্তষ্ট হইবেন, এই ভয়ে আমরা মূলনীতি ও উদ্দেশ্টকে কলঙ্কিত করিয়া 
ফেলিতে পারি,__-বিপদ তাহাই । অপরকে অসন্তষ্ট করা অপেক্ষা বিপথে চালিত 
হওয়! অধিক মন্দ। 

প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমার লেখা অনেকটা অস্পষ্ট ও অন্থশীলন- 
মূলক হইল। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের আসন হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
কিন্ত যখন কর্শের ডাক আসে, তখন স্বভাবতঃই আমি দর্শকরূপে থাকিতে 
পারি না; আমার অপরাধ, লোকে বলে, উত্তেজনার প্রচুর কারণ না থাকিলেও 
আমি নির্ববোধের মত ছুটিয়া যাই । আমি এখন কি করিব? আমার দেশ- 
বাসীকে কি করিতে বলিব? সম্ভবতঃ ধাহারা। সাধারণের কাজ লইয়। নাড়াচাড়া 
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জওহরলাল নেহরু 


করেন, তাহাদের স্বভাবের মধ্যে একটা সাবধানী ভাব থাকে, সেইজন্যই আমি 
যত শীঘ্র কিছু বলিতে ইতস্ততঃ কবিতেছি। কিন্তু যদি অকপটে সত্য কথা 
বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, আসলে আমি কিছুই জানিনা এবং অন্বেষণ 
কবিবার চেষ্টাও করি না। আমি যখন কাজ করিতে পাবিতেছি ন।, তখন 
কেন দুশ্চিন্তা কবিব? কিন্তু আমাকে অনেক ছুশ্চিন্তাই কবিতে হয়, কিছুতেই 
এডাইতে পাবি নী। অস্ততঃ যতর্দিন আমি «জলে আছি ততদিন আমাকে 
আস্ত কর্তব্যের সমস্যাব সম্মুণীন হইতে হহবে না। 

কারাগারে বসিয়া কর্মক্ষেত্র বহুদূববর্তী বলিষা মনে হয় । মানুষ ঘটনার 
অধিপতি না হই, ঘটনাব বিষয় হইয়া উঠে এবং একটা কিছু ঘটিবার 
প্রত্যাশায় অপেক্ষাব অন্ত থাকে না। আমি বলিয়া বসিষা ভারত ও জগতের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক-সমস্তাপ বিষয় লিখিতেছি, কিন্তু আমার দীর্ঘকালের 
আবাসভূমি স্বয়ম্ূর্ণ কাবাঁজগতে তাহার মূলা কতটুকু? বন্দি-জীবনের 
একমাত্র মুখ্য বিষয় কারামুক্তির দিবস। 

নৈনীছেলে এবং এই আলমোডা জেলে অনেক ক্নেদী আসিয়া “জগ লী”্র 
কথা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিত। প্রথমে আমি এ শব্দেব অর্থ বুঝিতে 
পাবি নাই, পরে বুঝিলাম যে, তাহারা জুবিলীর কথা বলিতেছে। রাজা 
জজ্জেব বজত-জুবিলীর গুজব শুনিয়াই তাহারা উহা অনুমান কবিয়াছে, কিন্ত 
সে বিষয়ে তাহাব! বিন্দু-বিসর্গও জানে না । অতীতের স্মৃতি হইতে এ শবের 
একটি মাত্র অর্থ তাহারা জানে-_অনেকের কারামুক্তি অথবা কারাদণ্ড হ্রাস। 
প্রত্যেক কয়েদী-_-বিশেষভাবে দীঘ কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিরা_-এই কারণে 
'জুগ লী? সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইধা উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট পার্লামেন্টে 
শাসনসংস্কার আইন, সমাজতন্ত্রবাদ ব! কম্যুনিজম অপেক্ষা জুগলী অনেক বড 
জিনিষ। 
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উপসংহার 


“কন্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম শেষ করিবার অধিকার আমরা 
পাই নাই।”__তালমুদ 

আমার কাহিনী ফুরাইল। আমার জীবন্রে যাত্রাপথে এই আত্মকাহিনী 
আজ আলমোডা জেলে ১৯৩৫-এর ১৪ই ফেব্রুষাবী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। 
তিন মাস পূর্বে এই দিবস কাবাগারে আমার পঞ্চচত্বারিংশৎ জন্মদিন পূর্ণ 
হইয়াছে । আমাব মনে হয, আমাকে আরও দীর্ঘকাল কাচিত হইবে । সময় সময় 
বযোধিক্যের ক্লাস্তিবোধ করিয়। থাকি, অন্য সময়ে নিজেকে বেশ স্থস্থ-সবল 
বণ্লয়াই মনে হয়। আমার দেহ বেশ সুগঠিত, আঘাত সহ্য ও অতিক্রম করিবার 
মত মানসিক বলও আমার আছে । এই কারণে আমি ভাবি, কোন অপ্রত্যাশিত 
ঘটনা না ঘটিলে আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাচিতে হইবে । কিন্তু ভবিষ্যতের কথা 
পিখিবার পূর্বে আমীকে জীবন যাপন করিতে হইবে। 

সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে রোমাঞ্চকর ছুঃসাহসের কিছুই নাই, দীর্ঘ বু বর্ষ 
যে জীবন কারাগারে কাটিল, তাহার মধ্যে বোমাঞ্চকর কি-ই বা থাকিতে 
পারে! ইহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বও কিছু নাই, কেন না আমার সহজ সহশ্র 
ব্বদেশবাসী নরনারীর জীবনের উখান ও পতন, হর্ষ ও বিষাদ, আনন্দ ও 
অবসাদ, তীব্র কন্মপ্রবণতা ও পরবশ নিঃসঙ্গতাব সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমার 
এই সকল বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জনসাধারণের একজন হইয়! 
তাহাদের সহিত একত্রে চলিয়াছি। কখনও বা! তাহাদের পরিচালিত করিয়াছি, 
কখনও তাহার! আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে; তথাপি অন্যান্ত সকলের মতই 
ব্যক্তিগত ভাবে আমি জনতার মধ্যেও আমার স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিয়াছি। 
সময় সময় আমাদিগকে অভিনেতার মত সচেতন ভঙ্গীতে মনোভাব প্রদর্শন 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কঠোর সত্য এবং অকুত্রিম। 
ইহা দ্বারাই আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুত্র অহমিকার উর্ধে উঠিয়াছি এবং বল ও 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছি, হয় ত ক্ষেত্রান্তরে তাহা সম্ভব হইত না। কার্যে 
সহিত আদর্শের এঁক্যসাধন করিতে গিয়৷ জীবনের পুর্জতার ঘে অনুভূতি আসে, 
সৌভাগ্যক্রমে কখনও কখনও আমরা সে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি এবং 
আমর] নিঃশেষে বুঝিয়াছি, এই সকল আদর্শহীন অন্ত যে কোন প্রকার জীবন 
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এবং প্রবপতর শক্তির নিকট নিবীহ বশ্ঠতা স্বীকাৰ কবিলে জীবন নিক্ষল 
অতৃপ্ত ও বিষাদমষ হইয। উঠিত | 

এই দীর্ঘকালে আমি অনেক কিছুর সহিত এক বহুমূল্য সম্পদ লাভ 
কবিযাছি। আমি জীবনকে যতই ছুর্লভের আকাজ্কাৰ অভিযানবপে দেখিযাছি, 
ততই বুঝিয়াছি, ইহাব মধ্যে কত কিছু জানিবার আছে, কত কিছু করিবার 
আছে। প্রতিদিনই অবিরত আমি বদ্ধিত হইতেছি, এই ধারণা আমাব মধ্যে 
এখনও বহ্ষাছে, ইহাই আমার প্রতিকন্মে বল সঞ্চার কবে। এই আগ্রহেই 
আমি পুস্তকাদি পাঠ করি এবং জীবন আমাব নিকট সাধাবণতঃ সার্থক বলিয়া 
মনে হয। 

এই কাহিনী লিখিতে গিয়। আমি প্রত্যেক ঘটনাব সময় আমার মনোভাব 
ও চিন্তা লিপিবদ্ধ কবিতে চেষ্ট1 করিয়াছি, বিশেষ ঘটনা আমাব মনে কি 
ভাবেব উদ্দর্েক হইযাছে, তাহা প্রকাশ কবিয়াছি। অতীতেব কোন মনোভাব 
ফিবিয্লা পাওয়া কঠিন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি ভুলিযা যাওযাও সহজ নহে। 
আমার প্রথম জীবনেব বর্ণনা অনিবাধ্যৰপেই পববর্তীকালেব ভাবেব দ্বাবা 
অন্ুবপ্ধিত হইয়াছে, কিন্ত আমার উদ্দেশ্ত ছিল, প্রধানত: আত্মকল্যাণেব জন্ত 
শ্বকীষ মানসিক বিকাশেব ধারা অনুসন্ধান করা। সম্ভবতঃ আমি যাহা 
লিখিযাছি, তাহাতে আমার প্রত স্ববপ ফুটে নাই, হয ত বা আমি যাহা 
হইতে চাহিম়াছি অথব! নিজেকে যাহা কল্পনা কবিযাছি তাহাই লিখিয়াছি। 

কয়েকমাস পূর্বে স্তর সি. পি' রামস্বামী আধার প্রকাশ্তে বলিযাছেন, আমি 
জনসাধাবণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, তথাপি আমি অধিকতব বিপজ্জনক, 
কেন না আমার স্বার্থত্যাগ, আদর্শবাদ এবং আমাব বিশ্বাসের জোর আছে, 
এগুলিকে তিন্নি “আত্মসম্মোহন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি 
“আম্মসন্মোহিত” সে কখনও নিজেকে বিচার করিতে পারে না এবং যে কোন 
কারণেই হউক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি বামন্বামীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে 
চাহি না। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল দেখাশুন! নাই, কিন্তু বহুকাল পূর্বে এমন 
এক সময় ছিল যখন আমরা হোমরুল-লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম । তাহার পব 
অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, রামস্বামী বর্তুলাকার পথে শিরোধূর্ণনকারী উর্ধালোকে 
উঠিয়! গিযাছেন, আমি মাটির মাজুষ, মাটিতেই আছি। আমরা একই দেশেব 
অধিবাসী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও এঁক্য নাই। আজ তিনি ব্রিটিশ 
শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক, বিশেষতঃ গন কয়েক বৎসরে তাহার উৎসাহ 
অধিক বাডিয়াছে, তিনি আজ ভারতে ও অন্তত্র ভিক্টেটরীর অন্গরাগী এবং স্বযং 
দেশীয় রাজ্যের স্বেচ্ছাচারমুলক শাসনের এক উজ্জল রত্ুরূপে শোভা পাইতেছেন। 
আমাদের ের্টয মতভেদ গ্রচুর, কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে আমাদের মতের এক্য 
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সাছে। আমি যে জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, একথা বলিয়! 
তিনি নিঃসন্দেহে সত্য কথা বলিয়াছেন । আমার মনে সেবপ কোন মোহ নাই। 

নিশ্চয়ই, আমি বিস্মিত হইয়া! ভাবি আমি কাহারও প্রতিনিধি নহি। যদ্দিও 
অনেকে আমার প্রতি সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন তথাপি আমি তাহাদের প্রতিনিধি 
নহি, ইহাই ভাবিতে চাহি। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অন্তুত মিশ্র, 
সর্বত্রই আমি অপরিচিত, কোথাও আমাব গৃহ নাই। সম্ভবতঃ আমার চিন্তা ও 
জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীব, প্রাচ্য অপেক্ষা যাহাকে পাশ্চাতা বলা হয়, তাহার 
সহিতই ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু ভারতমাতা আমাকে ক্রোডে কবিয়া আছেন; 
মেমন তিনি তাহার সমস্ত সন্তানকে অগণিত উপায়ে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন 
এবং আমার পশ্চাতে মনের অবচেতন অংশে বহিয়াছে, শত-পুরুষ কিম্বা সংখ্যা 
যাহাই হউক না কেন, বংশান্থক্রমিক ব্রাহ্মণের স্থৃতি। আমি অতীতের সেই 
ধৌঁলিক স্মৃতি এবং আমাব আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতি কোনটাই অতিক্রম করিতে 
পাবি না। ইহাবা আমাব জীবনের অবিচ্ছেছ্চ অংশ, যদিও ইহাতে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উভযর্দিক হইত্বেই আমি সাহায্য পাইযা থাকি, তথাপি ইহাব ফলে কি 
বাহিরের কাজে, কি নিজের জীবনে এক মানসিক নিঃসঙ্গতা অনুভব করি! 
থাকি। পাশ্চাত্যদেশে আমি একজন অপবিচিত বিদেশী মাত্র, আমি তাহার 
হইতে পারি না। আমার স্বদেশেও সময সময় নিজেকে নির্বাসিত বলিয়। 
মনে হয়। 

দৃব্বস্তী পর্ববত দেখিয়া মনে হয, অতি সহজেই আবোহণ কর। যায, পর্বত শৃঙ্গ 
ঙ্গিতে আহ্বান কবে! কিন্তু মানুষ নিকটবর্তী হইলেই বাধাবিস্ব দেখা দেয়, 
সে ধতই উঠিতে থাকে ততই আবোহণ ক্লেশকর হইয়া উঠে, পর্বতশৃক্ষ মেঘে 
ঢাকা পড়িয়া যায়। তথাপি এই আরোহণের উদ্যমেব সার্থকতা আছে এবং 
ইহার বিশিষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তিও আছে। সম্ভবতঃ সংগ্রামের মধ্যে জীবনের যে 
গৌরব, পরিণ।ম-ফলের মধ্যে ততটা নহে । প্রকৃত সত্য পথ কি, সকল সময় 
তাহা বুঝা কঠিন, তবে সময় সময় কি সত্য নয় তাহা বুঝা সহজ এবং তাহা 
হইতে দূরে থাকাও ভাল। অত্ন্ত বিনয়ের সহিত আমি মহাপ্রাণ সক্রেটিসের 
সর্বশেষ বাক্য উদ্ধত করিতেছি, “মৃত্যু কি আমি জানি না__হইতে পারে ইহা 
ভাল এবং আমি উহাতে ভীত নহি। তবে আমি নিশ্চয় করিয়। জানি যে নিজের 
অতীতকে বজ্জন করা মন্দ; অতএব যাহা আমি মন্দ বলিয়া জানি তাহার 
পরিবর্তে যাহা ভাল হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিব ।” 

কত বৎসর কারাগারে কাটিল! একাকী বসিয়া একান্তে চিন্ত। করিয়াছি; 
কত খতু আসিয়! গেল, একের পর আর বিস্বৃতির অতলে মিলাইয়! গিয়াছে! 
কত চন্দ্রের হ্াসবৃদ্ধি আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং কতবার অজন নক্ষররপুঞ্জ নিঃশব্ 
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গতিতে মহিমময় শোভায় চলিয়া গিয়াছে! আমার যৌবনের কতদিন এই 
কারাগারে সমাধিস্থপ্ত ; সময় সময় সেই মৃত দিবসগুলির প্রেতমৃত্তি তীব্র স্থৃতি 
লইয়া জাগিযা উঠে, কানে কানে বলে, “ইহার কি কোন সার্থকতা আছে?” 
এ প্রশ্নের উন্তব দিতে আমার কোন দ্বিধা নাই। যদি আমার বর্তমান জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনপথে আর একবার যাত্রাব স্থযোগ পাইতাম, তাহ! হইলে 
আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু পবিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতাম সন্দেহ 
নাই; পূর্বে যাহা করিয়াছি, তাহা আরও ভাল কবিষা করিতে পারিতাঙ্গ, 
কিন্ত জনপাধারণের কাজে আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একই থাকিত। অবশ্ঠ 
আমি উহা! পরিবর্তন করিতে পারি না, কেন না এগুলি আমা অপেক্ষাও 
শক্তিমান এবং আমার আয়ত্বের অতীত এক শক্তি আমাকে এগুলি গ্রহণ 
কবিতে বাধ্য করিধাছে। 

অগ্য কারাগারে এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমার ছুই বসব কারাদণ্ডের 
মধ্যে এক বসর অতিবাহিত হইল | আরও পূর্ণ এক বৎসর ; কেন না ইহা অশ্রম 
কারাদ, ইহাতে দণ্ড মকুবের কোন বিধান নাই । এমন কি, যে এগাব দিন আমি 
বাহিরে ছিলাম, তাহাও আমার দণ্ডকালের সহিত পুনবায যোগ দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্ত এ বংসরও কাটিবে এবং আমি বাহিরে যাইব কিন্ত তারপর ? আমি জানি 
না, তবে জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়! অপর অধ্যায়ের সচনা হইল । ইহা যে 
কি হইবে আমি ধারণা করিতে পারি না। জীবন-পুঁথির পাতাগুলি বন্ধ! 


পুনশ্চ 


বাডেনওয়েলার, সোয়ার্জ ওয়াল্ড 
২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৫ 


মে মাসে আমার পত্রী ভাওয়ালী হইতে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রা 
করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভাওয়ালী যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন রহিল 
না, পনর দিন পর পর জেলের বাহিরে পার্বত্য পথে মোটরে ভ্রমণ শেষ হইল। 
ইহার ফলে, আলমোডা জেল আমার নিকট নীরদ ও নিরানন্দকর হইয়া উঠিল । 

কোয়েটার ভূমিকম্পের সংবাদ আদিল, কিছুকালের জন্য অন্য সব কিছু তুলিয়া 
গেলাম | কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে ; ভারত-গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে তাহাদের 
ভূলিয়া থাকিতে অথব। তাহাদের কাজ করার অদ্ভুত ব্যবস্থা ভুলিয়া থাকিতে 
দেন না। আমরা শুনিলাম, কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্তরপ্রসাদ এবং 


৬৪৪ 


পুনশ্চ 


ভূমিকম্পের সাহাধ্য-কাধ্যে ভারতে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সেবাকাধ্যের 
জন্য কোয়েটায় যাইতে দেওয়! হইল না । এমন কি, গান্ধিজী ও অন্যান্য খ্যাতনাম! 
বাক্তিদেরও যাইতে দেওয়া হইল না। কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রবন্ধ 
লিখিয়া অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়া্ধ হইল । 

কি ব্যবস্থা-পরিষদ, কি গভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগ, কি সীমান্ত প্রদেশে 
বোমা নিক্ষেপ সর্বত্রই একই সামরিক মনোবৃত্তি, একই পুলিশী দৃষ্টিভঙ্গী | মনে 
হয় যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের 
মহিত স্থায়ীভাবে সংগ্রামে রত রহি্য়াছেন। 

পুলিশের প্রয়োজন ও আবশ্তক আছে; কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবল ও রেগুলেশান 
লাঠি-বোঝাই জগৎ বসবাসের পক্ষে খুব প্রীতিকর নহে । একথা সর্বত্রই শোন! যায় 
যে, অবাধ বলপ্রয়োগের ফলে যে বলপ্রয়োগ করে তাহারও অধঃপতন হয় এবং 
যাহার উপর বলপ্রয়োগ কর! যায়, দেও অপমানিত ও অধঃপাতিত হয়। 
ভারতের বড় চাকুরীয়া মহলে-_বিশেষভাবে ভারতীয় সিভিল সাভিসের-_টনতিক 
ও বুদ্ধিগত ক্রমাবনতির মত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অগ্যকার ভারতে অতি অল্পই 
আছে। বড় চাকুরীয়া মহলে ইহা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ হইলেও, স্যত্রের মত 
ইহাতে সমস্ত চাকুরীয়! মাত্রেই গ্রথিত। যখনই বড় চাকুরীতে কাহাকেও 
নিয়োগের কথা উঠে, তখন এই নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকেই 
যোগ্যতম বলিয়া নিয়োগ করা হয়। 

আমার পত্বীর অবস্থা সঙ্কটজনক এই সংবাদ আসায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর সহসা 
আমাকে আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। জার্মানীর সোয়ার্জওয়ান্ডের 
বাডেনওয়েলারে তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল। আমি শুনিলাম আমার 
কারাদণ্ড “স্থগিত” রাখ! হইল এবং আমার কারাদণ্ড শেষ হইবার সাড়ে পাঁচ মাস 
পূর্বেই আমি মুক্ত হইলাম। বিমানপোতে আমি ইউরোপে ছুটিলাম। 

ইউরোপ বিক্ষুব্ধ, যুদ্ধভীতি ও কোলাহলময়, দিকচক্রবালে অর্থ নৈতিক সম্কট 
ঘনাইয়া আছে। আক্রান্ত আবিসিনিয়ার জনসাধারণের উপর বোমাবর্ষণ 
চলিতেছে; বিভিন্ন নাআজাজ্যের মধ্যে সংঘাত এবং পরস্পরের প্রতি ভীতি প্রদর্শন 
চলিতেছে । সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংলগ্ড শাস্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সমবেত 
নিরাপত্বা রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা বোমাবর্ষণ এবং তাহার অধীন 
জাতিগুলিকে নিশ্মমভাবে দমন করিতেছে । কিন্তু এই কৃষ্ণ অরণ্যের মধ্যে কি 
নিস্তব্ধ শাস্তি, এমন কি, "্বস্তিক”ও বড় বেশী দেখিতে পাই না। উপত্যক! 
হইতে কুয়াস! ঘনাইয়! উঠে, ফ্রান্দের সীমান্ত ও কাস্তার আবৃত হইয়া যায় ; আমি 
বিস্মিত ুইয়! ভাবি, উহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে ! 


৬৪৫ 


পাঁচ বৎসর পর 


সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্বে আলমোডা জেলের বন্দীশালায় বসিয়া, আমাৰ 
আত্ম-চরিত লেখা শেষ করিয়াছিলাম । আট মাঁস পরে জাশ্মীনীর বাডেনওয়েলার 
হইতে লিখিত পুনশ্চ উহার সহিত যোগ কবি। এই আত্ম-চরিত ইংলণ্ডে 
প্রকাশিত হইবার পর, বিভিন্ন দেশের নানাশ্রেণীর লোকের সহৃদয় অভ্যর্থন! 
লাভ করে এবং আমি দেখিয়! স্থুখী হইয়াছিলাম যে, আমার রচন1 ভারতকে 
বহু বিদেশী বন্ধুর নিকট ঘনিষ্ঠ করিয়াছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংঘর্ষের 
অস্তনিহিত মন্মকথা তাহার! কিয়দংশে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

সম্প্রতি আমাব প্রকাশক, পুস্তকখানিকে অধিকতর সমসাময়িক করিবাব 
জন্য আমাকে একটি নৃতন অধ্যাফ যোগ করিতে অন্গরোধ করিয়াছেন। 
তাহার অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত এবং আমি তাহ! অস্বীকার কবিতে পারিলাম না। 
কিন্ত এ অন্গরোধ পালন করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। আমরা এক 
আশ্চর্য সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; এখন জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা 
সম্পূর্ণরূপে বিপধ্যন্ত । কিন্তু তাহা অপেক্ষাও এক গুরুতর বাধার সম্মুখীন 
হইলাম। বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কারাগারে বসিয়াই আমি সমগ্র 
আত্ম-চরিত লিখিয়াছি। অন্যান্য বন্দীদেব মত আমিও নানাবিধ বৈকল্যের 
পীড়ীবোধ করিতাম কিন্ত ক্রমশঃ আমার মধ্যে আত্মানুসন্ধানের ভাব জাগ্রত 
হইল এবং কতকাংশে মনও শাস্ত হইল। সেই মানসিক অবস্থায় কেমন করিয়া 
ফিরিয়! যাইব, কেমন করিয়। সেই বর্ণনার সহিত নিজের সামগ্রস্ত বিধান করিব? 
আমার পুস্তকখাঁনির উপর চোখ বুলাইলেই আমার মনে হয়, যেন অন্য কেহ 
বহুদিন পূর্বে এই কাহিনী লিখিয়াছে। গত পাঁচ বৎসবে পৃথিবীতে কত 
পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা আমার উপরও রেখাপাত করিয়াছে । দেহের 
দিক দিয়া আমার ব্যস নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে, কিস্তু একমাত্র মনই বারম্বার 
আঘাত ও অনুভূতি সহা করিয়াছে, ফলে উহা! কঠিন হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ 
প্রবীণও হইয়াছে । স্থুইজারল্যাণ্ডে আমার পত্বীর মৃত্যুতে আমার জীবনের 
একটি অধ্যায় শেষ হইয়াছে এবং আমার সত্বার একটি অংশ আমার জীবন 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর নাই ইহা! ধারণা করা কঠিন এবং 
নিজের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান করাও সহজ নহে । আমি কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া 
পড়িলাম, উহার মধ্যেই সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতে লাগ্সিলাম, ভারতের প্রান্ত হইতে 
্রাস্তাস্তবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন কি আমার প্রথম জীবনের 


৬৪৩ 


পাঁচ বওসর পর 


দনগুলি অপেক্ষাও, আমার জীবনে আজ পর্য্যায়ক্রমে বিশাল জনসজ্ঘ, তীব্র 
কর্ম প্রবণত1 এবং নিঃসঙ্গ একাকীত্ব । আমার মাতার মৃত্যুর পর অতীতের 
সহিত সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। আমার কন্ত! অক্সফোর্ডে পড়িতেছিল ; 
পরে সে চিকিৎসার জন্য ইযোরোপে এক স্বাস্থ্ানিবাসে চলিয়া যায় । নানাস্থানে 
ন্রমণের পর অনিচ্ছার সহিত আমি গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, জনহীন ভবনে 
আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতাম; লোকের সাক্ষাৎকারও এড়াইয়া 
চলিতাম। জনসজ্ঘের পর--আমি কামনা করিতাম শান্তি | 

কিন্ত আমার কাজে অথবা মনে কোথাও শাস্তি ছিল না এবং যে দায়িত্ব 
আমি স্বন্ধে তুলিযা লইয়াছিলাম, তাহা ছূর্বহ হইয়া আমাকে পীড1 দ্রিত। 
বিভিন্ন দল ও উপদলের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারিণা, এমন কি আমার 
ঘনিষ্ঠ সহকন্মীদের সহিতও আমি খাপ খাওযাইতে পারি না। আমি যে ভাবে 
কাজ করিতে চাই তাহা ও পারি না, অপরকেও তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার 
পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করি। একটা চাপা অন্বস্তি ও বার্থতার ভাব বাড়িতে 
লাগিল, জনসাধারণের কাজে আমি একক হইয়! পডিলাম। তথাপি বিশাল জনতা! 
আমার কথা শুনিবার জন্ত একত্রিত হয় এবং আমার চারিদিকে জলস্ত উত্সাহ। 

ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার ঘটনার গতি অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা 
আমাকে অধিকতর অভিভূত করিল। মিউনিকের ব্যাপারে আমি কঠিন আঘাত 
পাইলাম; স্পেনের বিয়োগাস্তক ঘটনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষ হইলাম। 
বৎসরের পর বৎসর এই সকল বিভীষিকা এবং এক প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনার আভাষ 
আমাকে অভিভূত করিল এবং জগতের উজ্জল ভবিষ্যতের উপর আমার বিশ্বাস 
স্তিমিত হইয! গেল। 

প্রলয়ের দিন আসিয়া পড়িল । ইউরোপের আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে অগ্নি ও 
ধ্বংস উদগীরিত হইতে লাগিল এবং এখানে, ভারতে আমি আর একটি আগ্নেক্- 
গিরির পার্থ বসিয়া, জানিন। ইহ! কখন ফাটিয়া পড়িবে । বর্তমানের সমস্তাগুলি 
হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ লইয়া, অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া, 
গত পাঁচ বৎসরের ঘটনাবলী শাস্তভাবে লেখা কঠিন। যদ্দি আমি তাহা করিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হইত, কেনন' 
অনেক কিছুই লিখিবার আছে। অতএব আমি সংক্ষেপে কতকগুলি ঘটনা ও 
তাহার বিস্তার সম্পর্কে সাধ্যমত আলোচনা করিব, যেগুলির সহিত আমি জড়িত 
বা যাহা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে। 

১৪৩৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোজানে আমার পত্বীর মৃতু)র সময় আমি তথায় 
উপস্থিত ছিলাম। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে সংবাদ পাইলাম, আমি 
দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছি। শীপ্রই আমি 


৬৪৭ 


জওহরলাল নেহরু 


বিমান যোগে ভারতে ফিরিয়া আসিলাম এবং পথে রোমে আমার এক বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা হইল। আমার যাত্রার কয়েকদিন পূর্ববে আমাকে সংবাদ দেওয়া 
হইল যে আমি রোম অতিক্রম কবিবার কালে সেনর মুসোলিনী আমার সহিত 
সাক্ষাতের ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিস্ত রাজত্বের প্রতি আমার তীব্র 
অসম্মতি থাকা সত্বেও সাধারণ ভাবে মেনব মুসোলিনীর সহিত দেখা করিতে 
আমার আগ্রহই ছিল। যে মাঁচ্ষটি জগতেব ঘট্টনাবলীতে এক প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয় করিতেছেন তিনি কেমন মানুষ তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক ।, 
কিন্ত তখন দেখাসাক্ষাৎ করিবার মত মানসিক অবস্থা আমাব ছিল না। তখন 
আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল ইহাও আমার দেখাসাক্ষাতের পক্ষে অধিকতর 
অন্তরায়স্বরূপ এবং আমার সন্দেহ হইল এরূপ সাক্ষাৎকার অনিবার্ধযরূপেই 
ফাসিস্ত প্রচারকাধ্যের উদ্দেশ্তটে ব্যবহৃত হইবে । আমাৰ পক্ষ হইতে কোন 
প্রকার অস্বীকৃতিও এক্ষেত্রে মূল্যহীন । আমার মনে আছে, ১৯৩১ সালে 
গান্ধিগী যখন রোম হইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন “জিওরনাল দ; ইতালিয়া” 
একটি ভূয়া সাক্ষাকারের সহিত তাহাকে জডিত করে। এপ আরও কতকগুলি 
দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। ইতালী পরিদর্শনকাবী অনেক ভাবতীয়কে তাহাদের 
ইচ্ছার বিরূদ্ধে ফাসিস্ত প্রচাবকার্যে ব্যবহার কর! হইয়াছে। আমাকে আশ্বাস 
দেওয়! হইল যে, আমাব সম্পর্কে এপ কিছু ঘটিবে না এবং আমাদের 
সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণৰপে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে । তথাপি আমি ইহা 
এডাইবাব সিদ্ধান্তই করিলাম এবং তাহা ছুঃখ প্রকাশ করিযা সেনব মুসোলিনীকে 
জানাইলাম | 

রোমের মধা দিয়া যাওয়া পরিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
কেননা, আমি যে ডাচ বিমানের যাত্রী তাহা একরাত্বি সেখানে বিশ্রাম করিবে । 
আমি বোমে উপস্থিত হইবামাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসিয়া আমার 
সহিত দেখা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা 
করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রপত্র দিলেন। তিনি বলিলেন যে ইহা পূর্ব 
হইতেই স্থির হইয়াছে। আমি বিস্মিত হইলাম এবং বলিলাম যে আমি 
পূর্বেই অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছি। সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত 
আমরা উভয়ে প্রায় এক ঘণ্টা তর্কবিতর্ক করিলাম এবং তারপর আমি 
অব্যাহতি পাইলাম। কোন সাক্ষাৎকার হইল না। 

আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম । 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই আমাকে জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে হইল । কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি প্রধানত: 
কারাগাবেই দিন কাটাইয়াছি, বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ 
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ছিল না। আমি অনেক পরিবর্কন দেখিলাম, নৃতন দলাহ্বগত্য এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে দলগত ভেদ স্থস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র সন্দেহ, তিক্ততা 
এবং সক্ঘর্ষের আবহাওয়া । আমি ইহা লঘুভাবে গ্রহণ করিলাম; এই অবস্থার 
সম্মুখীন হইবাব মত আত্মশক্তির উপব আমাব বিশ্বাপ ছিল। কিছুকালের 
জন্য মনে হইল আমি আমার অভিপ্রা মত কংগ্রেসকে পরিচালন! করিতে 
পারিব। কিন্তু অবিলম্বেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে সঙ্ঘর্ষের মূল গভীর 
এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং কংগ্রেসপন্থীদেব মধ্যে তিক্ততা দূর করা 
সহজ নহে । আমি সভাপতিব পদ ত্যাগ কবিবার জন্য উন্ুখ হইলাম কিন্ত 
ভাবিয়া দেখিলাম তাহাতে অবস্থার আবও অবনতি হইবে, আমি আত্মসংবরণ 
করিলাম । 

আগামী কয়েক মাস ধবিষা আমি বারংবাব পদত্যাগেব প্রশ্নটি 
বিবেচনা করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে 
মামাব সহকম্াদের সহিত সুষ্টভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন এবং 
ইহাও দেখিলাম যে তাহারা আমার কাধ্যকলাপ সন্দিপ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকেন। কোন বিশেষ কাজে তাহারা যে আপত্তি করিয়াছিলেন এবপ 
নহে, কাজের সাধারণ ধারা ও নির্দেশগুলি তীহাবা অপছন্দ করিতেন, 
যেহেতু আমার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র সেই কারণে তাহাদের আপত্তির কিছু 
যৌক্তিকতা ছিল। আমি সম্পূর্ণৰপে কংগ্রেস সিদ্ধান্তগুলির অনুগত হইয়াও 
উহাব কতকগুলি দ্রিকের উপর বেশী জোর দিতাম, পক্ষান্তরে আমার 
সহকক্ষাবা অন্তান্ত বিষয়ের উপর জোর দ্রিতেন। অবশেষে আমি পদত্যাগের 
চড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম এবং তাহ গাদ্ধিজীকে জানাইয়া দিলাম । 
তাহার নিকট লিখিত পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আমি লিখিলাম যে, 
“আমার ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে আমি দেখিতেছি কাধ্যকরী 
মমিতির সভায় আমি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমাকে উহা নিস্তেজ 
করিয়া ফেলে এবং প্রত্যেক নৃতন অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হয় যে 
আমার বয়স কয়েক বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সহকন্মীদের 
মনোভাবও যদি এরূপ হয় তবে আমি বিন্মিত হইব না। ইহা এক 
অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা এবং সার্থকতার সহিত কাজ করিবার বিস্ম্বরূপ ৷” 

কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষের সহিত বিচ্ছিন্ন এক দূরবর্তী ঘটনা আমাকে 
অভিভূত করিল এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলাম । 
ইহা স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের সংবাদ। এই অস্থ্থানের পশ্চাতে 
আমি দেখিলাম, জার্শাণী ও ইতালীর সাহায্য, যাহা, পরিণতির মুখে 
ইউরোপব্যাগী এমন কি বিশ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে। ভারত বাধ্য 
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হইয়াই এই আবর্তের মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে 
কিছুতেই দুর্বল করিতে পারি না এবং পদত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ স্কট 
স্থষ্টি করিতেও পাবি না। এখন আমাদের সকলে একত্রিত হইয়া থাকাই 
বড কথা। অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি সম্পূর্ণৰপে তুল করি নাই, 
তবে আমি ঘটন1 ঘটিবার পূর্বেই দ্রুত দিদ্ধান্ত করিযাছিলাম, যাহা কয়েক 
বৎসর পরে কার্যে পবিণত হইয়াছিল । 

স্পেনীয যুদ্ধে আমার মনেব উপর প্রতিক্রিযা হইতে বুঝা যাইবে ফে, 
আমি সর্বদাই ভারতেব সমচ্ঠা গুলিকে বিশ্ব-সমস্তার সহিত যুক্ত করিষা দেখি । 
চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, মধ্য ইউরোপ, ভাবত বা অন্স্থানেব পৃথক 
সমস্তাগুলি আমি যতই চিন্তা করি, এগুলি এক এবং অভিন্ন বিশ্বসমস্তা বপেই 
আমাব নিকট প্রতিভাত হয়। মুল সমস্যার সমাধান না হওয়! পধ্যস্ত এ 
সমস্যাগুলির কোনটাবই চুড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবতঃ 
কোন ঢুভাস্ত মীমাংসা হইব।র পূর্বেই আলোডন ও সর্বনাশ দেখা দিবে । বলা 
হইয়া থাকে বর্তমান জগতে শান্তি অবিভাজ্য, সেইবপ স্বাধীনতাও অখণ্ড, এক 
অংশ স্বাধীন অপর অংশ অধীন এইভাবে জগৎ চলিতে পারে না। ফাসিজম, 
নাৎসীবাদের ছন্দযুদ্ধে আহ্বান মূলতঃ সাম্রাজযবাদেরই স্পদ্ধিত অভিযান । 
ইহারা যমজ ভ্রাতা , পার্থক্য এই, সাআজ্যবাদ উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহে 
রাজত্ব কৰে, আর ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদ স্বদেশে এ ব্যবস্থাই চালাষ। 
যদি জগতে স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা কবিতে হয়, তাহা হইলে ফাসিস্ত নাৎসীবাদেব 
অবসান ঘটাইলেই চলিবে না, সাস্্রাজ্যবাদকেও বিলুপ্ত করিতে হইবে। 

বৈদেশিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেবল আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না । 
কতকাংশে ভারতে অন্যান্ত অনেকে এইভাবেই চিন্তা করিতে লাগিল এবং 
এমন কি জনসাধারণও কৌতুহলী হইয়া উঠিল। চীন, আবিসিনিয়া, 
পালেষ্টাইন এবং স্পেনের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য 
কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত সহম্র সহজ সভা ও শোভাযাত্রা! জনসাধারণেব আগ্রহকে 
উদ্দীপ্ত রাখিল। চীনে ও স্পেনে খাছ্ ও ওঁষধ পাঠাইবার জন্য আমরা কিছু 
চেষ্টা করিলাম। আন্তজ্ঞীর্তিক ব্যাপারে এই উদা আগ্রহ আমাদের জাতীয় 
সংঘর্ষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল এবং জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক লক্ষণ 
সঙ্কীর্ণতা কতকাংশে শিথিল হইল। 

কিন্তু অনিবাধ্যরূপেই, বৈদেশিক ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষের জীবনকে 
স্পর্শ করে না, সে তাহার নিজের বিদ্ব বিপদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। 
কৃষকদের দুঃখ বাডিচ্রে লাগিল, তাহার শোচনীয় দারিদ্র্য এবং বহুতর দুর্বহ 
ভাবে সে পিষ্ট । যাহা হউক, রুষক-জীবনের সমন্তাই ভারতের মুখ্য সমস্ত! 


৬৫৪ 


পাঁচ বগুসর পর 


এবং কংগ্রেস ক্রমে কৃষকদের উন্নতির জন্য যে কাধ্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ! 
বহুলাংশে অগ্রগতি হইলেও বর্তমান কাঠামোকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। 
কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু ভাল হইলেও, সেখানে ধর্মঘট লাগিয়াই 
আছে। বুটিশ পার্লামেপ্ট ভারতের উপর যে নয়া শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিয়াছে, 
তাহা লইয়া! রাজনীতি-ঘেঁষা ব্যক্তিরা আলোচনা করেন। এই শাসনতঙ্কে 
প্রদেশগুলিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল কিন্ত আসল ক্ষমতা বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট 
এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের হাতেই রহিল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে প্রস্তাবিত 
যুক্তরাষ্ট্রে সামস্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাজ্যগুলিকে অর্ধ-গণতান্ত্রিক প্রদেশগুলির 
সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং ইহার উদ্দেশ্ট হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঠাট 
বজায় রাখা । ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার, ইহা! কখনও কাধ্যকরী হইতে পারে 
না এবং বুটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি যত রকম কল্পন। করিতে 
পারে সে সমস্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইল। এই শাসনতত্্ব কংগ্রেস ক্ষোভের 
সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, কাধ্যতঃ ভারতে ইহাব গুণগান করিবার মত একজন 
লোকও মিলিল না। 

প্রথমতঃ শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল । শাসনতন্ত্র অগ্রাহা 
করা সব্বেও আমর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সম্বল্প গ্রহণ করিলাম। ইহা 
বারা আমর! লক্ষ লক্ষ ভোটার এবং অন্যান্য সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে 
পারিব। আমি নিজে নির্বাচন প্রার্থ ছিলাম না, আমি কংগ্রেসী প্রার্থীদের 
অনুকূলে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং আমার ধারণা এই 
নির্বাচন-ব্যাপারে আমি একপ্রকার “রেকর্ড স্ষ্টি করিয়াছি। চার মাস 
কালে আমি প্রায় পাশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি, সকল রকম যান-বাহন 
ব্যবহার করিয়াছি এবং এমন দূরতর পল্লী অঞ্চলে গিয়াছি, যেখানে যানবাহনের 
প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই । এরোপ্নেন, রেলওয়ে, মোটর্গাড়ী, লরী, বিভিন্ন 
প্রকারের ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, বাইসাইকেল, হাতী, উট, ঘোড়া, ট্টীমার, 
নৌকা এবং পদব্রজে আমি ভ্রমণ করিয়াছি । 

আমি মাইক্রোফোন ও লাউড.-স্পীকার সঙ্গে করিয়! লইয়া যাইতাম, দিনে 
দশ বারটা সভায় বক্তৃত! করিতে হইত, পথের ধারে সমবেত জনতাকেও কিছু 
বলিতে হইত । স্থানে স্থানে বিশাল সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, গড়ে 
বিশ হাজার লোক প্রত্যেক সভাতেই উপস্থিত থাকিত। প্রত্যহ সভাগুলির 
সমবেত লোকসংখ্যা এক লক্ষের মত হইত, কখনও বা! এই সংখ্যা ছাড়াইয়া 
যাইত। মোটামুটি হিসাবে সভাগুলিতে এক কোটি লোক আমার বক্তৃতা 
শুনিয়াছে এবং পথে পথে আমার ভ্রমণকালে সম্ভবতঃ আরও লক্ষ লক্ষ লোক 
আমার সংস্পর্শে আসিয়াছে । 


৬৫১ 


জওহরলাল নেহরু 


ভারতের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পধ্যন্ত স্থান হইতে স্থানাস্তরে 
আমি ভ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়াছি; বিশ্রামের অবকাশ অল্প, মুহূর্তের উত্তেজনা 
ও আমার চারিদিকে বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনায় মগ্ন থাকিতাম। শারীরিক 
সহনশীলতার অসাধারণ দৃষ্টাস্তে আমি চমত্কৃত হইলাম । এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে 
বু লোক আমাদের পক্ষে প্রচারকার্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং দেশব্যাপী 
উৎসাহ স্ষ্টি কবিয়াছিলেন এবং সর্বত্র এক নৰ্জীবনের সঞ্চার প্রত্যক্ষ হইয়। 
উঠ্ভিল। নির্বাচনী প্রচারকার্ধ্য ছাডাও ইহা আমাদের নিকট আরো কিছু বেশী, 
ছিল। ত্রিশ লক্ষ ভোটার ছাড়াও ভোটাধিকারহীন লক্ষ কোটি নরনারী ছিল 
আমাদের লক্ষ্য । 

এই ব্যাপকতর ভ্রমণের আর একটা দ্বিক আমাকে বড় বেশী আকর্ষণ 
করিল । আমাব পক্ষে ইহা ভারতবর্ষ এবং তাহাব জনগণকে আবিষ্কার করিবার 
পরিব্রাজক-ত্রত। মহার্ধ্য ঠৈচিত্র্যে ভরা! আমার স্বদেশের শত সহম্্র রূপ 
দেখিলাম, তথাপি ভাবতীয় এঁক্যের ছাপ সর্ঝত্র স্ম্পষ্ট। আমার প্রতি 
লক্ষ লক্ষ প্রীতি-প্রসন্ন বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমি উহার অস্তনিহিত 
ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ভারতবর্ধকে আমি যতই দেখি, ততই মনে হয়, 
ইহার অনন্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যেব আমি কতটুকুই বা জানি, আবিষ্কার করিবার 
মত আরও কত কিছুই না আছে। মনে হয় তিনি (ভারত ) প্রায়ই আমার 
দ্রিকে চাহিয়া হাস্ত করেন, কখনো আমাকে বিদ্রপ করেন ; কখনও মোহিনী 
মায়ায় আকর্ষণ করেন । 

য্দিও সুযোগ বিরল, তথাপি উহার মধ্যে একদিনের জন্য অবকাশ লইয়া 
কতকগুলি নিকটস্থ বিখ্যাত স্থান দেখিয়াছি-_অজজ্তার গুহাগুলি এবং সিন্ধু 
উপত্যকায় মোহেঞ্-দারো । ক্ষণিকের জন্য আমি অতীতের মধ্যে ফিরিয়া 
গেলাম, বোধিসত্ব এবং অজস্তার গুহাগাত্রে চিত্রিত সুন্দরী নারীরা আমার মন 
ভরিয়া তুলিল। কয়েকদিন পর কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত এবং পল্লীর কূপ হইতে জল 
তুলিতেছে, এমন কয়েকজন নারীকে দেখিয়া আমার অজন্তার নারীদের কথা 
মনে পড়িল, আমার বিন্ময়ের অস্ত রহিল না। 

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইল এবং প্রদেশগুলিতে আমাদের মন্ত্িত 
গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এই তর্ক তুমুল হইয়া উঠিল। বড়লাট কিন্বা 
গভর্ণরেরা হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই বোঝাপড়ার সর্ভে আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিতে রাজী হইলাম । 

১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালে আমি বান্না ও মালয্ ভ্রমণে গেলাম । এখানেও 
ছুটি নাই, বিশাল জনতা এবং নানাবিধ অঙুষ্ঠান সর্বত্রই আমার পিছনে চলিল। 
তথাপি এই পরিবর্তন আনন্দদায়ক, বার্মার পুষ্প-পেলব তারুণ্যে উচ্ছলিত 


৬৫২ 


শর 


পাচ বওসর পর 


মানুষগুলির দর্শন ও সঙ্গ আমার ভাল লাগিল, অবয়বে প্রাচীনকালের চিহ্ন 
অস্কিত ভারতবাসী হইতে ইহারা নানা দিক দিয়! কত পৃথক ! 

ভারতে আমাদের সম্মুখে নৃতন সমস্যাগুলি দেখা দিল। অধিকাংশ 
প্রদেশেই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল এবং অধিকাংশ 
মন্ত্রীই ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল কারাগারে কাটাইয়াছেন। আমার ভগ্মী বিজয়লক্ষমী 
পণ্ডিত যুক্ত-প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হইলেন__ইনিই ভারতে প্রথম মহিলা মন্ত্রী। 


কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ডল প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্বত্র একটা স্বস্তির ভাব 


দেখা! দিল, যেন এক বৃহৎ ভার নামিয় গিয়াছে । সমগ্র দেশে এক নবজীবনের 
সধশর হইল এবং কৃষক ও শ্রমিকেরা অবিলম্বে একটা বৃহৎ পরিবর্তন প্রত্যাশা 
করিতে লাগিল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
সীমা বহুল পরিমাণে প্রসারিত হইল, যাহা পূর্বে কখনো ছিল না । কংগ্রেসী 
মন্ত্রীরা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, অপরকেও অন্থরূপভাবে খাটাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন যন্্থ লইয়াই কাঙ্জ করিতে 
হইল এবং ইহা যে কেবল বিদেশী তাহা নহে, প্রায়শ£ই শক্রভাবাপন্ন । এমন 
কি উচ্চ কর্মচারীরা পর্য্যস্ত তাহাদের আয়ত্বের মধ্যে ছিল না। ছুইবার 
গভর্ণরের সহিত মতভেদের ফলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। গভর্ণর 
মন্ত্রীদের মত মানিয়া লইয়! সম্কট এডাইলেন। কিন্তু প্রাচীন সরকারী বিভাগগুলির 
_-সিতিল সাভিস, পুলিশ ও অন্যান্য-_গভর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শাসনতন্ত্রে 
রক্ষীকবচের বলে__শক্তি ও প্রভাব প্রচুর এবং বহুতর উপায়ে তাহারা তাহা 
অনুভব করাইতে পারে । উন্নতি অতি মন্থর হইল এবং অসন্তোষ দেখ! দিল। 

এই অসন্তোষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং অধিকতর 
প্রগতিশীল অংশ অধীর হইয়া! উঠিলেন। ঘটনার গতি দেখিয়া আমিও 
অন্খী বোধ করিতে লাগিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের উৎকৃষ্ট 
সংগ্রামশল প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি নির্বাচন পরিচালনা যন্ত্রে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। মনে হুইল, স্বাধীনতার সংঘর্ষ অনিবাধ্য এবং এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য 
একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস 
মন্ত্রীদের কাধ্য সম্পর্কে অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া! আমি গাদ্ধিজীর নিকট এক 
পত্র দিলাম। “তাহারা পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নিজেদের সামগ্ুস্ত বিধান 
করিতেছেন এবং তাহা সমর্থন করিয়া যুক্তিও দিতেছেন। মন্দ হইলেও এ 
সমস্ত হয়তে। সহা করা যাইতে পারে। কিস্তু তাহ! অপেক্ষাও অধিকতর 
মন্দ এই যে বনু পরিঅমে জনসাধারণের হৃদয়ে আমরা যে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলাম, আমরা তাহা হারাইতে বসিয়াছি। আমরা অতি সাধারণ 
রাজনৈতিকের পর্ধ্যায়ে নামিয়া যাইতেছি।” 


৬৫৩ 


জওহরলাল নেহরু 


হয়তো আমি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর অকারণে কঠোর হইয়াছিলাম, 
পারিপাশ্থিক অবস্থা এবং সাধারণভাবে দেশের অবস্থাই হয়তো! এই ক্রটির 
জন্য দীয়ী। জাতীয় কর্শধধারার বহক্ষেত্রে মন্ত্রীরা অনেক বড় বড় কাজ 
করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাদেব কতক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ 
করিতে হইত এবং আমাদেব সমস্তাগুলি এই সীমা অতিক্রম করিবারই 
নির্দেশ দেষ। তীহারা যে সমস্ত ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
কৃষকদের দুঃখ কতকাংশে লাঘব করিবার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বনিয়াি 
শিক্ষা প্রবর্তন । বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল, দেশেব শিশুদিগকে ৭ বৎসব 
হইতে ১৪ বৎসর বয়স, এই সাত বৎসর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রদানের ব্যবস্থা কবা। ইহার লক্ষ্য হইল কোন কারিগরী শিল্পের সহিত 
আধুনিক প্রথায শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষার উৎকর্ষতা খর্ব না করিয়াও, 
শিক্ষার ব্যয়ভৃষণ বহুলাংশে কমাইয়! ফেলা । ভাবতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে 
লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা, খরচের কথাটা মুখ্য প্রশ্ন । এই ব্যবস্থায় 
ভারতের শিক্ষা-নীতিতে বেপ্রবিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্ুৎ 
সম্ভাবনা অনেকখানি । 

উচ্চ শিক্ষা এবং জনন্বাস্থ্যের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হইল কিন্তু 
পদত্যাগ করিবার পূর্ব পধ্যস্ত কংগ্রেস গভর্ণমেন্টগুলির উদ্যম খুব বেশী 
ফলপ্রস্থ হয় নাই। যাহা হউক প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
উৎসাহের সহিত অন্ুস্থত হইয়াছিল এবং ভাল ফলও পাওয়া গিয়াছিল। 
পল্লীর পুনর্গঠনের উপরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া! হইয়াছিল । 

কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টগুলির কাজের তালিক সামান্য নহে কিন্তু এই সকল 
ভাল কাজ ভারতের মূল সমস্তা সমাধান করিতে পারে না। উহার জন্য 
আরও গভীর এবং মূলগত পরিবর্তন আবশ্তক ; সকলশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের 
রক্ষক সাম্রাজ্যবাদী বাবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । 

অতএব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ধীরপন্থী ও অধিকতর প্রগতিপনস্থীদের 
বিরোধ বাড়িতে লাগিল। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস 
কমিটির সভায় এই বিরোধ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হইল। ইহাতে গাদ্ধিজী 
নিরতিশয় উদ্বেগ বোধ করিলেন এবং তিনি ঘরোয়াভাবে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
করিলেন। পরে তিনি এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 
আমার কতিপয় কার্য তিনি অনুমোদন করেন না। 

আমি অনুভব করিলাম, কাধ্যকরী সমিতির সদস্যের দায়িত্ব লইয়া কাজ 
কর। আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে; কিন্ত আমি স্থির করিলাম যে কোন 
সন্কট সৃষ্টি করা সমীচীন হইবে না। আমার কংগ্রেসের সভাপতির কার্যকালও 


৬৫৪ 


পাচ বগুসর পর 


শেষ হইয়া আসিল এবং আমি নিঃশবেই সরিয়া যাইব। পর পর ছুই বৎসর 
আমি সভাপতি আছি এবং তিনবাব আমি সভাপতি হ্ইয়াছি। আমাকে 
আব একবার সভাপতি নির্বাচন কবিবার কথা উঠিল, কিন্তু আমি পুনরায় 
প্রার্থী হইব ন! এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্যয ছিলাম। এই সময় আমি এক চাতুরী 
দেখাইয়া নিজেই কৌতুক অনুভব করিলাম। আমার লেখা একটা প্রবন্ধ 
বেনামীতে কলিকাতাব “মডার্ণ এরভিঘু” পত্রিকাষ প্রকাশিত হইল ১ তাহাতে 
আমি আমার পুননির্বাচনের প্রতিবাদ কবিলাম। কেহ এমন কি স্বয়ং 
সম্পাদকও জানিতেন না যে লেখক কে এবং আমি আমার সহকর্মী ও অন্যান্তের 
উপব ইহাব্‌ প্রতিক্রিয়া কৌতুহলের সহিত লক্ষ্য কবিতে লাগিলাম। প্রবন্ধের 
লেখক কে, তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পন! চলিল, কিন্তু জন গান্থার তীাহাব 
'ইনসাইভ এশিয়া” গ্রন্থে না লেখা পধ্যন্ত, অতি অন্ন লোকই সত্য 
কথা জানিত। 

পববর্তাঁ কংগ্রেস অধিবেখনে স্থভাষ বস্ত্র সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং 
হবিপুবায় উহা! অনুষ্ঠিত হইল এবং ইহাব পবেই আমি ইউরোপ যাত্রার সম্বল 
করিলাম। আমাৰ কন্যাব সহিত দেখা কবিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্ট 
ছিল আমাব ক্লাস্ত ও বিভ্রান্ত মনকে সঞ্ভীবিত করিযা তোলা । 

কিন্তু শান্তভাবে চিন্ত। করবা ব। মনেৰ অন্ধকাব কোণগুলি আলোকিত 
কবিষ1 তুলিবাব স্থান ইউবোপ নহে। এখানে বিষাদে কৃষ্ণচ্ছাযা এবং 
আসন্ন ঝটিকা পূর্বের নিস্তন্ধতা। ইহা ১৯৩৮ সালেব ইউবোপ ; মিঃ নেভিল 
চম্বারলেনেব তোষণনীতি পূর্ণোগ্ঘমে চলিয়াছে, বলদপিত পদক্ষেপে বিভিন্ন 
জাতিব দেহের উপব দিযা_কেহ কুতগ্নতায় পবিত্যক্ত, কেহ পদর্দলিত-_- 
সর্ববশেষ পবিণতি মিউনিকের অভিমুখে । এই সংঘর্ষভরা ইউরোপে আমি 
বিমানযোগে বাপিলোনায উপনীত হইলাম । এখানে আমি পাচ দিন থাকিয়া 
শ্রতি বাত্রিতে বোমাবর্ষণ লক্ষ্য করিলাম। এখানে আবও অনেক কিছু 
দেখিলাম, যাহ! আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল, এই অভাব ও 
বংসের মধ্যে, ঘনায়মণন মহ! সর্বনাশের মধ্যে, ইউরোপের অন্যান্ত স্থান অপেক্ষ। 
আমি মনের মধ্যে অধিকতর শাস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এখানে 
আলোক আছে, সাহস ও দুঁচসক্কল্পের আলোক এবং কাজের মত কাজ 
করিবার আগ্রহ । 

আমি ইংলগ্ডে গিয়া একমাস কাটাইলাষ এবং এখানে নানা মতের নানা 
শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ হইল । সাধারণ লোকের মধ্যে আমি পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিলাম এবং ইহা! ভালর দিকে বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু উপরের 
দিকে কোন পরিবর্তন নাই, যেখানে চেম্বারলেন-বাদ বিজয়মহ্মায় উপবিষ্ট । 


৬৫৫ 


জওহরলাল নেহরু 


ইহার পর আমি চেকোষ্লোভাকিয়ায় গেলাম এবং নিকট হইতে দেখিলাম, 
উচ্চতম নৈতিক ভিত্তির উপর দাডাইবাব ভান করিয়া যে আদর্শ তোমর1 সমর্থন 
কর, তাহার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি কৃতস্বতীব কঠিন ও জটিল চাতুরীর 
খেলা । লগ্ন, পারী ও জেনেভা হইতে মিউনিক সঙ্কটে এই খেলার গতি লক্ষ্য 
করিলাম এবং আমার মনে বহুপ্রকার বিচিত্র সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল । সঙ্কটের 
মুহুর্তে তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ ও দলগুলিব শোচনীয ধরাশায়ী অবস্থা 
দেখিয়া আমি অতিমাত্রায় চমংকৃত হইলাম। জেনেভা আমার মে! 
প্রাটীনকালের ইমারতাদ্দির ধ্বংসাবশেষের স্থৃতি জাগ্রত করিল । শত শত 
আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মৃতদেহগুলি তাহাদের কেন্দ্রীয় কাধ্যালয়গুলিতে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যুদ্ধেব ফাডা কাটিয়! গিয়াছে, অতএব আর 
কিছু ভাবিবাব দরকার নাই, লগ্নে এই মনোভাব অতিমাত্রায় প্রবল। মূল্য 
যখন অপরে দিল, তখন আমাদের কি আসে যাষ, কিন্তু এক বৎসর না শেষ 
হইতেই দেখা গেল, কতখানি আসে যায়। মিঃ চেম্বারলেন উর্ধে উঠিতেছেন, 
কিন্তু প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও শুনা! যাইত। পাবী দেখিয়া, বিশেষভাবে এখানকার 
মধ্য শ্রেণীকে দেখিয়া আমি ব্যথিত হইলাম, ইহাবা বিশেষ কোন প্রতিবাদ 
কবে না। ইহাই বিপ্লবের জন্মভূমি পাবী? সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে স্বাধীনতাব 
প্রতীক ! 
বহু কল্পিত ধারণা মন হইতে দূব হইয়া গেল, আমি বিষগ্ন হৃদযে ইউরোপ 
হইতে ফিরিলাম। ফিবিবার পথে আমি মিশরে আসিলাম, এখানে ওয়াফদ 
দলের নেতারা আমাকে সাদব অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের সহিত 
পুনরায় মিলিত হইয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং বর্তমান জগতের ভ্রুত 
পরিবহিত ঘটনার আলোকে আমাদের সাধাবণ সমস্তাগডলি আলোচন। করিলাম। 
কয়েকমাস পর, ওয়াফদ দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি ভারতে 
আসিয়াছিলেন এবং আমাদের কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। 
ভারতে পুরাতন সমস্তা ও ছন্বগুলি একইভাবে চলিতেছিল এবং আমি 
আমার সহকম্মীদের সহিত সামগ্রশ্ত বিধানের পুরাতন বিদ্বের সম্মুখীন হইলাম। 
আমি দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, জগঘ্যাপী বিপর্ধ্যয়ের পূর্বযূহূর্তে অনেক 
ংগ্রেসপন্থী ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দিতায় মত্ত রহিয়ীছেন। অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যে 
উপরের দিকের কংগ্রেসপস্থীদের কতকাংশে মাত্রাজ্ঞান ও পরস্পরের মধ্যে 
বুঝাপড়ার ভাব ছিল। কংগ্রেমের বাহিরে অবস্থার অবনতি অতিমাত্রায় 
প্রত্যক্ষ । সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও মন কষাকষি বাড়িয়া চলিয়াছে। 
হিংম্রভাবে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং সঙ্কীর্ণমনা মুসলিম লীগ মিঃ এম, এ, 
জিন্নার নেতৃত্বে এক বিস্ময়কর পথে চলিতে লাগিল । এখানে কোন গঠনমূলক 


৬৫৩ 


পাঁচ বগমর পর 


প্রস্তাব নাই, মাঝামাঝি রফা করিবার কোন আগ্রহ নাই , আসলে তাহার] কি 
চাহেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তব নাই। বিশেষভাবে সাম্প্রদাষিক প্রতিষ্ঠানগুলিব 
ক্রমবন্ধিত অভদ্রতা আমাদেব জাতীয় জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অবশ্য বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং বহু মুসলমান মুসলিম 
শীগের কাষ্যধারা সন্থমোদন কবিতেন না এবং তাহাদের সহানুভূতি ক'গ্রেমেব 
দিকেই ছিল। 

«এ এই ধারায় চলিতে চলিতে মুনলিম লীগ অধিকতর বিপথগামী হইল এবং 
অবশেষে ইহা] ভারতে গণ-তস্ত্রের প্রকাশ্য বিবোধীতা করিতে লাগিল, এমন 
কি দ্রেশবিভাগ দাবী করিয়া বসিল। ব্রিটিশ-শাসকেরা এই সকল দাবীব 
পৃষ্ঠ-পোষকতা কবিতে লাগিলেন , তাহাদেব উদ্দেশ্য ছিল, মুনলিম লীগ ও অন্যান্য 
বিভেদ স্গ্টিকাবী শক্তিগুলিকে দিয়া কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করা। কোন 
জাতিসজ্ঘেব মগুলীভুক্ত ন1 হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির জগতে কোন স্থান 
থাকিবে না, যখন এই সত্য প্রত্যক্ষ হইয়। উঠিতেছে, সেই সময ভারত বিভক্ত 
কবার দাবী অতি বিম্ময়কব। সম্ভবতঃ এই দাবীর পশ্চাতে কোন আন্তরিকতা 
নাই, কিন্ত মিঃ জিন্না প্রচাবিত ছুইজাতি তত্বের ইহাই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, 
সাম্প্রদাধিকতাবাদের এই নৃতন পরিণতির সহিত ধর্্মরভেদেব সম্পর্ক নাই 
বলিলেই হয়। ইহার মধ্যে সামপ্রশ্ত-বিবান করা যাইতে পারে। আসলে 
ইহ। দুইটি পক্ষে বাজনৈতিক সংঘর্ষ , একপক্ষ চাহে স্বাধীন, এক্যবদ্ধ গণ-তাস্ত্রিক 
ভারত, অপধর্দিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সামস্ততান্ত্রিক অংশ, ধর্মেব মুখোস পরিয়! 
তাহাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা কবিতে চাহে । বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকদের 
এই ভাবে ধশ্মকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা আমার নিকট অভিশাপ বলিয়াই 
মনে হয় এবং ইহা! ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ । যে ধর্মকে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভ্রাতৃুভাবের উতৎসাহ্দাতা বল হয়, তাহাই ঘ্বণার উৎস, 
সন্কীর্ণতি1, নীচতা এবং নিকৃষ্টতম বিষযাসক্তিতে পরিণত হইয়াছে। 

১৯৩৯ সালের প্রথমভাগে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল । ছূর্তাগ্াক্রমে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ প্রা্থ 
হইতে অস্বীকার করিলেন এবং প্রতিথন্বিতা করিয়া স্থভাষচন্দ্র বন্থ জয়ী 
হইলেন। ইহার ফলে নানাপ্রকার জটিলতা ও অচল অবস্থার স্যগ্টি হইল যাহ! 
কয়েকমাস ধরিয়া চলিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কতকগুলি অশোভনীয় 
ব্যাপার ঘটিল। এই সময় আমি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলাম, কাজ করিতে 
গেলেই ভাঙ্গিয়া পড়িব বলিয়া আশঙ্কা হইত। রাজনৈতিক ঘটনাবলী, 
জাতীয় ও আস্তজ্জীতিক ব্যাপারগুলি নিশ্চয়ই আমাকে নাড। দিত, কিন্তু 
আশু কারণগুলির সহিত জনসাধারণের কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। 


৪২ ৬৫৭ 


জওহরলাল নেহরু 


আমি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম এবং সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধে 
লিখিলাম, “আমি তাহাদিগকে ( সহকম্মাদের ) অল্পই সন্তষ্ট করিতে পারিয়াছি, 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কেন না, আমি নিজের প্রতি তাহাপেক্ষাও 
কম স্থবিচার করিয়াছি । এমন বস্ত লইয়! নেতৃত্ব করা চলে না, এই কথাটা 
আমার সহকক্মারা যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, ততই তাহাদের ও আমার পক্ষে 
কল্যাণ। মন যোগ্যতার সহিত কাজ করে” বুদ্ধিও অভ্যাসের মধ্য দিয়া 
স্থনিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু যে উৎস হইতে কন্মের মধ্যে প্রণ ও জীবনী-শক্তিবু প্রেরণ] 
আসে, মনে হয় তাহাই শুকাইয়! গিয়াছে ।” 

স্থভাষ বন্থ সভাপতির পদত্যাগ করিযা ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন, উদ্দেশ্য 
হইল কংগ্রেসের প্রতিদবন্দী প্রতিষ্ঠানরূপে উহাকে গড়িয়া তোলা, কিছুদিন পর 
ইহ স্বাভাবিক কারণে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা বিভেদস্যষ্টির প্রবণতা 
ও সাধারণ অবনতির সহাযক হইল। উচ্চাঙ্গের বুপি আওডাইয়া ভাগ্যান্বেষী 
ও স্থবিধাবাদীরা জনসভায় আসিতে লাগিল এবং জাম্মীনীতে নাৎসীদলের 
কথা অনিবাধ্যরূপেই আমার মনে পড়িতে লাগিল । তাহারা এক কাধ্যক্রমের 
ভিত্তিতে জনদাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিত, পরে তাহা সম্পৃণ স্বতন্ব উদ্দেশ্টে 
ব্যবহার করিত । 

আমি ইচ্ছা করিয়াই কংগ্রেসের নৃতন কাধ্যকরী সমিতি হইতে বাহিরে 
রহিলাম। আমি ভাবিলাম উহার মধ্যে আমি বেমানান হইব এবং এমন 
অনেক কিছু করা হইয়াছে, যাহা আমার ভাল লাগে নাই। রাজকোটের 
ব্যাপার লইয়। গাদ্ধিজীর অনশন এবং তাহার পরবন্তাঁ ঘটনাগুলিতে আমি 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলাম। তখন আমি লিখিয়াছিলাম,_“রাজকোটের 
ঘটনাগুলির পর একটা অসহায় মনোভাব বুদ্ধি পাইতেছে। যেখানে আমি 
বুঝি না, সেখানে আমি কাজ করিতে পারিনা! এবং যাহ! কিছু ঘটিল তাহার 
যৌক্তিকতা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না।” আমি আরও লিখিলাম, 
“কোন একটি বাছিয়া লওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতে 
কঠিনতর হইতেছে এবং ইহা দক্ষিণ কি বাম, এমন কি কোন রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্তের কথাও নহে। সিদ্ধান্তগুলি নিব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে, 
প্রায়শঃই এগুলি স্ববিরোধী এবং উহার কোন যুক্তিসঙ্গত পরিণতি নাই, 
বিরোধীতা নাই অথবা নিক্ষিয়ত। নাই। ইহার কোন একট ধারাই 
সহজে স্বীকার করা যায় না, বুঝিতে না পারিয়াও নিব্বিচারে গ্রহণ করা 
অথবা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ার অর্থ মানসিক মেদরোগ অথব! পক্ষাঘাত 
স্যট্টি করা। ইহার ভিত্তিতে কোন বৃহৎ আন্দোলন চলিতে পারে না, 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো নহেই। যেখানে বিরুদ্ধতার অর্থ নিজেদের 
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দুর্বল করা এবং বিরুদ্ধপক্ষকে সাহায্য করা, সেখানে উহা কত কঠিন। 
যখন চারিদিক হইতে কাজের আহ্বান আসিতেছে, তখন নিক্ষিয়তা 
হইতে নৈরাশ্ত এবং নানাবিধ মনোবিকার স্থষ্টি হয়|” 

১৯৩৮-এব শেষভাগে ইউরোপ হইতে ফিবিষা আসিয়া দুইটি ব্যাপারে 
আমি জড়িত হইলাম। লুধিযানায় নিখিল ভারত দেশীয় রাজোর 
গণ-সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিলাম এবং ফলে অর্দসামস্ততান্ত্রিক 
ভারতীয় বাজাগুলির প্রগতিশীল আন্দোলনেব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমিলাম। 
অর্ধিকাংশ রাজ্যেই অসন্তোষ ক্রমে বাডিতেছিল, মাঝে মাঝে কতৃপক্ষের 
সহিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ হইত এবং এই সংঘর্ষে প্রাযই বৃটিশ 
সৈন্তদল সাহায্য করিত। এই সকল বাজ সম্পর্কে অথবা মধ্যযুগীফ এই 
নিদর্শনগুলি বক্ষাব জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে খেলা খেলেন, সে সম্বন্ধে 
সংযত ভাষায় কিছু লেখা কঠিন, সম্প্রতি একজন লেখক সঙ্গতভাবেই 
বলিযাছেন, এগুলি বৃটেনের পঞ্চমবাহিনী। কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত 
বাজাও আছেন, ধাহারা জনসাধারণের পক্ষ লইযা ভালরকম শাসনসংস্কার 
প্রবর্তন করিতে চাহেন কিন্তু বুটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা তাহার অন্তরায় 
হইয়া দাডায়। কোন গণ-তান্ত্রিক রাজ্য পঞ্চমবাহিনীর কাজ করিতে 
পারে না। 

এই প্রা ছয় শত দেশীয় রাজ্য রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক 
সয়ম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্থম্পষ্ট সামস্ততান্ত্রিক 
ঘাঁটিবপেও গণতান্ত্রিক ভারতে থাকিতে পারে না। কযেকটি রাজ্য মাত্র 
একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশরূপে থাকিতে পারে, কিন্ত 
অধিকাংশের আত্মবিলোপ অনিবাধ্য। কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারে সমস্তার 
সমাধান হইবে না। এই দেশীয় রাজ্য প্রথার বিলুপ্তি অবশ্স্তাবী এবং বুটিশ 
সাআ্রাজাবাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইবে। 

আমার অপর কাজ হইল জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিব সভাপতিত্ব ; ইহা 
কংগ্রেসের উদ্চোগে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলির সহযোগিতায় গঠিত 
হইয়াছিল। আমর! কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই ইহার পরিধি বাড়িতে 
লাগিল এবং ক্রমে জাতীয় জীবনের সমস্ত কর্মধারাকেই ইহা বেষ্টন করিল। 
বিভিন্ন বিভাগের জন্ত আমরা ২৯টি সব-কমিটি গঠন করিলাম-_কৃষি, যস্ত্রশিল্প, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, মূলধন--এবং এই সকল বিভিন্ন কর্ধারার সহিত 
যোগস্থত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের জন্ত একট! অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া 
প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। আমাদের এই খসড়ায় এখন অবশ্ট কেবল মূল 
প্রস্তাবগুলিই থাকিবে, পরে উহা! বিশদ করিয়া লওয়া হইবে । এখনও 
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পরিকল্পনা কমিটির কাজ চলিতেছে এবং শেষ হইতে আরও কয়েক মাস 
সময় লাগিবে। আমি এই কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং ইহা হইতে 
অনেক কিছুই শিখিয়াছি। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে কোন 
পরিকল্পনাই প্রস্তুত করি না কেন, তাহা কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতেই প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। কোন পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী করিতে হইলে 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক করিতে হইবে, ইহাও সুস্পষ্ট । 

১৯৩ন-এব গ্রীক্মকালে আমি সিংহলে গেলাম ; সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের 
সহিত গভর্ণমেন্টের মনোমালিন্য চলিতেছিল। এই স্থন্দর দ্বীপে পুনরায় আসিয়া 
আমি হট হইলাম। আমার আগমনে ফলে, মনে হইল, ভারত ও সিংহলের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হইল । সিংহল গভর্ণমেণ্টের সদস্তগণসহ সকলেই 
আমাকে সাদর অভার্থন৷ জ্ঞাপন করিলেন। ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় সিংহল ও 
ভারত যে অধিকতর এক্যবদ্ধ হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। 
আমি যুক্তরাষ্ট্রের যে ভবিষ্যৎ চিত্র দেখি, তাহার মধ্যে চীন, ভারত, বার্মা, 
সিংহল, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য দেশও রহিযাছে। যদি বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব হয়, 
তাহাও কামনার। 

১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে ইউরোপেব অবস্থা সঙ্গীন হইয়! উঠিল, এই সঙ্কটের 
মধ্যে আমার ভারত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অল্প সমষের জন্য 
চীনে যাইবাব ইচ্ছা প্রবল ছিল। অতএব আমি বিমানযোগে চীন্যাত্রা 
করিলাম এবং ভারত ত্যাগ করিবার ছুইদিন পরেই চুংকিংএ উপস্থিত হইলাম । 
অন্পদিন পরেই, ইউরোপের সংগ্রামের স্থচনা হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমি 
ভারতে ছুটিয়া আসিলাম। স্বাধীন চীনে আমি প্রায় ছুই সপ্থাহ ছিলাম, কিন্ত 
এই দুইটি সপ্তাহ আমার পক্ষে বাক্তিগত ভাবে এবং ভারত ও চীনের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কের দিক দিয়া স্মরণীয় ঘটনা । আমার অভিপ্রায় ছিল, চীন ও ভারত 
পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হউক, আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম 
চীনের নেতারাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। বিশেষতঃ সেই শক্তিমান 
পুরুষ যিনি একাধারে চীনের এঁক্য ও মুক্তি কামনার মূর্ত প্রতীক, তাহার 
মনোভাবও এরূপ। আমার সহিত মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের 
বহুবার সাক্ষাৎ হইল; আমরা উভয় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্তৎ সম্পর্কে 
আলোচনা করিলাম। চীন এবং চীনজাতির, পূর্ববাপেক্ষা অধিক অনুরাগী হইয়া 
আমি ভারতে ফিরিয়া আসিলাম। নবযৌবনে অন্ধপ্রাণিত এই প্রাচীন জাতির 
মনোবল কোন দুর্ভাগ্য ভাঙ্গিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারিন1। 

যুদ্ধ এবং ভারত। আমরা কি করিব? অতীত কয়েক বৎসর ধরিয়! 
আমরা ইহা চিন্তা করিয়াছি এবং আমাদের নীতি ঘোষণা! করিয়াছি। ইহ! 


পাঁচ বসর পর 


সত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলি কিন্বা জনসাধারণেব মতামত 
গণনার মধ্যে না আনিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভাবতকে যুদ্ধবত দেশ বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। এই অবজ্ঞা সহনা! পবিপাক কব| কঠিন, কেননা ইহাব ইঙ্কিত হইল 
ভাবতে সাম্রাজ্যনীতি একই ভাবে অব্যাহত আছে। ১৯৩৯-এব সেপ্টেম্বর 
মাসে, কংগ্রেসেব কাধ্যকরী সমিতি এক স্থদীর্ঘ বিবৃতি প্রচাব কবিলেন, 
উহাতে আমাদের অতীত ও ব্টমান নীতি পরিচ্কাব করিয়া বলা হইল এবং 
যুদ্ধেব উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে বৃটিশ সাআাজ্যবাদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব 
ব্যক্ত করিবাব জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান কবা হইল, আমরা বাবন্বার 
ফাসিবাদ ও নাতপীবাদেব নিন্দা করিয়াছি, কিন্তু যে সামাজ্যবাদ আমাদেব উপব 
প্রতৃত্ব করিতেছে, আমবা মুখাভাবে তাহার সহিতই সংশ্লিষ্ট । এই সাআজ্যবাদ 
কি অপসাবিত হইবে ? তীহার! কি ভাবতে স্বাধীনতা এবং গণ-পবিষদেব 
দ্বারা তাহাব শাসনতন্ব রচনাব অধিকার স্বীকাব কবিবেন? জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের দ্বাব! কেন্দ্রীয় গভর্ণমেট পবিচালনের জন্ত এখনই কি ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইবে? সংখ্যালঘিষ্টদেব সম্ভবপব আপত্তি সম্পর্কে গণ-পরিষদের 
অভিপ্রায় পরে আবও বিশদ কবিয়। বলা হইল। বলা হইল, সংখ্যালঘুদের 
দাকী উক্ত পরিষদ সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদেব ভোটেই নিণীত হইবে, সংখ্যাগবিষ্ঠ 
ভোটের দ্বাবা নহে । এই সকল বিষষ লইযা ঘি কোন মীমাংসা সম্ভব না হয়, 
তাহ। হইলে চুডান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ইহা এক নিবপেক্ষ বিচাবকম গুলীব নিকট 
উপস্থিত কবা হইবে । গণতন্থেব দিক হইতে এপ প্রস্ত/ব করা নিরাপদ নহে । 
তথাপি সংখ্যালঘুদেব মন হইতে সন্দেহ দূব কবিবার জন্য তাহারা যতদূব সম্ভব 
অগ্রসব হইবার জন্ত গ্রস্তত ছিলেন । 

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উত্তর অতি পবিষ্ষার। আমর! নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, 
তাহার। যুদ্ধেব লক্ষ্য পবিষ্ণার করিষা ঘোষণা করিতে প্রস্তত নহেন অথবা 
গভর্ণমেট পরিচালনের দাধিত্বও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাডিয়। 
দ্রিতে প্রস্তত নহেন। যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাই চলিতে থাকিবে এবং 
ভারতে বুটিশ স্বার্থ অবক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় না। ফলে প্রদেশ- 
গুলিতে কংগ্রেদ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন, যেহেতু এঁ সর্তে যুদ্ধ পরিচালনায় 
সহযোগিতা করিতে তীহারা প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া 
শ্বৈশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সহিত রাজার 
স্বৈরক্ষমতার অতীতকালের নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষে, ইংলগ্ডে ও ফ্রান্সে ছুইজন 
রাজাকে মন্তক দিতে হইয়াছিল, ভারতে সেই অবস্থাই হইল। কিন্ত এই 
নিয়মতান্ত্রিক দিক ছাড়াও আরও বেশী কিছু ছিল । আগ্নেয়গিরি এখনও 
নিস্তব্ধ, কিন্তু উহ! বাস্তব এবং ভূগর্ভের আলোড়ন-ধবনি কানে আসে । 


৬৬১ 


জওহরলাল নেহরু 


অচল অবণ্চ। চলিতে লাগিল এবং ইতিমধ্যে নৃতন আইন ও অভিন্থান্স 
আমাদের উপর জারী হইতে লাগিল; কংগ্রেসপন্থী এবং অন্যান্ত অনেকে 
ক্রমবন্ধিত হারে গ্রেফতার হইতে লাগিলেন। ক্রোধ বাড়িতে লাগিল এবং 
আমাদের দিক হইতে কাধ্যত: কিছু করিবার দাবী উদ্ভিল। কিন্তু যুদ্ধের 
গতি ও ইংলগ্ের বিপদ দেখিয়া আমরা ইতন্ততঃ করিতে লাগিলাম। কেনন। 
গান্ধিজীর পুরাতন শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভূলিতে পারি না যে; প্রতিপক্ষের 
বিপদের স্থযোগ লইয়া তাহাকে বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 

যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, নৃতন সমস্যা দেখা দিল, অথবা পুরাতন সমস্যাই 
নৃতন আকার লইল এবং পুরাতন সমাবেশ দৃশ্ঠতঃ পরিবপ্তিত হইতে লাগিল, 
প্রাচীন বিচারের মানদগুগুলি নিস্প্রভ হইয়া গেল। বহু আঘাত আসিতে 
লাগিল, সামগ্রস্ত বিধান করা কঠিন। রুষ-জান্মান চুক্তি, সৌভিয়েটের ফিনল্যাণ্ড 
অভিযান, জাপানের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা। এই জগতে 
পরম্পরেব প্রতি ব্যবহারের কোন মানদণ্ড, কোন নীতি কি আছে? না, 
সমস্তই নিছক সুবিধাবাদ ? 

এপ্রিল আসিল, নরওয়ে ডূবিয়া গেল। মে মাসে হলাও্ড ও বেলজিয়ামে 
ভয়াবহ বর্বরতার প্রাবন আসিল। জুন মাসে ফ্রান্সের আকস্মিক পতন এবং 
গব্বিত ও সুন্দর নগরী, স্বাধীনতার শৈশবাগার পারী পদদলিত ভূলুষ্ঠিত হইল। 
ফ্রা্স যে কেবল সাময়িক ভাবে পরাজিত হইল তাহা! নহে, তাহার আত্মিক 
অধীনতা ও অধঃপতন অধিকতর শোচনীয় । ভিতরে ভিতরে পচিয়া! না উঠিয়া 
থাকিলে ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা! আমি বিশ্মিত হইয়া ভাবি। ইহা কি 
সত্য যে ইংলও ও ফ্রান্স যে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রধান প্রতিনিধি, তাহার 
অবসানের সময় আসিয়াছে বলিয়াই তাহার আত্মরক্ষা করিতে পারিল না? 
সাঘ্রাজ্যবাদ যাহ দৃশ্যত ইহাদের শক্তি যোগায়, তাহাই কি এই শ্রেণীর সংঘর্ষে 
তাহাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে? নিজেদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
করিয়! তাহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের সাত্রাজ্যবাদ 
নিল্লজ্জ ফাপিবাদে পরিণত হয়, ফ্রান্সে ইহাই ঘটিয়াছে। মিঃ নেভিল 
চেম্বারলেন এবং তাহার পুরাতন নীতির ছায়া এখনও ইংলগ্ডের উপর রহিয়াছে । 
জাপানকে সন করিবার জন্য ব্রন্ধ-চীন রাজপথ বন্ধ করিয়। দেওয়। হইল । 
এখানে, ভারতবর্ষে পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত নাই, এবং আমাদের স্বেচ্ছারুত 
সংযম, কাধ্যকরী কিছু করিবার অক্ষমতারূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের দুরদৃষ্টির অভাব দেখিয়। আমি চমতকৃত হইলাম, কালের লিখন 
পাঠ করিতে তাহারা অক্ষম এবং ঘটনার গতির সহিত নিজেদের সামপ্রন্য 
বিধানের ধারণাও করিতে পারেন না। ইহা কি কোন প্রকার প্রাকৃতিক 


৬৬২ 


পাচ বগুসর পর 


নিয়ম যে, কার্ধ্য অবশ্যস্তাবীবূপে কর্মফলকে অচ্ুনরণ করিয়া থাকে, ধাহার ফলে 
যে ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত নিজেকে রক্ষা করিতেও 
পারে না? 

যদি বৃটিশ গভর্ণমেপ্টই বুঝিতে বিলম্ব করেন এবং অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা 
লাভ কবিতে অলস হন, তাহা হইলে ভারত গভর্ণমেপ্ট সম্পর্কে আর কিই বা 
বলা যায? এই গভর্ণমেণ্টেব কাধ্যকপলাপ কতকটা হাশ্তকব ( কমিক ) কতকট। 
বিয়োগাস্তক (ট্রাজিক) কেনন1! কিছুতেই ইহাদের দীর্ঘকালের আত্ম সন্তোষ 
নিয়া উঠেনা_ ন্যায় নহে, যুক্তি নহে, বিপদের আশঙ্কায় নহে, এমন কি 
সর্বনাশেও নহে। ইহা! চলমান হইযাঁও, শিমল] শেলে বিপ ভ্যান উইস্কলের 
মত নিদ্রিত। 

যুদ্ধের অগ্রগতি ও অবস্থা, কংগ্রেস কাধ্যকবী সমিতির সম্মুখে নৃতন প্রশ্ন 
উপস্থিত কবিল। গাদ্ধিজী কমিটির নিকট প্রস্তাব কবিলেন, অহিংসাব যে 
মূলনীতি অবলম্বন কবিয়া আমরা! আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা 
কবিয়াছি, স্বাধীন বাষ্্র পরিচালনায় তাহাই প্রয়োগ কবা। স্বাধীন ভারত এই 
নীতি অবলম্বন করিয়াই বাহিরেব আক্রমণ এবং ভিতরের অশান্তি হইতে 
আত্মরক্ষা করিবে । এই সময এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদ্দিত হয় নাই । কিন্ত 
তাহাব মন ইহাই অধিকাৰ করিয়াছিল এবং তিনি ভাবিলেন, এই কথাটা 
পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় আসিযাছে। আমাদের স"ঘর্ষে এতকাল আমর 
যে অহিংসা নীতি অনুসরণ করিয়া! চলিয়াছি, তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকিব, 
এ সম্বন্ধে আমর! সকলেই নিঃনন্দেহ ছিলাম । ইউরোপের যুদ্ধ আমাদের এই 
বিশ্বাসকে দূট কবিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে এই নীতিব মধ্যে আবদ্ধ করা, 
আর এক কথা এবং অতি কঠিন ব্যাপার , যাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ 
করিয়। থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ নহে। 

গাদ্ধিজী অন্থভব করিলেন, সম্ভবতঃ সত্যভাবেই অন্থুভব করিলেন, তাহার 
জগতকে দিবার যে বার্তা আছে, তাহ! তিনি ত্যাগও করিতে পারেন না, অথবা 
নরম করিয়াও আনিতে পারেন না। ইহা নিজেব ইচ্ছামত প্রচার করিবাঁব 
স্বাধীনতা তিনি চাহেন এবং রাজনীতির গরজে তিনি ইহ] চাপিয়। রাখিতে 
চাহেন না। এই সর্বপ্রথম তিনি ও কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতি স্বতস্ত্রপ্থা 
লইলেন। ইহাতে তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল না, কেননা বন্ধন অত্যন্ত দুঢ ; 
এবং একথা নিঃসন্দেহ যে তিনি নানাভাবে উপদেশ দিতে থাকিবেন; প্রায়শঃ 
পরিচালনাও করিবেন। তথাপি ইহা সত্য যে তাহার আংশিক অপসারণের 
ফলে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটা স্থনিশ্চিত অধ্যায়ের 
পরিসমাঞ্চি ঘটিল। ইদানীং কয়েক বৎসর হইল আমি লক্ষ্য কৰিতেছি ষে, 


ভত৬ও 


জওহরলাল নেহরু 


তাহার মধ্যে একট! কাঠিন্য প্রবেশ করিতেছে এবং অবস্থার সহিত সামগস্ত 
বিধানের ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে । তথাপি সেই প্রাচীন মোহিনী শক্তি 
সেই পুরাতন যাঁহু এখনও ক্রিম এবং তাহার ব্যক্তিত্ব এবং মহত্ব সকলের বহু 
উর্ধে। কেহ যেন মনে না করে যে ভারতের লক্ষ কোটি মানবের উপর তাহার 
প্রভাব বিন্দুমাত্র হাস পাইয়াছে। গত বিশ বদর বা ততোধিক কাল তিনিই 
ভারতের ভাগ্যকে গড়িয়া ভূলিতেছেন এবং তাহার কাজ এখন ৪ শেষ হয নাই । 

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, চক্রবন্তা রাজাগোপালাচারীর পরামর্শে কংগ্রেদ 
বুটেনের নিকট আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। রাজাগোপালাচারী 
কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বলিয। পরিচিত, তাহার সমুজ্জল বুদ্ধি তাহার নিঃস্বার্থ 
চরিত্র এবং বিশ্লেষণ কালে মূলদেশ পধ্যন্ত দেখিবার শক্তি, আমাদের 
উদ্দেস্টের অন্কুলে এক মহতী সম্পদ। কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের আমলে তিনি 
মান্দ্রাজের প্রধান মন্্ী ছিলেন। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তিনি একটি প্রস্তাব 
করিলেন, যাহা তাহার কতিপয় সহকন্মী ইতস্তত: করিয়া গ্রহণ করিলেন । 
এই প্রস্তাব হইল, বুটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন এবং 
অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল একটি অস্থায়ী জাতীয গভর্ণমেণ্ট 
গঠন করিবেন। ইহা যদি করা হয়, তাহা হইলে এই গভর্ণমেন্ট দেশরক্ষার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং যুদ্ধায়োজনে সহায়তা করিবেন । 

কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সর্ববাংশেই কাধ্যকরী এবং কোন কিছু বিপর্যস্ত 
না করিয়া অবিলম্বেই প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট 
সংখ্যালঘুদলগুলির পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব সহ সকলের সম্মেলনে গঠিত হইবে, ইহী! 
নি:সন্দেহ। প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই অতি নরম। দেশরক্ষা ও যুদ্ধায়োজনের দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে, ইহ। অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ যে, কার্ধ্যতঃ কিছু করিতে গেলে 
জনসাধারণের বিশ্বাস ও সহযোগীতা আবশ্তক, একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষেই ইহা পাইবার সম্ভাবনা আছে। সাম্রাজ্ানীতির মধ্য দিয়া ইহ] 
সম্ভবপর নহে। 

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অন্যপ্দিক দিয়! চিন্তা করে এবং কল্পনা করে ইহ! 
জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া, তাহার ইচ্ছামত চালিত করিয়া কাজ চালাইম। 
যাইতে পারে। এমন কি যখন বিপদ ঘনাইয়া আগিয়াছে, তখনও ইহা 
এমন সাহাধ্য গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তত নহে, যদ্দি তাহার ফলে ভারতের 
উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব হারাইতে হয়। যদ্দি ভারত এবং 
অবশিই্ সাম্রাজ্যের প্রতি ইহ! সম্যক ব্যবহার করিত, তাহার ফলে যে নৈতিক 
মর্ধ্যাদ। বহুগুণে বুদ্ধি পাইত, তাহার প্রতিও ইহার আগ্রহ নাই। 

আজ ১৯৪০-এর ৮ই আগষ্ট, আমি ইহা লিখিতেছি, বড়ঙ্লাট আমাদিগকে 
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পাঁচ বসর পর 


বৃটিশ গওর্ণমেণ্টের উত্তর দিয়াছেন। ইহা সামাজাবাদের সেই পুরাতন ভাষা, 
ইহার বিষয়বস্তর মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ভারতে ইউরোপে এবং 
জগতে কালের শ্লোত বহিয়া চলিয়াছে। 

আমার বহু সহকম্মাই কাবাগারে চলিম্বা গিষাছেন, তাহাদের প্রতি আমি 
ঈর্ষান্থভব কবিতে লাগিলাম।, সম্ভবতঃ যুদ্ধ ও রাজনীতি, ফ্যাসিবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত পৃথিবী হইতে, কাবাগাবের নিজ্জনতায় বসিবা জীবনকে 
পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা! সহজ । 

অল্পদিনের জন্য হইলেও, এই পৃথিবী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গত 
মাসে আমি তেইশ বৎসর পর কাশ্মীবে কিবিষ্বা গেলাম । আমি মার বাবদিন 
ছিলাম । কিন্ত এই দিনগুলি এবং এই মনোবম ভূমিব লাবশ্যধাব। আমি পান 
করিলাম। উপত্যকায, সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গে এব" চিরত্ুধাৰ ক্ষেত্রে আমি শ্রমণ 
কবিলাম এবং বুঝিলাম জীবনেব সার্থকতা আছে। 


এলাহাবাদ 1 জওহরলাল নেহরু 
ই আগষ্ট, ১৯৪০ 


৬৬৫ 
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ক্কান্্রীষ্বভ্ড কিন্বন্েন্ল ক্ষভ্র-ন্াক্ষ্য 
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ 


আমর! বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ স্থযোগলাভের জন্য অন্যান্য 
দেশের অনিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় 
শ্রমাজ্জিত বিত্ত ভোগ করিবাৰ এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকব্ণ পাইবার 
অবিচ্ছেদ্য অধিকাব আছে। আমবা আবও বিশ্বান করি যে, যদি কোনও 
গভর্ণমেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে 
নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও 
সেই জাতির আছে। ভারত গভর্ণমেট ভারতবানীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে 
বঞ্চিত বাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্ জনসাধারণের শোষণেব উপরই 
আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও বাজনীতি, সভাতা ও অধ্যাত্স- 
সমুন্্রতির সর্বনাশ করিয়াছে, স্থতবাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। 

ভারতের অর্থ নৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক 
পরিমিত রাজন্ব আমদের দ্রেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের 
দনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র । আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে 
বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাক কুষকদের নিকট হইতে ভূমি-কর স্বরূপ 
এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুষ্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুক্কভারে' 
দরিদ্র জনসাধারণ অতান্ত পীড়িত হইতেছে । 

স্থতা-কাট। প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যান্ত 
দেশের ন্যায় কোনও নৃতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের কৃষক 
সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয়, 
এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে। 

বাণিজ্য-শ্ুস্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা 
হইতেছে যে তাহার ফলে কষকদের বোঝা! আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের, 
দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলগ্ডে প্রস্তত। বাণিজ্য-শুক্ক 
ধাধ্য কবিবাব পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের গ্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 


৬৬৬ 


পরিশিষ্ট--ক 


হয় এবং উত্ত শ্রক্কলব্ধ রাঙ্জন্ব দরিদ্রের ছুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া 
ব্যয়বহুল শাদনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্র-বিনিময়-নীতি আরও 
অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক ; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে 
বাহির হইয়া! যাইতেছে । 

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর 
কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংক্কারই ভারতবাসীকে প্ররূত 
রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই । আমাদের মধ্যে শ্রেঠতম ব্যক্তিকে 
পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত- 
প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সজ্ঘ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের 
দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। 
তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকাধ্য পরিচালন।র উপযোগী 
সমস্ত প্রতিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি এবং 
গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে । 

সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের 
বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে । ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে 
দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে 
শিখিয়াছি । 

বাধ্যতামূলক নিরম্ধীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করিস্বা আমাদিগকে 
নিব্বীর্ধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিম্পেষণ 
করিবার উদ্দেশ্তে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈম্তদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই 
হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয় আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গণ প্রভৃতির হস্ত হইতে 
নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমর] অসমর্থ। 

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুব্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, 
সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস করা আমরা মনুস্তত্ব ও ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি । এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, 
হিংসাই স্বাধীনতা অজ্জনের প্রকষ্টতম পন্থা নহে; স্থৃতরাং আমর! ত্রিটিশের 
সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য গ্রস্ত 
হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্ান্ত উপায়ে নিরুপপ্্রব প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ 
বিগ্মমান থাকা সত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া 
স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বঙ্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তাহা! 
হইলে এই অমানুষিক শাসনতস্ত্রের অবসান, স্থনিশ্চিত। অতএব এতত্বার। 


৬৬৭, 


জওহরলাল নেহরু 


আমরা শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সন্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার 
জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ একাস্তিকভাবে 
পালন করিব-_-বন্দে মাতরম্‌! 


পরিশিষ্ট খ 


এরোডা জেল হইতে ১৯৩০-এর ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্তর তেজ 
বাহাদুর সপ্রু ও মিঃ এম. আর. জয়াকরের নিকট শাস্তি স্থাপনের জন্য সর্ত 

সম্পর্কে নিম়লিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন ৷ 
এরোড] সেণ্ট/াল জেল 

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩০ 
প্রিয় বন্ধুগণ, 

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেব মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ সাধনের জন্য 
আপনারা যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিধাছেন, সেজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন 
করিতেছি । আপনাদের সহিত বড়লাটের যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে তাহা 
উত্তমৰূপে পাঠ করিয়া আপনাদের সহিত পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে আলোচনার স্থযোগ 
পাইয়া এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশের পক্ষে সম্মানজনক আপোষের সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই । গত পাঁচ মাসের গণ-জাগরণ অতীব বিস্মম্কর) 
নানাশ্রেণীর নানামতের জনসাধারণ অকাতরে ছুঃখবরণ করিয়াছে; তথাপি 
আমাদের মনে হয় আশু উদ্দেখ্যলিদ্ধির পক্ষে এই ছুঃখবরণও পর্যাপ্ত নহে, 
কিম্বা দৃঢ় নহে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতির ফলে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে, 
ইহা! সময়োপযোগী হয় নাই এবং ইহা নিয়মতন্ত্রবিরোধী, আপনাদের এবং 
বড়লাটের এই মতের সহিত আমাদের মতের এঁক্য নাই একথা বলাই বাহুল্য । 
ইংলগডের ইতিহাস বক্তাক্ত বিপ্লবের দৃষ্টান্তে পূর্ণ, ইংরাজগণ এগুলির অজন্র 
প্রশংসাবাদ করেন এবং আমাদ্িগকেও এরূপ করিতে শিখাইয়াছেন। অতএব 
যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য শাস্তিপূর্ণ এবং কাধ্যক্ষেত্রেও যাহা বিপুলভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহার নিন্দী কর! বড়লাট কিন্বা কোন বুদ্ধিমান ইংরাজের পক্ষে 
অশোভনীয়। যাহা হউক বর্তমান নিরুপত্ত্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সরকারী 
বা বে-সরকারী নিন্দাবাদের সহিত কলহ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের 
নাই। এই আন্দোলন জনসাধারণ যেরূপ বিপুল উৎসাহে বরণ করিয়াছে, 


৬৬৮ 


পরিশিষ্ট__খ 


আমাদের মতে ইহার যৌক্তিকতার তাহাই চূডাস্ত প্রমাণ। যাহা! হউক আসল 
কথা এখানে এই যে, যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
আন্দোলন বন্ধ বা স্থগিত রাখিবার জন্য আমরা আপনাদের সহিত আনন্দ 
সহকারে একমত হইতাম । আমাদেব দেশের নরনারী, বালক বালিকাদিগকে 
অহেতুক কারাদগ্গষ্ি প্রহার ওঅধিকতর দুঃখের সম্মুখে ঠেলিয়৷ দেওয়ার মধ্যে 
আমাদের কোন আনন্দের কারণ থাকিতে পারে না। অতএব আপনার! 
আমাদের কথা বিশ্বাস করুন এবং আপনাদের মারফৎ বড়লাটকেও বিশ্বাস 
করিতে বলি যে, আমরা সম্মানজনক আপোষের প্রত্যেকটি পথ ও উপায় তুলমূল 
করিয়া বিচার করিয়াছি, কিন্তু আমরা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এখনও 
মামরা দূর দিগ্বলয়ে কোন আশার চিত্র দেখিতেছি না। ভারতের নরনারীরাই 
ভারতের পক্ষে কি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র অধিকারী, এই মৃত 
ইংরাজ চাকুরীযামগ্ডলী মানিয়া লইয়।ছেন, এমন পরিবর্তনেব কোন লক্ষণ 
আমর] দেখিতে পাইতেছি না । সবকারী কর্মচারীদের উদার ঘোষণাগুলি 
সাধু ইচ্ছা ও অকপট আগ্রহ হইতে প্রকাশিত হইলেও, আমরা উহাতে অবিশ্বাস 
করি। দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রাচীন ভূমির জনসাধারণ ইংরাজগণ কর্তৃক শোষিত 
হওয়ার ফলে আমাদের দেশেব নৈতিক, আথিক ও রাজনৈতিক কি ধ্বংসসাধন 
হইযাছে তীহার! তাহা! দেখিতে অক্ষম । তাহারা কিছুতেই নিজেদের বুঝাইয়া 
উঠিতে পাবিবেন না যে তাহাদের একমাত্র পথ আমাদের স্বদ্ধ হইতে নামিয়া 
যাওয়া এবং অতীতের অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য, এক শতাব্দী ধরিয়া 
ব্রিটিশ প্রতৃত্বের ফলে আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়৷ রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে 
তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার পাইতে সাহাধ্য করা । 

কিন্ত আমর! জানি যে আপনারা এবং আমাদের অনেক বিজ্ঞ স্বদেশবাসী 
ভিন্নভাবে চিন্ত। করেন। আপনারা বিশ্বাস করেন হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়াছে; 
অন্ততঃপক্ষে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করিবার মত পরিবর্তন হইয়াছে । 
অতএব আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়া সত্বেও আমাদের সাধ্যমত আমরা 
আপনাদের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব । 

আমর বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর 
হইতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের নিয়লিখিত মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি । 

(১) আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আমাদের নিকট লিখিত 
পত্রে বড়লাট যে ভাষ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এত অস্পষ্ট যে গতবৎসর 
লাহোরে গৃহীত জাতীয় দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার মৃল্যনির্ণয়ে আমরা 
অক্ষম হইতেছি। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা বাতীত এবং 
প্রয়োজন হইলে নিখিল ভারত রাস্ত্ীয় সমিতির অধিবেশন ব্যতীত কংগ্রেসের 


৬৬৯ 


জওহরলাল নেহরু 


তরফ হইতে কোন কথা বল! আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে ব্যক্তিগতভাবে 
আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে পারি, কোন মীমাংসাই সন্তোষজনক 
হইবে না, যদি না, 

(ক) ভারতেব ইচ্ছামত ব্রিটিশ সাম্াজোর বাহিরে যাইবার অধিকার 
স্বীকার করিয়! লওয়! হয। 

(খ) ভারতীয় সৈম্যদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বডলাটের 
নিকট পিধিত পত্রে গান্ধিজীর এগার দফা দাবীসহ জনমতের নিকট দায়ী জাতীয় 
গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণৰপে ভারতে প্রবর্তন কর] হয় এবং 

(গ) জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট যাহা অন্তায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা 
ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থেব অন্থকূল নহে, ভাবতের খণসহ বিভিন্ন সুবিধা 
প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন 
বিচারকমগুলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার ভাবতকে দেওয়া হয়। 

মন্তব্- ক্ষমতা হস্থান্তরিত হইবার কালে ভাবতের স্বার্থের জন্য যে সকল 
অ্দল বদল প্রয়োজন হইবে তাহা ভাবতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নির্ণয় 


করিবেন । 

(২) যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয় সমীচীন মনে কবেন এবং এ 
মনে সন্তোষজনক ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয, তাহা! হইলে আমরা আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য কার্যকরী সমিতিকে পরামর্শ দ্িব। অর্থাৎ 
অমান্য করিবার জন্তই যে সকল আইন অমান্য করা হইতেছে তাহা প্রত্যানহত 
হইবে। কিন্ত যতদিন গভর্ণমেন্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদেশীবন্্ ও মগ্য রহিত না 
করেন ততদিন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালান হইবে। জনসাধারণ কর্তৃক লবণ 
তৈয়ার চলিবে এবং লবণ আইনের দগ্মূলক ধারাগুলি প্রয়োগ করা হইবে না। 
গভর্ণমেণ্টের অথবা কাহাবও লবণের গোলার উপর উপদ্রব করা হইবে না। 

(৩) আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে 

(ক) দণ্ডিত অথবা বিচা'রাখীন সত্যাগ্রহী ও অন্যান্ত বাজনৈতিক বন্দী, 
যাহারা কোন হিংসামূলক অপরাধ বা হিংসামূলক কার্যে প্ররোচনা দ্বিবার 
অপরাধে অপরাধী নহে তাহাদিগকে মুক্তির আদেশ দিতে হইবে । 

(খ) লবণ আইন, প্রেদ আইন, খাজনা আইন এবং অঙ্ুব্বপ আইনবলে যে 
সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে । 

(গ) দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর নিকট অথবা প্রেম আইনবলে যে জরিমানা আদায় 
কিম্বা! জামিনের টাকা লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়! দিতে হইবে। 

(ঘ) আইন অমান্য আন্দোলনকালে যে-সকল সরকারী কর্মচারী ও গ্রামা 
তহশিলদার প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা কর্ধচ্যুত হইয়াছেন তাহারা 
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পুনরায় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তীঁহাদ্দিগকে নিযুক্ত করিতে 
হইবে । 

মস্তব্য-_এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ব্যাপারও 
ধরিতে হইবে । 

(ও) বড়লাট কর্তৃক যঞ্জুবী যৃমস্ত অভিন্থান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে। 

(৪) এই বিষয়গুলির প্রাথমিক সন্তোষজনক মীমাংসা হইলেই প্রস্তাবিত 
বৈঠকের গঠন ও উহাতে কংগ্রেসেব প্রতিনিধি প্রেরণের কথ! আলোচনা করা 
যাইতে পাবে। 

আপনাদের বিশ্বস্ত, 
মতিলাল নেহরু 

এম. কে গান্ধী 
সরোজিনী নাইড়ু 
বন্পভভাই প্যাটেল 
জয়রামদাস দৌলতরাম 
টৈয়দ মহম্মদ 
জওহরলাল নেহরু 


পরিশিষ্ট__-গ 
স্ঘাশ্রক্ক তা শ্ঘ 
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১ 


--২০ত* অধিবাসিবর্গ আমরা গর্ব ও কৃতজ্ঞতা সহকারে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
উৎসগাঁকৃত ভারতের পুত্রকন্াদিগকে প্রশংসা করিতেছি , তাহার! মাতৃভূমির 
মুক্তির জন্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, আমাদের মহান্‌ ও প্রিয় 
নেতা মহাত্ম! গান্ধী মহান্‌ উদ্দেশ্ত ও উচ্চতর কর্তব্যের প্রতি অনুলিনির্দেশ 
করিয়া আমাদিগকে সতত অনুপ্রাণিত করিতেছেন, আমাদের শত শত সাহসী 
যুবক স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনদান করিয়াছেন । পেশোয়ার, সমগ্র সীমাস্ত- 
প্রদেশ, শোলাপুর, মেদিনীপুর জেলা এবং বোদ্বাই-এর শহিদ্গণকে জামরা 
শ্রদ্ধার অর্ধ্য দিতেছি। যে শত-সহত্র ব্যক্তি শত্রুপক্ষের হস্তে বর্ধর হট 
প্রহারের দ্বারা লাছিত হইয়াছেন? গাড়োয়ালী উসন্ুদলের এবং গতররষেপ্টের 
পুলিশ ও লমর-বিভাগের যে সকল কর্শচারী মিজ্ের জীবন বিপনন করিযা'ও 
শদেশবাসীর বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করিতে বা হব উদ্ভোলন, করিতে খীকার 
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করিয়াছেন, গুজরাটের যে সকল সাহসী কৃষক বহুপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও 
অদম্য উৎসাহে অটল রহিয়াছেন, ভারতের অন্তান্ গ্রদেশের সাহসী ও দীর্ঘকাল 
দুঃখভোগী কৃষক-মগ্ডলী, ধাহার! দ্রমননীতির বহুতর আয়োজন সত্বেও বর্তমান 
সংঘর্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছেন; যে সকল ব্যবসায়ী এবং বণিক-সমাজের যে 
সকল ব্যক্তি নিজেদের ক্ষতি করিয়াও জাতীয় সংগ্রামে সাহাষ্য করিয়াছেন, 
বিশেষভাবে বিদেশীবস্ব ও ব্রিটিশ পণ্যবর্জনে সহায়তা করিয়াছেন ; যে লক্ষাধিক 
নরনারী কারাগারে গিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং কখনও বা কারা- 
প্রাচীরের মধ্যেও প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন; যে সকল সাধারণ 
স্বেচ্ছাসেবক, ভারতের প্ররুত সৈনিকের ন্যায়, যশ: ও পুরস্কারের প্রত্যাশ! না 
করিয়া, মহান্‌ উদ্বেস্টের সেবায় একাগ্রচিত্তে অবিরত শাস্তিপূর্ণ ভাবে কাধ্য 
করিয়াছেন, ছুঃখছুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তীহাদের সকলের প্রতি আমরা 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি । 

ভারতের নারীজাতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার অর্থ্য নিবেদন 
করিতেছি। মাতৃভূমির সন্কটকালে তীহারা অস্তঃপুর ও গৃহের আরাম ত্যাগ 
করিয়া ভারতের জাতীয় সৈম্দলের পুরোভাগে আসিয়া পুরুষের সহিত কাধ 
মিলাইয়া াড়াইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্রে সংঘর্ষের জয় ও আত্মত্যাগে 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব সাহস ও ছুঃখ-সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। 
আমাদের গর্ব ও গৌরবের স্থল যুবকগণ ও বানরসেনাকেও আমরা অভিনন্দিত 
করিতেছি, যাহারা কিশোর বয়সের. হইলেও, সাহসের সহিত আন্দোলনে যোগ 
দিয়াছে এবং মহান্‌ উদ্দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে। 

এবং আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করিতেছি ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি 
একযোগে সংঘর্ষে যোগ দিয়াছেন এবং পর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কার্য্য 
করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে মুসলমান, শিখ, 
পার্শা, থুষ্টান ও অন্ান্ত অনেকে তাহাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য সাহসের 
সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, দৃঢ়ভাবে এক্যবদ্ধ জাতি গঠন করিয়া তুলিতে সাহায্য 
করিতেছেন, ভারতের হ্বাধীনতা৷ পুনরুদ্ধার ও রক্ষাকল্পে সক্কল্পবন্ধ হইতেছেন, 
এবং.নবলব্ স্বাধীনতাদারা সকল বন্ধন, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে অনৈক্য 
ও ভেদ দূর করিয়া মনুয্যত্বের চরম উদ্দেশ্ট্রেই সেবা করিতেছেন। ভারতের 
কল্যাণের জন্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আত্মত্যাগ ও ছুঃখবরণের এই যহনীয় 
দৃষ্টান্তে আমরা অন্থপ্রাণিত হইতেছি এবং পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সঙ্বপ্পবাফোর 
পুনরাবৃত্তি করিয়া সন্য় করিতৈছি, ভারত সম্পৃ্রূপে শ্বাধীন না৷ হওয়া পর্ধাস 
আন্দোলন চালাইতে থাকিব । 


৬৬০ 


